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পর্ষদ সংঙ্কবণের 


ভুমিকা 


ন্যায়দর্শন-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। পর্ষদ সংহ্গরূণে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ মন্দির কতৃ্ি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ন্যায়দ্শন তৃতীয় 
খণ্ডের পাঠ ত্মুস্থত হয়েছে । গ্রচ্থীর প্রকাশনার ঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


ডিসেম্বর, ১৯৮২ দিব্যেন্ছু হোতা 
মুখ্য প্রশাসন অধিকারিক 


সুত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের মুচী। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ পরীক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া, তৃতীয় অধ্যায় প্রমেয়- 
পরীক্ষারন্তে প্রথম প্রমেয় 
জীবাঘ্বার পরীক্ষার অনা ভাঘঘ্য 
প্রথমে আত্মব। কি দেহ, ইক্ত্রিয় 
ও মন: প্রভৃতির সংঘাতমাত্র, 
অথবা উহা হইতে ভিন্ন 
পদার্থ? এইক্সপ সংশয়ের 
প্রকাশ ও এ সংশয়ের কারণ 
ব্যাখ্যাপূবক আত্ম। দেহাদি 
সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই 
সিদ্ধান্ত সমথনের জন্য প্রথম 
সৃত্রের অবতারণা ... ১--১৪ 
সৃত্রে- আত্ব। ইন্দ্রিয় হইতে 
ভিন্ন পদাথ, সুতরাং দেহাদি 
সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন । ভাঘ্যে-_স্রব্রা্ 
যুজির বিশদ ব্যাখ্যা ... ১৪ 
দ্বিতীয় স্ত্রে- উক্ত পিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ 
পব্বপক্ষের সমর্থন, ভাঘ্যে-- 
উক্ত পুৰর্ব পক্ষের ব্যাখ্যার পরে 
শ্বতন্্রভাবে উহার খণ্ডন 
রঃ ৮৯ ১৯-২০ 
তৃতীয় সর্রে-- উক্ত পব্বপত্ক্ষর 
উত্তর। ভাঘো-এ উত্তরের 
বিশদ ব্যাখ্য। ২২-_২৩ 
চতুর্থ সত্রে- আত্মা শরীর হইতেও 
ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি 
লংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন । তাঘ্যে--সৃত্রোজ 
যুজির ব্যাখ্য। এবং আত্মার 


প্রথম 


উৎপত্তি ও বিনাশপ্রধুক্ত ভেগ 
হইলে কৃতহানি প্রভৃতি দোস্তঘর 


সমর্থন .*. ** ২৭---২৮ 
পঞ্চম সূত্রে- উজ সিদ্ধাতত্ত পৃর্বপক্ষ 
সমর্থন .. ১, ১০ ৩২ 


ঘষ্ঠ সূত্রে--উক্ত পৃব্বপক্ষের খণ্ডন । 
ভাঘষ্যে-_সূতরাথ ব্যাখ্যার দ্বার। 
সিদ্ধান্ত সমর্থন .. ৩৩--৩৪ 


সপ্তম সৃত্রে- প্রত্যক্ষ প্রযাতণর দ্বারা 
আত্ব। ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন 
পদার্থ, স্থতরাং দেহাদি সংঘাত- 
মাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ২. ১ ০১ ৩৮ 
অষ্টম সুত্রে--পব্ব পক্ষবাদীর মতানু- 
সারে চক্ষরিক্ত্রিয়ের বাস্তবদ্ধিত্ 
অস্বীকার ককিিয়। পুর্ব সৃত্রোক্ত 
প্রমাণর খণ্ডন **. ,. 8০ 


নবম সূত্র হইতে তিন স্ত্রে-_বিচার- 
পব্বক চক্ষরিন্ট্রিয়ের বাস্তব- 
ছিত্ব সমর্থনের দ্বার৷ পব্বোত্ত 
প্রমাণের সমথন ৪১--৪৩ 


দশ সূত্রে অনুমান প্রমাণের দ্বার 
ইন্ড্রিয় হইতে ভিন্ন 


আত্ু। 

পদার্থ, স্থতরাং দেহাদি সংধাতি- 
মাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমথন রঃ ১০০৪৯ 


ত্রয়োদশ সুত্রে __ পুরর্বপক্ষবাদীর 
মতান্সা্র পূব সূত্রোক্ত যুক্তির 
খণ্ডন ** ১০৫২ 


০০২ 


চতুর্শ সূত্রে -- প্রকৃত সিদ্ধান্তের 
সমর্থন । ভাঘ্যে -- সুত্রার্থ 
ব্যাখ্যার পচর পৃৰ্বসূত্রোক্ত 
প্রতিবাদের মূল খণ্ডন এবং 
ক্ষণিক সংস্কার-্প্রবাহ মাত্রেই 
আত্মা, এই মতে স্মরণের 
অনুপ্বপত্তি সমর্থনপৃষ্বক পু্র্ব।- 
পরকাল স্থায়ী এক আত্মার 


অস্তিত্ব সমর্থন ৫৩--৫৬ 
পঞ্চদশ সূত্রে মনই আত্ম।, 'এই পবর্ব- 
পক্ষের সমর্থন .. ,, ৬২ 


ঘোড়শ ও সগ্ুদশ সুত্রে-উজ পৃব্ব- 
পক্ষের খণ্ডনপৃৰ্বক মনও আত্মা 
নহেঃ সুতরাং আত্মা দেহণাদ 
সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন । ভাঘ্যে-- 
সত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্য। 
৬৩--৬৬ 
দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন 
হইলেও নিত্য, কি অনিত্য ? 
এইরাপ সংশয়বশত: আত্মার 
নিতত্ব সাধনের জন্য অষ্টাদশ 
সূত্রের অবতারণ। ... ৭২--৭৩ 


অষ্টাদশ সূত্র হইতে ২৬শ সূত্র পধ্যন্ত 
৯ সূত্রের ছার। পৃবর্বপক্ষ খণ্ডন- 
পববক আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন! ভাঘ্যে--সৃত্রোনু- 
সারে জন্মান্তরবাদ ও স্যষ্টি- 
প্রবাহের অনাদিত্ব সমর্থন 

৭৩--১০৪ 

আত্মার পরীক্ষার পরে দ্বিতীয় প্রমেয় 
শরীরের পরশিক্ষারন্তে ভাঘ্যে-_ 


আতু। 


মানুষ শরারের পাধিবত্বাদি 
বিঘয়ে বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত 
সংশয় প্রদশন ,.. ** ১১৪ 


২৭শ সূত্রে- মানুঘশরীরের পাথিবত্ব 
সিদ্ধান্তের সংস্থা | ভাঘ্যে-_ 
সূত্রোক্ত ঘুক্তির স্থন ১১৫ 


২৮শ সূত্র হইতে তিন সূ্রে--মানুঘ- 
শরীরের উপাদান কারণ বিঘয়ে 
মতাস্তরত্রয়ের স্বাপন । 
ভাধ্যে--উজ্ত মতাত্তরের সাধক 
হেতুত্রয়ের সন্দিপ্ধতা প্রাতি- 
পাদনপৃবর্বক অন্য যুক্তির দ্বারা 

পৃবেরবোক্ত মতাস্তরের খণ্ডন 
১১৭--১১৮ 


৩১শ সূত্রে শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃ 
মানুঘশরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধা- 
সতের সমর্থন । ভাঘঘ্য-- 
শ্ণ্তির উল্লেখপূবর্বক তত্দার। 


উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন ১২৩ 


শরীরের পরীক্ষার পরে তৃতীয় প্রমেয় 
ইন্জিয়েন্র পরীক্ষারন্তে ভাঘ্যে-- 
ইল্সিয়বর্গ কি সাংখ্যসম্মত 
অভোৌতিক, তথবা৷ ভৌতিক ? 
এইবাপ সংশয় প্রদর্শন,.. ১২৫ 


৩২শ সূত্রে -- হেতুর উল্লেখপুৰর্বক 
উত্তরূপ সংশয়ের সমর্থন ১২৬ 


৩৩শ স্ত্রে- পর্ব ক্ষণে ইন্দ্রিয় 
বর্গের অভৌতিকত্ব পক্ষের 
সংস্থাপন । ভাঘ্যে- সুনবব্রাতঃ 
যৃতির ব্যাখ্যা ১২৮-১২১ 


০০৩ 


৩৪শ সুষ্রব্র-বিঘয়ের সহিত চক্ষুর 


৩৫শ 


৩৬শ 


৩৭শ 


৩৮শ 


রশ্মির সন্নিকর্থবিশেঘবশতঃ 
মহৎ ও ক্ষদ্র বিষয়ের চাক্ষঘ 
প্রতাক্ষ জন্মে, এই নিজ 
সিদ্ধান্ম্তর প্রকাশ করিয়।। 

পৃৰ্র্ব সূত্রোজ যুক্তির খণ্ডন 
রি ** ১৩০ 
সূত্রে -- চক্ষুরিক্ত্রিয়ের রশ্টির 
উপলব্ধি না হওয়ায় উহার 
অস্তিত্ব নাই, এই মতাবলম্বনে 
পৰ্ব পক্ষ প্রকাশ ১৩১ 
সূত্রে -- চক্ষরিক্দ্রিয়ের রশ্মি 
প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান- 
সিদ্ধ, সুতরাং উহার অস্তিত্ব 
আছে, প্রত্যাক্ষতঃ অনুপলব্ধি 
কোন বস্তর অভাবের সাধক 
হয় না, এই যুজির ছ্বার৷ 
পৃক্বসূত্রোক্ত পৃব্রবপক্ষের খণ্ডন 
১৩৩ 


সূত্রে _- চক্ষকিক্রিয়ের রশ্মি 
থাকিছ্বল উহার এবং উহার 
রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? 
ইহার হেতুকথন »,, ১৩৪ 


স্ত্রে-_-উদ্তৃত ক্দরপেরই প্রত)ক্ষ 
হয়, চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূতব্রপ 
ন। থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় 
না, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ 

৯. ০০ ১৩৫--১৩৬ 


৩৯শ স্ত্রে-চক্ষর রশ্িমতে উত্তৃত 


ক্প নাই কেন, ইহার কারণ 
প্রকাশ । তান্তঘ্য -. স্ব্রাথ- 


ব্যাখ্যার পরে শ্বতগ্ভাব 
যুক্তির স্বার। প্বর্বপক্ষ নিরাস 
পব্বক চক্ষরিম্ত্রিয়ের ভৌতি- 
কত্ব সমথন .. ১৩৮--১৫০ 


৪০শ সূত্রে __ দৃষ্টান্ত ছারা চক্ষর 


রশ্মির অপ্রত্যক্ষ সমর্থন 
১৪২--১৯৪৩ 


৪১শ স্ত্রে-চক্ষুর ন্যায় দ্রব্যমাতব্রেরই 


৪২শ 


৪৩শ সূব্রে--অভিভূতত্ববশত:ই চক্ষুর 


রশ্মি আছে, এই পব্বপক্ষের 


খণ্ডন চ ১৪৪ 
সত্রে - চক্ষর রশ্মির 
অপ্রতাক্ষের যুক্তিযুক্ততা সমথন 
১৪৫ 


রশ্মি ও তাহার কূপের প্রত্যক্ষ 
হয় না, এই মতের খণ্ডন 
১৪৭ 


8৪শ সূত্রে-_বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মির 


প্রত্যক্ষ হওয়ায় তন্থৃষ্টান্তে 
অনুমান-প্রম।ণের দ্বার মনুঘ্যা- 
দির চক্ষুর রশ্মি সংস্বাথন | 
ভাঘ্যে-_পৃব্বপক্ষ নিরাসপূবর্বক 
উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন 


১৪১ 
৪৫শ সূত্রে _- চক্ষরিল্দরিনতয়র দ্বারা 
কাচাদি-বাবহিত বিষয়েরও 


প্রত্যক্ষ হওয়ায় চক্ষরিন্রিয়, 
গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সঙ্লিকৃষ্ 
না হইয়াই প্রত্যক্ষক্বনক, 
অতএব অতৌতিক, এই প্ব্ব- 
পধঢক্ষর প্রকাশ ১&২--১৫৩ 


৪৬শ সুত্র হইতে ৫১শ সূত্র পধ্যস্ত 


ছয় লূত্রে বিচারপৃকর্বক পরব্র্ব- 
পক্ষাদি নিরাসের হবার) চক্ষ- 
রিল্র্রিয়ের বিঘয়সন্নিকৃষ্টত্ব সমন 
ও তদ্দার। চক্ষুরিক্র্িয়ের ন্যায় 
ঘ্াণ, বুসনা, ত্বক ও শ্রোত্র, 
এই চারিটি ইন্ক্িয়েরও বিষয়- 
সন্নিকষ্টথ ও ভোৌতিকত্ব 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৫৪--১৬৩ 


৫২শ সূত্রে ইন্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব 


পরীক্ষার পরে ইন্দ্রিয়ের 
নানাত্ব-্পবীক্ষার অন্য ইন্ডরিয় 
কি এক, অথব। নানা, এইবূপ 
সংশয়ের সমর্থন ১৬৯ 


৫৩শ সত্রে -- পৃব্বপক্ষরূপে *ত্বকৃই 


একমাত্র জ্ঞানেক্দিয় এই 
প্রাচীন সাংখ্যমতের সমর্থন | 
ভাঘ্যে -_ সূত্রোত যুভির 
ব্যাখ্যার পরে স্বতনত্রভাবে 
বিচারপৃব্বক উক্ত মতের খণ্ডন 

১৭০--১৭১ 


৫৪শ সুত্র হইতে ৬১ম সূত্র পধ্যস্ত 


আট স্ত্রে-পব্র্বোভ মতের 
খণ্ডন ও নানা যুক্তির দ্বারা 
বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ সিদ্ধান্তের 
সমথনপৃব্বক শেষ সূত্রে 
ঘাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের 
তৌতিকত্ব সিদ্ধান্তে মূলযুত্তি- 
. প্রকাশ ১০৫--১৯৫ 


ইল্ড্রিয-পনীক্ষার পরে চতর্থ 
প্রমেয় “অর্থের” পরীক্ষারস্তে -_ 
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৬২ম ও ৬৩ম সুত্রে-গন্ধদি পঞ্চবিধ 


অর্ধের মধ্যে গন্ধ, রস, কপ ও 
স্পর্শ পৃথিবীর গুণ, রস, ব্ুপ 
ও স্পর্শ জলের গুণ, স্ত্রপ ও 
স্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ বায়ুর 
গুণ, শব্দ আকাচশর গুণ, এই 
নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ১৯৭ 


৬৪ম সৃত্রে-উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


পৃক্ষপক্ষ প্রকশি ২০১ 


৬৫ম সূত্রে পুর্র্বপক্ষবাদীর মতানু- 


সারে গন্ধ প্রভৃতি গুণের মধ্যে 
খ্থক্রমে এক একটিই পৃথি- 
ব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ, এই 
সিদ্ধাত্তর প্রকাশ! ভাষ্যে- 
অনুপপত্তি নিরাসপুবর্বক উক্ত 
মতের সমর্থন.. ২০২--২০৩ 


৬৬ম সূত্রে-উত্ত মতে পৃথিব্যাদি 


পঞ্চ ভূতে যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি 
এক একটি গুণ থাকিপলও 
পৃথিবী চতুর্ণধিশিষ্ট, জল 
গুণগ্রয়বিশিষ্ট, ইত্যার্দি নিয়মের 
উপপাদন ২০৫ 


৬৭ম সূদ্দে--পৃর্বো ক মতের খণ্ডন । 


ভাঁঘ্যে-উক্ত সূত্রের নানাবিধ 
ব্যাখ্যার ছারা পুব্বোজ্ মত- 
খণ্ডনে নানা যুক্তি প্রকাশ ও 
পৃব্বাক্ত মতবাদীর কথিত 
যুক্তির খগুনপ্বর্বক পৃব্রবোজ 
গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন 

১৯ ২০৮--*০৯ 


0০0৫ 


৬৮ম সূত্রে-৬৪ম সৃত্রোজ্ত পূর্ব - 
পক্ষের খগুন ২১৬--২১৭ 
৬৯ম স্ত্রে-যাণেন্দ্রিযরই পাথিব, 
অন্য ইন্দ্রিয় পাথিব নহে, 
ইত্যাদি প্রকারে ঘাপাদি পঞ্চে 
ক্রিয়ের পাধিবত্বাদি ব্যবস্থার 
মূল কথন ২১৯ 


৭০ ও ৭১ম সৃত্রে-ঘাণাদি ইন্দ্রিয় 
শ্থগত গন্ধাদির গ্রাহক কেন 
হয় না, ইহার যুক্তি প্রকাশ 

২২১--২২২ 

৭২ম সূত্রেস্-উক্ত যুক্তিন্র দোঘ প্রদর্শন- 
পৃৰ্বক পৃব্বপক্ষ-প্রকাশ ২২৩ 

৭৩ম স্ত্রে-_উক্ত পৃর্বপক্ষের খণ্ডন- 

পৃ্বক পৃর্বোক্ যুক্তির সমর্থন। 

ভাষ্যে বিশেষ যুক্তির দ্বারা 
পৃথ্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন 

রঃ ... ২২৪ 
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প্রথম আহিঃকে আত্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই প্রমেয়- 
চতুষ্টয়ের পরীক্ষা করিয়া, 
স্থিতীয় আহ্বিকের প্রারন্তে 
পঞ্চম প্রমেয় *বৃদ্ধির'' পরীক্ষার 
জন্য-_ 


১ম স্ত্রে--বুদ্ধি নিত্য, কি অনিতা ? 
এইকপ সংশয়ের সমর্থন । 
ভাঘ্যে-সূত্রার্থ ব্যাখার পরে 
উজন্প সংশয়ের অনুপপত্তি 
সমর্থনপূব্বক সুত্রকার মহঘির 


“বৃদ্ধ্যনিতাতা-প্রকরণ।* রম্ভের 
সাংখ্যমত খগনরাপ উদ্দেশ্য 
সবর্থন ১, ২২৭--২২৯ 

২য় সূত্রে সাংখ্যমতানুসারে পর্্ব- 
পক্ষন্ধপে “বৃদ্ধি” নিতাত্ব 
সংস্থাপন | ভাষ্যে_-সৃত্রোক্ 
যুক্তির ব্যাধ্য। ২১৪ 

ওয় স্ত্রে--পব্বসৃত্রোজ যুজির এগুন। 
ভাষ্যে-সূত্রতাৎপধ্য ব্যাখ্যার 
পরে বিশেষ বিচাঁঃপূর্বক 
সাংখ্য-মতের খণ্ডন ২৩৫--২৩৬ 

চতুর সূত্র হইতে অষ্টম সূত্রে পধ্যস্ত 
পাচ সুত্রে সাংখামতে নানার্ুপ 

দোষ প্রদর্শনপু্বক বৃদ্ধি 
অনিত্য, এই নিজ সিদ্ধান্তের 
সমথন ২৪১--২৪৬ 

১ম স্ত্রে- পৃব্বোক্ত সাংখ্য-মত 
সমর্থনের জন্য দষটাস্ত বারা 
পুনব্বার পৃৰ্বপক্ষের সমর্থন | 
ভাঘ্ো--উল্ত পব্বপক্ষের খণ্ডন 
২৫০-_-২৫২ 

১০ম সূত্রে--পব্রবোজ পৃব্বপক্ষ খণ্নে 
বস্তমাত্রের  ক্ষণিকত্ববাদীর 
কথা। ভাষো ক্ষণিকত্ববাদীর 
যুক্তির ব্যাখ্যা) ২৫৪--২৫৫ 


১১শ ও ৯২শ সূত্রে বস্তমাত্রেকর 
ক্ষণিকত্ব বিষয়ে সাধক প্রমাণের 
অভাব ও সাধক প্রকাশ পৃর্বক 
উক্ত মতের খণ্ডন ২৫৭ -- ২৬০ 


১৩শ সূত্রে ক্ষপণিকত্ববাদীর উত্তর 
২৬২স-২৬৩ 


৬ ৬ চি 


০০৬ 


১৪শ সাত্রে-_ উক্ত উত্তরের খণ্ডন 
২৬৩ 


১৫শ পসত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর 

খণ্ডনে সাংখ্যাদি-্সম্পৃদায়ের 

কথ। ০ ১০ ২৬৫ 
১৬শ সূত্রে--নিক্বমতানুসাটর পুর্বোভ 
সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন ২৬৬ 
সত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর কথানু- 
সারে দৃ্ঘফর বিনাশ ও দধির 
উৎপত্তি বিন৷ কারণেই হইয়া 


১৭শ 


থাকে, ইহা স্বীকার করিয়াও 
বস্তমাত্রর ক্ষণিকতমতের 
অসিদ্ধি সমর্থন । ভাঘষ্যে-_ 


স্ত্র-তাৎপধা বণনপৃর্বক ক্ষণি- 

কত্ববাদীর দৃষ্টাস্ত খগ্ডুনের দ্বার। 

উত্ত মতের অনুপপত্তি সমথন 
২৬১ 


ধৃদ্ধির অনিত্যত্য পরীক্ষা করিতে 
সাংখ্যমত খণ্ডন প্রসঙ্গে 
“ক্ষণতক্ষ” বা বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকরণের পরে 
বুদ্ধির আত্মগুণত্ব পরীক্ষার 
জন্য ভাঘ্যে-বৃদ্ধি কি আত্মার 
গুণ? অথব। ইক্ফিয়ের 
গুণ? অথবা মনের গুণ ? 
অথব। গন্ধাদি *অধথে"'র গুণ? 
এইকথ সংশয় সমর্থন ২৮৬ 


সৃত্রে-উত্ত সংশয়-নিরাসের 
জন্য বৃদ্ধি, ইন্ড্িয় ও অর্থের 
গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ** ২৮৬--২৮৭ 


১৮শ 


১৯শ সূত্রে--বৃদ্ধি, মনের গুণ নহে, 
এই সিদ্ধান্তের সমর্থন 

২৮৯--২১০ 

২০শ সূত্রে- বুদ্ধ আত্বার গুণ, এই 

প্রকৃত সিদ্ধান্তেও যুগপৎ নান! 


শ্তানের উৎপত্তির আপত্তি 
প্রকাশ ** ৮০ ২৯৬ 

২১শ সূত্রে-উকজ্ত আপত্তির খণ্ডন 
২৯৭ 


২২শ সত্রে- গঞ্ধাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় 
ও মনের সন্নিকর্ধের কারণত্ব 
সমর্থন ২৯৮ 


২৩শ স্ত্রে-বৃদ্ধি আত্মার গুণ হইলে 
বদ্ধির বিনাশের কোন কারণের 
উপলব্ধি না হওয়ায় নিতাত্বা- 
পত্তি, এই পূব্বপক্ষের প্রকাশ 
২৯৯ 


২৪ সূত্রে- বু'দ্ধর বিনাশের কারণের 
উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দ্বার সমর্থন 
পব্বক উত্ত আপত্তির খণ্ডন 

এ ১, ৩০৯ 


ভাষ্যে-বৃদ্ধি আত্বার গুণ হইলে 
যগপৎ নানা স্মৃতির সমস্ত 
কারণ বিদামান থাকায় 
সকলেরই' যৃগপৎ নান। স্মৃতি 
উৎপন্ন হউক £ এই আপত্তির 
সমথন ৪ 90২ 


২৫শ সুত্রে--উত্ত আপত্তির খণ্ডন 
করিতে অপরের সমাধানের 
উল্লেখ .* এ ৩০৩ 


০০৭ 


২৬শ সুত্রে--জীবনকাল পধ্াস্ত মন 
শরীরের মধ্যেই থাকে, এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, এ 
হেত্র দ্বারা পৃর্বসূক্রোজ 
অপরের সমাধানের খণ্ডন ৩০৫ 


২৭শ সূত্র-পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ 
বলিয়৷ পূর্বোক্ত সমাধানবাদীর 
সমাধানের সমর্থন ৩০৭ 
২৮শ সৃত্রে_যুক্তির ছারা পব্রোক্ত 
সিদ্ধান্তের সাধন ** ৩০৮ 
২৯শ স্ত্রে--পৃর্বসূত্রোত আপত্তির 
খণ্ডনপব্বক সমাধান *. ৩০৯ 
৩০শ সূত্রে-পব্বসূরোজ অপরের 
সমাধানের খণ্ডন হবার! জীৰন- 
কাল পধ্যন্ত মন শরীরের মধ্যেই 
থাকে, এই পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ও তদ্দারা পৃবের্বোজ 
সমাধানবাদীর যুজি খণ্ডন। 


ভাঘা-শেঘে উদ সিদ্ধান্তের 
সমর্থক বিশ্রেঘ যুক্ত প্রকাশ 
৩১০ 


৩১শ সব্রে-জীবনকাল পধ্যন্ত মন 
শরীরের মধ্যেই থাক, এই 
পৃর্বোক্ত নিদ্ধান্তে অপরের 


যুক্তির উল্লেখ ৩১২ 
৩২শ সূত্রে- পৃর্বসূত্রোভ অপরের 
যুক্তির খণ্ডন। ভাঘ্যে--উত্ত 


যৃক্তিবাদীর বশ্ব্যর সমর্থন- 
পবর্ক উহার খণ্ডন উক্ত বিষয়ে 
মহঘি গৌতনমের প.ব্রবোক্ত 
নিজ যুক্তির সমর্থন ৩১৫--৩১৬ 


৩৩শ সূত্রে-মহঘির নিঅমতানুসারে 
ভাঘ্যকাঢরর পৃরর্বসমধথিত যুগপৎ 
নানা স্মৃতির আপত্তির খণ্ডন 

৩১৮ 


চি চি চা 


ভঘিঘ্য -সত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে 
«প্রতিভঃ জ্ঞানের নায় প্রি 
ধানাদিনিরপেক্ষ স্মৃতিসমূহ 
যুগপৎ কেন অন্মে না এবং 
“প্রাতিভ” জ্ঞানসমূহই বা 
যুগপৎ কেন জন্মে না ? এই 
আপত্তির সম“নপূবর্বক হুক্তির 
হবার উহার খণ্ডন ও সমস্ত 
জ্ঞানের অযৌগপদ্য সমন 
করিতে জ্ঞানের করণের ক্রমিক 
জ্ঞানজননেই সামর্ধরূপ হেতু 
কথন ৩১৮ ৩২২ 


ভাঘ্যে-__যুগপৎ নান। স্মৃতির আপত্তি 
নিরাসের জন্য পৃব্বোক্তি অপর্রের 
সমাধানের দ্বিতীয় প্রতিঘ্ঘধ | 
পর্যোক্ত সমাধানে অপর 
পরর্বপক্ষ প্রকাশ ও নি সতা- 
নুসারে উক্ত পৃব্বপক্ষের খণ্ডন 
৩২৫ 


সৃত্রে-জ্ঞান পুরুঘের ধশ্ব, 
ইচ্ছা প্রভৃতি অন্ত:করণের ধন্ম, 
এই মতান্তরের খণ্ডন | তাঘ্যে 
_সৃত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্য। 

৩৩১ 


৩৪শ 


সত্রে--ভূতচৈতন্যবাদী নাস্তি- 
কের পর্বপক্ষ প্রকাশ ৩৩৪ 


৩শ 


৩৬শ সৃত্রে--ভূতচৈতন্যবাদীর গৃহীত 
হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শযনর 
সবার স্বমত সমর্থন | ভাষ্যে-_ 
পর্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর 
দ্বারা ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষ 
সমর্থনপৃত্বক সেই ব্যাখ্যাত 
হেতুবিশেঘেরও খণ্ডন 
১০. ৩৩৫- ৩৩৮ 


৩৭শ সূত্রে--নিজযুক্তির সমথন- 
পৃত্বক পব্বোক্ত ভূতচৈতন্য- 
বাদীর মত খণ্ডন । ভাঘ্যে__ 
সৃর্রো যুক্তির ব্যাখ্যা ও 
সমথনপৃব্বক ভূতচৈতন্যবাদীর 
মতে দোখাস্তরের সমথন ৩৪০ 


পরে পৃব্বসূত্রোক্ত নিদ্ধাস্তের সমর্থক 
অনুমান প্রমাণের প্রকাঁশপব্বক 
ভূতটৈতন/)বাঁদ-খ গুনে চরম 
বক্তব্য প্রকাশ ৩৪৬--৩৪৭ 


৩৮শ সৃত্রে--পৃব্বোক্ত হেতুসমূহের 
ন্যায় অনা হোেতুদ্ধয়ের দ্বারাও 
জ্ঞান ভূত, ইন্ট্রিয় ও মনের গুণ 
নহে, এই সিদ্ধান্তের জমর্থন। 
ভাষ্যে _সুপ্রোক্ত হেতুর ব্যাখা- 
পূর্বক সূত্রোক্ত যুক্তিপ্রকাশ 
৩৫১ 


৩৯শ সূত্রে জ্ঞান আত্বারই গুণ, 
এই পৃব্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপ- 
সংহার ও সমর্থন। ভাঘ্যে-_- 
কল্লানস্তরে সৃত্রোক্ত হেত্বস্তরের 
ব্যাখ্যার দ্বারা উত্ত দিদ্ধান্তের 


সমর্থন এবং বৃদ্ধিসস্তানমাত্রই 


0০0৮ 


আত্মা, এই মতে নান। দোঘের 
সমর্থন ১৯ ৩৫৪--৩৫৫ 


৪০শ সব্রে--স্মরণ আত্ারই গুণ, 
এই সিদ্ধান্তে চরমযুক্তি প্রকাশ। 
ভাঘ্যে-সুত্রোজ যুক্তির ব্যাখ্যা 
ও বৌদ্ধ মতে স্মরণের অনুপ- 
পুতি প্রদর্শনপূবর্বক নিতা আত্মার 
অস্তিত্ব সমর্থন ৩৬০ 


সত্রে--পপ্রণিধান” প্রভৃতি 
স্মৃতির নিমিত্তসমূহের উল্লেখ । 
ভাঘ্যে-সুক্রোজ্জ “প্রণিধান"! 
প্রভৃতি নক নিমিত্তের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা ও বথাক্রমে প্রণিধান 
প্রভৃতি সমস্ত নিমিত্তজনা স্মৃতির 
উদাহরণ প্রদশন ৩৬২--৩৬৩ 


৪১শ 


বৃদ্ধির আত্বগুণত্ব পরীক্ষার পরে 
ভাঁঘ্যে-_বছ্ধি কি শব্দের ন্যায় 
তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়? 
অথবা কৃন্তের ন্যায় দীর্ঘকাল 
পধান্ত অবস্থান করে? এই 
সংশয় সমধ্ন ৩৬৯ 


৪২শ সূত্রে- উক্ত সংশয় নিরাসের 
জন্য বৃদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্ব 
পক্ষের সংস্থাপন | ভাঘ্যে-- 
বিচারপুব্্বক যুক্তির দ্বার৷ উত্ত। 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩৭০ 


৪৩শ সত্রে-্পব্রোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতি- 


বাদীর আপত্তি প্রকাশ ৩৭৬ 


৪৪শ সৃত্রে--পৃব্বসূত্রোক্ত আপত্তির 
খণ্ডন ভাঘ্যে-বিশেষ বিচার- 
প্ৰর্বক প্রতিবাদীর সমস্ত কথার 


০:০৯ 


খণ্ডন ও পৃব্বোস্ত সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ৩৭৭-__-৩৭৮ 


৪৫শ সূত্রে-বাস্তব তত্ব-প্রকাশের 
দ্বারা প্রতিবাদীর আপত্তি খগনে 


চরম বজব্য প্রকাশ ৩৮২ -৩৮৩ 


সূত্রে শরীরে যে চৈতনোর 
উপলব্ধি হয়, এ চৈতন্য কি 
শরীরের নিজেরই গুণ? অথব। 
অন্য দ্রব্যের গুণ ? এই সংশয় 
প্রকাশ ৩৮৫ 


৪৬খ 


৪৭শ সূত্রে-চৈতন্য শরীরের গুণ 
নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাধ্যেস্ম্প্রতিবাদীর সমাধানের 
খওনপৃবর্বক বিচার হ্বারা উত্ত 


সিদ্ধান্তের সনর্থন ৩৮৬-_-৩৮৭ 


৪৮শ ও ৪৯শ সূত্রে-_প্রতিবাদীর 
বক্তব্যে খওন ছার। পৃবর্বসূত্রোজ 
যুক্তির সমর্থন ৩৯১-__-৩১৩ 

৫০9শ সৃষ্তত্র_-অন্য হেতুর দ্বারা 
চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্তের সর্ঘন ৩৯৪ _৩৯৫ 


৫১শ সুত্রে--প্রতিবাদীর মতানুসারে 
পৃর্বসূত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধি 
প্রকাশ ,. ৩৯৬ 


৫২শ সূত্রে -পু্বসূত্রোভ অসিদ্ধির 
খণ্ডন .* ৩৯৭ 


৫৩শ স্ত্রে-_ অন্য হেতুর ছার। চৈতন্য 
শরীরের গুণ নহে, এই 
সিচ্ভান্তের সমর্ধন ৩৯৮ 


৫৪শ সৃত্রে--পুর্বসূত্রে।ক্ত যুক্তির খগুনে 
প্রতিবাদীর কথ৷ 8০0০0 


৫৫শ স্ত্রে_ প্রতিবাদীর কথার খণ্ডন 
দ্বার। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, 
এই পৃব্বৌক্ত সিদ্ধান্তের সম্থন। 
ভাষ্যে_উক্ত সিদ্ধান্ত পৃব্বেই 
সিদ্ধ হইলেও পুনব্বার উহার 
সমথনের প্রয়োঞ্জন-কথন 


৪০১---৪০২ 
“বুদ্ধির: পরীক্ষার পরে 
ক্রমানুসারে ঘষ্ঠ প্রমেয় «মনে”র 
পরীক্ষার ভ্তে-- 


৫৬শ স্ত্রে-মন, প্রতি শরীরে এক 
এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন ৪8০৩ 


সত্রে-মন প্রতি শরীরে এক 
নহে,-বছ। এই পব্বপক্ষের 
সমন .. 8০৫ 


৫৭শ 


৫৮শ সূত্রে পৃব্বসূত্রোক্ত পূর্ব- 
পক্ষের খগ্ডনস্থারা পৃব্বোজ 
সিদ্ধান্তের সমর্থন । ভাঘ্যে-- 
প্রতিবাদীর বক্তব্যের সমালোচন। 
ও খগণ্ডনপৃত্বক উজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ৪০৬--৪০৭ 


৫১ম সুত্রে-মন অপু এবং প্রতি 
শরীরে এক, এই সিদ্ধান্তের 
উপসংহার ** ৪১২ 


মনং-পরীক্ষার পরে তাঘ্যে 
জীবের শরীরস্যষ্টি কি পর্ব 
জন্মকৃত কণ্নিমিস্তক, অথবা 


০0*১০ 


কন্মনিরপেক্ষ ভূতখাত্র জন্য ? 
এই সংশয় প্রকাশ ৪১৫ 


৬০ম সূত্রে-_শরীরস্থষ্টি জীবের পৃব্ব- 
জন্মকৃত কর্শমনিমিত্ক, এই 
পিদ্ধান্ত কথন। তাঘো-_ 
সূত্রোর্থ ব্যাখ্যাপৃ্ক যুক্তির 
হবার উত্ত সিদ্ধান্তের সমন 

নর ৪১৬-৪১৭ 
সৃত্রে-'জীবের কর্ননিরহপক্ষ 
ভূতমাত্র হইতেই শরীরের 
উৎপত্তি হয়, এই নাস্তিক মতের 
প্রকাশ ** »* ৪২১ 
সূত্র হইতে চারি সৃত্রে- 
পব্বোক্ত নাস্তিক মতের খগ্ডন- 
প্বক নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন । 
ভাঁষ্যে--স্‌ক্রোজ যুক্তির ব্যাখ্যা 
৪ ১০ ৪২২-৪২৮ 


সত্রে-শরীরোতৎপত্তির ন্যায় 
শরীরবিশেঘের সহিত আত 
বিশেঘের বিলক্ষণ সংযোগোতৎ- 
পত্তিও পৃব্বকৃত কর্মনিমিত্তক, 
এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ ৷ ভাঘ্যে 
_-উজ্ত সিদ্ধান্ত-স্বীকারের 
কারণ বণনপুত্বক উজ সিদ্ধান্ত 
সমন ৪২৯---৪ ৩০ 
৬৭ম সূত্রে-পৃব্বোজ সিদ্ধান্তে শরীর- 
সমূহের  নানাপ্রকারতারপ 
অনিয়মের উপপত্তি কথন । 
ভাঘঘ্য-শরীরসমূহের নানা 
প্রকারতার ব্যাখ্যাপৃব্বক 
পব্বোত সিদ্ধান্তের যু্যস্তর- 
প্রকাশ »* ৪৩৫--৪৩৬ 


৬১ম 


৬ম 


৬৬ম 


৬৮ম সূত্রে-_সাংখ্যমতানুসারে জীবের 
শরীরস্থষ্টি প্রকৃতি ও পুরুঘের 
ভেদের অদর্শনত্বনিত, এই 
পৃৰ্বপক্ষের প্রকাশপূব্বক উক্ত 
পর্বপক্ষের খণ্ডন । ভাঘো”- 
সৃত্রোত্ত। পৃর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের 
তাঁৎপধ্য ব্যাখ্যা ও ৰিচারপৃথ্বক 
উত্তরপক্ষের সমর্থন ৪৪১--৪২ 
পরে অদৃষ্ট প্ররমাণুর ও মনের গুণৎ 
এই' মতানুসারে সৃত্রোক্ত প্ব্ৰ- 
পক্ষের ব্যাখ্যাপব্বক সব্রোজ 
উত্তর-বান্তক্যর দ্বার] উত্ত মতের 
খণ্ডন ৪৪৬ 


৬৯ম সত্রে-_অদৃষ্ট মনের গুণ, এই মতে 
শরীর হইতে মনের অপসপ্পচণর 
অনুপপত্তি কথন। ভাষ্যে-_ 
উক্ত অনপপত্তির সমর্থন 

৪৫০--৪৫১ 


৭০ম স্ত্রে_-উক্ত মতের মৃত্যু অনুপ- 
পল্তিবশতঃ শরীরের নিত্যত্বা- 
পত্তি কথন 8৪৫৩ 


৭১ম স্ত্রে--পব্বোজ। মতে মুভ 
পুরুঘেরও পূনব্বার শরীরোৎ- 
পত্তি বিষয়ে আ'পত্তিখণ্ডনে উক্ত 
মতবাদীর শেষ কথা ৪৫৪--৪ ৫৫ 


৭২ম স্ত্রে--প্ব্বস্যব্রা্জ কথার খণ্ডন- 
পৃৰ্বক জীবের স্ষ্টি পৃর্বজন্ম- 
কৃত কশ্বকল অদৃষ্টনিমিত্তক, 
এই নিজ সিদ্ধান্ত সমথন। 
ভাঘোো--উক্ত স্ত্রের ব্যাখ্যাস্তর 
হবার পৃর্রবোজজ মতে সুত্রোজ্জ 


আপত্তিবিশেঘের সমর্থন এবং 
পুব্বোজ নাস্তিক-মতে প্রত্যক্ষ- 
বিরোধ, অনুমান-বিরোধ ও 


০১১ 


আগম-বিযোধক্সপ দোথের 
প্রতিপাদনপ্্বক উজ মতের 
নিন্দা ৪৫৫-৪৫৭ 


0 


টিপ্লনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী । 


“'নৈরাস্ব্য" 'ৰাদেন সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখা। । উপনিঘদেও “নৈরাঘুু- 
বাদে”র প্রকাশ ও নিন্দা আছে, 


ইহার প্রমাণ। আম্বার সব্বথ। নাস্তিত্ব 
বা অলীকত্ব ষতও এক প্রকার 
“নৈরাজ্যবাদ” | “ন্যায়বান্তিক"” গ্রন্থে 
উদ্দ্যেতিকর কর্তৃক উক্ত মতবাদীদিগের 
প্রদশিত আত্বার নাস্তিত্ব-সাধক অন্ম'ন 
প্রদশন ও বিচারপূব্বক উক্ত 
অনুমানের খণ্ডন | উক্ত মতে “আত্মবন্‌” 
শব্দের নিরর্থকত্ব সমন । আত্মার 
নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব প্রকৃতি বোছ্ 


সিদ্ধাস্তও নহে, রুপারি পব্স্বদ্ধ 
সমুদায়ই আত্ম, ইহাই স্মুপ্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত । ব্রপাদি পঞ্চ স্কদ্ধের 


ব্যাখ্যা । আত্মার নাস্তিত্ব বুদ্ধদেবের 
সম্মত নঘ্তহ, এই বিঘয়ে উদ্দো!ত- 
করের বিশেষ কথা । বুদ্ধদেব 
আত্মার জন্মাস্তরবাদেরও উপদেশ 
করিয়াছেন, এই বিঘয়ের প্রমাণ। 
আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ দ্বার প্রতিপন্ন 
করা এপ্ডকবারেই অসম্ভব, এই বিষয়ে 
তাঁৎপধ্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 


প্রভৃতির কথ। ৫---১৩ 


ভাধ্যকার-সম্মত চক্ষরিক্দ্িয়ের 
দবিত্বসিদ্ধান্তের খণনপ্ৰ্বক একত্- 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাত্তিককারের কথ! 
ও ভাঘ্যকারের পক্ষে বজব্য 8৭- ৪৯ 


দেহই আঘ্বা, ইন্দিয়ই আতা, 
এবং মনই আত্বা, অথবা! দেহাদি- 
সমষ্টিই আত্ম, এই সমস্ত নাস্তিক মত 
উপনিঘদেই পৃৰর্বপক্ষরূপে সূচিত 
অছে । ভিন্ন ভিন্ন নাস্তিক-সম্পৃদায় 
পৰ্বোস্ত ভিন্ন ভিন্ন পুর্র্বপক্ষকেই 
শ্তি ও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তব্রপে 
সমন করিয়াছেন--এ বিঘয়ে “বেদান্ত- 
সারে” সদানন্দ যোৌগীন্ত্রের কথা। 
পৃণ্যবাদদী কোন বৌছ্বসম্পূদায়ের মতে 
আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই । 
“মাধামিক কারিকায় উক্ত মতের 
প্রকাশ | ন্যায়বাত্তিকে” উদ্দেযটোত- 
কর কর্তৃক উক্ত মতপ্রকাঁশক অন্য 
বৌদ্ধ কারিকার উল্লেখপূর্বক উজ্ত 
মতের খণ্ডন । ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন 
ভাঘষ্যে মাধ্যমিক কারিকায় প্রকাশিত 
পৃব্বোক্তর্ূপ শুন্যবাদবিশেঘের কোন 
আহ্লাচন। নাই ৬৯--৭%২ 


০,১২ 


আত্মার নিত্যত্ব ও জন্মাস্তরবাদের 
সমর্থক নান যুক্তির আলোচনা এবং 
পরজ্লাক সমর্থনন “ন্যায়কমুমাগ্ুলি' 
থর্থে উদয়নাচার্য্যের কথা ১৯২-_-১০২ 
“ন্যায়সূত্র” ও বৈশেঘিক সূত্রের 
বারা জীবাঘ্বা বস্ততঃ প্রতি শরীরে ভিন্ন, 
সুতরাং নাণী, এবং জ্ঞান, ইচ্ছ। ও 
সুখ দূঃখাদি জাবাত্বার নিজেরই বাস্তব 
গুণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। উক্ত 
উভয় দর্শনের মত ব্যাখ্যায় বাৎস্যায়ন 
ভাঘ্য ও ন্যায়বাত্তিকাদি প্রাচীন সমস্ত 
গ্রন্থেও উজ দ্বৈতবাদই বাখ্যাত। 
উক্ত মতের সাধক প্রমাণ ও 
উজ্ত মতে অদ্বৈত-বোধক শ্র্তির 
তাৎপধ্য | বৈশেঘিক দর্শনে কণাঁদ- 
সূত্রের প্রতিবাদ । অহ্বৈত মতে 
আধুনিক ব্যাখার সমালোচনা ও 
 অইৈতমত বা যেকোন এক মতেই 
ঘড় দর্শনের ব্যাখ্যা। করিয়৷ সমনুয় 
কর) যায় না। খাধিগণের নানা 
বিরুদ্ধবাদের সমনূয় সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগ- 
বতে বেদব্যাসের কথ। ১০১--১১৪ 
শরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিতে বছ পরম!ণু কোন দ্রব্যের 
উপাদান কারণ হয় না, এই বিষয়ে 
শ্রীমস্থাচম্পতিমিশ্রের যুক্তি এবং শরীরের 
পাঞ্চভৌতিকত্বাদি মতান্তর-খও্ডনে 
বৈশেঘিকদর্শনে মহঘি কণাদের যতি 
১১১--১২৩ 
প্রত্যক্ষে মহত্বের ন্যায় অনেক 
গ্রব্যবস্থও কারণ, এই প্রাচীন মতের 
মল ওযুজি  ** ১৩২ 


জৈনমতে চক্ষরিদ্দ্রিয় তৈত্স ও 
প্রাপাকারী নহে । উক্ত ধৈনমতের 
যুক্তিবিশেঘের বর্ণন ও সমালোচনা- 
পৃৰ্বক তৎদন্বন্ধে বক্তব্য ১৫০--১৫২ 


পরবস্তী নৈয়ায়িক-সম্পদায়ের 
ব্যাখ্যাত ইন্জিয়ার্থগন্নিকর্ধের নানা 
প্রকারতা এবং গ্জ্ঞানলক্ষণ।'! প্রভৃতি 
অলৌকিক সম্নিক ও গুণ পদার্থের 
নি্তপত্ব পিদ্ধান্তের মূল ও যুক্তির 


বণন ক কি €$৪% ১৬৫-- ১৬৯ 
নায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য 
আকাশস্বরপ হইলেও ভৌতিক ; 


আকাশ নামক পঞ্চম ভূতই শ্রবণেক্রি- 
য়ের যোনি ঝ প্রকৃতি, ইহা! কিরূপে 
উপপন্ন হয়, এই বিঘয়ে বাত্তিককার 
উদ্দ্যোতকরের কথা ও তৎদঘ্বন্ধে 
বজব্য | ন্যায়দশনে বাক, পাণি ও 
পাদ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব কেন স্বীকত 
হয় নাই, এই বিঘয়ে তাৎ্পধ্যটীকাকার 
বাচম্পতি মিশ্রের কথ) ১৯২--১১৪ 


গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চম গুণের মধ্যে 
যথাক্রমে এক একটি গুণই যথাক্রমে 
পৃথিব্যাদি এক এক তৃতের স্বকীয় 
গুণ, ইহা। জ্মৃতি, পুরাণ অথবা 
আয়ুবের্বদের মত বলিয়। বুঝা। যায় ন। | 
মহাভারতের এক স্থানে উক্ত মতের 
বণন বুঝা যায় ২7৬--২০৮ 


কণাদস্ব্রানুসারে বায়ুর অতীন্রিয়- 
ত্বই ভাধ্যকার বাৎম্যারন ও বাত্তিক- 
কার উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্ত । পরবস্তী 
নৈয়ায়িক বরদরাজ ও তৎপরবস্তী 


০0১৩ 


নব্য নৈয়ায়িক রধুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতি বায়ুর প্রত্যক্ষতা সমর্থন 
করিলেও নব্য নৈয়ায়িক মাত্রই এ 
মত গ্রহণ করেন নাই ২১৪ 


দার্শনিক মতের ন্যায় দর্শনশাত্্ 
অথেও “দর্শন” শব্দ ও “দৃষ্টি শব্দের 
প্রাচীন প্রয়োগ সমথন | ““মনু- 
সংহিতা"য় দর্শনশান্্র অথে “দৃষ্টি” 
শব্দের প্রয়োগ প্রদশন ২৩২--২৩৩ 
১, ও ৪৫৬--৪৫৭ 
আকাশের নিত্যত্ব মহঘি গোতমের 
সূত্রের দ্বারাও তাহার সম্মত বুঝ! 
যায় হি ৩৩, 
বস্তমাত্রই ক্ষণিক, এই বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্ত সমর্থনে পরবতী নব্য বৌদ্ধ 
দশনিকগণণর যুক্তির বিশদ বণন ও 
এ মতের খণ্ডনে নৈয়ায়িক প্রভৃতি 
দাশনিকগণ ও কব্বৈন দার্শনিকগণের 
কথা । ন্যায়দশনে বৌদ্ধলম্মত বস্ত- 
মাপ্রের ক্ষণিকত্ব মতের খণ্ডন থাকায় 
ন্যায়দর্শন অথবা তাহার এ সমস্ত 
অংশ গৌতম বুদ্ধের পরে রচিত, এই 
নবীন মতের সমালোচনা ॥ গৌতম 
বুদ্ধের বছ পৃৰ্ৰেও অন্য বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 
মতবিশেঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য | 
ন্যায়সূত্রে “ক্ষণিকত্ব"” শব্দের দ্বার। 
পরবর্তী বৌদ্ধসন্মত ক্ষণিকত্বই গৃহীত 
হইয়াছে কি নাঃ এই সম্বন্ধে বব 
টং ... ২৭২-২৮৬ 
প্রাতিত” জ্ঞানের স্বরাপবিষয়ে 
মততেতদের বণন ৩২০ 


জ্লান পুরুষের ধর্ধ, ইচ্ছ। প্রভৃতি 
অস্তঃকরণের ধন্ব। ভাঘ্যকারোজ, 
এই মতাস্তরকে তাৎপর্যাটীকাকার 
সাংখামত বলিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে বক্তব্য 


ক ৬ চি ৪৬ ৩৩০ 


“ব্রেস” শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ 
ও প্রয়োগ ৩৩৬ 


ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডে উদয়নাচা্ধ্য- 
ও বদ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির কথ 


রা ১১ ৩৪৪--৩৪৬ 
মনের স্বরূপ বিয়ে নব্য নৈয়ায়িক 


রঘুনাথ শিরোমণির নবীন মতের 
সমান্নাচন। ৪১৪-_-৪১৪ 


মনের বিভূহবাদ খণ্ডনে উত্ভন্বা।ত- 
কর প্রভৃতি ন্যায়াচাধাগণের কথ। 
৬৬ ৪১৩ --৪ ১৫ 


মনের নিত্যত্য সিদ্ধান্ত-সমর্থনে 
নৈয়ায়িকসম্পূদায়ের কথ ৪১৬ 


অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, এই 
মত শ্রীমদ্বাচম্পতিমিশ্র জৈনমত বলিয়। 
ব্যাখ্য। করিলেও উহা জৈনমত বলিয়। 
বুঝ। যায় না। জৈনমতে আত্বাই 
অদৃষ্টের আধার, “*পুদৃগল” পদার্থে 
অদৃষ্ট নাই, এই বিঘয়ে প্রমাণ ও এ 

প্রসঙ্গে জৈন মতের সংক্ষিপ্ত বর্ণন 
রঃ ১ ৪৪৮--৪৫০ 


অদূষট ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে শেষ 
বজ্ঞব্য ৪৬৪--৪ ৬৫ 


--:80$ -- 


নযায়দর্শন 


স্বা-তলঢাম্সন ভ্ভাজ্লয 
পিসিবি তি পত পশা 
তৃতীয় অধ্যায় 
০০০৬১ 


ভাষ্য । পরীক্ষিতানি প্রমাণান্ প্রমে়মিদানীং পরীক্ষ্যতে। 
তচ্চাত্মাদীত্যাত্বা বিবিচ্যতে_কিং দেহেল্দিয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাসংঘাতমান্র- 
মাত্বা? আহোম্বিতঘ্যতিরিক্ত ইতি। কুতঃ সংশয়? ব্যপদেশন্যোভয়থা 
সিন্ধেঃ | ক্রিয়াকরণয়োঃ ক সম্বন্ধন্তাভিধানং ব্যপদেশঃ । স্‌ দ্বিবিধঃ 
অবয়বেন সমুদায়স্য, মূলৈরৃক্ষিস্তিষ্ঠতি, শুপ্তৈঃ প্রাসাদে প্রিয়তে১ ইতি। 
অঙ্গেনাগ্বস্ত ব্যপদেশঃ,_পরশুনা বৃশ্ঠতি, প্রদীপেন পশ্যতি। অস্ভি 
চায়ং ব্যপদেশ$ চক্ষুষা পশ্ঠতি, মনসা বিজানাতি, বুদ্ধ্যা বিচারয়তি, 
অরীরেণ সখহুঃখমন্থুতবতীতি। তত্র নাবধাধ্যতে, কিময়ববেন সমূদায়্য 
দ্বেহাদিসংঘাতন্য ? অথাচ্তেনাম্যন্ত তদ্ব্যতিরিক্তত্তেতি । 


অন্ুবাদ। প্রমাণসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অর্থাৎ প্রমাণ 
পরীক্ষার অনস্তর: প্রমেয় পরীক্ষিত হইতেছে । আত্মা প্রভৃতিই সেই 
প্রমেয়, এ জন্য ( সর্বাগ্রে) আত্ম! বিচারিত হইতেছে । আত্মা! কি 
দেহ, ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি ও বেদনা, অর্থাৎ সুখছুঃখরূপ সংঘাতমাত্র ? 
অর্থাৎ আত্মা কি পূর্বোক্ত দেহাদি-সমষ্টিমাত্র 1? অথবা তাহা হইতে 

১। এখানে অবস্থানবাচক তুদাদ্িগণীয় আত্মনেপদী “ধ” ধাতুর কর্তবাচ্যে 
প্রয়োগ হইয়াছে । “ধিয়তে” ইহার ব্যাখ্যা 'তিষ্ঠতি'। “ধুঙ্‌ অবস্থানে, ধিয়তে*। 


-_সিদ্ধান্তকৌম্র্দী, তুদাদি-প্রকরণ । “ধিয়তে যাবদেকোহপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখং 2 
স-লিস্তপালবধ। ২৩৫। 


২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ৮ 


ভিন্ন? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ আত্মবিষয়ে পূর্যবোক্তপ্রকার' 
সংশয়ের হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু, উভয় প্রকারে ব্যপদেশের 
সিদ্ধি আছে। বিশদার্থ এই যে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহিত 
সম্বন্ধের কথনকে প্ব্যপদেশ* বলে। সেই ব্যপদেশ দ্বিবিধ-_ 
(১) অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ,-( যথা) “মূলের দ্বারা বৃক্ষ 
অবস্থান করিতেছে* ; পশ্তস্তের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে ।” 
(২) অন্তের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ,_( যথা) “কুঠারের দ্বারা ছেদন 
করিতেছে” ) “প্রদীপের দ্বার! দর্শন করিতেছে” । 

ইহাও ব্যপদেশ আছে ( যথা )--“চক্ষুর দারা দর্শন করিতেছে”, 
“মনের দ্বারা জানিতেছেশ, “বুদ্ধির বারা 'বিচার করিতেছে”, “শরীরের 
দ্বারা স্ব ছুঃখ অনুভব করিতেছে” । তঘিষয়ে অর্থাৎ পূর্ধধোক্ত চক্ষুর 
দ্বারা দর্শন করিতেছে ইতাদি ব্যপদেশ-বিষয়ে কি অবয়বের দ্বারা 
দেহাদি-সংঘাতরূপ সমুদায়ের? অথবা অন্তের দ্বারা তদ্যতিরিক্ত 
( দেহাি-সংঘাত ভিম্ন ) অন্যের 1? ইহা! অবধারণ কর যায় না অর্থাৎ 
পুর্বেবোক্তরূপ ব্যপদেশ কি (১) অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ ? 
অথবা (২) অন্ভের ছারা অন্যের ব্যপদেশ--ইহা৷ নিশ্চিত ন। হওয়ায়, 


আত্মবিষয়ে পূর্ববোক্তপ্রকার সংশয় জন্মে। 


টিপ্পনী ॥। মহঘি গোতিম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্যতঃ ও বিশেষত: 
“প্রমাণ” পদাথের পরীক্ষা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে 
তাহার পুব্বোক্ত আত্ম প্রভৃতি ছাদশ প্রকার “প্রমেয়' পদার্থের পরীক্ষা 
করিয়াছেন । আম্মাদি *প্রযেয়* পদার্থ-বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানই 
জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং এ প্রমেয় পদার্থ-বিঘয়ে ত্ত্বনুগ্নই 
তদ্বিঘয়ে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়| তাই 
মহঘি গোতম মুযুক্ষুর আত্মাদি প্রমেয়-বিঘয়ে মননক্প তত্রজ্ঞান সম্পাদনের 
জন্য এ প্প্রমেয়” পদাহর্থর পরীক্ষা করিয়াছেন । তাঘ্যকার প্রথমে 
“পরীক্ষিতানি প্রমাণানি প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতে”-__এই বাক্যের দ্বার, 
মহঘির “প্রমাণ” পরাক্ষার অনন্তর “প্রমেয়” পরীক্ষায় কার্ষ-কারণ-ভাবব্ূপ 
সজতি প্রদর্শন করিয়াছেন | প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় পরীক্ষা হইবে ৮ 


বাৎক্চার়ন ভাষ্য রি 


সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষিত না হইলে, তদ্দারা প্রমেয় পরীক্ষা! হইতে পারে না। 
প্রমাণ পরীক্ষা প্রমেয় পরীক্ষার কারণ । কারণের অনম্তরই তাঁহার 
কার্য হইয়া থাকে । সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষার অনস্তর প্রমেয় পরীক্ষা 
সঙ্গত,_ ইহাই ভাঘ্যকারের এ প্রথম কথার তাৎপধ্য | ভাঘ্যকার পরে 
প্রমেয় পরীক্ষায় সব্বাগ্রে আঘ্বার পরীক্ষার কারণ নির্দেশে করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতিই সেই প্রমেয়, এজন্য সব্বাণ্ধে আত্মা বিচারিত 
হইতেছে । অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে সব্বাণে আত্বারই উদ্দেশ ও লক্ষণ 
হইয়াছে, এজন্য সব্বাণ্রে আত্বারই পরীক্ষা কর্তব্য হওয়ায়, মহঘি তাহাই 
করিয়াছেন । যদিও মহঘি তীহার প্ৰর্কধিত আত্মার লক্ষণেরই পরীক্ষ। 
করিয়াছেন, তথাপি তদ্দারা লক্ষ্য আত্বারও পরীক্ষা হওয়ায়, ভাঘ্যকার 
এখানে আত্মার পরীক্ষা বলিয়াছেন! মহঘি যে আত্মার লক্ষণের পরীক্ষা 
করিয়াছেনঃ তাহ৷ পরে পরিস্ফুট হইবে | 

আত্ববিঘয়ে বিচার; কি? আত্মবিঘয়ে কোন সংশয় ব্যতীত আতঘ্বার 
পরীক্ষা হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার আত্মপরীক্ষার পৃবর্বাঙ্গ সংশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্বা কি দেহাদি-সংঘাত মাত্র £ অর্থাৎ দেহ, 
ইন্ড্রিয়, মন, বুদ্ধি, এবং জুখ ও দূঃখকপ যে সংঘাত বা সমষ্টি, তাহাই কি 
আত্বা £ অথবা এ দেহাদি হইতে অতিরিষ্ত ফোন পদাথই আত্বা ? 
তাঘ্যকারের তাৎপধ্য এরই যে, মহঘি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহিকের 
দশম সূত্রে ইচ্ছাদি গুণকে আস্থার লিঙ্গ বলিয়া সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ে 
প্রমাণ প্রদর্শন করায়, আত্মার অন্তিত্ববিঘয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না | 
কিন্ত ইচ্ছার্দিগুণবিশিষ্ট এ আত্মা কি দেহাদি-সংঘাত মাত্র? অথব] উহ? 
হইতে অতিরিজ ? এইক্সরপে আত্মার ধর্বিঘয়ে সংশয় হইতে পাবে । 
আত্ববিঘয়ে পৃরব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের কারণ কি? এতদৃত্তরে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, উতয় প্রন্কারে ব্যপদেশের সিদ্ধিবশত: পৃৰ্বোক্তপ্রকার 
সংশয় হয় । পরে ইহ] বুঝাইঘত বলিয়াছেন ষে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার 
সহিত যে সম্বন্ধকথন, তাহার নাম “ব্যপদেশ*। দূই প্রকারে এ 
“ব্যপদেশ" হইয়া থাকে | প্রথম--অবয়ন্তবর স্বার৷ লমুদায়ের “ব্যপদেশ+! | 
যেমন “মূলের দ্বারা বৃক্ষ অবস্থান করিতেতছ'', *ন্তত্তের হারা প্রাসাদ 
অবস্থান করিতেছে” । এই স্থলে অবস্থান ক্রিয়া, মূল ও স্তম্ত করণ, 
বক্ষ ও প্রাসাদ বর্তী | ক্রিয়া ও করণের সহিত এখানে কর্তার সম্বন্ধ. 
বোধক প্ব্র্বোজ এ বাক্যছুয়তক “ব্যপদেশ” -বঞ্ধ। হয়। যুল বুল্ের 
অবয়ববিশেষ এবং ভ্ল্তও -প্রাপাদের অবয়বনিশেষ | জন্ভবাং প্ুকেরভ এ 
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“ব্যপদেশ+* অবয়বের স্থারা সমুদায়ের “ব্যপদেশ* ।॥ উক্ত প্রথম প্রকার 
ব্যপদেশ-স্থলে অবয়বক্ষপ করণ, সমুদায়ক্ুপ কর্তারই অংশবিশেষ, উহা 
(মূল, ভ্তম্ত প্রভৃতি ) সমুদায় ( বৃক্ষ, প্রাসাদ প্রভৃতি ) হইতে সব্বথা 
ভিন্ন নহে- ইহা বুঝা যায়। তাত্পধ্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, 
ঘদিও ন্যায়মতে মূল ও ঘ্তন্ত প্রভৃতি অবয়ব বৃক্ষ ও প্রাসাদ প্রভৃতি 
অবয়বী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং ভাঘ্যকারের এ উদাহরণও অন্যের 
স্বারা অন্যের ব্যপদেশ, তথাপি যাহারা অবস্পবীর পৃথক সত্তা মানেন না, 
এবং সমূদায় ও সমুদায়ীর ভেদ মানেন না, তাহাদিগের মতানুসারেই 
ভাঘ্যকার পৃব্রোক্ত উদাহরণ বলিয়াছেন । তীহাদিগের মতে উহা৷ অন্যের 
বারা অন্যের ব্যপদেশ হইতে পারে না। কারণ, মূল ও শ্তিন্ত প্রভৃতি 
বৃক্ষ ও প্রাসাদ হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন নহে । দ্বিতীয় প্রকার 
“ব্যপদেশ' অন্যের ছারা অন্যের “ব্যপদেশ' । যেমন “কৃঠারের দ্বার 
ছেদন করিতেছে” প্রদীপের ছ্বারা দর্শন করিতেছে; । এখানে ছেদন 
ও দর্শন ক্রিয়া । কৃঠার ও প্রদীপ করণ। এর ক্রিয়া ও এ করণের কোৰ 
কর্তীর সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, এরুপ বাক্যকে “ব্যপদেশ” বল৷ হয় । 
ধর স্থলে ছেদন ও দর্শনের কর্তা হইতে কৃঠার ও প্রদীপ অত্যন্ত ভিন্ন 
দার, এজন্য এ ব্যপদেশ অন্যের ছ্বারা অন্যের ব্যপদেশ । 

পৃব্বোক্ত ব্যপদেশের ন্যায় “চক্ষুর ছ্বারা দশ্বন করিতেছে! ““মমনের ছার! 
জানিতেছে*, প্ৰুদ্ধির হ্বারা বিচার করিতেছে', “শরীরের দ্বারা জুখ দুঃখ 
অনুভব করিতেছে'-_-এইরূপও ব্যপদেশ সব্বসিদ্ধ আছে । এ ব্যপদেশ 
যদি অবয়বের দ্বার! সমুদায়ের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে চক্ষরাদি করণ, 
দর্শনাদির কর্তা আত্মার অবয়ব বা অংশবিশেষই বুঝা যায়। তাহা হইলে 
আত্মা যে এ দেহাি সংঘাতমাত্র, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন ধদার্থ নহে-- 
ইহাই সিদ্ধ হয় | আর যদি পৃর্বোজরূধ ব্যথদেশ অন্যের হারা অন্যের 
ব্যথদেশ হয়, তাহা হইলে এ চক্ষরাদি যে আত্বা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, 
সুতরাং আত্ম! দেহাঁদি সংঘাতমাত্র নহে ইহাই সিদ্ধ হয়| কিন্ত পূর্বোক্ত 
ব্যপদেশগুলি কি অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যথদেশ ?£ অথবা অন্যের 
দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, আঘ্ু-বিষয়ে পৃর্বোক্ত- 
প্রকার সংশয় জন্মে । পৃর্বোক্তপ্রকার সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় না 
হওয়। পর্যন্ত এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না । সুতরাং মহঘি পরীক্ষার 
ছারা আত্ববিঘয়ে পৃব্বোজপ্রকার সংশয় নিরাস করিয়াছেন । 

দেহাদি সংধাত হইতে ভিন্ন আত্মা বঘিয়। কোন ধদার্থ নাই, অথবা 
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আত্বাই নাই, এই মত “নৈরাত্থ্যবাদ”' নামে প্রসিদ্ধ আছ্ছে । উপনিঘদেও 

এই “নৈরাঘ্্যবাদ”* ও তাহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যাঁয়১। ভাষ্যকার 
বাঁৎস্যায়নও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূর্রেতাষ্যে আত্মববিষয়ে মিথ্যা জ্ঞানের 

বর্ণন করিতে প্রথমে “আত্ম নাই" এইরপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যা 
জ্ঞান বলিয়াছেন এবং সংশয়-লক্ষণস্ত্র ভাঘ্যে বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রযুক্ত 
সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে “আত্মা! নাই” ইহ] অপর সমপ্রদায় 
বলেন- এই কথাও বলিয়াছেন। শুন্য-বাদী বৌদ্ধ-সমপ্রদায়বিশেষই সব্বা 
আত্মার নান্তিত্ব মতের সমর্থন করিয়াছেন» ইহা অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে 
পারা যায়। “লঙ্কাবতার সুত্র“ প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্র্থেও নৈরাত্ত্যবাদের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়৷ যাঁয় | “নন্যায়বান্তিকে'' উদ্দ্যোতকরও বৌদ্ধসম্ত আত্মার 
নাস্তিত্বসাধক অনুমানের বিশেঘ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিরাছেন । সুতরাং 
প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সব্বথ৷ নান্তিত্ব মতের 
বিশেষরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা প্রাচীন ন্যায়াচারধ্য উদ্দ্যোতকরের 
গ্রন্থের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি । উদ্দ্যোতকরের পণ্তর বৌদ্ধমত 

প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্যও “আত্বতত্ববিবেক গ্রন্থে" বৌদ্ধমত 

খণ্ডন করিতে প্রথমতঃ “নৈরাত্থ্যবাদের** মূল সিদ্ধান্তগুলির বিশেঘ বিচার- 

প্ববক খণ্ডন করিয়াছেন । টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহা- 

মনীঘিগণ বৌদ্ধযতে নৈরাত্ব্য-দশনই মুক্তির কারণ, ইহাঁও লিখিয়াছেন৩ | 

মূলকথা,, প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সমপ্রদায়বিশেঘ যে, আত্মার সবর্বথ৷ নাস্তিত্ব 

সমর্থন করিয়৷ পূর্বোক্ত “নৈরাত্ব্যবাদের'' প্রচার করিয়াছিলেন, এ বিঘয়ে 

সংশয় নাই। কিন্তু উদ্দে0োতকর উহ প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার 

করেন নাই! পরে তাহা ব্যক্ত হইবে । 

উদ্দ্যোতকর প্রথমে শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেঘের কথিত আত্মার নাস্তিত্ব- 


১1 যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুৃষ্োহত্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ৷ 
-কঠোপনিষৎ 1১২০॥ 
নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈ মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুতিঃ 1 
ভ্রাম্যব লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরন্ত ষৎ। 
_-মৈম্ত্ায়ণী উপনিষণ্থ 1৭1৮ 
২। তঘ্র বাধকং ভবদাত্মনি ক্ষণভঙ্গো বা বাহ্যার্থতঙ্গো বা শুণগুণিভেদতঙ্গো বা 
অনপলস্তো বা ইত্যাদি ।--আত্মতত্ববিবেক ॥ 
৩1 বোছেরনেরাত্মাজানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বোপগমাৎ। তদুক্তং নৈরাত্থ্যদৃষ্টিং মোক্ষস্য 
হেতুং কেচন মনুতে । আত্মতত্বধিয়ন্তুন্যে ন্যায়বেদানুসারিণঃ ॥। আত্মতত্ব- 
বিবেকের মাথুরী চীকা। 
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সাধক অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন যে১ আত্মা নাই, যেহেতু তাহার 
উৎপত্তি নাই, যেমন, শশশৃঙ | আত্মবাদী আস্তিক সতপ্রদায়ের মতে আত্মার 
উৎপত্তি নাই । শশশ্ঙ্গেরও উৎপত্তি নাই, উহ? অলীক বলিয়াই সব্্বসিদ্ধ | 
সুতরাং যাহ জন্মে নাই, যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা একেবারেই নাই ; 
তাহ! অলীক--ইহা শশশৃঙগ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া শূন্যবাদী বলিয়াছেন 
যে, আঘ্বা যখন জন্মে নাই, তখন আত্মা অলীক | অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্য 
পথের্ধাক্ত অনুমানে হেতু । আত্বার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব সাধ্য । শশশ্ 
দৃষ্টান্ত | উদ্দ্যোত্ষর পৃবের্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিতে বনিয়াছেন যে, 
“আত্মা নাই+--ইহা এই অঙ্ুসানের প্রতিজ্ঞাবাক্য | কিন্তু আত্ম! একেবারে 
অলীক হইলে পৃ্র্রোজ্ঞ এ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ, যে দা 
ফোন কালে ফোন দেশে জ্ঞাত নহে, যাহার সমত্তাই নাই তাহার অভাব 
.যোধ হইছতই পারে না| অভাবের জ্ঞানে যে বস্তর অভাব, সেই 
স্তর ভ্ভাম আবশ্যক | কিন্ত আত্বা একেবারে অলীক হইলে কুত্রাপি 
ফোমরাপ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, তাহার অভাব জ্ঞান কিন্ুপে হইবে ? 
আত্থার অভাব বলিতে হইলে দেশবিশেঘে বা কালবিশেঘে তাহার সন্ত 
অবশ্য স্বীক্ষার্ধ্য | শুন্যবাদীর কথা এই যে, যেমন শশশুঙ্গ অলীক হইলেও 
“শশশৃক্ক নাই'' এইব্খপ বাক্যের ছারা তাহার অভাব প্রকাশ করা 
হয়, দেশবিশেঘে বা কালবিশেঘে শশশৃঙ্গের সম্ত। স্বীকার করিয়া! দেশীস্তর 
ধা কার্লাম্তব্বেই তাহার অভাব ঘন হয় না, তজ্রপ “আত্বা নাই” এইক্রপ 
বাতক্যর দ্বারাও অলীক আত্বার অভাব বল৷ যাইতে পারে | উহা বলিতে 
দেশধিশেঘে বা কালবিশেঘে আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার জ্ঞান আবখ্যক 
হয় না। এতদৃত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শশশ্জ সব্বদেশে ও 
সব্ধাকালেই অত্যন্ত অসৎ বা অন্থীক বলিয়াই সব্বসম্মত | সুতরাং 
“শশশ্জ নাই? এই থাক্যের ছারা শশশৃন্দেরই অভাব বুঝা যায় না, 
এঁ বাক্যের স্বারা শশের শৃঙ্গ নাই, ইহাই বুঝা যায়-__ইহা স্বীকার্ধ্য | 
অর্থাৎ এ বাক্যের ছ্বারা শশশৃঙ্গক্ূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না। 
শৃঙ্গে শশের সন্বন্ধেরই নিষেধ হয়। শশ এবং শৃঙ্গ, পৃথকৃতাবে প্রসিদ্ধ আছে। 
গবাদি প্রাণীতে শুঙ্গের সম্বন্ধ জ্ঞান এবং শশের লাঙ্গুলাদি প্রদেশে শশের সম্বদ্ধ 
জ্ঞান আছে | সুতরাং এ বাকের দ্বারা শশে শুঙ্গের সন্বন্ধের অভাব জ্ঞান 
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হইত পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে | কিন্ত আত্মা অত্যন্ত অসৎ ব৷ 
অলীক হইলে কোনর্পেই তাহার অন্তাব বোধ হইতে পারে না| “আত! 
নাই” এই বাক্যের দ্বারা সব্বদেশে সব্বকালে সবর্ষথা আত্মার অভাব বোধ 
হইতে না পারিলে শন্যবাদীর অভিমতার্থবোধক প্রতিক্ঞাই অসম্ভব | 
এবং পূর্বোক্ত অনুমানে শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্তও অসম্ভব । কারণ, শশশৃঙ্গের 
নাস্তিত্ব বা অতাব সিদ্ধ নহে । “শশশুক্গ নাই” এই বাক্যের স্থারা তাহা 
বুঝ| যায় না । এবং পৃরের্বোজ অনুমানে যে, “অজাতত্ব” অর্থাৎ জন্মরাহিত্যকে 
হেতু বল হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হয় না । কারণ, উহ] সব্বথা জন্মরাহিত্য 
অথবা স্বরূপত: জন্মরাহিত্য, ইহা বলিতে হইবে | ঘটপটাদি দ্রবোর ন্যায় 
আত্মার স্বর্পতঃ জন্ম না থাকিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক সন্বন্ধ- 
বিশেঘই আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । অুতরাং সবর্ধথা জন্মরাহিত্য 
হেতু আত্বাতত নাই | আত্মাতে স্বর্পতঃ জন্মরাহিত্য থাকিলেও তদ্ধারা 
আত্থার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, নিত্য ও অনিত্য- 
ভেদে পদার্থ দ্বিবিধ । নিত্য পদার্থের ব্বরুূপতঃ জন্ম বা উৎপত্তি থাকে না। 
আত্ব। নিত্য পদার্থ বলিয়াই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, উহার স্বক্ূপতঃ জন্ম 
নাই--ইহা শ্বীকার্ধা | আত্মার স্বর্পতঃ জন্ম নাই বলিয়া উহা অনিত্য 
ভাব পদার্থ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু এ হেতুর হারা 
“আত্মা নাই”? ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পার না। কারণ, স্বরুূপত: 
জন্মরাহিত্য পদার্ধের নাস্তিত্বের সাধক হয় না। উদ্দ্যোতকর আরও বছ 
'দোঘের উল্লেখ করিয়া পৃৰ্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন | বস্ততঃ আতা 
, বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, উহা! আকাশ-কুল্ুমের ন্যায় অনীক " 
হইলে, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া নাস্তিত্বের অনুমানই হইতে পারে না । 
কারণ, অনুষানের আশ্রয় অসিদ্ধ হইলে, “আশ্রয়াসিছি* নামক হেত্বাভাস 
হয় ) এ্ররাপ স্থলে অনুমান হয় না| যেমন “আকাশকসমং গন্ধবৎ। 
এইবূপে অনুমান হয় না, তন্রপ পৃব্রেক্তিমতে “আত্মা নাস্তি” এইক্পেও 
অনুমান হইতে পারে না । কেহ কেহ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন ফে,১ 
“জীবিত ব্যক্তির শরীর নিরাম্বক, যেহেতু তাহাতে সত্তা আছে" | যাহা 
সৎ, তা নিরাত্বক, সুতরাং বস্তবমাত্রই নিরাত্বক হওয়ায়, জীবিত ব্যক্তির 
শরীরও নিরাত্বক, ইহাই পুব্বোক্ত বাদীর তাৎপধ্য । উদ্দ্যোতকর এই 
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অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, “নিরাম্বুক”, এই শব্দের অর্থ কি? 
যদি আত্মার অনুপকারী, ইহাই “নিরাঘ্বুক'ঃ শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে 
এ অনুমানে কোন দৃষ্টান্ত নাই । কারণ, জগতে আদ্বার অনুপকারী কোন 
পদার্থ নাই। ঘদি বল “নিরাঘ্ুক* শব্দের দ্বারা আত্মার অভাবই কথিত 
হইয়াছে, তাহা হইলে কোন্‌ স্থানে আত্মা আছে এবং কোন্‌ স্থানে তাহার 
নিঘেধ হইতেছে, ইহা বলিতে হইবে । কোন স্থানে আত্মা না থাঁকিলে, 
অর্থাৎ কোন বস্ত সাত্বক না থাকিলে, “নিরাত্ুক” এই শব্দের প্রয়োগ 
হইতে পারে না। “গৃহে ঘট নাই” ইহা বলিলে যেমন অন্যত্র ঘটের 
সত বুঝা যা, তন্ধপ “শরীরে আত্ম] নাই” ইহা বলিলে অন্যত্র আত্বার 
সত্তা বুঝ! যায় । আত্বা একেবারে অসৎ বা অলীক হইলে কৃত্রাপি তাহার 
নিষেধ হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর এইক্সপ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উক্ত 
অন্যান্য হেতুর দ্বারাও আত্বার নাস্তিত্ব পিদ্ধ হইতে পারে না--ইহা সমর্থন 
করিয়া আত্মার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, উহা অসম্ভব, ইহা প্রাতপন্ন 
করিয়াছেন । পরে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, আত্বা বলিয়া কোন পদার্থ 
না থাকিলে “আত্বব্” শব্দ নিরর্থক হয় । অুচিরকাল হইতে যে 
“আত্ম” শব্দের প্রয়োগ হইতেছে, তাহার কোন অর্থ নাই-_-ইহা বলা যায় 
না। সাধু শব্দ মাত্রেরই অর্থ আছে । বদি বল, সাধু শব্দ হইলেই অবশ্য 
তাহার অর্থ থাকিবে, ইহা দ্বীকার করি না। কারণ, *্শূন্য” শব্দের অর্থ 
নাই, “তমসৃ” শব্দের অথ নাই | এইরূপ “আত্বন্‌” শব্দও নিরর্থক হইতে 
“পারে | এতদূত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “শূন্য” শব্দ ও “তম” 
শব্দেরও অর্থ আছে। যে দ্রব্যের কেহ রক্ষক নাই যাহা কুকুরের হিতকর, * 
তাহাই “শূন্য” শব্দের অর্থ» | এবং যে যে স্থানে আলোক নাই, সেই 
সেই স্থানে দ্রব্য গুণ ও কর “তম” শব্দেরস্‌ অর্থ। পরস্ত, বৌদ্ধ যদি 
“তমসূ” শব্দ নিরর্থক বলেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিজ সিদ্ধাত্তই বাধিত 
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১। বাদীর অভিপ্রায় মনে হয় যে,যাহাকে শূন্য বলা হয়, তাহা কোন পদার্থই 
নহে । সুতরাং “শূন্য” শব্দের কোন অথ নাই। বন্ততঃ 'শুনা” শব্দের 
নিজ্ঞন অর্থে গ্রসিদ্ধি প্রয়োগ আছে। যথা-_“শূন্যং বাসগৃছং”। *+জনস্থামে 
“শুনে” ইত্যাদি । প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, “্যস্য রক্ষিতা দ্রব্যস্য ন 
বিদাতে, তদ্দ্রব্যং শ্বড্যো হিতত্বাৎ “শ্ন/'মিতুচ্যতে” | উদ্দেতকরের তাৎপর্য 
মনে হয় ষে, “শুন” শব্দের যাহা রুঢাথ, তাহা স্বীকার না করিলেও যে অর্থ যৌগিক, 
যে অর্থ ব্যাকরণশাস্ত্রসিদ্ধ, তাহা অবশ্য দ্বীকার করিতে হইবে । *শ্বভ্যো হিতং?৮ 
এই অর্থে কুক্কুরবাচক “ন্‌” শব্দের উতর তদ্ভিত প্রত্যয়যোগে “গনঃ জম্প্রসারণং 
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হইবে | কারণ, ব্রপাি চারিটি পদার্থ তমঃপদার্ধের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্ত।১ অতএব নিরর্থক কোন পদ নাই। 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে উদ্দেযাতুকর শেঘে ইহাঁও বলিয়াছেন 
যে, কোন বৌদ্ধ «আত্মা লাই'* ইহা বলিলে, তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ 1সদ্ধাস্তের 
অপলাপ করিবেন | কারণ, “আত্মা নাই” ইহা প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তিই 
নহে । বৌদ্ধ শাস্ত্রে “কপ”, “বিজ্ঞানঠ, “বেদনা”, “সংজ্ঞা” ও 
“সংস্কার*_-এই পাঁচাটিকে “স্কদ্ধ*গ নামে তভিহিত করিয়া এর দ্বপাদি 
পঞ্চ স্বদ্ধকেই আত্বা বলা হইয়াছে । পরে৩ “আমি” প্প' নহি, 
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বাচ দীর্ঘতং” এই গণসুগ্ানুসারে “শূন্য” ও এশুন্য” এই দ্িবিধ গদ সিদ্ধ হক? 
(সিদ্ধান্তকৌগুদী, তদ্ধিত প্রকরণে “উগবাদিতভ্যো যৎ” | ৫1 ১। ২। এই পাণিনিসূন্রের 
গণসূন্র দ্রষ্টব্য )। সুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্ানসারে “শন্য” শব্দের প্ররুতি ও প্রত্যয়ের 
স্বারা যে যৌগিক অথ বুঝা যায়; তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

১। “তমস্‌” শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা বলিলে বৌদ্ধের নিজ সিদ্ধান্ত বাধিত 
হয়, ইহা সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, ““চতুর্ণামপাদেয়রাপত্বাস্ত মস” | 
তাৎপধ্যটীকাকার এই কথার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পশ, 
এই চারিটি পদাথই ঘটাদিরাপে পরিণত হয়, তমঃপদ।থ এ চারিটি পদাথের উপাদেয়, 
অর্থৎ গর চারিটি পদার্থ তমঃপদার্থের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত । সুতরাং তাহারা “তমস্” শব্দকে নিরর্থক বলিলে, তাহাদিগের ওঁ নিজ 
সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় 1 

২। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংসারী জীবের দুঃখকেই "ক্ন্ধ” নামে বিভাগ করিয়া 
“পঞ্চ ক্কন্ধ'” বলিয়াছেন । “বিবেক-বিলাস” গ্রন্থে ইহা বণিত হইয়াছে । যথা-_ 
“দুঃখং সংসারিণঃ ক্দ্ধান্তে চ পঞ্চ প্রকী্তি তাঃ। বিজানং বেদনা সংকা সংস্কায়ো 
রাপমেব 5 1)” 

বিষয় সহিত ইত্দ্রিয়ৰর্গের নাম (১) “রূপক্দ্ধ” । আলয়বিজ।ন ও প্ররৃতিবিজান- 
প্রবাহের নাম (২) ““বজানস্কন্ধ” । এই স্কন্ধছয়ের সপ্ন্ধ জন্য সুখদুঃখাদি জানের 
প্রবাহের নাম (৩) “বেদনাক্ষদ্ধা'” । সংজাশব্দষক্ত বিজানপ্রবাহের নাম (8) “সংক্ঞা- 
ক্ষ ধা” | পৃব্বোত্ত 'বেদনাক্দ্'' জন্য রাগন্দেষাদি, মদমানাদি, এবং ধন ও অধন্মের 
নাম (৫) “সংক্কারক্ন্ধ'? ( “সব্বদশনসংগ্রহে” বৌদ্ধদশন ভষ্ট্রব্য )। পুবের্বাভৎ 
পঞ্চ ক্রন্ধ সমুদায়ই আত্মা, উহা* হইতে ভিন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা 
বৌদ্ধ মত বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে স্প্রসিদ্ধা আছে । প্রাচীন মহাকবি মাঘ, 
তৎকালে এর সুগ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মতকে উপমানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । যথা, 

সব্বকাধ্যশরীরেষ্‌ মুস্তাঙস্ক ্ধপঞ্চকং | 
সৌগতানামিবাআহন্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভূতাম্‌ 1. _শিশ্তপার্লবধ 1২ ২৮1 

৩। নাস্ত্যাত্মেতি চৈবং ঝ্বাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে | কথমিতি ; ''ল্লাপং ভদজ্ঞ; 

নাহং”, বেদনা সংজা সংস্কারো বিজ্ঞানং ভদন্ত নাহং ইত্যাদি ।-_ন্যায়বাতিক । 


2১৯ | ন্যায়দর্শন [ ৩অ্,। ১আ, 


আমি “বেদনা” নহি, আমি “সংজ্ঞাঃ নহি, আমি 'সংক্কার' নহি, আমি 
“বিজ্ঞান' নহি,-এইক্প বাক্যের দ্বারা যে নিষেধ হইয়াছে, উহ? বিশেষ 
নিঘেধ, সামান্য নিঘেধ নহে । সুতরাং এ বাক্যের ছ্বার৷ সামান্যতঃ আত্বা 
নাই, ইহা বুঝা! যায় না। সামান্যতঃ “আত্ম! নাই'ঠ, ইহাই বিবক্ষিত 
হইলে সামান্য নিঘেধই হইত। অর্থাৎ “আঘ্বা নাই+!, “আমি নাই'* 
“তুমি নাই'--এইক্প বাক্যই কথিত হইত। পরস্ত রূপার্দি পঞ্চ স্কদ্ধের 
এক একটি আত্ম নহে, কিন্তু উহা হইতে অতিরিক্ত পঞ্চ স্কন্ধ সমুদায়ই 
আত্মা, ইহাই পৃব্রোক্ত বাক্যের তাৎপধ্য হইলে অতিরিক্ত আত্বাই স্বীকৃত 
হয়। কেবল আত্মার নামভেদ মাত্র হয়! উদ্দ্যোতকর শেঘে আরও 
বলিয়াছেন যে,৯ যে বৌদ্ধ “আত্মা নাই%, ইহা৷ বলেন-_আত্মার অস্তিত্বই 
স্বীকার করেন না, তিনি “তথাগতে*র দর্শন, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাক্যকে 
প্রমাণরূপে ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না । কারণ, বুদ্ধদেব স্পষ্ট বাক্যের 
'্বার৷ আত্মার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যাজ্ঞানী বলিয়াছেন । বুদ্ধদেবের প্ররুূপ 
বাক? নাই-_ইহা বল! যাইবে না; কারণ, “সব্বাভিসময়সূত্র'” নামক 
'বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের এরুপ বাকা কথিত হইয়াছে | উদ্দ্যোতকরের 
উল্লিখিত “সব্বাতিসময়সূত্র” নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও 
সংবাদ পাই নাই । কিন্ত পরবত্তাঁ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত বলিয়া 
'নানাগ্রছ্থে নানামতের উল্লেখ ও সমন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে, 
'বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মার অন্তিত্বেই দৃ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় 
বিশ্বাস । অবৃশ্য সুপ্রাচীন পালি বোদ্ধগ্রস্থ “পো্ঠপাদ সূত্তে'' আত্মার 
স্বরূপ সম্বন্ধে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদের প্রশ্বোত্তরে বুদ্ধদেব আত্মার ্বব্মপ 
দুর্ডেয় বলিয়া এ সম্বদ্ধে কোন প্রশ্রেরই উত্তর দেন নাই, ইহা পাওয়া 
যায়, এবং আরও কেন কোন গ্রন্থে আত্মার স্বর্ুপ-বিঘয়ে প্রশব করিলে 

দেব মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্ছারা 
বুদ্ধদেব যে, আত্মার অস্তিত্বই মানিতেন না, নৈরাত্ব্যই তাহার অভিমত তত্ব, 
ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই | কারণ, তিনি জিজ্ঞাস্ুর অধিকারানুসাঁরেই 
নানাবিধ উপদেশ করিয়াছেন । “বোধিচিত্ব-বিবরণ” গ্রন্থে “দেশনা 
লোকনাথানাং সত্বাশয়বশানুগাঃ ইত্যাদি শ্লোকেও ইহ] স্পষ্ট বণিত হইয়াছে । 


১৭ ন চাত্রানমনভ্যুপগচ্ছতা তথাগতদশনমর্থবত্তায়াং ব্যবস্থাপরিতুং শক্যং ! ন 
চেদং বচনং নাস্তি। “সব্বাভিসময়সূত্রে”হভিধানাৎ। যথা--“ভারং বো ভিক্ষবো 
দেশয়িষ্যামি, ভারহারঞ্চ, ভারঃ পঞ্চক্ষন্ধাঃ, ভারহারশ্চ পৃদ্‌গল ইতি। যশ্চাত্মা 
লাভভীতি স মিথ্যাদুষ্টিকা ভবতীতি সূন্সম্‌ 1 ন্যায়বাতিক | 


বাধয়ারিস তায ১৬ 


উপধিঘদেও অধিকারিবিশেখের জন্য নানাভাবে আদ্মতক্কের উপ্গদেশ দেখ! 
যায়। বুদ্ধদেব আত্বার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে জিজ্ঞাস্থ পোঁট্ঠপাদকে 
£তোমার পক্ষে ইহা! দুর্ডেয়* এই কথা প্রথমে বলিবেন কেন? সুতরাং 
বুঝা যায়, বুদ্ধদেব পোট্ঠপাদকে আছ্ৃতত্ববোধে অনধিকারী বুঝিয়াই তাহার 
কোন প্রশের প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন নাই । পরস্ত বুদ্ধদেবের মতে 
আত্বার অস্তিত্ই না থাকিলে নিব্বাণ লাভের অন্য তাহার কঠোর তপস্য। 
২3 উপদেশাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মা বলিয়া কোন পদাথ 
না থাকিলে কাহার নিব্বাণ হইবে ? নিব্বাণকালেও যদ্দি কাহারই অস্তিত্বই 
'না থাকে, তাহা হইলে কিরুপেই ব৷ এ নিব্বাণ মানবের কাম্য হইতে থারে ? 
প্ররস্ত বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে, তীহার কথিত জন্যান্তর- 
বাদের উদেশ কোনক্মপেই সঙ্গত হইতে পারে না| বুছ্ছদেব বোধিবৃক্ষ- 
তলে সম্বোধি লাভ করিয়া “অনেকজাতিসংসারং* ইত্যাদি যে গ্বাথাটি পাঠ 
করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ “ধন্মপদে* তাহার উল্লেখ 
আছে । বুহ্ধদেবের উচ্চারিত এ গাথায় জন্যাস্তরবাদের স্পট নির্বেখ আছে, 
এবং “ধন্মপদে”র ২৪শ অধ্যায়ে “মনুজসূস পমত্তচারিনো” ইত্যাছি 
'শ্লোকে বৌদ্ধমতে জন্মান্তরবাদের বিশেঘন্দপ উল্লেখ দেখ! যায়| বুদ্ধদেব 
ক্বন্মাস্তরধারার উচ্ছেদের জন্যই অষ্টাঙ্গ আধ্যমাগের যে উথদেশ করিয়া- 
ছিলেন, তদ্দারাও তীহার মতে আম্ার অস্তিত্ব ও বেদসম্মত নিতাত্ই 
আমরা বুঝিতে প্রারি | “মিলিন্দ-পঞ্হ" নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রাঙ্গা 
মিলনের প্রশোত্তরে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় পাওয়া যায়যে, শরীরচিতাদি 
সমষ্টিই আত্মা | সুপ্রাচীন পানি বৌদ্ধগ্রন্থে অন্যান্য স্বানেও এই তারের 
কথ। থাকায় মন হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ লুক বিচার কনিয়া 
রাপাদি পঞ্ষস্দ্ব-বিশেঘের সমষ্টিই বুদ্ধদেৰের অভিমত আত্মা বলিয়া সমর্থন 
করিয়াছেন । বৈদিক সিদ্ধান্তে যাহ! অনান্বা, বৌছ্ধ সিদ্ধান্তে তাঁহাকে 
আত্ব৷ বপ্িয়াছেন । পরমপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও “দেহাদি-সমস্রীয়াত্রই 
আত্মা'_এই মতকেই এখানে পূৰ্বপক্ষকূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আব্বার 
নাস্তিতবপৃক্ষই পৃবর্ষপক্ষব্পে গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, কোন কোন 
বৌদ্ধ-বিশেঘ আত্মার নান্তিত্ব ব। নৈরাদ্্যই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়। সমর্থন 
করিলেও উহ1 যে প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই নহে, ইহাও উদ্দ্যোতকর শরেঘে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৷ 

বন্ততঃ “আত্ম। নাই”-__এইন্সুপ সিদ্ধান্ত কেহ সমর্থন করিতে চেষ্ট। 
ক্সিযেও, উহা কোনক্ষপেই প্রতিপন্ন কর! যায় না। আকার নাহি 
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কোনক্সপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কারণ, আত্মা অহং-প্রত্যয়গমা | 
“অহং৮ বা “আমি” এইকপ জ্ঞান আত্বাকেই বিষয় করিয়া হইয়া থাকে । 
“আমি ইহা জানিতেছি'*_ এইরূপ সার্বজনীন অনুভবে “আমি” জ্ঞাতা, 
এবং “ইহ1ঃ জ্ঞেয় | এর স্বলে জাতা ও জ্রেয় যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা 
স্পষ্ট বুঝা যায় । স্তরাং যাহা অহং-প্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যাহাকে সমস্ত 
জীব “অহং? বা “আমি বলিয়৷ বুঝে, তাহাই আত্মা | সবর্বজীবের 
অনুভবসিদ্ধা এ আত্মার অস্তিত্ব-বিঘয়ে কোন সংশয় বা বিবাদ হইতে 
পারে না | আত্মার অস্তিত্ব সব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ না হইলে, “আমি নাই! 
অথবা “আমি আছি কি না, এইবপ জ্ঞান হইতে পারিত | কিন্তু 
কোন প্রকৃতিস্থ জীবের একরপ জ্ঞান জন্মে না । পরস্ত যিনি “আত্বা৷ নাই” 
বলিয়া আত্বার নিরাকরণ করিবেন, তিনি নিজেই আত্মা । নিরাকর্তীা 
নিজে নাই, অথচ তিনি নিজের নিরাকরণ করিতেছেন, ইহা অতীব 
হাস্যাস্পদ । পরস্ত আতা স্বতঃপ্রসিদ্ধ না হইলে, আত্মার অস্তিত্ববিঘয়ে 
প্রমাণ-প্রশও নিরর্থক 1 কারণ, আতঘ্বা ন। থাকিলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব 
থাকে না। প্রয়া* অর্থাৎ যথার্থ অনুভবের করণকে প্রমাণ বলে । কিন্ত 
অনুভবিতা। কেহ ন! থাকিলে প্রমারূপ অনুভবই হইতে পারে না । সুতরাং 
প্রমাণ মানিতে হইলে অনুভবিতা আত্মাকে মানিতেই হইবে । তাহা 
হইল আর আত্বীর অস্তিত্ব-বিঘয়ে প্রমাণ-প্রশা করিয়া প্রতিবাদীর কোন: 
লাভ নাই । পরস্ত আত্বার অন্তিত্ব-বিঘয়ে প্রমাণ কিঃ এইন্সপ প্রশুই 
আত্মার অস্তিত্ব-বিঘয়ে প্রমাণ বলা যাইতে পারে । কারণ, যিনি এরূপ 
প্রশ করিবেন, তিনি নিজেই আত্বা। প্রশকারী নিজে নাই, অথচ প্রশ 
হইতেছে, ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। বাদী না থাকিলে বাদ 
প্রতিবাদ হইতে পারে না। পরস্ত আত্মা না থাকিলে জীবের কোন 
বিঘয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না । কারণ, আত্বার ইষ্ট বিষয়েই প্রবৃত্তি 
হইয়। থাকে | ইঠ্টসাধনত্বজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ । “ইহা আমার ইষ্টসাধন* 
এইন্রপ ভ্গান না হইলে কোন বিঘয়েই কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না ।. 
আমার ইষ্টসাধন বলিয়া জ্ঞান হইলে, আমার অর্থাৎ আত্বার অস্তিত্ব 
প্রতিপন্ন হয় । আত্বা বা “আমি' বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে 
“আমার ইষ্টসাধন”, এইরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। শেষ কথা, 
হানপদা্থ সকলেরই স্বীকাধ্য | যিনি জ্তানেরও অস্তিত্ব হ্বীকার করিবেন 
না* তিনি কোন মত স্বাপন বা কোনরূপ তর্ক করিতেই পারিবেন না । 
ষাহার নিদ্বেরও কোন জ্ঞান নাই, যিনি কিছুই বুঝেন না, যিনি জ্ঞানের, 
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অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিরাপে তীহার অভিমত ব্যজ্জ করিবেন ? 
কলকথা, জ্ঞান সবর্বজীবের মনোধ্বাহ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পদার্থ, ইহা সকলেরই 
ক্বীকারধ্য | জ্ঞান সব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলে, এ জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞাতাও 
সক্বসিদ্ধ পদার্থ হইবে । কারণ, জ্ঞান আছে, কিন্ত তাহার আশ্রয়-- 
জ্ঞাতা নাই, ইহা একেবারেই অসম্ভব! যিনি জ্ঞাতা, তিনিই আত্মা ॥ 
ভ্ঞাতারই' নামান্তর আত্বা। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ববিষঘয়ে কোন সংশয় বা 
বিবাদ হইতেই পারে না। সাংখ্যসূত্রকারও বলিয়াছেন, “অস্ত্যাত্ব! 
নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ |” ৬1১। অর্থাৎ আত্মার নাত্তিত্বের কোন প্রমাণ না! 
থাকায়, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্ধ্য | অস্তিত্ব ও নাস্তিতব পরম্পর বিকুদ্ধ | 
সুতরাং উহার একটির প্রমাণ ন। থাকিলে, অপরটি সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ 
নাই | তাৎপধ্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধঙ্্ীতেই বিপ্রতিপনন, 
অর্থাৎ আত্বা বলিয়া কোন ধন্দীহি যিনি মানেন না, তাহার পক্ষে উহাতে 
নাস্তিত্ব-ধশ্খ্ের সাধনে কোন প্রমাণই নাই | কারণ, তিনি আত্বাকেই 
ধন্দির্ূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে নাস্তিত্ব ধন্মের অনুমান করিবেন | কিন্ত 
তাহার মতে আত্মা আকাশ-ক্স্থমের ন্যায় অলীক বলিয়া তাহার সমস্ত 
অনুমানই “আশ্রয়াসিদ্ধি+ দোঘবশতঃ অপ্রমাণ হইবে । প্ররস্ত সাধারণ 
লোকেও যে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে, সেই আত্মাকে যিনি অলীক 
বলেন, অথচ সেই আত্বাকেই ধন্ষিরপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে নাস্তিত্বের 
অনুমান করেন,_তিনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও নহেন, সুতরাং 
তিনি উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষণীয়। মূলকথা, সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব- 
বিঘয়ে কাহারও কোন সংশয় হয় না । আত্ব। বলিয়া যে কোন পদার্থ 
আছে, ইহা সবর্ৰসিদ্ধ । কিন্ত আত্ম! সব্বসিদ্ধ হইলেও উহা কি দেহাদি- 
সংঘাত মাত্র £ অথবা তাহ] হইতে ভিন্ন £--এইক্ুপ সংশয় হয় । কারণ, 
“চক্ষর ছারা দর্শন করিতেছে" “মনের হ্বারা জানিতেছে+' “বুদ্ধির দ্বারা 
বিচার করিতেছে*, “শরীরের দ্বারা স্থুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে! 
এইক্সপ যে “ব্যপদেশ* হয়, ইহ] কি অবয়বের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতবুপ 
সমুদায়ের ব্পদেশ ? অথবা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্পদেশ ?--ইহা নিশ্চয় 
কন্ব। যায় না! 


ভাষ্য । অন্যেনায়মন্যস্য ব্যপদেশ* । কম্মাৎ ? 


অঙ্গুবাদ। (উত্তর) ইহা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ। 
( প্রশ্থ) কেন? 
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সুত্র। দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থপ্রহণাৎ ॥১।১৯১। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু “দর্শন” ও “স্পর্শনের” দ্বারা অর্থাৎ 
চক্ষুরিক্দিয় ও তগিক্দ্িয়ের দ্বারা ( একই জ্ঞাতার ) এক পদার্থের জ্ঞান 
হয়। 


বিবৃতি । দেহাদি-সংঘাত আত্বা নহে । কারণ এ দেহাদি-সংঘাতের 
অন্তর্গত ইন্দ্রিয়বর্গ আম্মা নহে, ইহ] নিশ্চিত। ইন্দ্রিয়কে আম্মা বলিলে, 
তিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে তিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্ত। ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলিতে 
হইবে । তাঁহা হইলে ইন্দ্রিয় কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলি এককত্তুক 
হইবে না৷ | কিন্তু “আমি চক্ষরিল্রিয়ের দ্বারা যে পদার্থকে দর্শন করিয়াছি, 
সেই পদার্থকে ত্বগিক্ট্িয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি'__এইরুূপে এ দুইটি 
প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ৷ এ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা পৃরর্বজাত 
সেই দুইটি প্রত্যক্ষ যে একবিঘয়ক এবং এককত্ক, অর্থাৎ একই জ্ঞাতা যে 
একই বিঘয়ে চক্ষরিক্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্িয়ের হারা সেই দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
ইহা! বুঝা যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত | 


ভাষ্য । দর্শনেন কশ্চিদর্ঘে গৃহীতঃ, স্পর্শনেনাপি সোহর্ধো গৃহ্যাতে, 
য্মহমদ্রাক্ষং চক্ষুষ। তং স্পর্শনেনাপি স্পূশামীতি, যধ্চাস্পাক্ষং ্প্র্শনেন, 
তং চক্ষষা পন্যামীতি । একবিষয়ৌ চেমৌ প্রত্যয়াবেককর্তৃকৌ প্রতি- 
সন্কীয়েতে, ন চ সম্বাতকর্তৃকৌ, নেক্ত্িয়েপৈক১-কর্তৃকৌ । তনদবযোহসৌ 
চ্ষুষা ত্বগিক্ড্িয়েণ চৈকার্থস্য গ্রহীতা ভিন্ননিমিত্তা বমন্তকর্তকৌও প্রত্যয়ে 
সমানবিবয়ৌঃ প্রতিসন্দধাঁতি সোহগাম্তরভূত আত্মা । কথং পুননে্জ্দিয়ে- 
পৈককর্তৃকৌ 1 ইন্ত্রিরং খলু স্ব-্য বিষয়গ্রহণমনম্যাকর্তৃকং 'প্রতিসন্ধাতু- 
মতি নেক্দরিয়াস্তরস্ত বিষয়াস্তরগ্রহণমিতি । কথং ন সংঘ্াতকর্তৃকৌ ? 
একঃ খন্বয়ং ভিন্ননিমিতো স্বাত্মকর্তৃকে প্রতিসংহিতৌ প্রত্যয়ৌ বেদয়তে, 


১। ““ইন্ড্িয়েশ” এই স্থলে অডেদ অথে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝা যায় । 
২। ভিন্লমিন্দ্রিয়ং নিমিতং যয়োঃ । 
৩। “অনন্যকর্তুকৌ আত্মৈককততুফৌ । 
৪। “স্মানবিষয়ৌ” দ্রব্যমেকং বিষয়, ইত্যথঃ 1 তাৎপর্য টীকা । 


১ম ] বাহগ্তার়িন 'ভাষ্য ১৫ 


ন সংঘাতঃ | কম্মাৎ ? অনিবৃত্তং হি সংঘাতে+ প্রত্যেকং বিষয়া্তর- 
গ্রহণস্া প্রতিসন্ধানমিক্জিয়াস্তরেণেবেতি । 


অনুবাদ । “দর্শনের” দ্বারা ( চক্ষরিক্দ্িয়ের ছারা ) কোন পদার্থ 
জ্ঞাত হইয়াছে, “স্পর্শনের” দ্বারাও (ত্বগিজ্দিয়ের দ্বারাও ) সেই পদার্থ 
জ্ঞাত হইভেছে, ( কারণ) “যে প্রদার্থকে আমি চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম, 
তাহাকে ত্বগিক্দ্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি,» এবং যে পদার্থকে 
ত্বগিন্ছ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন 
করিতেছি,” 1 এইরূপে একবিষয়ক এই জ্ঞানঘয় (চাক্ষুষ ও স্পার্শন- 
প্রত্যক্ষ ) এককর্তৃকরূপে প্রতিসংহিত ( প্রত্যতিজ্ঞাত ) হয়, সংঘাত- 
কর্তৃকরূপে প্রতিসংহিত হয় না, ইন্জ্িয়রূ্প এককর্তৃকরূপেও প্রতিসংহিত 
হয় না। [অর্থাৎ একপদার্থব্ষয়ে পুর্বরোক্ত চাক্ষুষ ও স্পার্শন 
প্রত্যক্ষের যে প্রত্যঙ্ষের যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তদ্বারা বুঝ! বায়, এ 
দুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা-দেহাদিসমন্তি উহার কর্তা নহে ; কোন 
একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ও উহার কর্তা নহে |] 

অতএব চক্ষুরিক্দ্িয়ের ছারা এবং ত্বগিল্দ্রিয়ের ছার! একপদার্থের জ্াত। 
এই যে পদার্থ, ভিন্ন-নিমিত্তক ( বিভিন্্েন্ত্িয়-নিমিত্তক ) অমন্তাকর্তৃক 
( একাত্মকর্তক) সমান-বিষয়ক ( একদ্রব্য-বিষয়ক ) জ্ঞানদ্বয়কে 
( পৃর্রোক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষকে ) প্রতিসন্ধান করে, তাহা অর্থাস্তরভূত, 
অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত বা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মা । 

( প্রশ্ন ) ইন্ড্রিয়রূপ এককর্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এক- 

২। “সংঘাতে” এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দারা অস্ততত্ব অথ বুঝা যাইতে 
পারে। কেধলাশুয়ী অনুমানের ব্যাখ্যারস্তে চীকাকার জগদীশ লিখিয়াছেন, “নি্ধারণ 
ইব অন্তগতত্বেংপি সপ্তমীপ্রয়োগাৎ” ভাষ্যের শেষে ““ইন্ডিয়াত্তরেণ" এইরাপ তৃতীয়াস্ত, 
উপমান পদের প্রয়োগ থাকায়, প্প্রত্যেকং” এই উপমেয় পদও ততীয়ান্ত বুঝিতে 
হইবে । অগপ্রতিসঙ্ধানের প্রতিযোগী প্রতিসন্ধান শ্রিয়্ার কত্তুকারকে এঁ স্থলে তৃতীয়া 
বিভক্তির প্রস্লোগ হইয়াছে এবং এ গ্রতিসঙ্ধানা রিয়ার কণ্মকারকে ( বিষয়ান্তরপ্রহণ্য” 


এই স্থলে ) কদুষোগে ষহহী বিতজ্তির প্রয়োগ "হইয়াছে “*উ্য়প্রান্ডৌ কনা ।”- 
পা্ণিনিস্ 1ই৩।৩৬ 


১৬ ন্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ১অ* 


বিষয়ক ছুইটি প্রত্যক্ষ কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক নহে, ইহার হেতু কি? 
€ উত্তর ) যেহেতু ইন্দ্রিয় অনন্যকর্তৃক অর্থাৎ নিজ কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়- 
জ্ঞানকেই প্রতিসন্ধীন করিতে পারে, ইন্জরিয়াস্তর কর্তৃক বিষয়ানস্তর- 
জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন ) সংঘাতকর্তৃক নহে 
কেন? অর্থাৎ পূর্বোক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষ দেহাদি-সংঘাতকর্তৃক নহে, 
ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু এই এক জ্ঞাতাই ভিন্ননিমিত্ত জন্য 
নিজ কর্তৃক প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞানের বিবয়ীভৃত 
জ্ঞানদ্বয়কে ( পুর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষঘয়কে ) জানে, সংঘাত জানে না, 
অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষয়ের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। 
( প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষয়কে প্রতিসন্ধাদ 
করিতে পারে না, ইহার হেতু কি? ( উত্তর ) যেহেতু অন্ত ইন্দ্রিয় 
কর্তৃক অন্ত বিবয়জ্ঞানের অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিধয়ান্তরের 
জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাবের ন্যায় দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক 
পদা্থ ( দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ) কর্তৃক বিষয়নাস্তরজ্ঞানের প্রতিসন্ধানের 
অভাব নিবৃত্ত হয় না । [অর্থাৎ এ দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই একে অপরের বিষয়জ্ঞানের প্রতিসন্ধান 
করিতে না পারায়, এ দেহাদিসংঘাত পূর্ব্বোজ প্রত্যক্ষরয়কে প্রতিসন্ধান - 
করিতে পারে না, ইহা স্বীকাধ্য |] 

টিপ্পনী' । কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে থারে না । ক্রিয়া- 
মাত্রেরই কর্তা আছ্ে। সুতরাং “চক্ষর দ্বারা দর্শন করিতেছে'” “মনের 
দ্বারা বুঝিতেছে'', “বুদ্ধির বার! বিচার করিতেছে”, «শরীরের দ্বারা সুখ, 
দুঃখ অনুভব করিতেছে" ইত্যাদি বাক্যের ছ্বার৷ দশনাদি ক্রিয়া ও চক্ষুরাদি 
করণের কোন কত্তার সহিত সম্বন্ধ বুঝ! যায় । অর্থাৎ কোন কর্ত। চক্ষরাদি 
করণের হারা দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছে,--ইহ] বুঝা! যায়। ন্যায়মতে 
আত্বাই কর্তা | কিন্ত এ আত্বা কে, ইহা বিচার ছারা প্রতিণাদন করা 
আবশ্যক | ণচক্ষুর দ্বারা দশন করিতেছে” ইত্যাদি পৃব্বোক্ত বাক্যের 
ছারা ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, উহার নাম 
“ব্যথদেশ” | কিন্ত এ ব্যণদেশ যদি চক্ষুরাি অবয়বের দ্বারা লমুদায়ের 


১ সঙ বাৎস্তায়ন ভাব্য ১৯ 


( সংঘাতের ) ব্যপদেশ হর, তাহা হইলে দেহাদিসংঘাতই দর্শনাদি [ক্ষয়ার 
কর্তা বা আত্বা, ইহা সিদ্ধ হয়| আর যদি উহা অন্যের দ্বারা 
অন্যের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে এ দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা--আত্বা 
দেহাদি সংঘাত হইতে মতিরিক্ত, এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাধ্যকার 
বিচারের জন্য প্রথমে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যপদেশ বিঘয়ে সংশয় সমর্থনপুবর্ক 
এ ব্যপদেশ অন্যের স্বারা অন্যের ব্যপদেশ, এই সিদ্ধান্তপক্ষের উল্লেখ 
করিয়া উহা সমর্থন করিতে মহঘির সিদ্ধাস্তপসৃত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
সূত্রে যদ্দারা দর্শন করা যায়--এই অর্থে “শন” শব্দের অর্থ এখানে 
চক্ষরিন্ত্িয় 1 এবং যদ্দীরা স্পর্শ করা যায়_এই অর্থে 'ম্পর্ণন'' শব্দের 
অর্থ ত্বগিক্ছিয়' |  মহঘি বলিয়াছেন যে, চক্ষরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের ছ্বার। 
একই পদাথের জ্ঞান হইয়৷ খাকে । অথাৎ কোন পদাণকে চক্ষর হবার 
দর্শন করিয়া ত্বগিক্দিয়ের ছারাও এ পদার্থের স্পাশন প্রত্যক্ষ করে। 
মহমির তাথ্পধ্য এই যে, চক্ষর দ্বারা দর্শন ও ত্বগিক্দ্িয়ের হ্বার৷ স্পাশন, 
এই দূইটি প্রত্যক্ষের একই কত্তী | দেহাদি-সংঘাতরূপ অনেক পদার্থ, 
অথবা কোন একটি ইন্দ্রিয়ই এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা নহে | স্সতিরাং দেহাদি- 
সংধাত অথব৷ ইন্দ্রিয় জাত্বা নহে, ইহা সিদ্ধ হয় । একট ব্যক্তি যে, চক্ষরিক্দ্িয় 
'9 স্বগিক্দ্রিয়ের ছারা এক পদার্থের প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, “যে পদার্কে আামি চক্ষুর ছারা দশন করিয়াছিলাম, 
তাহাকে ত্বগিক্দরিয়ের ছ্বারাও স্পশ করিতেছি” ইত্যাদি প্রকারে একবিঘরক 
এ দুইটি প্রত্যক্ষের যে প্রতিসন্ধান ( মানস-প্রত্যক্ষ-বিশেষ ) জন্মে, 
তদ্দারা এ দুইটি প্রত্যক্ষ যে এককর্ভুক, অর্থাৎ একই ব্যক্তি যে, এ 
দুইটি প্রত্যক্ষের কর্তা, ইহা সিদ্ধ হয়| পৃব্বোক্ত মানসপ্রত্যক্ষরপ প্রতি- 
সন্ধান-জ্ঞানকে ভ্রম বলিবার কোন কারণ নাই | স্ুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
হারাই পৃব্ৰৌক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের এককর্তকত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্বিঘয়ে কোন 
সংশয় হইঢিত পারে না। পৃব্রোক্ত এক পদা”-বিয়য়ক দুইটি প্রত্যক্ষ 
ক্ত্রিয়কূপ এককর্তৃক নহে কেন £ অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দশনের কর্তা, তাহাই 
স্পাশনের কর্তা, ইহা কেন বলা যায় না? ভাঘ্যকার ইহা বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ইঙ্দ্রিয়গুলি ভিন্ন, এবং উহছাদিগের গ্রাহ্যবিষয়ও ভিন্ন | 
সমস্ত পদার্থ যে কোন একটি ইন্ডজ্িয়ের গ্রাহ্য নহে | সুতরাং চক্ষরিক্ত্রিয়কে 
দর্শনের কর্তা বল। গেলেও স্পার্শনের কর্তী বলা যায় না। স্পর্শ চক্ষরিজ্িয়েয় 
বিষয় না হওয়ায়, স্পর্শের প্রত্যক্ষে চক্ষঃ কত্তাও হইতে পারে না। 
সুতরাং ইন্দ্রিয়কে প্রতাক্ষের কর্তা বলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্ত্রিয়কে 


বং 
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ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্তাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে পৃব্বোক্ত স্মলে 
কোন একটি ইন্ড্রিয়ই সেই ছ্বিবিধ প্রত্যক্ষের কর্তা, ইহা আর বল। যাইবে ন!। 
তাহা বলিতে গেলে পৃর্বোক্তরুপ যখাধ প্রতিসন্ধান উপপন্ন হইবে না। 
কারণ, চক্ষরিল্দিয়কেই যদি পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা বলা হয়, তাহা 
হইলে প্র চক্ষুরিন্দ্রিরকেই প্র প্রত্যক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধানকর্তী বলিতে হইবে । 
কিন্ত চক্ষুরিক্ত্ির় তাহার নিজ কর্তৃক নিজ বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ দর্শনরূপ 
প্রত্যক্ষের প্রতিসন্ধান করিতে পারিলেও ত্বগিন্র্িয় কর্তৃক বিঘয়াস্তর- 
জ্ঞানকে অর্থাৎ স্পাশন প্রত্যক্ষকে প্রতিসন্ধান করিতে প্রারে না] কারণ, 
যে পদাথের প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, তাহার স্মরণ আবশ্যক | 
স্মরণ ব্যতীত প্রত্যতিভ্ঞা জন্মে না । একের জ্ঞাত পদার্থ অন্যে 
স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সব্বসিদ্ধ । সুতরাং ত্বগিক্িয় কর্তৃক যে 
প্রত্যক্ষ; চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহ] স্মরণ করিতে ন৷ পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে 
'পারে না। সুতরাং কোন একটি ইন্দ্রিয়ই যে, পৃব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তী 
নহে, ইহা বুঝা যায়। দেহাদিসংঘাতই এ প্রত্যক্ষদ্য়ের কর্তা নহে কেন ? 
ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞাতা নিজকর্তৃক এ 
প্রত্যক্ষদ্ধয়ের প্রতিসন্ধান করে, অর্থাৎ “যে আমি চক্ষর দ্বারা এই 
পদাথকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই ত্বগিন্দ্িয়ের দ্বারা এই পদাথকে 
স্পর্শন করিতেছি ।'' এইরূপে গর চাক্ষুঘ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের মানস* 
প্রত্যক্ষ্বপ প্রত্যতিজ্ঞা করে, দেহাদি-সংঘাত এ প্রতিসন্ধান করিতে পারে 
না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের বর্তী নহে, ইহ] বুঝা যায়। 
দেহাদি-সংঘাতি এ প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিশদ্ধান করিতে পারে না কেন? ইহা। 
বুঝাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, যেমন এক ইন্দ্রিয় অন্য 
ইল্দিয়ের জ্ঞাত বিষয়ের গ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, কারণ, একের 
জ্ঞাত বিষয় অপরের স্মরণ করিতে পারে না, তদ্রপ দেহাদি-সংঘাতের 
অন্তর্গত দেহ, হীন্দ্রয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ একে অপরের জ্ঞাত বিষয়- 
জ্ঞানকে প্রতিসদ্ধান করিতে পারে না। ভীঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে, 
বহু পদার্থের সমষ্টিকে “সংঘাত”' বলে এ “সংঘাতে*র অন্তর্গত প্রত্যেক 
পদার্থ বা ব্যষ্টি হইতে সংঘাত বা সমষ্টি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। 
দেহাদি-সংঘাত উহার অন্তর্গত দেহ", ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ব্যাষ্ট হইতে অতিরিক্ত 
পদাথ হইলে, অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে | সুতরাং দেহাদি-সংঘাত 
দেহাদি প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক প্রদার্থ নহে, ইহা। স্বীকার করিতেই 
হইবে । কিন্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তর্গত দেহ প্রভৃতি কোন পদার্থই একে 
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অপরের বিঘয়জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না| দেহ কর্তৃক যে বিঘয়- 
জ্ঞান হইবে, ইন্জ্রিয়াদি তাহা স্মরণ করিতে না৷ পারায়, প্রতিসদ্ধান করিতে 
পারে না। ইন্দ্রিয় কর্তৃক যে বিষয়জ্ঞান হইবে, দেহাদি তাহা স্মরণ করিতে 
না পারায়, প্রতিদন্ধান করিতে পারে না। এইরপে দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক 
পদার্থ যদি অপরের জ্ঞানের প্রতিসন্ধান করিতে না পারে, তাহা হইলে 
এ দেহাদি-সংঘাতও পূর্বোক্ত দুই ইন্দ্রির জন্য দুইটি প্রত্যক্ষের প্রতি- 
সন্ধান করিতে পারে না, ইহা স্বীকাধ্য । কারণ, এ সংঘাত দেহ প্রভৃতি 
প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক কোন পদাধ নহে. প্রতিসন্ধান জন্মিলে, 
তখন প্রতিসন্ধানের অভাব যে অপ্রতিসন্ধান, তাহা নিবৃত্ত হয় । কিন্ত 
দেহাদির ত্ন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ কর্তৃক বাদীর অভিমত যে বিধয়াস্তর- 
জ্ঞানের প্রতিসন্ধান, তাহা কখনই জন্মে না, জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই, 
সুতরাং সেখানে অপ্রতিসন্ধানের কোন দিনই নিবৃত্তি হয় না | ভাঘ্যকার 
এই' ভাব প্রকাশ করিতেই অর্থাৎ একপ প্রতিসন্ধান কোন কালেই জন্মিবার 
সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রকাশ করিতেই এখানে “অপ্রতিসন্ধানং অনিবৃত্ত:” 
এই'রূপ ভাঘ। প্রয়োগ করিয়াছেন | 

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার মহঘির এই সুত্রানুসারে 
আত্বা ইন্দ্রির ভিন্ন, এই সিদ্ধান্তকেই প্রথম অধ্যায়ে “অধিকরণ সিদ্ধান্তের 
উদাহরণক্মপে উল্লেখ করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে ইন্ট্রিয়ের 
নানাত্ব প্রভৃতি অনেক আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয়। কারণ, ইঙ্জ্রিয় 
নানা, এবং ইন্দ্িয়ের বিষয় নিয়ম আছে, এবং ইন্ছ্রিয়গুলি জ্ঞাতার জ্ঞানের 
সাধন, এবং স্ব স্ব বিঘয়-জ্ঞানই ইন্দ্রিযর্গের অনুমাপক+ এবং ইন্ড্রিয়ের 
বিঘয় গন্ধাদি গুণগুলি তাহাদিগের আধার দ্রব্য হইতে ভি পদা”, 
এবং ধিনি জ্ঞাতা, তিনি সব্বেন্র্িয়গ্রাহ্য সব্ববিষয়েই জ্ঞাত | এই সমস্ত 
সিদ্ধান্ত না মানিলে, মহঘির এই সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বার! আত্ম! ইন্ত্রিয়-ভিন, 
এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না । ১ম খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥১।| 


সুত্র। ন বিষয়-ব্যবস্থানাৎ ॥২॥২০০| 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে 
ভিন্ন নহে, যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা অর্থাঘ ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়ম 
আছে । 
ভাষ্য । ন দেহানিসংঘ1তাদন্যশ্চেতনঃ, কম্মাৎ ? বিষয়-ব্যবস্থানাৎ | 


২৬ | হ্যায় ৩”, ১ 
ব্যবস্থিবিব়াণীব্দরিয়াণি, চক্ষুষ্যসতি রূপং ন গুছতে, সতি চ গৃহাতে | 
যচ্চ যন্মিম্সতি ন ভবতি সতি ভবতি, তম্ত তদিতি বিজ্ঞায়তে। 
তম্মাক্রপগ্রহণং চক্ষুষঃ, চক্ষ, রূপং পশ্যতি। এবং স্রাণাদিত্বগীতি । 
তানীন্দ্রিয়াণীমানি স্ব-স্ব বিষয়গ্রহণাচ্চেতনানি, ইন্ড্রিয়াণাং ভাবা- 
ভাবায়োবিষয়গ্রহণস্ত তথাভাবা। এবং সতি কিমন্যেন চেতনেন ? 


সম্দিদ্বত্বাদহেতুঃ | যোহয়মিক্দ্িয়াগাং ভাবাভাবয়োরব্বষয়গ্রহণন্ত 
তথাভাবঃ, স কিং চেতনত্বাদাহোস্থিচ্চেতনোপকরণানাং গ্রহণনিমিত্বত্বাদিতি 
সন্দিহাতে । চেতনোপকরণত্েইপীন্দরিয়াণাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদৃভবিতুমহতি । 


অনুবাদ । চেতন অর্থাৎ আত্মা! দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ 
এই যে, ইন্ড্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয় ; চক্ষু না থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ 
হয় না, চক্ষু থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়। যাহা না থাকিলে যাহা 
হয় না, থাকিলেই হয়, তাহার তাহা, অর্থাৎ সেই পদার্থেই তাহার 
কাধ্য সেই পদার্থ জন্মে, ইহা! বুঝা ষায়। অতএব বূপজ্ঞান চক্ষুর। 
চক্ষু রূপ দর্শন করে। এইরূপ ভ্রাণ প্রভৃতিতেও বুঝা যায়, অর্থাৎ 
পুর্বেবোক্ত যুক্তির দারা ভ্রাণ প্রভাতি ইন্ড্রিয়ই স্ব স্ব বিষয় গন্ধাদি 
প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝা যায় । সেই এই ইন্দ্রিয়গলি স্ব স্ব বিষয়ের 
গ্রহণ করায়, চেতন। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্বায় বিষয়- 
জ্ঞানের তথাভাব (সত্তা ও অসত্তা) আছে । এইরূপ হইলে অর্থাৎ 
ইন্ড্রিয়বর্গে চেতনত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্য চেতন ব্যর্থ অর্থাৎ অতিরিক্ত 
কোন চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক । 

( উত্তর ) সন্দিষ্কত্ববশতঃ ( পূর্ববপক্ষবাদীর প্রযুক্ত হেতু ) অহেতু, 
অর্থাৎ উহা৷ হেতুই হয় না । (বিশদার্থ) এই যে, ইক্দ্রিয়গুলির সতত 
ও অসন্তার বিষয়জ্ঞানের তথাভাব, তাহা! কি ( ইন্দ্রিরগুলির ) চেতনতৃ- 
প্রযুক্ত ? অথবা চেতনের উপকরণগুলির ( চেতন সহকারী ইন্দ্িয়- 
গুলির) জ্ঞাননিমিত্বত্বপ্রযুক্ত, ইহা! সন্দিষ্ধ। ইন্দ্রিয়গুলির চেতনের 
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উপকরণত্ব হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্ুলি চেতন না হইয়া, চেতন আমার 
সহকারী হইলেও জ্ঞানের নিমিত্তত্ববশত: ( পূর্বোক্ত নিয়ম) হইতে 
পারে। 


টিপ্পশী | চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়গুলি দর্শনাদি জ্ঞানের কর্তা চেতন পদার্থ 
নহে, ইহা মহঘি প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন | তদ্দারা 
দেহাদি-সংঘাত দর্শনাদিজ্ঞানের কর্তা আত্মা নহে, এই সিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । এখন এই সূত্রের দ্বারা পুব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্দিয়গ্রাহ্য 
বিষয়ের নিয়ম থাকায়, ইন্দ্রিযগুলিই দর্শনাদি জ্ঞানের বর্তাী চেতনপদা, 
ইহা বুঝা যায় | সুতরাং দেহাদিসংঘাতি হইতে ভিন্ন কোন চেতনপদাথ 
নাই, অথাৎ পৃব্বোক্ত দেছাদি-স ঘাতই আম্মা | ভাঘ্যকার মহঘির তাৎপধ্য 
বর্ন করিয়াছেন যে, ইন্ড্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিঘয়। চটক্ষুরিক্রিয় না 
থাকিলে কেহ রূপ দেখিতে পারে না, চক্ষরিক্দিয় থাকিলেই ব্রুপ দেখিতে 
পারে । এইবাপ খাণাদি ইক্জিয় থাকিলেই গন্ধাণ্র প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা 
হায় না । ইক্জ্রিয়গুলির মস্তা 'ও অসত্তায় ব্াপাদি-বিঘয় জ্ঞানের পৃব্বোক্তরূপ 
সত্তা ও অসত্তাই এখানে ভাঘ্যকারের মতে সুত্রকারোক্ত বিঘয়ব্যবস্থা | 
হন্দ্রারা বুঝা যায়, চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিযগুলিই ব্নূপাদি প্রত্যক্ষ করে । কারণ, 
যে পদার্থ না থাকিলে যাহ! হয় না, পরস্ত খকিলেই হয়, তাহা এ 
পদার্থেরই ধর্দ, ইহা সিদ্ধ হর । চক্ষরাদি ইক্ছিয়গুলি না থাকিলে রূপা 
স্তান হয় না, পরন্ত থাকিলেই হয়, সুতরাং বূপাদি-জ্ঞান চক্ষরাদি ইক্দ্রিয়েরই 
গুণ--ইহ্া বুঝা যায় । তাহা হইলে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় বা দেহাদি-সংঘাত 
ভিন্ন আর কোন চেতনপদার্ধ স্বীকার অনবিশ্যক । 

মহঘি পরবর্তী সূত্রের ছার এই পূক্বপক্ষের নিরাস করিলেও ভাঘ্যকায় 
এখানে স্বতপ্রভাবে এই প্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিযাঁছেন যে, প্র্য্ষ- 
পক্ষবাদীর কথিত বিঘয়-বাবস্থার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না । 
কারণ, সন্দিদ্ষত্ববশতঃ উহা হেতুই হয় না । ইন্দত্রিয়গুনির সঙ! ও অসত্ার 
বিঘয়জ্ঞানের যে সন্ত/ ও অসত্তা, তাহা কি ইন্দ্রিয়গুলির চেতন্বপ্রযুক্ত ? 
অথবা ইন্দ্রিয়গুলি চেতনের সহকারী বলিয়৷ উহাদিগের জ্ঞাননিমিত্ৃত্ব- 
প্রযুক্ত ? প্ব্বোক্তর্ূপ সংশয়বশতঃ এ হেতুর দ্বারা ইন্ছ্রিয়গুলির চেতনত্ব 
গিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না হইয়। চেতন আত্বার সহকারী 
হইলেও, উহাদিগের সম্তা ও অসত্ভার ঝুপাদি বিঘয়-স্ঞানের সত্তা ও অসত্ব 
হইতে পার | কারণ, উহাষ্বা। পাদি বিজ্ঞানে লিমিস্ত বা কারণ । 
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স্মততরাং ইঞ্রিয়গুলির সত্তা ও অনত্ায় ব্ুপাদি বিঘয়জ্ঞানর সত্তা ও 
অসতারাপ যে বিষয়-ব্যবস্থা, তৃদ্দারা ইন্দ্রিযগুলিই চেতন, উহারাই ব্পাঁদি- 
জ্ঞানের কর্তা, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রদীপ থাকিলে ব্ধপ প্রত্যক্ষ 
হয়, প্রদীপ না থাকিলে অন্ধকারে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া 
কি এ স্থলে প্রদীপকে রাপপ্রত্ক্ষের কর্তা চেতনপদার্থ বলিতে হইবে? 
পবর্ষপক্ষবাদীও ত তাহা বলেন না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রদীপের ন্যায় 
প্রত্যক্ষকার্ষয্যে চেতন আত্মার উপকরণ বা সহকারী হইলেও যখন পৃর্বোক- 
রাপ বিঘয়-ব্যবস্থা উপপন্ন হয় তখন উহার দ্বারা পূর্র্বপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি 
হইতে পারে না । উহা অহেতু বা হেত্বাভাস |২।। 


ভাষ্য । যচ্চোক্তং বিষয়-ব্যবস্থানাদিতি | 


অন্ুবাদ। বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত ( ইন্ড্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্ম! 
নাই) এই যে (পূর্ববপক্ষ) বলা হইয়াছে, (ভছুত্তরে মহষি 
বলিতেছেন ) _ 


সুত্র। তাব্)বস্থানাদেবাত্-সতীবারদপ্রতিষেধঃ ॥৩॥২০১।॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) সেই বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্তই আত্মার অস্তিত্ব - 
বশতঃ প্রতিষেধ নাই [ অর্থাৎ পূর্র্বপক্ষবাদী ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত 
আত্মার প্রতিষেধসাঁধনে যে বিষয়-ব্যবস্থাকে হেতু বলিয়াছেন, তাহা 
ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তত্বেরই সাধক হওয়ায়, উহা বিরুদ্ধ, 
সুতরাং উহার দ্বার এ প্রতিষেধ সিদ্ধ হয় না ]। 


ভাষ্য । যদি খন্বেকমিন্দরিয়মব্যবস্থিতবিষয়ং সব্বজ্ঞ্ং সর্বববিষয়গ্রাহি 
চেতনং স্যাৎ ক্লসততোইন্য চেতনমহুমাতৃং শরুয়াৎ । যস্মাত্তু ব্যবস্থিত- 
বিষয়াণীব্দ্িয়াণি, তস্মাত্েত্যোইন্যশ্চেতনঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিষয়গ্রাহী 
বিষয়ব্যবস্থিতিতোহমুনীয়তে । তত্রেদমভিজ্ঞানমপ্রত্যাখ্যেয়ং চেতনবৃত্ত- 
মুদাহিয়ত । রপদর্শা খন্বয়ং সং গন্ধং বা পূর্বগৃহীতমনুমিনোতি : 
গন্ধপ্রতিসংবেদী চ রূপরপাবন্ুমিনোতি । এবং বিষয়শেষেইপি বাচ্যং। 
রূপং লুষ্ট1 গন্ধং জিত্রতি। ভ্রাতা চ গন্ধং রূপং পশ্যাত। তদেবমনিয়ত- 
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পর্্যায়ং সর্ববিষয়গ্রহণমেকচেতনাধিকরণমনন্যকর্তৃকং প্রৃতিসন্ধত্তে |. 
প্রত্যক্ষান্থুমানীগমসংশয়ান্‌ প্রত্যয়াংশ্চ নানাবিষয়ান স্বাত্বকর্তৃকান্‌ 
প্রতিসন্ধায় বেদয়তে । সব্বার্থ বিষয়ঞ্চ শাস্ত্রং প্রতিপদ্ভতেহর্থমবিষয়ভূতং 
শ্রোত্রস্ত । ক্রমভাবিনো বর্ণান্‌ শ্রুত্বা পদবাক্যভাবেন প্রতিসন্ধায় 
শব্দার্থব্যবস্থাঞ্চ বুধ্যমানোইনেকবিষয়মর্থজাতমগ্রহণীয়মেকৈকেনেক্দিয়েণ 
গৃহাতি । সেয়ং সর্ববজ্ঞম্য জ্ঞেয়াইব্যবস্থাইন্ুপদং ন শক্য। পরিক্রমিতুং । 
আকৃতিমাত্রস্ত,দাহৃতং । তত্র যছুক্তমিন্দ্রিয়চৈতন্যে সতি কিমন্যেন 
চেতনেন, তদযুক্তং ভবতি | 


অস্ত্ুবাদ । যদি অব্যবস্থিতবিষয়, সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ের জ্ঞাত! অর্থাৎ 
বিভিন্ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, চেতন একটি ইন্দ্রিয় 
থাকিত (তাহ হইলে ), সেই ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চেতন, কোন্‌ ব্যক্তি 
অনুমান করিতে পারিত। কিন্তু যেহেতু ইন্ড্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়, 
অর্থাৎ ইন্দিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যবস্থা ৰা নিয়ম আছে; সকল ইন্ড্রিয়ই 
সকল বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে না-অতএব বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত 
সেই ইন্দরিয়বর্গ হইতে ভিন্ন স্ববজ্ঞ সর্র্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন (আত্মা ) 
অনুমিত হয়। 

তদ্ধিষয়ে চেতনস্থ অপ্রত্যাথ্যেয় এই অভিজ্ঞান অর্থাৎ, অসাধরণ 
চিহ্ন উদ্বাহত হইতেছে । বরূপদশী এই চেতন পূর্বজ্ঞাত রস বা! 
গন্ধাকে অনুমান করে । এবং গন্ধের জ্ঞাতা চেতন রূপ ও রসকে 
অনুমান করে। এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়েও বলিতে হইবে। রূপ 
দেখিয়া গন্ধ আ্রাণ করে, এবং গন্ধকে ত্রাণ কারয়া রূপ দর্শন করে । 
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১। অসাধারণং চিহ্মভিজঞানমচ্যতে, তঙচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মনুভবসিদ্ধত্বাৎ ' অনিয়ত- 
পর্য্যায়ং' অনিয়তক্রমমিত্যথঃ | অনেকবিষয়মথজাতমিতি ৷ অনেকপদাথো বিষয়ো 
যস্যাথজাতস্ তত্তথোস্তং । «'আকৃতিমাল্রন্তিতি 1 সামানামানত্রমিতার্থঃ ৷ তদেতচ্চেতন- 
রৃন্তং দেহ।দিভ্যো ব্যাবর্তমানং তদতিরিজ্ঞং চেতনং সাধয়তীতি স্থিতং | নেচ্ছাদ্যাধারত্বং 
দেহাদীনামিতি ।__তাৎপর্যীকা । 


২৪ ন্যায়দশন [ ৩অ০, ১আ 


সেই এইরূপ অনিয়তক্রম এক চেতনস্থ সর্ব্ববিষয়জ্ঞানকে অভিন্ন কর্তৃক- 
রূপে প্রতিসন্ধান করে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাববোধ ) ও 
ংশয়রূপ নানাবিষয়ক জ্ঞানসমূহকেও নিজকর্তৃকিরূপে প্রতিসন্ধান করিয়। 
জানে । শ্রবণেক্দিয়ের অবিষয় অর্থ এরং সর্ববার্থবিষয় শাস্ত্রকে জানে। 
ক্রমোৎপন্ন বর্ণসমূহকে শ্রবণ করিয়া পদ ও বাক্য ভাবে প্রতিসন্ধান 
(স্মরণ) করিয়া এবং শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ এই অর্থ 
এই শব্দের বাচ্য -এইরূপে শব্দার্থ-সঙ্কেতকে বোধ করতঃ এক এক 
ইক্জিয়ের দ্বারা “অগ্রহণীয়” অনেক বিষয়, অর্থাৎ অনেক পদার্থ যাহার 
বিষয়, এমন অর্থসমূহকে গ্রহণ করে । সর্ববজ্ঞের অর্থাৎ সর্ববিষয়ের 
জ্ঞাতা চেতনের জ্ঞ্রেয় বিষয়ে সেই এই ( পূর্ধোক্তরূপ ) অব্যবস্থ 
( অনিয়ম ) প্রত্যেক স্থলে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। আকৃতি- 
মাত্রই অর্থাৎ সামান্যমাত্রই উদ্দাহৃত হইল। তাহা হইলে যে বলা 
হইয়াছে, “ইন্ছরিয়ের চৈতন্য থাকিলে অন্য চেতন ব্যর্থ” তাহা অর্থাৎ 
এ কথা অযুক্ত হইতেছে। 

টিপ্পনী | চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাঁকিলেই ক্রপাদি বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হয়, 
অন্যথা হয় না, এইক্প বিষয়-বাবস্থা হেতুর হ্বারা চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় গুলিই 
তাহাদিগের শ্ব স্ব বিষয় ব্পাদি প্রত্যক্ষের ক্তা_চেতনপদার্থ, ইহা সিদ্ধ 
হয় | সুতরাং ইন্দ্রিয় ভিন্ন চেতনপদাথ স্বীকার অনাবশ্যক, এই পূরর্বপক্ষ 
পৃব্বসূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়।, তদূত্তরে এই সূত্রের দ্বার মহমি 
বলিয়াছেন যে, বিষয়-ব্যবস্থার দ্বার পৃব্বোক্তরূপে ইন্দ্রিয় ভিন আর 
প্রতিঘষেধ করা যায় না| কারণ, বিঘর-ব্যবস্থার দ্বারাই ইন্জ্রিয় ভিন্ন 
আত্মার সন্তাব (অস্তিত্ব ) সিদ্ধ হয় । তাৎ্পব্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, 
বিষয়-ব্যবস্থাক্প হেতু ইন্ড্রিয়াদির অচেতনত্বের সাধক হওয়ায়, উহা 
ইন্দ্িয়াদির চেতনত্বের সাধক হইতে পাঁরে না, উহা পৃব্বপক্ষবাঁদীর স্বীকৃত 
সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ায়, “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস | ভাঘাকার 
মহঘির এই বক্তব্য প্রকশি করিতেই “যচ্চোক্তং ইত্যাদি ভাঘ্যের ছ।র। 
মহঘিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন | কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, 
ভাঘ্যকার পৃব্ৰোক্ত পৃর্বপক্ষসূত্রে যেরূপ নিঘয়-ব্যবস্থার দ্বারা পর্্বপক্ষ 
সমথন করিয়াছেন-_-এই সূত্রে পেবপ বিঘষয়-ব্যবস্থা অর্থাৎ পৰর্বপক্ষবাঁদীর 


৩ বাত্স্যায়ন ভাষ্য ২৫ 


পৃৰ্ৰোক্ত হেতুই এই সৃত্মে গৃহীত হয় নাই । চক্ষুরাদি বহিরিষ্টিয়বর্গের 
গ্রাহ্য বিঘয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে | কপাদি সমস্ত বিঘয়ই 
সব্রেক্িয়ের গ্রাহ্য হয় না । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে ক্সপই 
চক্ষরিক্্িয়ের বিষয় হয়, এবং রসই রসনেন্দ্রিয়ের বিঘয় হয়, এইবপে 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের বিঘয়ের ব্যবস্থা থাকায়, এ ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয় । 
এইক্প বিঘয়-বাবস্থা৷ হেতুর ছ্বারা ব্যবস্থিত বিঘয় ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে তিন 
অব্যবস্থিত বিষয়, অর্থাৎ যাহার বিঘয়-ব্যবস্থা নাই--যে পদাথ সবর্ববিঘয়েরই 
চ্ঞোতা, এইব্ুপ কোন চেতন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হয় । অবশ্য যদি 
অব্যবস্থিত বিষয় সব্্ববিঘয়েরই জ্ঞাতা চেতন একটি ইন্দ্রিয় থাঁকিত, তাহ 
হইলে অন্য চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক হওয়ায়, সেই ইন্দ্রিয়কেই 
চেতন বা আত্ব। বলা বাইত, তস্তিন্ন চেতনের অনুমানও করা যাইত না । 
কিন্ত সবর্ববিষয়ের জ্ঞাতা কোন চেতন ইন্র্রিয় না থাকায়, ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
চেতনপদার্থ অবশ্যই শ্বীকাধ্য । পৃব্বোক্তরূপ বিঘয়-ব্যবস্থা হেতুর ছ্বারাই 
উহ] অনুমিত বা সিদ্ধ হয় | 

একই চেতনপদার্থ যে সব্্ববিঘয়ের জ্ঞাতা, সব্বপ্রকার জ্ঞানই ষে একই 
চেতনের ধর, ইহ বুঝাইতে ভাঘ্যফার শেঘে চেতনগত অভিজ্ঞান অর্থাৎ 
চেতন আত্বার অসাধারণ চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন । যে চেতন- 
পদার্থ ব্বপ দর্শন করে, সেই চেতনই পৃর্বজ্ঞাত রস ও গন্ধকে অনুমান 
করে এবং গন্ধ গ্রহণ করিয়া এ চেতনই রূপ ও রস অনুমান করে, এবং 
রূপ দেখিয়া গন্ধ আথ্াণ করে, গন্ধ আখাণ করিয়া রূপ দর্শন করে । 
চেতনের এই সমস্ত জ্ঞান অনিয়তপর্ধযায়, অর্থাৎ উহার পধ্যায়ের (ক্রমের ) 
কোন নিয়ম নাই । ক্বুপদর্শনের পরেও গন্ধজ্ঞান হয়, গরন্ধজ্ঞানের পরেও 
রূপদশন হয়। এইন্প এক চেতনগত অনিয়তক্রম স্ববিঘয়জ্ঞানের এক- 
কর্তৃকত্বর্ূপেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, ত্র সমস্ত জ্ঞানই যে এককর্তৃক, 
ইহা! সিদ্ধ হয়| ভাষ্যকার তাহার এই পৃব্বোক্ত কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন 
করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান" ও শাব্দবোধ সংশয় প্রভৃতি 
নানাবিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই চেতনপদার্থ ম্বকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়া 
ব্ঝে। যে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই আমিই অনুমান করিতেছি, 
শাবদবোধ করিতেছি, স্মরণ করিতেছি, এইক্সপে সব্বপ্রকার ভ্ঞানের 
একমাত্র চেতনপদার্থেই প্রতিসন্ধ'ন হওয়ায়, একমাত্র চেতনই যে, এ সমস্ত 
স্লানের কর্তা, ইহা সিদ্ধ হয় । শান্স হারা যে বোধ হয়, তাহাতে প্রথমে 
ক্রযভাবী অর্থাৎ সেই র্ধপ জআনুপব্ষখৃবিশিষ্ট বর্ণসমূহের শ্রবণ করে। 


২৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ০ 


পরে পদ ও বাক্যতভাবে এ বর্ণসমূহকে এবং শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থা বা 
শব্দার্থ-সক্ষেতকে স্মরণ করিয়। অনেক বিষয় পদার্থসমৃহকে অর্থাৎ যে 
পদার্ধসমূছের মধ্যে অনেক পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং যাহা! কোন 
একমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, এমন পদার্থসমৃহকে শাব্দবোধ করে । 
ইন্ডরিয়গ্রাহ্য ও অতীক্্রিয় প্রভৃতি সব্বপ্রকার পদার্ধই শাস্ত্রের বিষয় বা শাস্তর- 
প্রতিপাদ্য হওয়ায়, শাস্ত্র সব্বার্থবিঘয়। বর্ণাত্বক শব্দরূপ শাস্ত্র শ্রবণেক্দিয়গ্রাহ্য 
হইলেও, তাহার অর্থ শ্রবণেক্ড্িয়ের বিষয় নহে | নানাবিধ অথ শাস্তর- 
প্রতিপাদ্য হওয়ায়, সেগুলি কোন একমাত্র ইন্ড্রিয়েরও গ্রাহ্য হইতে 
পারে.না | সুতরাং শব্দশ্রবণ শ্রবণেন্দ্িয়জন্য হইলেও, শব্দের পদবাক্য- 
ভাবে প্রতিসন্ধান এবং শব্দার্থসঙ্কেতের স্মরণ ও শাব্দবোধ কোন ইক্ট্রিয়জন্য 
হইতে পারে না। পরস্ত শব্দশ্রবণ হইতে পব্বোক্ত সমস্ত জ্ঞানগুলিই 
একই চেতনকর্তৃক, ইহ] পৃব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ হওয়াঁয়, 
ইন্জ্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্গুলিকে ত্র সমস্ত জ্ঞানের কত্তা__চেতন 
বলা যায় না| কোন ইন্ড্রিয়ই সবেবিক্ডরিয়গ্রাহায সব্ববিঘয়ের জ্ঞাতা হইতে 
ন1 পারায়, প্রতি দেহে সবর্ববিষয়ের জ্ঞাতা এক একটি পৃথক্‌ চেতনপদার্থ 
স্বীকার আবশ্যক । এ চেতনপদার্থে তাহার জ্ঞানসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির 
দ্বার যে সমস্ত বিঘয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, এ চেতনই সেই সমস্ত 
বিঘষয়েরই জ্ঞাতা, এই অথে ভাঘ্যকার চেতন আতঙ্মাকে -সব্বভ্ভ'' বলিয়া 
“সব্ববিঘয়গ্রাহী' এই কথার দ্বারা উহাঁরই বিবরণ করিয়াছেন | মূলকথা, 
কোন ইন্জ্রিয়ই পৃব্বোক্তরূপে সব্ববিষয়ের জ্ঞাতী হইতে না পারায়, 
ইন্দ্রিয় আত্মা! হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলির ভ্রেয় বিঘয়ের ব্যবস্থা বা 
নিয়ম আছে। সব্ববিষয়ের জ্ঞাতা আত্মার জ্রেয় বিঘয়ের ব্যবস্থা নাই । 
বিভিন্ন ইন্ছ্রির়ন্য রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি সব্বপ্রকার 
জ্ঞানই প্রতি দেহে একচেতনগত ॥ উহা। প্রতিসন্ধানরাপ হওয়ায় অপ্রত্যাখ্যেয় ' 
অর্থাৎ এ সমস্ত জ্ঞানই যে, একচে নগত (ইন্দ্রিয়াদি বিভিন্ন পদার্থগত 
নহে ), ইহা অস্বীকার করা যায় 'না | অ্ুতিরাং সব্্ববিঘয়ের জ্ঞাতা চেতন 
পদার্থের পৃর্বোক্ত সব্বপ্রকার জ্ঞানরূপ অভিজ্ঞান বা অসাধারণ চিহ্ন দেহ 
ইন্ড্রিয়াদি বিভিন্ন পদার্থে না থাকায়, তদৃভিন্ন একটি চেতনপদা্ধেই সাধক 
হয় । তাহা হইলে ইন্ছ্রিয়ের বিঘয়-ব্যবস্থার দ্বারাই অতিরিক্ত আত্মার 
সিদ্ধি হওয়ায় পব্বসূত্রোক্ত বিঘয়-ব্যবস্থার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব সিদ্ধ 
হাইতে পারে না। প্ব্বসূত্রোন্ত বিঘয়-ব্যবস্থার দ্বার! ইন্ত্রিয়ের কারণত্ব- 
মাত্রই সিদ্ধ হইতে পারে, চেতনত্ব বা কত্তৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না। 


৪ ত্০ | বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৭ 


কী 
সুতরাং এই সুর্রোক্ত বিঘয়ব্যবস্থার দ্বারা মহঘি যে১ ব্যতিরেকী অনুষানের 
সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্প্রতিপক্ষদোঘেরও কোন আশঙ্কা নাই । 
পরস্ত এই অনুমানের হ্বারা পৃৰ্ৰপক্ষীর অনুমান বাধিত হইয়াছে 11৩1 


ইন্ছ্িয়বাতিরেকাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত 11 ১।] 
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ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা, ন দেহাদি-সংঘাতমাজ্ং_ 
অস্ুবাদ। এই হেতৃবশতঃ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ; দেহাঁদি- 
সংঘাতমাত্র নহে 


সুত্র। শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ 18২০২) 


অন্ুমীন। ঘেহেতু শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ প্রাণিহত্যা করিলে, 
পাতক হইতে পারে না। | অর্থাৎ অস্থায়ী অনিত্য দেহাদি আতা 
হইলে, যে দেহাদি প্রাণিহত্যাদির কর্তা, উহ! এ পাপের ফলভোগকাঁল 
পর্য্যন্ত না থাকায়, কাহারও প্রাণিহত্যাকনিত পাঁপ হইতে পারে না! । 
স্রতরাং দেহাঁদি ভিন্ন চিরস্থায়ী নিত্য আত্ম! স্বীকার্ধ্য |: 


ভাষ্য । শরীরগ্রহণেন শরীরেক্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসংঘাতঃ প্রাণিভূতে' 
গৃহাতে । প্রাণিভূতং শরীরং দহতঃ প্রাণিহি'সাকৃতপাঁপং পাতক- 
মিত্যুচ্যতে, তম্যাভাবঃ, তৎফলেন কর্তুরসম্বন্ধাৎ অকর্তূশ্চ সম্বন্ধাৎ। 
শরীরেন্দ্িয়বুদ্ধিবেদনা প্রবন্ধে খন্বন্যঃ সংঘাত উৎপগ্যতেইন্যে নিরুধ্যতে | 
উৎপাদনিরোধসম্ততিভূত: প্রবন্ধো নান্যত্বং বাধতে, দেহাদি-সংঘাত- 
স্তান্যত্বাধিষ্ঠানত্বা । অন্যত্বাধিষ্টানো হাসৌ প্রখ্যায়ত' ইতি। এবং 
সতি যো দেহাদিসংঘাতঃ প্রাণিভৃতো হিংসাং করোতি, নাসৌ 
হিংসাফলেন সম্বধ্যতে, যশ্চ সম্বধ্যতে ন তেন হিংসা কৃতা। তদ্দেবং 
সত্বভৈদে কৃতহানমকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যতে । সতি চ সত্বোৎপাদে 
সত্বনিরোধে চাকন্মনিমিস্তঃ সত্তবপর্গ; প্রার্ধোতি, তত্র মুক্তযর্থে। ব্রহ্মচধ্যবাসে। 


১। আত্মা চেতনঃ স্ববতন্ত্রত্বে সতি অব্যবস্থানাৎ । যোহ্যস্বতন্ত্রঃ ব্যবস্থিতশ্চ, সন 
চেতনো যথা, ঘটাদিঃ, তথা চ চক্ষুর।দি তস্মাম চেতনমিতি । 


২৮ হ্যায়দর্শন ৷ ৩অৎ, ১আ, 
গ্ট 


ন স্যাৎ। তদ্যদি দেহাদিসংঘাতমাত্রং সত্বং১ স্যা, শরীরদাহে পাতকং 


ন ভবেৎ। অনিষ্ট, তম্মাৎ দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্ত আতা! নিত্য 
ইতি। 


অন্গুবাদ। (এই সুত্রে) শরীর শব্দের দ্বারা প্রাণিভূত শরীর, 
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখছ্ঃখরূপ সংঘাত বুঝা যায়। প্রাণিভূত শরীর- 
দাহকের অর্থাৎ প্রাণহত্যাকারী ব্যক্তির প্রাণিহিংসাজন্য পাপ প্পাতক” 
এই শব্দের দ্বারা কথিত হয়। সেই পাতকের অভাব হয় (অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই প্রাণিহত্যার কর্তা আত্ম। হইলে তাহার এ 
প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হইতে পারে না)। যেহেতু, সেই পাতকের 
ফলের সহিত কর্তার সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু অকর্তার সম্বন্ধ হয়। কার্ণ, 
শরীর, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও সুখ-ছুংখের প্রবাহে অন্য সংঘাত উৎপন্ন হয় । 
অন্য সংঘাত বিনষ্ট হয়, উৎপত্তি ও বিনাশের সম্ভতিভূত প্রবন্ধ অর্থাৎ 
এক দেহাদ্দির বিনাশ ও অপর দেহাদির উৎপত্তিবশতঃ দেহাঁদি- 
সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা! ভেদকে বাধিত করে না, যেহেতু 
( পুর্ববোক্তূপ ) দেহাদি-সংঘাতের ভেদাশ্রয়ত্ব (ভিন্নত্ব) আছে । এই 
দেহাদি-সংঘাত ভেদের আশ্রয়, অর্থাৎ বিভিন্নই প্রখ্যাত ( প্রচ্ভাত ) 
হয়। এইরূপ হইলে, প্রাণিভৃত যে দেহাদি-সংঘাত হিংসা করে, 
এই দেহাদি-সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সম্বদ্ধ হয় না, যে দেহাঁদি 


১। জীব বা আত্মা অথ ভাষ্যকার এখানে “সত্তবং"" এইরাপ ক্লীবলিঙ্গ সন্ত” 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ! “বৌদ্ধধিককারের” দীধিতির প্রারস্তে রঘনাথ শিরোমণিও 
“সত্ং আত্মা” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । কোন পরস্তকে এ স্থলে "সত্ত্ব আত্কা।" 
এইরলাপ পাঠাস্তরও আছে। প্রথম অধ্যান্রের দ্ৰিতীয় সন্ত্রভাষ্ে ভাষ্যকারও **জত্ত 
আত্মা বা” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছে । কেহ কেহ সেখানে গ্র পাঠ অস্তন্ধ বলিয়। 
“সেভুমাতা। বা" এইরাপ পাঠ কল্পনা করেন। কিন্তু গর পাঠ অশুদ্ধ নহে । কারণ, 
আত্মা অর্ধে “দত” শব্দের র্লীবলিন প্র-য়াদের ন্যায় পংলিঙ্গ প্রয়োপও হইতে পারে । 
মেদিনীকোষে ইহার প্রমাণ আছে । যথা, - 


সম্ত্বং গুণে পিশাঢাদৌ বলে দ্রব্যম্বভাবয়োঃ | 
আত্মত্ব-বাযবসায়া-দ-চিত্তেঘন্জী তু জন্তবূ || -মেদিনী | বসি”, ২৭শ গ্রেক | 


৪ স্* বাহ্স্ারগ ভাখ্য ২৯ 


সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সম্বদ্ধ হয়, সেই দেহাদি-সংঘাত হিংসা 
করে নাই। ম্তরাং এইরূপ সত্ববভেদ (আত্মভেদ ) হইলে, অর্থাৎ 
দেহাদি-সংঘাত্তই আত্মা হইলে, এ সংঘাতভেদে আত্মার ভেদ হওয়ায়, 
কৃতহানি ও অকৃতের অভ্যাগম প্রসক্ত হয়। এবং আত্মার উৎপত্তি 
« আত্মার বিনাশ হইলে অকন্ধুনিমিত্তক আত্মোৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, 
( অর্থাৎ পুর্বদেহাদির সহত তদগত ধন্াধন্মের বিনাশ হওয়ায় অপর 
দেহাদির উৎপন্তি ধন্মীধন্ধরূপ কন্মনিমি্ক হইতে পারে না। ) তাহা 
হইলে যুক্তিলাভার্থ ব্রন্মচর্য্যবাস (ক্রহ্ষদর্য্যার্থ গুরুকুলবাস) হয় না। 
ন্ুতরাং যদি দেহাঁদি সংঘাত্মাত্রই আত্ম! হয়, (তাহা হইলে ) শরীরদাহে 
( প্রাণিহিংসায় ) পাতক হইতে পারে না, কিন্তু ইহ] অনিষ্ট, অর্থাৎ 
এ পাতকাভাব স্বীকার করা যায় না। অতএব আত্মা দেহাদি- 
সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্য । 


টিপ্পনী | মহদি খাত্বপরীক্ষারন্তে প্রথম সূত্র হইতে তিন স্ত্রের ছারা 
আগার ইন্ড্রিয়ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, এই সূত্র হইতে তিন পত্রের ছার! 
আত্মার শরীরভিন্নস্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাই স্ত্রপাঠে সরলভাবে বুঝ! 
যায়। “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ববস্বী তিন স্ত্রকে 
“ইন্িয়ব্যতিরেকাত্্-প্রকরণ”' বলিয়৷ এই স্ত্র হইতে তিন সূত্রকে “শরীর- 
বাতিরেকা ত্ব-প্রকরণ?* বলিয়াছেন। কিন্তু ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন ও বাত্তিকক!র 
উদ্দ্যোতকর নৈরাত্ব্যবাদ্দী বৌদ্ধ-সমপ্রদায়বিশেঘের মত নিবাস করিতে প্রথম 
হইতেই মহঘির সুত্রের দ্বারাই আত্মা দেহাদির সংঘাতমাত্র, এই পুর্বপক্গের 
ব্যাখা) করিয়া, আতা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই বৈদিক 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্ততঃ মহঘি গোতিম আত্পতীক্ষায় সে 
সকল পব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে নৈরাত্ব্যবাদী অন্য সম্প্রদায়ের 
মতও নিরস্ত হইয়াছে । পরে ইহ] পরিস্ফুট হইবে । 

মহঘির এই স্তর দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়, শরীর আত্মা নহে ; 
কারণ শরীর ভ্নিত্য, অস্থায়ী | মৃত্যুর পরে শরীর দগ্ধ কর! হয় | যদি 
শরীরই আত্মা হয়, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্মজন্য ধন্মার্মও শরীর়েই 
উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে | কারণ, শরীরই আত্বা; সুতরাং শরীরই 
শুভাশুভ কর্দের কর্তা । তাহা হইলে শরীর দগ্ধ হইয়। গেদে শরীবাশ্রিত 
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ধর্ধাধনন্নও নষ্ট হইয়া যাইবে | শরীর নাশে সেই সঙ্গে পাপ বিনষ্ট হইলে 
উত্তরকালে এ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুর 
পবের্ব সকলেই যথেচ্ছ পাপকর্্ম করিতে পারেন। যে পাপ শরীরের 
সহিত চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়৷ যাইবে, যাহার ফলভোগের সন্তাবনাই 
থাকিবে না-সে পাপে আার ভয় কি ? পরস্ত মহঘির পরবস্তী পব্বপক্ষ- 
সূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে এই সুত্রের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, 
শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ কাহারও শরীর নাশ বা প্রাণিহিংসা করিলে, সেই 
হিংসাকারী ব্যক্তির পাপ হইতে পারে না। কারণ, যে শরীর পূর্বে 
প্রাণিহিংসার কর্তা, সে শরীর এ পাপের ফলতোগ কাল পধ্যস্ত ন থাকায়, 
তাহার ত্র পাপের ফলভোগ হইতে পারে না | মুলকথা, ধাহার। পাপ পদার্থ 
স্বীকার করেন, যাহারা অন্ততঃ প্রাণিহিংসাকেও পাপজনক বলিয়া স্বীকার 
করেন, তাঁহারা শরীরকে আত্বা বলিতে পারেন না । যাহারা পাপ পুণ্য 
কিছুই মানেন না, তাহারাও শরীরকে আদ্বা বলিতে পারেন না, ইহা 
মহঘির চরম যুক্তির দ্বার। বুঝা যাইবে | 

তাঘ্যকার মহধি-সত্রের দ্বারাই তাহার পূর্বগৃহীত বৌদ্ধমতবিশেষের 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “শরীর” শব্দের ছার! প্রাণিভত 
অর্থাৎ যাহাকে প্রাণী বলে, সেই দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি ও সুখদূঃখবূপ সংঘাত 
বুঝিতে হইবে । প্রাণিহিংসাজন্য পাপ "পাতক”' এই শব্দের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে । প্রীণিহিংসা পাপজনক, ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও স্বীকৃত । কিন্তু 
পূর্বোক্তরূপ দেহাদিসংঘাতকে আত্মা বলিলে প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হইতে 
পারে না । সুতরাং আত্ব। দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে । দেহাদি-সংঘাতমাত্র 
আঁঘ্ব। হইলে প্রাণিহিংসাঁজন্যপাপ হইতে পারে না কেন? ভাঘ্যকার ইহার 
হেতু বলিয়াছেন যে, এঁ পাপের ফলের সহিত কর্তার সম্বদ্ধ হয় না, পরস্ত 
অবর্তীরই সন্বন্ধ হয় | কারণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, বৃদ্ধি ও সুখ-দুঃখের যে প্রবন্ধ 
ব৷ প্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে পব্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ-সংপ্রদায়ের মতে এক 
দেছাদি-সংঘাত বিনষ্ট হইতেছে, পরক্ষণেই আবার এক্সপ অপর দেহাদি- 
সংঘাত উৎপন্ন হইতেছে | তীহাদিগের মতে বস্তমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ 
একক্ষণমাত্র স্থারী। এক দেহাদি-সংঘাতের উৎপত্তি ও পরক্ষণে অপল 
দেহাদি-সং্ঘাতের নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের সম্ভতিভূ্ত যে প্রবন্ধ, অর্থাৎ 
প্ব্বোভ্তরূপ উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট দেহাদি-সংধাতের ধারাবাহিক যে 
প্রবাহ, তাহা একপদার্থ হইতে পারে না| উহা অনাত্বের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ 
ভেদাশ্রয় বা বিভিন্ন পদার্থই বলিতে হইবে | কারণ, এ দেহাদি-সংধাতের 
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প্রবাহ বা সমষ্টি, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘাত বা ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত 
কোন প্রদার্থ নহে । অতিরিক্ত কোন প্রদার্থ হইলে দেহাদি-সংঘাতই আত্মা 
এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না । আুতরাং দেহাদি-সংধাতরূপ আত্ম বিভিন্ন 
পদার্থ হওয়ায়, যে দেহাদি-সংঘাতবূপ প্রাণী বা আত্মা, প্রাণি-হিংসা করে 
সেই আত্ব। অর্থাৎ প্রাণি-হিংসার কর্তা পুব্ববর্তী দেহাদি-সংঘাতন্বপ আদা 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায়, তাহা পৃর্বকৃত প্রাণি-হিংসাজন্য পাপের ফলভোগ 
করে না, পরস্ত এ পাপের ফলভোগকালে উৎপন্ন অপর দেহাদি-সংঘাতরূপ 
আত্বা (যাহা এ পাপজনক প্রাণিহিংসা করে নাই ) এ পাপের ফলভোগ 
করে। জতরাং ,ব্বোক্তরূপ আত্মার ভেদবশতঃ কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম 
দোষ প্রসক্ত হয়। যে আত্মা পাপ কর্ম করিয়াছিল, তাঁহার এ পাপের 
ফলতভোগ না হওয়া “কৃতহানি** দোষ এবং যে আত্মা পাপকন্ম করে 
নাই, তাহার এঁ পাপের ফলভোগ হওয়ায় “অকৃতাভ্যাগম” দোঘ | কৃত 
কন্মের ফলভোগ করা না করা কৃতহানি । অকৃত কর্মের ফলভো'গ 
অকৃতের অভ্যাগম । পরস্ত দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্বা বলিলে আত্মার 
উৎপত্তি ও বিনাশবশতঃ পৃব্বজাত আত্মার কর্মীজন্য ধর্মাধ্প এ আত্মার 
বিনাশেই বিনষ্ট হইবে । তাহা হইলে অপর আত্মার উৎপত্তি ধন্া- 
ব্নমরপ কম্মজন্য হইতে পারে না, উহা অকর্শনিমিত্তক হইয়া পড়ে । 
পরস্ত দেহাদি-সংধাতিই *সত্ব'' অর্থাৎ আত্বা হইলে, এঁ আত্মার উৎপত্তি 
ও বিনাশ হওয়ায়, মুক্তিলাভা্থ ব্ন্নচধ্যা্দি ব্যথ্থ হয় । কারণ, আত্বার 
অত্যন্ত বিনাশ হইয়া গেলে, কাহার মুক্তি হইবে? যদি আত্বার 
পনর্জন্ম না হওয়াই মুক্তি হয় তাহা হইলেও উহা দেহনাশের পরেই 
স্বতঃসিদ্ধ | দেহাদির বিনাশ হইলে তদৃগত ধর্ীধন্মেরও বিনাশ হওয়ায়, 
আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ 
স্বীকার করিলে অণাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্ম বলিলে যুক্তির জন; 
কর্ণানুস্থান ব্যর্থ হয়। কিন্তু বৌদ্ধসংপ্রদায়ও মোক্ষের জন্য কর্মীনষ্ঠান 
করিয়া থাকেন । বৌদ্ধ সঃপ্রদায়ের কথা এই যে, দেহাদি-সংঘাতের 
অন্তর্গত প্রত্যেক পদাধ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও মুক্তি না হওয়৷ পর্যন্ত, 
&ঁ সংঘাত-সম্তান, অর্থাৎ একের বিনাশ ক্ষণেই তজ্জাতীয় অপর একটির 
উৎপত্তি, এইরূপে এ সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহ বিনষ্ট হয় না। এ 
সংধাত-সস্তানই আত্মা । সুতরাং মুক্তি না হওয়া, পধ্যন্ত উহার অস্তিত্ব 
থাকায়, মুক্তির জন্য কর্মানষ্ঠান ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। 
এতদুত্তরে আত্মার নিত্যত্ববাদী আস্তিক সঃপ্রদায়ের কথা এই যে, এ 


রি 
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দেহাদি-সংঘাততর সন্তানও এ দেহাদি ব্ষ্টি হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ 
নহে । অতিরিজ্ঞ পদার্থ হইলে, অতিরি আত্বাই স্বীকৃতি হইবে | 
সুতরাং এ দেহাদি-সংধাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই প্রতিক্ষণে বিনষ্ট 
হইলে, এ সংঘাত বা উহার সন্তান স্থায়ী পদার্থ হইতে পারে না। 
কোন পদার্থের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেই বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত 
ব্যাহত হইবে | দ্বিতীয় তাহ্িকে ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য 118|| 


সুত্র। তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্বাং ॥ 
011২০ ৩।। 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ )-_-সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও সেই 
আত্মার নিত্যত্ববশত;ঃ সেই ( পূর্ববনৃত্রোক্ত ) পাতকের অভাব হয় 
অর্থাৎ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিলেও এ আত্মার 
নিত্যত্বশতঃ তাহার বিনাশ হইতে পারে না, সুতরাং এ পক্ষেও 
পূর্বোক্ত পাতক হইতে পারে না | 
ভাষ্য । যন্তাপি নিত্যেনাত্মনা মাতবকং শরীরং দহাতে, তন্যাপি 
শরীরদাহে পাতিকং ন ভবদৃদগ্ধ/ঃ | কম্মাৎ? নিত্যত্বাদাজ্সনঃ । ন 
জাতু কশ্চিন্নিত্যং হিংসিতুমহৃতি, অথ হিংস্তে 1 নিত্যত্বমস্ত ন ভবতি। 
সেয়মেকশ্মিন্‌ পক্ষে হিংসা নিক্ষলা, অন্যন্মি-স্বসুপপন্লেতি | 
অনুবাদ । যাহার (মতে) নিত্য আত্মা সাত্মক শরীর অর্থাৎ 
নিত্য আত্মধুক্ত শরীর দগ্ধ করেঃ তাহারও (মতে) শরীরদাহে দাহকের 
পাতক হইতে পারে না । (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) আত্মার নিত্যত্ব- 
বশত; । কখনও কেহ নিত্যপদার্থকে বিনষ্ট করিতে পারে না, যদি 
বিনষ্ট করে, ( তাহা হইলে) ইহার নিত্যত্ব হয় না। সেই এই হিংস! 
এক পক্ষে, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্মা, এই পক্ষে নিষ্কল, 
অন্য পক্ষে কিন্তু, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্য, এই পক্ষে 
অনুপপন্ন । 
টিগ্পনী । পৃৰ্ষোজ্ঞ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে মহঘি এই সূত্রের 


ঘ 
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দ্বারা পুবর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, দেহাদি-সংঘাত ভিম্ন নিত্য 
আত্মা স্বীকার করিলেও সে পক্ষেও পৃর্বোক্ত দোঘ অপরিহাধ্য | কারণ, 
আঁঘ্বা নিত্যপদার্থ হইলে দাহজন্য তাহার শরীরেরই বিনাশ হয় ১ আত্মার 
বিনাশ হইতে পারে না । সুতরাং দেহাদি-সংঘাতই আত্মা হইলে যেমন 
প্রাণিহিংসা-জন্য পাপের ফলভোগকাল পধ্য্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তিত্ব 
ন! থাকায়, ফনতভোগ হইতে পারে না-ন্্রতরাং প্রাণিহিংসা নিষ্ফল হয়, 
তদ্রপ আত্ব!। দেহাদি ভিন্ন নিত্যপদার্থ হইলে, তাহার বিনাশরূপ হিংসা 
অসম্ভব হওয়ায়, উহা উপপনই হয় না। প্রথম পক্ষো হংসা নিষ্ফল, 
আত্মার নিত্যত্ব পক্ষে হিংসা অনুপপন্ন | হিংসা নিষ্ফল হইলে অধ্থাৎ 
হিংসা-জন্য পাপের ফলভোগ অসম্ভব হইলে যেমন হিংসা-জন্য পাপই হয় 
ন], ইহ] বলা হইতেছে, তদ্ধপ অন্য পক্ষে হিংসাই অসম্ভব বলিয়া হিংসা- 
জন্য পাপ অলীক, ইহাও বলিতে পারিব। স্তুতরাং যে দোঘ উভয় পক্ষেই 
তুলা, তাহার দ্বারা আমাদিগের পক্ষের খণ্ডন হইতে পারে না| আত্বার 
নিত্যত্ববাদী যেরপে এ দোঘের পরিহার করিবেন, আমরাও সেইরূপে 
উ:ার পরিহার করিব | ইহাই পৃর্বপক্ষবাদীর চরম তাৎপব্য || ৫|| 


সুত্র। ন কাধ্যাশ্রয়কর্ত বধা ॥৬।।২০৪। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না অর্থাৎ অতিরিক্ত নিত্য আত্মার স্বীকার 
পক্ষে পাতকের অভাব হয় না। কারণ, কার্য্যাশ্রয় ও কর্তার, অর্থাৎ 
শরীর ও ইন্জ্িয়বর্গের অথবা কাধ্যাশ্রয় কর্তার, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতেরঈ 
হিংসা! হইয়া থ'কে। 


ভাত্ত । ন ব্রমে। নিত্যস্ত সত্তস্ত বধো হিংসা, অপি ত্বনুচ্ছিত্তিধন্্কস্ত 
সত্বস্ত কাধ্যাশ্রয়স্ত শরীরস্ত স্ববিষয়োপলবেশ্চ কর্তৃ ণামিক্দিয়াণামুপঘাতঃ 
পীড়া, বৈকল্যলক্ষণঃ প্রবন্ধোচ্ছেদো বা প্রমাপণলক্ষণো বা বধো 
হিংসেতি ৷ কাধ্যন্ত নুখছ্ঃখসংবেদনং, তন্যায়তনমধিষ্টানমা শ্রযঃ শরীরং, 
কাধ্যাশ্রয়স্ত শরীরস্য স্ববিষয়োপলবেশ্চ কর্তৃ ণামিক্ত্রিয়াণাং বধো হিংসা, 
ন নিত্যস্যাত্বনঃ ৷ তত্র যহুক্তং “তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেইপি তন্নিত্যতা৮- 
দিত্যেতদযুক্তং । যস্য সন্বোচ্ছেদো! হিংসা তস্য কৃতহানমকৃতীভ্যাঁগম- 
শ্চেতি দোষঃ। এতাবচ্চৈতৎ স্যাৎ্, সত্তব্বোচ্ছেদো বা হিংসাইনুচ্ছিত্তি- 
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ধন্মকস্য সত্বস্য কার্ধ্যাশ্রয়কর্তুবধো বা, ন কঞ্রান্তরম্তি। সত্বোচ্ছেদশ্চ 
প্রতিষিদ্ধঃ, তত্র কিমন্যৎ ? শেষং যথাভূতমিতি। 


অথবা “কার্ধ্যাশ্রষ কর্তৃবধা*দিতি-_ কার্ধ্যাশ্য়ো দেহেন্দরিয়বুদ্ধি- 
ংঘাতো নিত্যন্তাত্বনঃ তত্র সুখছ্ুঃখপ্রতিসংবেদনং, তন্যাধিষ্ঠানমা শ্রয়ঃ, 
তদায়তনং তদৃভবতি, ন ততোহম্যদিতি স এব কর্তা, তন্নিমিত্তা হি সুখ- 
ইঃখসংবেদনস্ত নির্ববত্তিঃ, ন তমস্তরেণেতি। তন বধ উপঘাতঃ পীড়া, 
প্রমাপণং বা হিংসা, ন নিত্যত্বেনাত্োচ্ছেদঃ | তত্র যছুক্তং__ তদভাবঃ 
সাত্মকপ্রদাহেইপি তমিত্যতা।”দেতন্নেতি। 


অন্ভুবাদ। নিত্য আত্মার বধ হিংসা__ইহা৷ বলি না, কিন্তু অন্ুচ্ছিত্তি- 
ধন্মক সত্বের, অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদে বা বিনাশ নাই, এমন আত্মার 
কাধ্যাশ্য় শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা ( করণ ) 
ইন্ডরিয়বর্গের উপঘাতরূপ পীড়া, অথবা বৈকল্যরূপ প্রবন্ধোচ্ছেদ, অথবা 
মারণরূপ বধ, হিংসা । কার্য্য কিন্ত সুখ হুঃখের অন্থুভব, অর্থাৎ এই স্বত্রে 
কার্য” শব্দের দ্বার। সুখ-দুঃখের অস্ুভবরূপ কার্ধ্যই বিবক্ষিত ; তাহার 
( ন্ুখ-হুঃখান্ুভবের ) আয়তন বা অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় শরীর, কার্য্যাশ্রয় 
শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা ( করণ ) ইক্জ্রিয়বর্গের 
বধ হিংসা, নিত্য আত্মার হিংসা নহে। তাহা হইলে “সাত্মক শরীরের 
প্রদাহ হইলেও, সেই আত্মার নিত্যত্বশতঃ সেই পাতকের অভাব 
হয়”»--এই যে (পূর্ববপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। যাহার 
(মতে) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, তাহার (মতে ) কৃতহানি এবং অকৃতা- 
ভ্যাগম_ এই দোষ হয়। ইহা অর্থাৎ হিংসাপদার্থ এতাবম্মাত্রই হয়, 
(১) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, (২) অথবা অন্ুচ্ছেদধন্মক আত্মার কার্ধ্যাশ্রয় 
ও কর্তার অর্থাৎ শরীর ও ইন্জ্রিয়বর্গের বিনাশ হিংসা, কল্লাস্তর নাই, 
অর্থাৎ হিংসাপদার্থ সম্বদ্ধে পৃব্বোক্ত দ্বিবিধ কল্প ভিন্ন আর কোন কল্প 
নাই। ( তন্মধ্যে) আত্মার উচ্ছেদ প্রতিসিদ্ধ, অর্থাৎ আত্ম! নিত্যপদার্থ 
বলিয়া তাহার বিনাঁশ হইতেই পারে না, তাহা হইলে অর্থাৎ পৃব্বেক্ত 
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কল্পঘয়ের মধ্যে প্রথম কল্প অসম্ভব হইলে অন্য কি হইবে ? যথাতৃত 
শেষ অর্থাৎ আত্মার শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ, এই শেষ কল্পই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 


অথবা--কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধাৎ”-_-এই স্থলে “কার্যাশ্রয়” বলিতে 
নিত্য আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাত, তাহাতে অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত 
দেহা্দি-সংঘাতে স্ুখ-ছুঃখের অন্কুভব হয়, তাহার অর্থাৎ এ স্ুখ- 
হুঃখান্ুভবরূপ কার্য্যের অধিষ্ঠান আশ্রয়, তাহার ( সুখ-ছুঃখান্ুভবের ) 
আয়তন ( আশ্রয় ) তাহাই ( পৃর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই ) হয়, তাহা 
হইতে অন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংবাত ভিন্ন আর কোন পদার্থ 
( স্ুখ-ছুঃখান্ুভবের আয়তন ) হয় না। তাহাই কর্তা, যেহেতু সুখ- 
ছুঃখান্থুভবের উৎপত্তি তন্নিমিত্তিক, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেহাদি-সংঘাত- 
নিমিত্তকই হয়, তাহার অভাবে হয় না। [ অর্থাৎ স্মত্রে “কার্ধ্যাশ্রয়কর্তৃ” 
শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, স্ুখ-ছুঃখান্লভবরূপ কার্য্ের আশ্রয় বা 
অধিষ্ঠানরূপ কর্ত। দেহাদি-সংঘাত ] তাহার বধ কি না উপঘাতরূপ গীড়া, 
অথব। প্রমাপণ, (মারণ ) হিংসা, নিত্যত্ববশতঃ আত্মার উচ্ছেদ হয় না, 
অর্থাৎ আত্মার বিনাশ অসম্ভব বলিয়! তাহাকে হিংসা বল! যায় ন!। 
তাহা হইলে “সাত্বক শরীরের প্রদাহ হইলেও আত্মার নিত্যত্ববশত: 
সেই পাঁতকের অভাব হয়”-এই যে ( পূর্ব্বপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ইহ! 
নহে; অর্থাৎ উহ! বল! যায় না। 

টিপ্পনী । আত্ম দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্যপদার্থ, কারণ, আত্ব। 
দেহাদি-সংঘাতমাত্র হইলে প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। 
মহঘি পৃবেবাক্ত চতুর্থ সূত্রের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া পরবত্তী 
পঞ্চম সত্তরের দ্বারা উহাতে পব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহাদি-সংঘাত 
ভিন্ন নিত্য, এই পিদ্ধাস্তেও প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না । 
কারণ, দেহাদির বিনাশ হইলেও নিত্য আত্মার বিনাশ যখন অসম্ভব, তখন 
প্রাণি-হিংসা হইতেই পারে না । সুতরাং পাপের কারণ ন৷ থাকায়, পাপ 


হইবে কিব্পে? মহঘি এই প্ব্বপক্ষের উত্তরে এই স্ুত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, নিত্য আত্বার বধ বা! কোনরূপ হিংসা হইতে পারে 
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না-ইহ] সত্য, কিন্ত প্র আত্বার সুখ-দুঃখভোগরূপ কাধ্যের আশ্রয় 
অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ যে শরীর, এবং স্ব স্ব বিঘয়ের উপলব্ধির কর্তী। ব 
সাধন যে ইন্দট্রিয়বর্গ, উহাদিগের বধ বা যে কোনবপ হিংসা হইতে পারে । 
উচ্বাকেই প্রাণিহিংসা বলে। অর্থাৎ প্রাণিহিংসা বলিতে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে 
আস্মার বিনাশ বুঝিতে হইবে না। কারণ, আত্মা “অনুচ্ছিতিধন্মক?, 
অথাৎ অনুচ্ছেদ বা অবিনশুরত্ব আত্মার ধর্ম | সুতরাং প্রাণিহিংসা বলিতে 
আত্বার দেহ ব ইক্ড্িয়বর্গের কোনরূপ হিংসাই বুঝিতে হইবে । এ হিংসা 
সম্ভব হওয়ারি, তজ্জন্য পাঁপও হইতে পারে ও হইয়া থাকে | পৃব্বোক্তরূপ 
প্রাণি-হিংসাই শাস্ত্রে পাপজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে । সাক্ষাৎসম্বদ্ধে 
আত্মনাশকেই প্রাণিহিংসা বলা হয় নাই । কারণ তাহা অসম্ভব । যে 
শীস্র নিব্বিবাদে আঘ্বার নিত্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রে তাত্বার 
নাশই প্রাণিহিংসাও পাপজনক বলিয়া কথিত হইতে পারে ন | দেহদির 
সহিত সশ্বন্ধবিশেঘ যেমন আত্বার জন্ম বলিয়। কথিত হইয়াছে, তদ্রপ এ 
সম্বন্ধবিশেষের বা চরমপ্রাণ-সংযোগের ধ্বংসই আত্বার মরণ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । বস্তুতঃ আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য মরণ নাই | বৈনাশিক বৌদ্ধ 
সমপ্রদায়ের কথা এই যে, আত্বার ধ্বংসরূপ মুখ্য হিংস। ত্যাগ করিয়া, 
তাহার গৌণহিংসা কল্পনা করা সমুচিত নহে । আঁআ্বাকে প্রতিক্ষণবিনাশী 
দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিলে, তাহার নিজেরই বিনাশরূপ মুখ্য হিংসা হইতে 
পারে | এতদূত্তরে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, যাহার মতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
আত্মার উচ্ছেদই হিংসা, তাহার মতে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোঁঘ 
হয় । পুব্বোক্ত চতুর্থ সৃত্রভাষ্যে ভাঘ্যকার ইহার বিবরণ করিয়াছেন । 
সুতরাং আত্মকে অনিত্য বলিরা তাহার উচ্ছেদ বা বিনাশকে হিংসা বল! 
যায় না। আত্মাকে নিত্যই বলিতে হইবে । আত্বার উচ্ছেদ, অথবা 
আত্মার দেহাদির কোনরূপ বিনাশ--এই দুইটি কল্প ভিন্ন আর কোন কল্পকেই 
প্রাণিহিংসা বলা যায় না | পৃব্বোক্ত কৃতহানি প্রভৃতি দোঘবশত: আঁত্বাকে 
যখন নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, তখন আত্মার উচ্ছেদ এই 
প্রথম কল্প অসন্ভব | সুতরাং আত্বার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে কোনব্ূপ 
বিনাশকেই প্রাণিহিংস। বলিয়৷ গ্রহণ করিতে হইবে | শরীরের নাশ 
করিলে যেমন হিংসা হয়, তদ্রপ চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাটন করিলেও 
হিংসা হয় ॥ এজন্য ভাঘ্যকার সত্রোক্ত “বধ"' শব্দের ব্যাখ্যায় “উপধাত+,, 
“বৈকল্য” ও পপ্রমাপণ'' এই তিন প্রকার বধ বলিয়াছেন । নউপধাত।? 
বলিতে পীড়া । “বেকল্য' বলিতে পৃব্বতন কোন আকৃতির উচ্ছেদ । 
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প্রমাপণ! শব্দের অর্থ মারণ । আত্মা জুখ-দুঃখসভোগরূপ কারের সাক্ষাৎ” 
সম্বন্ধে আশ্রয় হইলেও নিজ শরীরের বাহিরের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে 
পারেন না। সুতরাং আত্বার সুখন্দুখ ভোগরপ কাট্যের আয়তন বা 
অধিষ্ঠান শরীর | শরীর ব্যতীত যখন সুখ-্দুখ ভোগের সম্ভব নাই, 
তখন শরীরকেই উহার আয়তন বলিতে হইবে । পৃব্বোক্তরূপ আয়তন 
বা অধিষ্ঠান অর্থে “আশ্রয়” শব্দের প্রয়োগ করিরা সুত্রে “কাধ্যাশ্রয়” 
শব্দের দ্বারা মহঘি শরীরকে গ্রহণ করিয়াছেন । শরীর আত্মার “কার্য! 
স্থখ-দৃঃখ ভোগের “আশ্রয়” বা অধিষ্ঠান এজন্যই শরীরের হিংসা, আম্বার 
হিংসা বলিয়া কথিত হইয়৷ থাকে । মহঘি ইহা সুচনা করিতেই 
“শরীর? শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, শরার বুঝাইতে “কাধ্যা শ্রম! 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যার সূত্রে “কাধ্যা শ্রয়- 
কর্তৃ” শব্দটি দ্বন্থসমাস ! করণ অর্থে “করত” শব্দের প্রয়োগ বুঝিয়। 
ভাঘ্যকার প্রথমে সূত্রোক্ত “করত” শব্দের দ্বার স্ব স্ব বিঘয়ের উপলব্ধির 
করণ ইন্দ্রিয়বর্গকেই গ্রহণ করিয়া সৃত্রা্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত 
ইন্দ্রিয় বুঝাইতে “কত্তৃ** শব্দের প্রয়োগ সমীচীন হয় না। “করণ” 
বা “ইন্দ্রিয় শব্দ ত্যাগ করিয়া মহঘির “কর্ত' শব্দ প্রয়োগের কোন 
কারণও বুঝা যায় না | পরন্ত যে যুক্তিতে শরীরকে “কাধ্যাশ্রর* বলা 
হইরাছে, সেই যুক্তিতে শরীর, ইন্ড্রির ও বুদ্ধির সংঘাত অর্থাৎ দেহ 
বহিরিক্ত্িয় এবং মনের সমষ্টকেও কারাশ্রয় বলা যাইতে পারে । শরীর 
ইন্দ্রিয় ও মন ব্যতীত আত্বার কার্য সুখ-দুঃংখভোগের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। সুতরাং সুত্রোক্ত “কাধ্যাশ্রম” শব্দের দ্বারা শরীরের ন্যায় 
পৃব্রোক্ত তাৎপধ্যে-ইন্ট্রিয়েরও বোধ হইতে পারায়, ইন্দ্রিয় বুঝাইতে 
মহঘির “কর্তৃ” শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক । ভাঘ্যকার এই সমস্ত চিন্তা 
করিয়৷ শেঘে সৃত্রোক্ত “কাধ্যাশ্রয়কর্তৃ* শব্দটিকে কর্মুধারয় সমাসরূপে 
গ্রহণ করিয়৷ তদ্দারা “কাধ্যাশ্রর” অর্থাৎ নিত্য-আঘার দেহ, ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধির সংঘাতব্ূপ যে কর্তা, এইরূপ প্রকৃতার্থের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 
মহঘির সিদ্ধান্তে দেহাদিসংঘাত বস্তৃতঃ জুখঃ-দুঃংখভোগের কর্তা না হইলেও 
অসাধারণ নিমিত্ত | আত্মা থাকিলেও প্রলয়দি কালে তাঁহার দেহাদি- 
সংঘাত না থাকায়, স্ুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে মা। সুতরাং এ দেহাদি- 
সংঘ/ত কর্তৃতল্য হওয়ায়, উহাতে “কর্ত্' শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে । আত্মার দেহাদিসংঘাতের যে কোনরূপ বিনাশই 
আত্বার হিংসা বলিয়া কথিত হয় কেন? ইহা। সূচনা করিতে মহথি 
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“কাধ্যাশ্রয়”* শব্দের পরে আঁবার কর্ত্ত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন । 
যে দেহাদিসংঘাত ব্যবহারকালে কর্তা বলিয়া কথিত হইয়। থাকে, তাহার 
যে কোনরূপ বিনাশই প্রকৃত কর্তা নিত্য আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হয়। 
বন্ততঃ নিত্য আত্মার কোনরূপ বিনাশ বা হিংসা নাই | স্মুতর!ং পব্ব- 
সুত্রোক্ত পৃৰ্বপক্ষ সাধনের কোন হেতু নাই | বাত্তিককারও শেষে ভাষ্য- 
কারের ন্যায় কর্ম্ধারয় সমাস গ্রহণ করিয়া পৃব্বোক্তরূপে স্ত্রা্থ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন || ৬ || 


শরীরব্যতিরেকাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত 1২|। 
রাঃ 0 জপ 
ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা । 
অন্থবাদ। এই হেতু বশত:ও আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন । 


সূত্র। সব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥৭।২০৫।॥ 


. অন্কুবাদ। যেহেতু “সব্যদৃষ্ট” বস্তুর ইতরের দ্বারা অর্থাৎ বাম 
চক্ষুর বার! দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর ছারা প্রত্যভিজ্ঞা হয় । 


ভাষ্য । পৃবর্বাপরয়োবিবজ্ঞানয়োরে কবিষয়ে প্রাতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভি- 
জ্ঞান তমেবৈতহি৯ পশ্ঠামি যমজ্ঞাসিষং স এবায়মর্থ ইতি । সব্ন 
চক্ষুষা দৃষ্টস্তেতরেণাপি চচ্ষুষা প্রত্যভিজ্ঞানাদ্যমদ্রাক্ষং তমেবৈতহি 
পণ্যামীতি। ইন্দ্রিয়চৈতন্টে তু নাম্যদৃষ্টমন্যঃ প্রত্যভিজানাভীতি প্রত্যভি- 
জ্ঞান্থুপপত্তিঃ | অস্তি ত্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং, তম্মাদিক্ড্রিযব্যতিরিক্তশ্চেতনঃ। 

অন্থুবাদ। পূর্ব ও পরকালীন দুইটি জ্ঞানের একটি বিষয়ে 
প্রতিসন্ধিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, ( যেমন ) 
“ইদানীং তাহাকেই দেখিতেছি, যাহাকে জানিয়াছিলাম, সেই পদার্থ ই 
এই ।৮ (স্ুত্রার্থ) যেহেতু বামচক্ষুর ছারা দৃষ্ট বস্তর অপর অর্থাৎ 
দক্ষিণচন্ষুর দ্বারাও প্যাহাকে দেখিয়াছিলাম, ইদানীং তাহাকেই 

১। তন মানসমনুব্যবসায়লক্ষণং প্রত্যভিজানং ভাঙ্বাকারো দর্শয়তি 


“তমেবৈতহী”তি ॥। ব্যবসায়ং বাহোন্দ্রিয়জং প্রত্যতিজ্ঞানমাহ "সদ এবায়মথ” ইতি । 
অস্যেব চানুব্যবসায়ঃ পৃবস্বঃ ।--তাৎপধ্যটীকা ৷ 
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দেখিতেছি”__এইবপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু, 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে চঙ্ষুরিন্দ্িয়ই দর্শনের কর্তা হইলে, অন্য ব্যক্তি 
অন্যের দৃষ্ট বস্ত প্রত্যভিজ্ঞা করে না, এজন্য প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি 
হয় না। কিন্তু এই ( পুব্বোক্তবূপ) প্রত্যভিজ্ঞা আছে, অতএব 
চেতন অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন । 


টিপ্পনী | ইন্দ্রিয় আত্বা নহে, আঁত্বা ইন্দ্রিয় ভিন্ন নিত্যপদাঞ্ধ,এই 
সিদ্ধান্ত অন্য যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য মহঘি এই প্রকরণের 
আরম্ত করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ““সব্যদৃষ্ট বন্তর 
অপরের দ্বারা প্রত্যতিজ্ঞা হয়|” সুত্রে “সব্য” শব্দের দ্বারা বাম অর্থ 
গ্রহণ করিলে “ইতর” শব্দের দ্বারা বামের বিপরীত দক্ষিণ অর্থ বুঝা যাঁয়। 
এই সূত্রে চক্ষরিক্দ্রিয়বোধক কোন শব্দ না থাকিলেও পরবত্তী সূত্রে মহঘির 
“নাসাস্থিবাবহিতে” এই বাক্যের প্রয়োগ থাকায়, এই সূত্রের তাৎপধ্য বুঝা 
যায় যে, “সব্যদৃষ্ট? অর্থাৎ বামচক্ষর দ্বার দৃষ্ট বস্ত দক্ষিণ চক্ষর ছারা 
প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সুতরাং চক্ষরিন্দ্রির জাত্ব। নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, 
চক্ষুরিন্দ্রির চেতন বা আত্বা হইলে, উহাকে দশন ক্রিয়ার কর্তা বলিতে 
হইবে | চক্ষরিক্ত্রিয় দ্রষ্টা হইলে চক্ষরিক্দ্িয়েই এ দর্শন জন্য সংস্কার 
উৎপন্ন হইবে । বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিক্দ্রির দুইটি | বামচক্ষ 
যাহ] দেখিয়াছে, বামচক্ষুতেই তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, বামচক্ষুই 
পুনরায় এ বিঘরের জ্মরণপৃব্বক প্রত্যভিজ্ঞ করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু 
উহার প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না । কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্ত অন্য 
ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না, ইহা সব্বসন্মত। কোন পদাখ- 
বিঘয়ে ক্রমে দৃইটি জ্ঞান জন্মিলে পব্বজাত ও পরজাত এ জ্ঞানদ্বয়ের 
এক বিধয়ে প্রতিসিন্ধরূপ যে জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ এ জ্ঞান্দয়ের এক- 
বিষয়কত্বরূপে যে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে, উহাই এই সূত্রে পপ্রত্যভিজ্ঞান?' 
শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে । ভাঁঘ্যকার প্রথমে ইহা বলিয়া, উহার 
উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন । ঞ্তমেবৈ তহি পশ্যামি* অর্থাৎ “তাহাকেই 
ইদানীং দেখিতেছি'* এই কথার দ্বাহা ভাঘ্যকার প্রথমে এ মান প্রত্যক্ষ ্বর্প 
প্রত্যতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন | জ্ঞাতি বিঘয়ের বহিরিক্জিয় জন্য ব্যবসায়বপ 
প্রত্যভিজ্ঞানও হইয়া থাকে । ভাঘ্যকার “স এবায়মর্ এবং কথার 
দ্বারা শেঘে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন । উহার পৃব্রে “যমজ্ঞাসিঘং*+, 
অর্থাৎ ্যাহাকে জানিয়াছিলাম''_-এই কথার ছ্বার শেঘোক্ত ব্যবসাররূপ 


৪০ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ, 


প্রত্যতিজ্ঞ/র অনুবাবসায় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত)ভিজ্ঞা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । পৃব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান “পপ্রতিসন্ধি', পপ্রতিসন্ধান।? 
ও “প্রত্যভিজ্ঞীন'* এই সকল নামেও কথিত হইয়াছে । উহা আবর্বগ্রই 
প্রত্যক্ষবিশেষ এবং জ্মরণ জন্য । জ্মরণ ব্যতীত কুত্রাপি প্রত্যভিজ্ঞা 
হইতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ জন্মে না। একের দৃষ্ট 
বস্ততে অপরের সংস্কার না হওয়ায়, অপরে তাহ] স্মরণ করিতে পারে না, 
সুতরাং অপরে তাহ] প্রত্যতিজ্ঞাও করিতে পারে না। কিন্তু বামচক্ষুর 
বারা কোন বস্ত দেখিয়৷ পরে ( এ বাম চক্ষঃ নষ্ট হইয়। গেলেও ) দক্ষিণ 
চক্ষর দ্বার এ বস্তকে দেখিলে, “যাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই 
দেখিতেছি*-_এইবূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। পুবেরবক্তরাপে পূব্বজাত ও পরজাত এ প্রত্ক্ষদ্ধয়ের এক- 
বিঘয়ত্বরাপে যে প্রত্যভিজ্ঞা, তদ্দারা এ প্রত্যক্ষদ্বয় যে এককত্ত ক, অর্থাৎ 
একই কত্ত! যে, একই বিঘয়ে বিভিন্নকালে এ দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় | বামচক্ষ প্রথম দর্শনের কর্তা হইলে দক্ষিণ- 
চক্ষু পৃব্বোক্তরূপ প্রত্যতিজ্ঞ করিতে পারে না । কারণ, একের দুষ্ট 
বস্ত অপরে প্রত্যতিভ্ঞ/ করিতে পারে না। ফলকথা, চক্ষরিক্ত্িয় দশন 
ক্রিয়ার কর্তা আত্বা নহে । আত্ব/। উহা হইতে ভিন্ন, এ বিঘয়ে মহঘি 
এখানে পব্রোজরূপ প্রত্যভিভ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদশন করিয়াছেন । 
রূমে ইহ] পরিস্ফুট হইবে 11৭11 


সুত্র। নৈকক্সিন্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বাভিমানাৎ ॥৮॥২০১॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পুবেবাক্ত কথা বলা যায় না। 
কারণ, নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত একই চক্ষুতে দিতে ভ্রম হয়। 
ভাষ্য । একমিদং চক্ষুর্মধ্যে নাসাস্থিব্যবহিতং, হস্তান্তৌ গৃহ্ৃমাণৌ 
দিত্বাভিমানং প্রযোজয়তো মধ্যব্যবহিতস্থয দীর্ঘস্তেব। 
অন্নুবাদ । মধ্যভাগে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এই চক্ষু 
এক । মধ্যব্যবহিত দীর্ঘ পদার্থের ন্যায় সেই একই চক্ষুর অন্তভাগদবয় 
য়মীন হইয়া ( তাহাতে ) দ্বিত্বভ্রম উৎপন্ন করে। 


টিপ্পনী | পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহঘি এই সত্রের দ্বার পৃব্বপক্ষ প্রকাশ 


৯স্ও ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৪১ 


করিয়াছেন । পৃব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক | বাম ও 
দক্ষিণ ভেদে চক্ষরিন্রিয় বস্তত দুইটি নহে । ভ্যমন, কোন দীর্ঘ সরোবরের 
মব্যদেশে সেতু নির্মাণ করিলে এ সেতু-ব্যবধানবশতঃ এ সরোবরে 
দ্বিত্ত্রম হয়, বস্ততঃ কিন্ত ত্র সরোবর এক, তন্রপ একই চক্ষুরিল্দ্রিয 
ব্রনিম়নস্থ নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাকার, এর ব্যবধানবশতঃ উহাতে 
দ্িত্ব ত্রম হয়। চক্ষরান্দ্রয়ের একত্বই বাস্তব, দ্বিত্ব কারননিক । নাসিকার 
অস্থির ব্যবধানই উহাতে দ্বিত্ব কল্পন! বা দ্বতবব্রমের নিমিত্ত । চক্ষুরিক্দ্রিয 
এক হইলে বাম চক্ষর দুষ্ট বস্তু দক্ষিণ চক্ষু প্রত্যতিজ্ঞা করিতে পারে । 
কারণ, বাম ও দক্ষিণ চক্ষু বস্ততঃ একই পদার্থ । সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত 
হেতুর দ্বারা সাধাসিদ্ধি হইতে পারে লা |1৮|| 


সুত্র। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশা নৈকত্বং ॥৯২০৭। 


অন্থুবাদ। (উত্তর) একের বিনাশ হইলে, দ্বিতীয়টির বিনাশ না 
হওয়ায় ( চক্ষুরিক্িয়ের ) একত্‌ নাই। 


ভাষ্য । একস্রিন্,পহতে চোছ্ধতে ব। চক্ষুষি দ্বিতীয়মবতিষ্ঠতে 
চক্ষুবিবধয় গ্রহণলিঙ্গং, তস্মাদেকন্ত্য ব্যবধানানুপপত্তিঃ | 


অন্ুবাদ। এক চক্ষু উপহত অথবা উৎপাটিত হইলে, “বিষয়, 
গ্রহণলিঙ্গ” অর্থাৎ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ বা সাধক, 
এমন দ্বিতীয় চক্ষুঃ অবস্থান করে, অতএব একের ব্যবধানের উৎপত্তি 
হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত আছে, 
ইহা বলা যায় না । 


টি্পনী। পব্বোক্ত পরবর্বপক্ষের উভরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, চক্ষরিক্িয় এক হইতে পারে না। কারণ, কাহারও 
এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু থাকে । দ্বিতীয় চক্ষু না থাকিলে, 
তখন তাহার বিঘয়গ্রহণ অর্থাৎ কোন বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। কিন্তু কাণ ব্যক্তিরও অন্য চক্ষর দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে, স্থু-রাং তাহার এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু আছে, ইহা 
স্বীকাধ্য | ভাঘ্যকার এ দ্বিতীয় চক্ষৃতে প্রমাণ-স্চনার জন্যই উহার 
বিশেঘণ বলিয়াছেন, “বিঘয়গ্রহণ লিঙ্গং' | ফলকথা, যখন কাহারও 


৪২ | হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১অ 


একটি চক্ষু কোন কারণে ট্রপহছত বা বিনষ্ট হইলে অথবা উৎপাটিত 
হইলেও, দ্বিতীয় চক্ষু থাকে,* উহ্ধার দ্বারা সে দেখিতে পায়, তখন 
চক্ষুরিক্ড্রিয় দুইটি, ইহা স্বীকা্ধ্য | চক্ষরিজ্্রিয় বস্তুতঃ এক হইলে কাণ- 


ব্যক্তিও অন্ধ হইয়! পড়ে । সুতরাং একই চক্ষ্রিন্দ্রিয় ব্যবহিত আছে, 
ইহা। বলা যায় না || ৯ 


সুত্। অবয়বনাশেহপ্যব্য়ব্যুপলব্ধেরহেতুঃ ১০২০৮) 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) অবয়বের নাশ হইলেও অবয়বীর উপলব্ধি 


হওয়ায়, অহেতু__অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে ষে হেতু বলা হইয়াছে, উহা! হেতু 
হয় না। 


ভাষ্য । একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশাদিত্যহেতুঃ । কম্মা? বৃক্ষস্থ 
হি কান্থুচিচ্ছাখাস্ু চ্ছিন্নান্থপলভ্যত এব বৃক্ষঃ। 


অনুবাদ । একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়টির অবিনাশ __ইহা৷ হেতু 


নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বৃক্ষের কোন কোন শাখা 
ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ উপলব্ধই হইয়া থাকে। 


টিপ্পনী | পৃব্র্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, এক চক্ষুর বিনাশ হইলেও 
দ্বিতীয়টির বিনাশ হয় না, এই হেতুতে যে, চক্ষরিক্জিয়ের স্বিন্ব সমর্থন 
করা হইয়াছে, উহা! করা যায় না। কারণ, উহ। এ সাধ্যগাধনে হেতুই 
হয় শা । যেমন, বৃক্ষের অবয়ব কোন কোন শাখা বিনষ্ট হইলেও 
বৃক্ষরূপ অবয়বীর উপলব্ধি তখনও হয়, শাখাদি কোন অবয়ববিশেঘের 
বিনাশে বৃক্ষরূপ অবয়বীর নাশ হয় না, তন্রপ একই চক্ষরিক্দ্রিয়ের কোন 
অবয়ব বা অংশবিশেষের বিনাশ হইলেও, একেবারে চক্ষরিব্দ্ির বিনষ্ট 
হইতে পারে না। একই চক্ষরিন্্িয়ের আধার দুইটি গোলকে যে দুইটি 
কৃষ্ণসার আছে, উহা এ একই চক্ষুরিজ্রিয়ের দূইটি অধিষ্ঠান । উহার 
অন্তর্গত একই চক্ষরিন্্রিয়ের এক অংশ বিনষ্ট হইলেই তাহাকে “কাণঃ 
বল৷ হয় | বস্ততঃ তাহাতে চক্ষুরিক্দ্রিয়ের অন্য অংশ বিনষ্ট না হওয়ায়, 
একেবারে চক্ষুরিজ্দিয়ের বিনাশ হইতে পারে না। কোন অবয়বের 
বিনাশে অবয়বীর বিনাশ হয় না। সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব সমর্থন কর! যায় না, উহা অহেতু || ১০॥ 
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সূত্র। দৃষ্টান্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥১১।২০১।॥ 
অন্থুবাদ । ( উত্তর ) দৃষ্টাত্ত-বিরোধ-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় ন!। 


ভাষ্য । ন কারণদ্রব্যস্য বিভাগে কার্ধ্যদ্রব্যমবতিষ্ঠতে নিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাৎ । বহুঘবয়বিধু যস্ত কারণানি বিভক্তানি তম্ত বিনাশঠ যেষাং 
কারণান্বিভক্তানি তান্বতিষঠস্তে । অথবা দৃশ্যমানার্থবিরোধো তৃষ্টান্ত- 
বিরোধঃ | মৃতস্ত হি শিরঃকপালে দ্বাববটো৷ নাসাস্থিব্যবহিতৌ চক্ষুষঃ 
স্থানে ভেদেন গৃহ্েতে, ন চৈতদেকম্মিন্‌ নাসাস্থিব্যবহিতে সম্ভবতি । 
অথবা একবিনাশস্তানিয়মাৎ দ্বাবিমীবর্থেী, তৌ চ পৃথগাবরণোপঘাঁতা- 
বন্ুমীয়েতে বিভিন্নাবিতি | অবগীড়নাচ্চৈকস্ত চক্ষুষো রশ্মিবিষয়সম্লিকর্ষস্ত 
ভেদাদৃদৃশ্যভেদ ইব গৃহাতে, তচ্চৈকতবে বিরুধ্যতে । অবগীড়ননিবৃতৌ 
চাতিন্নপ্রতিসন্ধানমিতি । তন্মাদেকস্ ব্যবধানান্ুপপত্তিঃ 


অনুবাদ । (১) কারণ-দ্রব্যের বিভাগ হইলে, কার্য্য-দ্রব্য অবস্থান 
করে না, অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ হইলে, অবয়বী থাকে না । 
কারণ, ( কাধ্যদ্রব্য থাকিলে তাহার ) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বনু 
অবয়বার মধ্যে যাহার কারণগুলি বিভক্ত হইয়াছে, তাহার বিনাশ 
হয়; যে সকল অবয়বীর কারণগুলি বিভক্ত হয় নাই, তাহারা অবস্থান 
করে ! অর্থাৎ বৃক্ষরূপ অবয়বীর কারণ এ বৃক্ষের অবয়বের বিভাগ ব৷ 
বিনাশ হইলে বৃক্ষ থাকে না-_পূর্র্বজাত সেই বৃক্ষও বিনষ্ট হয়, 
স্থতরাং পূরববপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টান্ত-বিরোধ- 
বশতঃ চক্ষুরিন্দ্িয়ের দ্বিত্ব প্রতিষেধ হয় না। ] (২) অথবা দৃশ্যমান 
পদার্থের বিরোধই “দৃষটান্ত-বিরোধ” । মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষুর 
স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত ছুইটি “অবট* ( গর্ত ) ভিন্ন- 
রূপেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এক চক্ষু হইলে, 
ইহা (পূর্ব্বোক্ত ছুইটি গর্তের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ) সম্ভব হয় না। 
(৩) অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত, অর্থাৎ চঙ্ষুরিক্দ্িয় এক 


88 | স্যায়দর্শন [ ৩অণ্। ১আৎ 


হইলে, তাহার বিনাশের নিয়ম থাঁকে না, এ জন্য, ইহা ( চক্ষুরিক্ড্রিয় ) 
ছুইটি পদার্থ এবং সেই দুইটি পদার্থ পৃথগাবরণ ও পুথগুপঘাত, 
অর্থাৎ উহার আবরণ ও উপঘাত পৃথক, ( সুতরাং) বিভিন্ন বলিয়া 
অন্থুমিত হয়। এবং এক চক্ষুর অবগীড়নপ্রযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বারা 
নাসিকার মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়। ধরিলে, তৎপ্রযুক্ত রশ্মি 
ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের ভেদ হওয়ায়, দৃশ্য-ভেদের ন্যায়, অর্থাৎ একটি 
দৃশ্য বস্তু ছুইটির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কিন্তু ( চক্ষুরিক্দ্রিয়ের ) একত্ব 
হইলে বিকুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চ্ষুরিক্দ্িয় এক হইলে অবপীড়নপ্রযুক্ত 
পুর্ব্বোক্তরূপ এক বস্তুর দ্বিত্ভ্রম হইতে পারে না; অবপীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই ( সেই বস্তর ) অভিন্ন প্রতিসন্ধান হয়_অর্থাৎ তখন তাহাকে 
এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যবধানের 


উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা 
ব্যবহিত আছে- ইহা! বলা যায় না। 


টিপ্পনী | ভাঘ্যকারের মতে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা পৃববসূত্রোক্ত 
মতের নিরাশ করিয়া চক্ষরিজ্িয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার এই সূত্রের তিন প্রকার ব্যাখ্যার ছারা মহঘির তাৎপধ্য 
বুঝাইয়াছেন | প্রথম ব্যাখ্যার তাৎপধ্য এই যে, কারণ-দ্রব্য অর্থাৎ 
অবয়বের বিনাশ হইলেও, যদি কাধ্য-দ্রব্য ( অবয়বী ) থাকে, তাহ? 
হইলে এ কার্ধ্য-দ্রব্যের কোনদিনই বিনাশ হইতে পারে না; উহা নিত্য 
হইয়া পড়ে । কিন্ত বৃক্ষাি অবয়বী জন্য-দ্রব্য, উহা নিত্য হইতে 
পারে না, উহার বিনাশ অবশ্য স্বাকার্য্য | সুতরাং অবয়বের নাশ হইলে, 
পব্বজাত সেই অবয়বীর নাশও অবশ্য স্বীকার. করিতে হইবে 1 অবয়ব- 
বিশেঘের নাশ হইলেও, অবিনষ্ট অন্যান্য অবয়বগুলির দ্বারা তখনই 
তজ্জাতীয় আর একটি অবয়বীর উৎপত্তি হওয়ায়, সেখানে পরজাত সেই 
অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । বৃক্ষেয় শাখাবিশেষ নষ্ট হইনে, সেখানে 
পৃর্বজাত সেই বৃক্ষও নষ্ট হইয় যায়, অবশিষ্ট শাখাদির দ্বারা সেখানে যে 
বৃক্দান্তর উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। স্ুতরাং পৃর্বপক্ষবাদীর 
অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই, উহা বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বৃক্ষার্দি 
কাধ্যদ্রব্যের অবয়ববিশেঘের নাশ হইলে, এর বৃক্ষাদিরও নাশ হইয়া থাকে । 
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নচেৎ উহার কোঁনপিনই নাশ হইতে পারে না, উহা নিত্য হইয়। পড়ে। 
এইর্াপ চক্ষুরিক্দ্িয় একটিমাত্র কার্ধয-দ্রব্য হইলে, উহারও কোন অবয়ব- 
বিশেঘের নাশ হইলে, সেখানে উহছারও নাশ স্বীকার্ধয | কিস্তু সেখানে 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একেবারে বিনাশ না৷ হওয়ায়, উহা বাম ও দক্ষিণ ভেদে 
দইটি, ইহ সিদ্ধ হয় । উহু বিভিন্ন দুইটি পদার্থ হইলে, একের বিনাশে 
অপরটির বিনাশ হইতে পারে না, কাণ ব্যক্তি অন্ধ হইতে প্রারে না। 
প্ৰবপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি বুক্ষাদিস্বলে অবয়ববিশেঘের 
নাশ হইলে, পুব্বজাত সেই বৃক্ষাদির নাশ স্বীকার করিয়া, তজ্জাতীয় অপর 
বৃক্ষাদির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে চক্ষরিক্তিয়স্থালেও 
তাহাই হইবে । সেখানেও একই চক্ষরিন্দিয়ের কোন অবয়ববিশেঘের 
নাশ হইলে, অবশিষ্ট অবয়বের দ্বারা অন্য একটি ঢক্ষরিজ্িয়ের উৎপত্তি 
হওয়ায়, তদ্দারাই তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইবে, বিভিন্ন দুইটি 
চক্ষুরিক্ড্রিয় স্বীকারের কারণ কি? ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয়া, 
দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা দৃশ্যমান পদার্থ- 
বিরোধই এই সূত্রে মহঘির অভিমত “দৃষ্টান্ত-বিরোধ” | শ্মশানে মৃত 
ব্যক্তির যে শিরঃকপাল (মাথার খুলি ) পড়িরা থাকে, তাহাতে চক্ষুর 
স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত দুইটি পৃথক্‌ গর্ত দেখ যায়। 
তদ্দারা৷ এ দুইটি গর্তে যে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি চক্ষুরিক্রিয় ছিল, ইহা বুঝা 
যার । চক্ষুরিত্দ্রিয় এক হইলে, মৃত ব্যক্ির শিরংকপালে চক্ষুর আধার 
দুইটি পৃথক গর্ত দেখা যাইত না। এ দূইটি গর্ত দৃশ্যমান পদার্থ হওয়ায়, 
উহাতে “দৃষ্টান্ত” বল! যায়। চক্ষুরিন্দ্িয়ের একত্বপক্ষে শ্রী “দৃষ্টান্ত- 
বিরোধী” হওয়ায়, চক্ষুরান্দ্রয়ের দ্বিত্বের প্রতিঘেধ করা যায় না, উহার 
দিত্বই স্বীকাধ্য--ইহাই দ্বিতীয় কল্পে সূত্রকারের তাৎপর্্যার্থ | পূব্বপক্ষবাদী 
বলিতে পারেন যে, চক্ষুরিক্দ্রিয়ের আধার দুইটি গর্ত দেখা গেলেও 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বের কোন বাধা হয় না। একই চক্ষরিন্দ্রিয় নাসিকার 
অস্থির দ্বার) ব্যবহিত দুইটি গোলকে থাকিতে পারে । গোলক বা গর্তের 
দ্বিত্বের সহিত চক্ষরিন্দ্রয়ের একত্বের কোন বিরোধ নাই । ভাঘ্যক!র 
এই কথা মনে করিয়া, তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, 
অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত পৃথগাবরণ ও পৃথগুপধাত দুইটি 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ই বিভিন্নরপে অনুমানসিদ্ধ | ভাঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে, 
চক্ষুরিক্রিয় এক হইলে বাম চক্ষুরই বিনাশ হইয়াছে, দক্ষিণ চক্ষুর বিনাশ 
হয় নাই, এইরাপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। বাম চক্ষুর বিনাশে দক্ষিণ 
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চক্ষুরও বিনাশ হইয়া পড়ে । কিন্তু পূর্বোজ্ঞরূপ বিনাশ-নিয়ম অর্থাৎ বাম 
চক্ষর নাশি হইলেও দক্ষিণ চক্ষর বিনাশ হয় না, এইরাপ নিয়ন দেখা যায় ! 
সুতরাং চক্ষরিক্রিয় পরস্পর বিভিন্ন দূইটি পদার্থ এবং এ দইটি চক্ষ্রিন্দ্িয়ের 
আবরণও পৃথক এবং উপঘাত অর্থাৎ বিনাশও পৃথক, ইহা, অনুমানসিদ্ধ 
হয় | তাহা হইলে বাম চক্ষুর উপধাত হইলেও, দক্ষিণ চক্ষুর উপঘাত 
হইতে পারে না। বাম ও দক্ষিণ বলিয়া কেবল নামতেদ করিলে, 
তাহাতে বস্ততঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভেদ না হওয়ায়, বাম চক্ষর নাশে দক্ষিণ 
চক্ষুরও নাশ হইবে । তাহা হইলে পৃব্বোক্তরূপ বিনাঁশ-নিয়ম থাকে না। 
পব্বোক্তবূপ বিনাশ-নিয়ম দৃশ্যমান পদার্থ বলিয়া-_“দৃষ্টান্ত', উহার সহিত 
বিরোধবশতঃ চক্ষরিন্ড্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিঘেধ করা যায় না, ইহাই এইপক্ষে 
সূত্রার্থ । ভাঘ্যকার এই তৃতীয় কল্পেই শেষে মহঘির তাৎপর্ধ্য বর্ণনা করিতে 
আঁর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, এক চক্ষুর অবপীড়ন করিলে, অর্থাৎ 
অঙ্গলির দ্বারা নাসিকার মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, 
তখন এ চক্ষর রশ্টিমভেদ হওয়ায়, বিষয়ের সহিত উহার মন্িকর্ধের 
ভেদবশতঃ একটি দৃশ্য বস্তকে দূইটি দেখা যায় । এ অবপীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই, আবার এ এক বস্তকে একই দেখা যায় । একই চক্ষুরিন্দ্িয় 
নাসিকার অস্থির দ্বার ব্যবহিত থাকিলে, উহা! হইতে পারে না| সুতরাং 
চক্ষরিক্দ্রিয় পরম্পর বিভিন্ন দূইটি, ইহা ত্বীকাধ্য | ভাঘ্যকারের গঢ় 
তাথ্পধ্য মনে হয় যে, যদি একই চন্ষরিক্দ্িয় না।সকার অস্থির দ্বার! 
ব্যবহিত থাকিত, তাহা হইলে বাম নাসিকার মূলদেশে অঙ্গলির দ্বারা বাম 
চক্ষকে জোরে টিপিয়। ধরিলে, এ বাম গোলকস্থ সমস্ত রশ্মিই নাসিকার 
মূলদেশের নিম়পথে দক্ষিণ গোলকে চলিয়৷ যাইত, তাহ] হইলে সেখানে 
এক বস্তকে দুই বলিয়৷। দেখিবার কারণ হইত না । কিন্ত যদি নাসিকার 
মূলদেশের নিম্বপথ অস্থির দ্বার বন্ধ থাকে, যদি এঁ পথের চক্ষর রশ্মির 
গমনাগমন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেই কোন এক চক্ষকে 
অঙ্গলির দ্বারা জোরে টিপিয়া ধরিলে, তাহার সেই গোলকের মধ্যেই 
পৃবেরবোক্তরূপ অবপীড়নপ্রযুক্ত রশ্মির ভেদ হওয়ায়, একই দৃশ্য বস্তুর সহিত 
এ বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন সনিকধ হয় ! সুতরাং সেখানে এ কারণ জন্য 
একই দৃশ্য বস্তকে দুই বলিয়৷ দেখা যায় । সুতরাং বুঝ! যায়, চক্ষরিল্গিয় 
একটি নহে । নাসিকার মূলদেশের নিমপথে উহার রশ্মিসঞ্গরের সম্ভাবনা 
নাই । পৃথকৃ পৃথক্‌ দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয় পৃথকৃ পৃথক দুইটি গোলকেই 
থাকে । অঙ্গুলিপীড়িত চক্ষুই এই পক্ষে দৃষ্টান্ত । উহার সাহত বিরোধ- 
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বশতঃ চক্ষরিন্দ্রিয়ের দ্বিতের প্রতিঘেধ কর। যায় না, ইহাই এই চরমপক্ষে 
সুরোর্থ | 

ভাষ্যকার পুব্রোভরূপে সূত্রার্থরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া চক্ষুরিজ্রিয়ের 
একত্বসিদ্বান্তই সমর্থন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, চক্ষরিন্দ্িয় 
দইটি হইলে একই সময়ে শ্রী দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অতি সক্ষম 
মনের সংযোগ হইতে পারে না । মনের অতি সৃক্তাবশতঃ এক জময়ে 
কোন একটি চক্ষরিন্দ্রিয়ের সহিতই উহার সংযোগ হয় ইহা গৌতম 
সিদ্ধান্তানূসারে স্বীকাধ্য । তাহ! হইলে কাণ ব্যক্তি ও দ্বিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুঘ- 
প্রত্যক্ষের কোন বৈষম্য থাকে না। যদি দ্বিক্ষ ব্যক্তিরও একই 
চক্ষুরান্দ্রয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগ হয়, তাহা হইলে একচক্ষু 
ব্যক্তিরও এবপ মনঃসংযোগ হওয়ায়, এ উভয়ের সমভাবেই চাক্ষঘ-প্রতক্ষ 
হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাণ অথব! যে ব্যক্তি দ্বিচক্ষু হইয়াও একটি 
চক্ষকে আচ্ছাদন করিয়৷ অপর চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, ইহারা কখনও 
ছ্চক্ষ ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । কিন্তু একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 
দইটি অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে, দুইটি অধিষ্ঠান হইতে নির্গত তৈজস 
চক্ষরিক্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইতে পারায়, আবকলচক্ষু ব্যক্তি কাণ 
ব্যক্তি হইতে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে । এ উভয়ের বৈষম্য 
উপপন্ন হয় । পরভ্ত মহঘি পরে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-প্রকরণে বহিবিক্দ্রিয়র পঞ্চত্ব- 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, চক্ষুরিক্রিয়ের একত্বই তাহার অভিমত বুঝ 
যাঁয়। চক্ষরিক্দ্রি় দুইটি হইলে, বহিরিক্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত থাকে 
না। সুতরাং মহঘির পরবত্তী এ প্রকরণের সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষরিন্ড্রিয়ের 
দবিত্বসিদ্ধান্ত তাঁহার অভিমত বুঝা যায় না । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উদ্ব্যোতকরের 
মতানুসারে সূত্রাথ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত “সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সৃত্রাটিকে 
প্বর্বপক্ষস্ ব্রবূপে গ্রহণ করিয়৷ চক্ষুরিন্টরিয়ের দ্বিত্ব কাল্পনিক, এব ত্বই বাস্তব, 
এই সিদ্ধান্ত সমর্থনপব্বক পরে ভাঘ্যকারের মততানুসারেও পৃবে্বোক্ত সূত্র- 
গুলির সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন | বৃত্তিকারের নিজের মতে চক্ষরিন্র্রিয়ের 
একত্বই সিদ্ধান্ত এবং উহা তাৎ্পধ্যটাকাকারের অভিপ্রায়সিদ্ধ, ইহ] তিনি 
প্রকাশ করিয়াছেন । অবশ্য “ন্যায়সূচীনিবদ্ধে'' বাচস্পতি মিশ্র এই 
প্রকরণকে “প্রাসঙ্গিকচক্ষরদ্বৈত-প্রকরণ” বলিয়াছেন । কিন্তু তাৎপধ্যটাকার 
কথার দ্বারা চক্ষরিন্ড্িয়ের একত্বই যে তাহার নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত, ইহ? 
বুঝ! যায় না । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । এখানে সব্বাগ্রে ইহা প্রণিধান 
কর। আবশ্যক যে, মহঘি এই অধ্যায়ের প্রারন্ত হইতে বিভিন্ন প্রকরণ দ্বার! 
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আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্যপদার্থ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন । বাম ও 
দক্ষিণতেদে চক্ষুরিন্্রিয় বস্তৃতঃ দুইটি হইলেই এ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া 
“সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সত্র দ্বারা ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে আত্মা ইন্দরিয়- 
তিন্ন চক্ষুরিন্দ্িয় আত্মা 'হইতে পারে না, ইহা মহঘি সমর্থন করিতে 
পারেন । চক্ষরিক্রিয় এক হইলে পৃর্বোক্তর্নুপে উহা সমধিত হয় না । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহ] লক্ষ্য করিয়া প্রথমে এই প্রকরণকে প্রাসঙ্গিক 
বলিয়াও শেঘে আবার বলিয়াছেন যে, যাহার! ( চক্ষরিন্র্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধাস্ত 
অবলম্বন করিয়। ) বাম চক্ষুর দ্বার দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণ চক্ষর দ্বার প্রত্যভিজ্ঞা- 
বশতঃ ইন্দ্রিযতির চিরস্থায়ী এক আত্মার সিদ্ধি বলেন, তাঁহাদিগের ই যুক্তি 
খণ্ডন করিতেই মহঘি এখানে এই সুত্রগুলি বলিয়াছেন । কিন্ত এখানে 
মহধির সাধ্য বিষয়ে অন্যের যুক্তি নিরাঁস করিবার বিশেঘ কি কারণ আছে, 
ইহা চিন্তা করা আবশ্যক । আঘ্বার দেহাদিভিঘত্ব সাধন করিতে যাইয়া 
মহঘির চক্ষুরিক্দ্রিয়ের একত্বপাধন করিবারই কি কারণ আছে, ইহাও চিন্তা 
করা আবশ্যক । পরম্ত পরবত্তী “ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঁৎ এই জ্ত্রটির 
পধ্যালোচন। করিলেও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মহঘি এই প্রকরণ দ্বারা 
বিশেষরূপে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ইই সাধন করিয়াছেন, উহ্হাই তাঁহার এই 
প্রকরণের উদ্দেশ্য । পৃব্বপ্রকরণের দ্বারা আত্মার ইক্ড্রিয়ভিনত্ব সাধন 
'করিলেও, অন্য হেতুর সমুচ্চয়ের জন্যই অর্থাৎ প্রকারাস্তরে অন্য হেতুর 
দ্বারাও হাত্বার ইন্দ্রিভিন্ত্ব সাধনের জন্যই যে মহঘির এই' প্রকরণের 
আরন্ত, ইহা মহ'ঘির পরবর্তী সূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পার! 
যায় । উদ্দ্যোতকর চক্ষরিক্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধাস্তকে ও মহঘির পরবতী 
প্রকরণান্তরবিকুদ্ধ বলিয়৷ এই প্রকরণের পূর্বোক্তরূপ প্রয়োজন স্বীকার করেন 
নাই । কিন্তু তাহার মতে এই প্রকরণের প্রয়োজন কি, প্রকৃতি বিঘরে 
সঙ্গতি কি, ইহা চিন্ত। কর। আবশ্যক | চক্ষরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বখগুনে 
উদ্দ্যোতকরের কথায় বক্তব্য এই যে, কাণ ব্যক্তির চক্ষিষ প্রত্যক্ষকালে এব 
মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়েই তাহার মন:সংযোগ থাকে | দ্বিটক্ষ ব্যক্তির চাক্ষঘ 
প্রত্ক্ষকালে একই সময়ে দুইটি চক্ষরিন্দিয়ের অতিসঙক্ম একটি মনের 
সংযোগ হইতে না পারিলেও, মনের অতি ভ্রতগামিত্ববশতিঃ অবিলম্বে পুনঃ 
পুনঃ দুইটি চক্ষুরিক্ত্িয়েই মনের সংযোগ হয়, এবং দৃশ্য বিষয়ের সহিত 
একই সময়ে দুইটি চক্ষরিক্দ্রিয়ের সনিকর্থ হয়, এই জন্যই কাণ ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষ হইতে প্বিচক্ষু ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে | বিশিঃ 
প্রত্যক্ষের প্রতি এরূপ কারণবিশেষ কল্পনা কর। যায় । কাণ বাত্তির 
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প্রত্যক্ষস্থলে এ কারণবিশেঘ নাই | উদ্দ্যোতকরের মতে চক্ষ্গ্মান্‌ ব্যক্তি- 
মাত্রই এক চক্ষ হইলে, তাহার কথিত প্রত)ক্ষবৈশিষ্ট্য কিরপে উপপয় 
হইবে, ইহাঁও আুধীগণ চিস্তা করিবেন । একজাতীয় এক কাধ্যকারী 
দুইটি চক্ষরিক্ট্রিয়ন্ক এক বলিয়া গণন৷ করিয়া বহিরিজ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা বলা 
যাইতে পারে | সুতরাং উদ্দ্যোতকরোক্ত প্রকরণ-বিরোধের আশঙ্কাও নাই । 
যথাস্থানে এ কথার আলোচনা হইবে ( পরব ৬০ম সূত্র দ্রষ্টব্য )11১১।। 


ভাস্ত ৷ অস্ুমীয়তে চায়ং দেহাদি-সংঘাত-ব্যতিরিক্তশ্চেতন ইতি । 
অন্ুবাদ। এই চেতন (আত্মা ) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা 


অন্নুমিতও হয় । 


সুত্র। ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ ॥১২২১০) 
অন্থুবাদ । যেহেতু ইন্ড্রিয়ান্তরের বিকার হয়। [অর্থাৎ কোন 
অন্নফলের রূপ বা গঙ্গের প্রত্যক্ষ হইলে রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হওয়ায়, 
আত্ম। ইন্জ্রিয় নহে, সুতরাং দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহ! অন্ুমান- 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ] 
ভাষ্য । কস্তচিদয়ফলস্ত গৃহীততদ্রসসাহচধ্যে রূপে গন্ধে বা 
কেনচিদিক্দ্রয়েশ গৃহামানে রসনত্যেক্ডিয়ান্তরস্তয বিকারো রসাহুম্থৃতৌ 
রসগন্ধি-প্রবন্তিতো দস্তোদকসংগ্লবভূতো গৃহাতে | তত্তেক্দ্িয়চৈতন্যে- 
হচুপপত্তিত, নাহ্যাৃষ্টমস্তঃ স্মরতি । 
অন্থুবাদ । কোন অম্নফলের পগৃহীত-তদ্রসসাহচর্য্য”৮ রূপ বা গন্ধ 
অর্থাৎ যে রূপ বা গন্ধের সহিত সেই অন্নফলের অন্নরসের সাহচর্য বা 
সহাবস্থান পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল, এমন রূপ বা গন্ধ কোন ইন্দ্রিয়ের 
বারা (চক্ষু বা ভ্রাণেক্দ্রিয়ের দ্বার! ) গৃহামাণ হইলে, রসের অন্থুত্মরণবশতঃ 
অর্থাৎ পূর্ববাস্বাদিত সেই অগ্নরসের স্মরণ হওয়ায়, রসলোভজনিত 
রসনারূপ ইন্দরিয়ান্তরে দস্তোদকসংপ্লবরূপ অর্থাৎ দস্তমূলে জলের আবির্ভাব- 
রূপ বিকার উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ বিভিন্ন 
ইন্জ্িয়ই রূপরসাদির অন্নুভবিতা আত্মা হইলে তাহার (পূর্ধবোজরূপ 
৪ 
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বিকারের ) উপপত্তি হয় না। (কাঁরণ,) অন্য ব)ক্তি অন্যের দৃষ্ট 
(জ্ঞাত ) পদার্থ স্মরণ করে না। 


টিপ্পনী। মহঘি পূর্বোক্ত “সব্যদৃষ্টস) ইত্যাদি সূত্রের ছারা আত্মা 
ইন্দ্রিয়ভিনন, এ বিঘক্সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, এখন এই সুত্রের 
দ্বারা তছিঘয়ে অনুমান প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন । তাই ভাঘ্যকার 
এখানে “অনুষীয়তে চায়ং” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখপৃবর্বক এই পুত্রের 
অবতারণ৷ করিয়াছেন১ | | 
. এখানে স্মরণ কর। আবশ্যক যে, বাম চক্ষর দ্বার দৃষ্টবস্তকে পরে 
দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার! প্রত্যক্ষ করিলে, “আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন 
আঁমার তাহাকেই দেখিতেছি”*-__-এইরূপে প্র প্রত্যক্ষদ্বয়ের একবিঘয়ত্বরূপে 
যে মানসপ্রত্যক্ষরাপ প্রত্যতিজ্ঞা হয়, তাহাতে একই বর্তী বিষয় হওয়ায়, 
প্রত্যক্ষের কর্তা, আত্মা চক্ষুরিক্জ্িয় নহে, উহা! ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক, ইহা পৃবেরোক্ত- 
ব্ূপ প্রত্যক্ষবশতঃ বুঝা যায় । কিন্তু চচ্ষ্রিক্দ্রিয় একটি মাত্র হইলে, উহাই 
পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের এক কর্তা হইতে পারায়, পৃব্বোকন্ষপ প্রত্যক্ষবলে 
আত্মা চক্ষুরিক্দ্রিয় ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মহঘি পূর্বোজ 
“সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মা ইন্ত্রিয়ভিন্ন, এ বিষয়ে ূর্ববোক্তরূপে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, তিনি চক্ষরিক্দ্রিয়ের দ্বিত্কেই সিদ্ধান্তর্ূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন_ ইহা অবশ্য ম্বীকাধ্য । তবে ফাহারা উদ্দ্যোতকর 
প্রভৃতির ন্যায় চক্ষুরিক্র্িয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধাস্ত স্বীকার করিবেন না, তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া মহঘি পরে এই সূত্রের ছ্বারা তীহার সাধ্য-বিঘয়ে অনুমান- 
প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে । সে যাহাই হউক, 
মহঘি আবার বিশেঘরূপে আত্মার ইন্জ্িয়ভিননত্বসাধন করিতেই যে “ব্যদৃষ্টসা!ঃ 
ইত্যাদি ৮ সূত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহা৷ এই সূত্র দ্বারা নিঃসন্দেহে 
বুঝ! যায় । ভাঘ্যকারের “অনুমীয়তে চায়ংঃঃ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য 
বর্ণনা করিতে তাৎপর্যটীকাকারও এইক্সপ কথাণ্বলিয়াছেন । 
সূত্রে “ইন্দ্রিয়াস্তরবিকার' এই শব্দের দ্বারা এখানে দস্তোদকসংপ্রবরূপ 
05 বিকার মহঘির চিিহিতি ॥ কোন অ্নরসমুকত ফলাদির ব্প 


শি পেপাল ০৯ তি পীাাটটা পিপি পীশীপিিপপপল পিশীিপীিসপিশ পাটি 
০০ চর 


পিস 


১। তদেবং প্রতিস্ধান-্বারেণাত্মনি! প্রত্যক্ষং ং প্রমাপরিদব অনুমানামিদানীং প্রমাণয়তি, 
অনুমীয়তে চায়মিতি ।--ত্যৎপর্যটীকা ॥ 

২। রসতুঙ্কাপ্রবতি'তো দত্তাস্তরপরিস্রুতাভিরভী রসনেন্ডিয়স্য সংগ্রবঃ সন্বন্ধো 
বিকার ইত্যুচ/তে ।-_ন্যায়বার্ভিক । 


রী? -. ... বাহস্তায়ন ভান টি তি &১ 


বা গন্ধ প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাহার অগ্রসের স্মরণ হওয়ায়, দস্তমূলে , 
যে জলের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম “দন্তোদকসংপ্রব* 1 উহ] জলীয় 
রসনেক্্িয়ের বিকার | যে অমনরসযুক্ত ফলাদির রূপ, গন্ধ ও রস পূর্বে 
কোন দিন যথাক্রমে চক্ষু, খ্বাণ ও রমন! ছারা অনুভূত হইয়াছিল, সেই 
ফলাদির কুপ বা গন্ধের আবার অনুভব হইলে, তখন তাহার সেই 
অময্নরসের স্মরণ হয়। কারণ, সেই অল্নরসের সহিত সেই র্পপ ও 
গন্ধের সাহচর্ধ্য বা একই দ্রব্যে অবস্থান পূর্বে গৃহীত হইয়াছে। সহচরিত 
পদার্থের মধ্যে কোন একটির জ্ঞান হইলে, অন্যটির স্মরণ হইয়া থাকে । 
পৃৰ্বোজ্ স্থলে পৃব্বানুভূত সেই অয্ররসের স্মরণ হওয়ায়, স্মর্তার তছিঘয়ে 
গদ্ধি বা লোভ উপস্থিত হয় | ত্র লোভ বা অভিলাঘবিশেষই সেখানে 
প্ব্বোজরূপ দন্তোদকসংগ্রবের কারণ। লসুতরাং এ দস্তোদকসংপ্রবন্থ্প 
রসনেন্দ্রিয়ের বিকার দ্বারা এ স্থলে তাহার অগ্নুরপবিঘয়ে অভিলাষ ব৷ 
ইচ্ছার অনুমান হয়। এ ইচ্ছার দ্বারা তদ্বিঘয়ে তাহার স্মৃতির অনুমান 
হয় ।' কারণ, এ অগ্নরসের স্মরণ ব্যতীত তথ্বিঘয়ে অভিলাঘ জন্মিতে 
পারে না । তথ্বিঘরে অভিলাঘ ব্যতীতও দন্তোদকসংপুব হইতে পারে না । 
এখন এ স্থলে অয্ররসের স্মর্তা কে, ইহা বিচার করিয়৷ বুঝা আবশ্যক | 
চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়কে রপার্দি বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিলে উহাদিগকেই 
সেই সেই বিষয়ের জ্মর্তা বলিতে হইবে । কিন্ত চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়ব্যবস্থ। থাকায়, কোন বহিরিন্ড্রিয়ই সব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে 
পারে না সুতরাং স্মর্তাও হইতে পারে না। চক্ষু ব যাণেন্দরিয়, কপ 
ব৷ গ্রদ্ধের অনুভব করিলেও তখন অস্নরসের স্মরণ করিতে পারে না । 
কারণ, চক্ষু বা ঘাণেন্দ্রিয়,। কখনও অগ্ররসের অনুভব করে নাই, 
করিতেই পারে না | সুতরাং চক্ষু বা খ্াণেক্র্িয়ের অয্নুরসের স্মরণ 
হইতে ন৷ পারায়, উহাদিগের তথ্িষয়ে অভিলাঘ হইতে পারে না। 
চক্ষ বা থাণেল্িয়। কোন অস্ঈফলের ত্ধপ বা গন্ধের অনতব 
করিলে, তখন রসনেন্ত্রিয় তাহার পৃব্ধানুভূত অশ্ররসের স্মরণ করিয়। 
তদ্বিষয়ে অভিলাধী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কূপ বা 
গন্ধের সহিত সেই রসের সাহচধ্য-জ্ঞানবশতঃই এ স্থলে ব্বপ বা গন্ধের 
অনুতব করিয়া রসের স্মরণ হয়| চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি সকল বিষয়ের 
অনুতব করিতে ন৷ পারায়, এর স্থলে রুপ, গন্ধ ও রসের সাহচধ্য জ্ঞান 
করিতে পারে না । যাহার সাহচর্ধ্য জ্ঞান হইয়াছে, তাহারই পূর্বোক্ত স্থলে 
রাপ ব গন্ধের অনুভব করিয়৷ রসের স্মরণ হইতে পারে। মুলকথা, 


বং | শ্যায়ার্শন [ ৩তঞ। ১লা, 


চক্ষ্রাদি ইন্্রিয়কে চেতন আত্ব! বলিবে পূর্বোক্ত স্বনে অগ্লফলাদির রূপ 
দর্শন বা গীন্ধ গ্রহণের পরে রসনেত্্রিয়ের বিকার হইতে পারে না। 
কিন্তু রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা এক আত্বা হইলে, এ এক আদ্বাই চক্ষুরাদি 
ইল্জিয়ের হার। ব্রুপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই পূর্বানুভূত অস্নরসের স্মরণ 
করিয়া, তহ্বিঘয়ে অভিলাধী হইতে পারে। তাহার ফলে তখন তাঁহারই 
দস্ভোদকসংপ্রব হইতে পারে । এইরাপে দস্তোদকসংপ্রবরূপ রসনেক্রিয়ের 
বিকার, তাহার কারণ অভিলাঘের অনুমাপক হইয়। তদ্দারা তাহার কারণ 
অম্নরস-স্মরণের অনুমাপক হইয়া তদ্দারা৷ এ স্মরণের কর্তা ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও 
সব্রেক্রিয়-বিধয়ের জ্ঞাতা_-এক আদঘ্বার অনুমাপক হয় । সুক্রোজ্ত ইক্দরিয়ান্তর- 
বিকার রসনেক্র্রিয়ের ধর্ম, উহ] ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার অনুমানে হেতু হয় না। 
উহ] পুবেরবোজব্ূপে একই আব্বার স্মৃতির অ.মাপক ব্যতিরেকী হেতু ॥১২।| 


সুত্র। ন স্থতেঃ স্রর্তব্যব্ষয়াত্বাৎ।।১৩।২১১॥ 


অনুবাদ । ( পুর্র্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ স্মৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
আত্মার সিদ্ধি হয় না। কারণ, স্মরণীয় পদার্থ ই স্মৃতির বিষয় হয়। 
[ অর্থাৎ যে পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, সেই ্মর্তব্য বিষয়-জগ্যাই স্মৃতির 
উৎপত্তি হয়। স্মরণের কর্তা আত্মা স্মৃতির বিষয় না হওয়ায়, স্মৃতির 
ছার! তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না । 


ভাষ্য । স্মৃতিনণম ধর্্ো নিমিত্তাহুৎপদ্যতে, তস্তাঃ স্মর্তব্যো বিষয়ঃ, 
তৎকৃত ইন্দরিয়াস্তরবিকারো নাত্মকৃত ইতি। 


অন্থবাদ | স্মৃতি নামক ধর্ম, নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, স্মরণীয় 
পদার্থ ই সেই স্মৃতির বিষয় ; ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকার ত€কৃত, অর্থাৎ স্রর্তব্য 
বিষয় জন্য, আত্মকৃত ( ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মজন্য ) নহে। 


টিপ্পনী | মহঘি পূর্বসূত্রে বাতিরেকী হেতুর দ্বার৷ ইন্ট্রিয়াস্তর-বিকার- 
স্থলে স্মৃতির অনুমান করিয়া তদ্দারা যে এ স্মৃতির কর্তা বা আশ্রয় 
সবে্রে।জ্রুয়বিধয়ের জ্ঞাতা আত্মার পিদ্ধি করিয়াছেন, ইহা এই পূরর্বপক্ষসূত্রের 
হারা সুব্যক্ত হইয়াছে । পৃণ্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহঘি এই সূত্রের ছারা পৃরর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন যে,স্মৃতি আত্মার সাধক হইতে পারে না। কারণ, স্মৃতির 


১৪ স্ৃ০ বাৎস্যায়ন ভাষ্য €৩ 


কারণ সংস্কার এবং স্মরণীয় বিষয় | এ দুইটি নিমিততবশতঃই স্মাতি উৎপর 
হয় । আত্ম স্মৃতির কারণও নহে স্মৃতির বিষয়ও নহে । জুতরাং স্মৃতি 
তাহার কারণক্রপেও আত্মার সাধন করিতে পাঁরে না ' বিষয়রূপেও আত্মার 
সাধন করিতে পারে না । অগ্পরসের স্মরণে রসনেন্িয়ের যে বিকরি হইয়! 
থাকে, উহ! এ স্থলে এ অয্নরসজন্য, উহ1 আত্মজন্য নহে । সুতরাং এ 
স্মৃতি এর স্বলে স্মর্তব্য বিষয় অম্নরসের সাধক হইতে পারে, উহা আত্বার 
সাধক হইতে পারে না 11১৩]|| 


সুত্র। তদাত্ম-গুণত্বসত্তা বাদপ্রতিষেধঃ ॥১৪।২১২।। 


অন্ুবাদ। ( উত্তর ) সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সষ্ভাববশতঃ 
অর্থাৎ স্মৃতি আত্মার গুণ হইলেই, তাহার সত্তা থাকে, এজন্য 
( আত্মার ) প্রতিষেধ হয় না। 


ভাষ্য । তস্যা আত্মগ্ণত্বে সতি সম্ভাবাদপ্রতিষেধ আতানঃ | যদি 
স্বৃতিরাত্বগুণঃ?1 এবং সতি স্মৃতিরুপপঞ্চতে, নান্যদৃষ্টমন্ঃ ম্মরতীতি। 
ইন্দ্িয়চৈতন্যে তু নানাকর্তৃকাণাং বিষয়গ্রহণানামপ্রতিসন্ধানং প্রতি- 
সন্ধানে বা বিষয়ব্যবস্থান্নুপপত্তিঃ। একস্তু চেতনোহনেকার্থদর্শী ভিন্ন- 
নিমিত্ত পূর্ববদৃষ্টমর্থং ম্মরতীতি একন্তানেকার্থদশিনো দর্শন প্রতিসন্ধানাৎ। 
স্মতেরাত্বগচণত্বে সতি সন্ভাবঃ, বিপর্যয়ে চান্ুপপত্তিঃ । ন্মৃত্যাশ্রয়াঃ 
প্রাণভূতাং সবের ব্যবহারাঃ । আত্মলিঙ্গমুদাহরণমাত্রমিক্দ্রিয়াস্তরবিকার 
ইতি। 


অনুবাদ । সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সন্ভাববশতঃ আত্মার 
প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, যদি স্মৃতি আত্মার গুণ হয়, 
এইরূপ হুইলেই স্মৃতি উপপন্ন হয় ( কারণ, ) অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্য 
ব্যক্তি স্মরণ করে না। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু অর্থাৎ চক্ষুরাি 
ইন্দ্রিয়বর্গই চেতন হইলে নানা-কর্তৃক বিষয়জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বাদীর 
মতে চক্ষুরাদি নান! ইন্দ্রির ষে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভ্ঞানের বর্তাঃ 
সেই রূপারদিবিষয়জ্ঞানগুলির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; প্রত্যভিজ্ঞা 


৫৪ ন্যায়দর্শন [ ৩০, ১আ০ 


হইলেও বিষয়-ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইন্দরিয়বর্গের বিষয়-নিয়মের 
উপপত্তি হয় না। কিন্তু ভিন্ন-নিমিত্ত অর্থাৎ চক্ষুরা্দি ভিন্ন ভিন্ন 
নিষিত্তবিশিষ্ট অনেকার্থদর্শী এক চেতন পূর্ববদৃষ্ট পদার্থকে প্মরণ করে, 
যেহেতু অনেকার্থদর্শী এক চেতনের দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞ! হয় । স্মৃতির 
আত্মগণত্ব থাকিলে স্ভাব, কিন্তু বিপর্যয়ে অর্থাৎ আত্মগুণত্ব না থাকিলে 
( স্মৃতির ) অন্নুপপত্তি ' প্রাণিবর্গের সমস্ত ব্যবহার স্মৃতিমূলক, ( সুতরাং) 
ইন্জিয়ান্তর-বিকাঁররূপ আত্মলিঙ্গ উদ্াহরণমাত্র [ অর্থাৎ স্মৃতিমূলক অন্যান্য 
ব্যবহারের দ্বারাও এক আত্মার সিদ্ধি হয়, মহধি যে ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক 
আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাঁপকরূপে ইন্জরিয়াস্তর-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, 
উহ? একটা উদাহরণ বা প্রদর্শনমাত্র ]। 


টিপ্পনী । পৃব্বোক্ত পর্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, স্মৃতি এক আত্মার গুণ হইলেই ক্মৃতি হইতে পারে, নচেৎ 
সমৃতিই হইতে পারে না। সুতরাং সব্বেক্রিয়-বিষয়ের জ্ঞাত ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
এক আত্মার প্রতিঘেধ করা যায় না, উহা অবশ্যস্বীকার্ধ্য । তাৎপর্য 
এই যে, স্মৃতি গুণপদার্থ, গুণপদাথ নিরাশ্রয় হইতে পারে না। গুপত্ব- 
বশতঃ স্মৃতির আশ্রয় বা আধার অবশ্যই তঁছে। কেবল স্মর্তব্য বিষয়কে 
স্মৃতির কারণ বা আধার বলা যায় না। কারণ, অতীত পদার্থেও স্মৃতি 
হইয়া থাকে | তখন অতীত পদার্থের সত্তা না থাকায়, এ স্মৃতি নিরাশ্রয় 
হইয়া! পড়ে । চক্ষরাদি ইন্টিয়বর্গকেও এর স্মৃতির আঁধার বলা যায় না] 
কারণ, এ ইন্ট্রিয়বর্গ সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না পারায়, সকল 
বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। চক্ষ বা ঘ্বাণেন্টিয় রূপ বা গন্ধের 
স্মরণ করিতে পারিলেও রসের স্মরণ করিতে পারে না । শরীরকেও 
ব্রু স্মৃতির আধার বলা যায় না । কারণ, স্মৃতি শরীরের গুণ হইলে, 
রামের স্মৃতি রামের ন্যায় শ্যামও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। কারণ, 
শরীরের প্রত্যক্ষ গুণগুলি নিজের ন্যায় অপরেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । 
পরস্ত, বাল্য-যৌবনাদি অবস্থাভেদে শরীরের ভেদ হওয়ায়, বাল-শরীরের দৃষ্ 
বস্ত বৃদ্ধ-শরীর স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, একের দৃষ্ট বস্ত অপরে 
স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তুর বুদ্ধকালেও জ্মর 
হইয়৷ থাকে | পৃবর্বপক্ষবাদী ঘ্রাপাদি ইন্ট্িয়বর্গের চৈতন্য স্বীকার করিয়া 


১৭ স্যুত ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৫৫ 


&্ ইন্্িয়ক্বাপ নানা আত্ব। স্বীকার করিলে, “যে আমি ন্ধপ দেখিতেছি, 
সেই আমিই গন্ধ গ্রহণ করিতেছি ; রস গ্রহণ করিতেছি ইত্যাদিকাপে 
একই আত্মার এ সমস্ত বিঘয়জ্ঞানের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না । কারণ, 
চক্ষরাদি কোন ইন্দ্রিয় রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, 
স্মর্তা হইতে পারে না । জ্মরণ ব্যতীতিও প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে না। 
চক্ষ্রাঁদি ইন্দ্রিয়বর্গকে ত্র সমস্ত বিঘয়েরই জ্ঞাত্বা বলিয়৷ পৃব্বোক্তর্ূপ 
প্রত্যতিজ্ঞার উপপত্তি করিতে গেলে এ ইন্্রিয়বর্গের বিধয়-ব্যবস্থার 
অনুপপত্তি হয় । অর্থাৎ চক্ষরিক্জরিয় বূপেরই গ্রাহক হয়, রসাদির গ্রাহক 
হয় না এবং রসনেন্দ্রিয় রসেরই গ্রাহক হয়, ব্ূপাদির গ্রাহক হয় না, 
এইরূপ যে বিঘয়-নিয়ম আছে, উহা উপপন্ন হয় ন], উহার অপলাপ 
করিতে হয় | সুতরাং যাহ। সব্রেন্দিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাত হইয়া 
স্মর্তী হইতে পারে, এইক্সপ এক চেতন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
তাহা হইলে সব্বন্রই স্মৃতির উপপত্তি হয় । এরূপ এক-চেতনকে স্মৃতির 
আধারক্ূপে ম্বীকার না করিলে, অর্থাৎ স্মৃতিকে এরূপ এক-চেতনের 
গুণ না বলিলে, স্মৃতির উপপতিই হয় না; স্মৃতির সন্তাব বা অস্তিত্বই 
থাকে না । কারণ, আধার ব্যতীত গুণপদার্ধের উৎপত্তি হয় না। 
সুতরাং স্মৃতি যখন সকলেরই স্বীকার্য, তখন এর স্মৃতি রূপ গুণের আধার 
এক চেতন দ্রবা বা আত্বা সকলকেই মানিতে হইবে, উহার প্রতিঘেধ করা 
যাইবেনা | মহঘির এই সূত্রের দ্বারা স্মৃতি আত্মার গুণ, আত্ব। জ্ঞানবান্‌, 
আত্মা জ্ঞানম্বরূপ বা নির্ণ নহে--এই ন্যায়দর্শনসিদ্ধান্তি স্পষ্ট বুঝা। যায় । 
সুত্রে “তদাত্বগুণসন্তাবাৎ' এইরূপ পাঠ প্রচলিত হইলেও ভাঘ্যকারের 
ব্যাখ্যার ছার “তদাত্বগুণত্বসস্তাবাৎ এইন্সপ পাঠই' তীঁহার সম্মত বুঝা যায় । 
“ন্যায়স্টীনিবন্ধে”ও “তদাস্গুণসস্তাবাৎ্+ এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে । 
“ন্যায়স্ত্রবিবরণ+-কারও এরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভাস্ত । অপরিসংখ্যানাচ্চ স্থৃতিবিষয়স্য১ | অপরিসংখ্যায় চ 


১। এই জন্দ্ভকে বত্ডিকার বিশ্বনাথ মহষি”র সুন্ত বলিস্বা প্রহণ করিলেও, 
অনেকের মতে উহা সুন্ত নহে, উহা ভাষ্য, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। প্রাচীন বাতি ককার 
উহাকে সুনরাপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই ॥ তাহার “শেষং ভাষে।” এই 
কথার দ্বারাও তাঁহার মতে এই সমস্ত জন্দভই ভাষ্য--ইহা বুঝা যাইতে পারে। 
“ন্যায়সুচী-নিবন্ধে” এৰং “ন্যার়তত্বাজেকে”ও উহা জুন্ররাপে গ্রহীত হয় নাই। 
রৃত্তিকার উহাকে ন্যায়সুঞ্জরাপে গ্রহণ করিলেও তাহার পরবর্তী 'ন্যায়সুন্নবিবরণ”কার 
বাধামোহন গোছ্ামী ভষ্টানার্ষ্য উহাকে ভাষ্যকারের সুদ বলিয়াই লিথিয়াছেন। 


৫৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০) ১আ০ 


স্মৃতিবিষয়মিদমুচ্যতে, “ন স্মতেঃ ম্মর্তব্যবিষয়ত্বাগদিতি । যেয়ং 
স্মৃতিরগৃহামাণেইথেহজ্ঞাসিষমহমমুমর্থমিতি, এতম্তা  জ্ঞাতৃ-জ্ঞানবিশিষ্টঃ 
পূর্ববজ্ঞবাতোহর্ঘে! বিষয়ো!৷ নার্থমাত্রং জ্ঞাতবানহমমুমর্থং, অসাবর্থো ময়া 
জ্ঞকাতঃ, অন্মিন্নর্থে মম জ্ঞানমভূদিতি । চতুবিবধমেতদ্বাক্যং স্মৃতিবিষয়- 
জ্বাপকং সমানার্থম্‌। সর্বত্র খলু জ্ঞাতা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞচ গৃহাতে । অথ 
প্রত্যক্ষেইর্থে যা স্মৃতিত্তয়া ত্রীণি জ্ঞানান্যেকশ্থিননর্থে গ্রতিসন্ধীয়ন্তে সমান- 
কর্তৃকাণি, ন নানাকর্তৃকাণি নাকর্তৃকাণি। কিং তহি? এককর্তৃকাণি। 
অদ্রাক্ষমমুমর্থং যমেবৈতহি পশ্টামি অদ্রাক্ষমিতি দর্শনং দর্শকিসংবিচ্চ, 
ন খবসংবিদিতে স্থে দর্শনে স্যাদেতদদ্রাক্ষমিতি ৷ তে খন্বেতে দ্ধে জ্ঞানে । 
যমেবৈভর্থি পশ্যামীতি তৃতীয়ং জ্ঞান, এবমেকোহ্থন্ত্রভিজ্ত্ণনৈ- 
যুজ্যমানো নাকর্তৃকে। ন নানাকর্তকঠ কিং তহি? এককর্তৃক ইতি। 
সোইয়ং স্মৃতিবিষয়োইপরিসংখ্যায়মানো বিদ্ধমানঃ প্রজ্ঞাতোহ্ প্রতি- 
ষিধ্যতে, নাস্যাত্সা স্মৃতেঃ ন্মর্তব্যবিষয়তবাদিতি । ন চেদৃং স্মৃতিমাত্রং 
্ার্তব্যমাত্রবিষয়ং বা, ইদং খলু জ্ঞানপ্রতিসন্ধানব স্মৃতিপ্রতিসন্ধানং, 
একন্য সর্ধববিষয়ত্বাৎ । একোইয়ং জ্ঞাতা সর্বববিষয়ঃ স্বানি জ্ঞানানি 
প্রতিসন্ধত্তে, অুমর্থ জ্ঞাস্যামি, অমুমর্থং বিজানামি, অসুমর্থমজ্ঞাসিষং, 
অমুমর্থং জিজ্ঞাসমাসশ্চিরমজ্ঞাত্বাহধ্যবস্যত্যজ্ঞাসিষমিতি । এবং স্মৃতিমপি 
ত্রিকালবিশিষ্টাং সুম্ম,্ষাবিশিষ্টাঞ্চ প্রতিসন্ধত্তে । 

সংস্কারসম্ততিমাত্রে তু সত্ব উৎপস্ভোৎপদ্ভ সংস্কারাস্তিরোভবস্তি, 
স নাস্তযেকোইপি সংস্কারো যস্ত্রিকালবিশিষ্টং জ্ঞানং স্মৃতিচান্ভবেৎ । 
ন চাঙ্ুভবমস্তরেণ জ্ঞানস্য স্মৃতেশ্চ প্রতিসন্ধানমহং মমেতি চোৎপদ্ভতে 
দেহাস্তরবৎ। অতোহহ্থৃমীয়তে, অভ্ত্যেকঃ সর্বববিষয়ঃ প্রতিদেহং 
স্বজ্ঞানপ্রবন্ধং স্মৃতিপ্রবন্ধঞ প্রতিসন্ধত্তে ইতি, যস্য দেহাস্তরেষু বৃত্তে- 
রভাবান্ন প্রতিসন্ধানং ভবতীতি। 


অন্থুবাদ। স্মৃতির বিষয়ের অপরিসংখ্যানবশত;ঃই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞানের অভাববশতঃই ( পূর্ব্ধোক্ত পুরর্বপক্ষ বলা হইয়াছে )। বিশদার্থ 
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এই যে, স্মৃতির বিষয়কে পরিসংখ্যা না করিয়াই অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, .ইহা সম্পুর্ণরূপে না বুঝিয়াই, পন স্মৃতেঃ স্মর্তব্য- 
বিষয়ত্বাৎ” এই কথা বলা হইতেছে । অগৃহামাণ পদার্থে অর্থাৎ পূর্বব- 
জ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থবিষয়ে (১) “আমি এই পদার্থকে জ্বানিয়াছিলাম” 
এইরূপ এই যে স্মৃতি জন্মে, ইহার ( এ স্মৃতির ) জ্ঞাতা ও জ্ঞানবিশিষ্ট 
পর্ববজ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও পূর্বজ্ঞাত সেই পদার্থ, এই 
তিনটিই বিষয়, অর্থ মাত্র অর্থাৎ কেবল সেই পূর্ববজ্ঞাত পদার্থ টিই (এ 
স্মৃতির ) বিষয় নহে। (২) “আমি এই পদার্থকে জানিয়াছি”, (৩) “এই 
পদার্থ আম! কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে?ঃ, (৪) “এই পদার্থ বিষয়ে আমার 
জ্ঞান হইয়।ছিল,»-_ স্মৃতির বিষয়ের বোধক এই চতুর্বধ বাক্য সমানার্থ। 
যেহেতু সর্বত্র অর্থাৎ পূর্ব ক্তপ্রকার চতুবিবধ স্মৃতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান 
ও জ্ঞেয় গৃহীত হয় । 

এবং প্রত্যক্ষপদার্থাব্ষয়ে যে স্মৃতি জন্মে, তন্বারা৷ একপদার্থে এক- 
কর্তৃক তিনটি জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, ( এঁ তিনটি জ্ঞান) নানাকর্তৃক 
নহে অকর্তৃক নহে, ( প্রশ্ন ) তবে কি? (উত্তর ) এককর্তৃক, ( উদাহরণ 
দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন ) “এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই 
ইদানীং দেখিতেছি।” “দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞানে (১) দর্শন ও 
(২) দর্শনের জ্ঞান, (বিষয় হয় ) যে হেতু স্বকীয় দর্শন অজ্ঞাত হইলে 
“দেখিয়াছিলাম”-_এইরপ জ্ঞান হয় না। সেই এই ছুইটি জ্ঞান। 
[ অর্থাৎ “দেখিয়াছিলাম” এইরূপে যে স্মৃতি জন্মে, তাহাতে সেই 
অতীত দর্শনরূপ জ্ঞান, এবং সেই দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই 
ছুইটি জ্ঞান বিষয় হয়]; “্যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি”__ইহ। তৃতীয় 
জ্ঞান। এইরূপ তিনটি জ্ঞানের দ্বারা যুজ্যমান একটি পদার্থ অর্থাৎ 
এ জ্ঞানিত্রয়বিষয়ক একটি স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞা পদার্থ অকর্তৃক নহে, নানা- 
কর্তৃক নহে, (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) এককর্তৃক। স্মৃতির 
বিষয় হইয়া প্রজ্ঞাত সেই এই বিছ্মান পদার্থ ( আত্মা ) অপরিসংখ্যায়- 
মান হওয়ায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়রূপে জ্ঞায়মান না হওয়ায়, “ম্মৃতির 
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্ুর্তব্য বিষয়ত্ববশতঃ আত্মা নাই”, এই বাক্যের দ্বার! প্রতিষিদ্ধ হইতেছে 
( অর্থাৎ অন্কুভব হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত বিষ্মান যে আত্ম। স্তৃতির বিষয় 
হইয়া প্রজ্ঞাত বা যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলিয়৷ 
ন৷ বুঝিয়াই পুর্ব্বপক্ষবাদী মিদ্ধান্তীর যুক্তি অস্বীকার করিয়া, আত্মা নাই” 
বলিয়াছেন ) এবং ইহা! অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞান স্মৃতিমাত্র নহে, 
অথবা স্মরণীয় পদার্থমাত্র বিষয়কও নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞানের প্রতি- 
সন্ধানের হ্যায় স্মৃতিরও প্রতিসন্ধান। কারণ, একের সর্ধ্ববিষয়ত্ব আছে। 
বিশদার্থ এই যে, সর্র্ববিষয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞেয়। এমন 
এই এক জ্ঞাতা, স্বকীয় জ্ঞানসমূহকে প্রতিসন্ধান করে, ( যথ! ) “এই 
পদার্থকে জানিব,” “এই পদার্থকে জানিতেছ্ি;” *এই পদার্থকে জানিয়া- 
ছিলাম”-_এই পদার্থকে জিজ্ঞাসাকরতঃ বহুগুণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের পরে 
"জানিয়াছিলাম” এইরূপ নিশ্চয় করে। এইরূপে কালত্রয়বিশিষ্ট ও 
ক্মরণেচ্ছাবিশিষ্ট স্মৃতিকেও প্রতিসন্ধান করে । 


“সত্ব* অর্থাৎ আত্ম। বা জ্ঞাতা সংস্কারসম্ততি মাত্র হইলে কিন্তু 
স্কারগুলি উৎপন্ন হইয়া তিরোভূত হয়, সেই একটিও সংস্কার নাই, 
যে সংস্কার কালব্রয়বিশিষ্ট জ্ঞান ও কালত্রয়বিশিষ্ট স্মৃতিকে অনুভব 
করিতে পারে । অনুভব ব্যতীতও জ্ঞান এবং স্মৃতির প্রতিসম্ধান 
এবং «আমি, “আমার এইরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না, যেমন 
দেহান্তরে (এরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না)। অতএব অনুমিত 
হয়, প্রতিশরীরে পসর্ধ্ববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞানের 
বিষয় হয়, এমন এক (জ্ঞাত) আছে, যাহ। স্বকীয় জ্ঞানসমূৃহ ও 
স্ৃতিসমূহকে প্রতিসন্ধান করে, যাহার দেহাস্তরসমূহে অর্থাৎ পরকীয় 
দেহে বৃত্তির ( বর্তমানতার ) অভাববশতঃ প্রতিসন্ধান হয় না। 


টিপ্পনী । কেবল স্মরণীয় পদার্থই স্মৃতির বিঘয় হওয়ায়, আত্মা 
স্মৃতির বিষয় হয় না, জ্ুতরাং স্মৃতির ছারা আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না, 
এই পুবর্বপক্ষের উত্তরে মহঘি বলিয়াছেন যে, স্মৃতি আগার গুণ হইলেই 
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স্মৃতির উপপত্তি হয়? আত্মাই স্মৃতির কর্ত।, সুতরাং আত্মা না থাকিলে 
স্মৃতির উপপত্তিই হয় না । ভাঘ্যকার মহঘির উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া 
শেঘে নিজে স্বতস্রতাবে পৃব্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূল খণ্ডন করিয়া, উহা 
নিরস্ত করিয়াছেন | স্মৃতি স্মরণীয় পদার্থবিষয়কই হয়, আত্্রবিষয়ক হয় না, 
(আত্মা স্মরণীয় বিষয় না হওয়ায়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলা যায় না, ) 
পবর্বপক্ষবাদীর এইরূপ অবধারণই পৃব্বোক্ত পৃববপক্ষের মূল। তাই ভাঘ্যকাঁর 
বলিয়াছেন যে, স্মৃতির বিঘয়কে পরিসংখ্যা না করিয়াই পৃব্বোক্ পুব্বপক্ষ 
বলা হইয়াছে । কোন কোন স্থলে আত্থাও জ্মৃতির বিঘয় হওয়ায়, স্মৃতি 
কেবল স্মরণীয় পদার্থইবিষয়কই হয়, এইরূপ অবধারণ করা যায় না। 
তাঁধ্যকার ইহ] বুঝাইতে প্রথমে অগৃহ্যমাণ পদাধে, অর্থাৎ যাহ! পূর্বে 
জ্ঞাত হইয়াছিল, কিন্ত তৎকাঁলে অনুভূত হইতেছে না, এইক্সপ পদাথ- 
বিষয়ে “আমি এই পদার্কে জানিয়াছিলাম*'-_ এইরাপ স্মৃতির উল্লেখ 
করিয়। বলিয়াছেন যে-জ্ঞাতা, ভান ও ভ্রেয়,। এই তিনটিই উহার বিঘয়, 
কেবল জ্ঞেয় অর্থাৎ .পৃব্বজ্ঞাত সেই পদারমাত্রই এ জ্মৃতির বিষয় নহে । 
«আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম?, এইরূপে আত্মা সেই পৃব্বজ্ঞাত পদা 
এবং সেই অতীত জ্ঞান এবং সেই অতীত জ্ঞানের কর্তা আতা, এই তিনটিকেই 
স্মরণ করে, ইহা! স্মৃতির বিষয়বোধক পৃব্বোজ বাক্যের দ্বারা বুঝ যায়। 
ভাষ্যকার পরে প্‌ব্বোক্তবূপ স্মৃতির বিঘয়বোধক আরও তিনটি বাকের 
উল্লেখ করিয়৷ বলিয়াছেন যে, এই চতুব্বিধ বাক্য সমানাথ । কারণ, 
পৃর্বোক্ত প্রকার চতুব্বিধ জ্মৃতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও ভ্তেয় বিষয় প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । এ চতুব্বিবধ স্মৃতিরই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের 
প্রকাশকত্ব সমান । ফলকথা, কোন পদার্ধের জ্ঞান হইলে পরক্ষণে এ 
জ্ঞানের যে মানসপ্রত্যক্ষ ( অনুব্যবসায় ) হয়ঃ তাহাতে এ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতা ( আত্বা) বিষয় হওয়ায়, সেই মানসপ্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারও প্র তিন 
বিঘয়েই জন্মিয়া থাকে । সুতরাং এ সংস্কার জন্য পৃ্রোক্তরূপ চতু্বিধ 
সমৃতিতেও এ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাত এই তিনটিই বিষয় হইয়া থাকে, কেবণ 
সেই পূরবজ্ঞাত পদার্থ বা জেয় মাত্রই উহাতে বিষয় হয় না। তাহা হইলে 
পৃবেরাজ্ জ্মৃতিতে জ্ঞাতা আত্মাও বিষয় হওয়ায়, স্মৃতির বিঘয়র্ূপেও আত্মার 
সিদ্ধি হইতে পারে | জুতরাং পৃৰ্বপক্ষবাদীর পূরের্বাজ পূরবপক্ষ নির্মল । 
ভাষ্যকার প্ররে প্রত্যক্ষপরদার্থবিঘয়ে জ্মৃতিবিশেষ প্রদর্শন করিয়া 
তদ্দারাও এক আত্মার সাধন করিয়। পূর্বোক্ত পূব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়!ছেন | 
কোন পদার্থকে পৃৰ্রে দেখিয়া আবার দেখিলে, তখন “এই পদার্থকে 
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দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি*-__এইবপ যে জ্ঞান জন্মে, 
ইহাঁতিত সেই পদার্থের বর্তমান দর্শনের ন্যায় তাহার অতীত দর্শন এবং এ 
দশনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, যাহ! পবৰ্বে জন্মিয়াছিল, তাহাও বিষয় 
হইয়া থাকে | দর্শনরপ জ্ঞানর জ্ঞান না হইলে, “দেখিয়াছিলাম*'-_ 
এইক্সপ জ্ঞান হইতে পারে না৷ । সুতরাং “দেখিয়াছিলাম'__এই অংশে 
দর্শন ও তাহার জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞানই বিষয় হয়, ইহা ম্বীকার্ধা | 
“যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি** এইবাপে যে তৃতীয় জ্ঞান জন্মে, তাহা 
এবং পূর্বোক্ত অতীত জ্ঞানদ্বয়, এই তিনটি জ্ঞান এককর্তৃক। অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি সেই পদার্কে পৃব্বে দর্শন করিয়াছিল এবং সেই দর্শনের মানস- 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার এ প্রদার্থকে দেখিতেছে, ইহা 
পূর্বোক্তক্প অনুভববলেই বুঝিতে পারা যায়। পরস্থ পৃবেরবাস্ত তিনাট 
জ্ঞাঘনর মানস অনুভবজন্য সংস্কারবশত: উহার স্মরণ হওয়ায়, তদ্ধারা এ 
জ্ঞানত্রয়ের মানস প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে, এবং এ স্মরণেরও মানস 
অনুভব জন্য সংস্কারবশতঃ মানসপ্রতিসন্ধান হইয়৷ থাকে । “এই পদার্ধকে 
দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি* এইরাপে যেমন এ্রসকল 
জ্ঞানের স্মরণ হয়, তদ্রপ এ সমস্ত জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিদন্ধান বা মানস- 
প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে । একই জ্ঞাত। নিজের ব্রিকালীন জ্ঞানসমূহ ও 
ত্রিকালীন স্মৃতিসমূহকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে, এবং সেই স্মৃতি 
ও প্রত্যতিজ্াঁয় এ জ্ঞাতা বা আত্বাও বিঘয় হইয়া থাকে | আুতরাং উহাও 
কেবল স্মর্তব্যমাত্র বিষয়ক নহে । পৃর্বোজ্রূাপে আত্বাও যে স্মৃতির বিঘয় 
হয়, ইহা] না বুঝিয়াই পব্ধবপক্ষবাদী স্মৃতিকে স্মর্তব্যমাত্র বিষয়ক বলিয়া 
আত্ব। নাই এই কথা বলিয়াছেন । বস্তুতঃ পৃব্রোজরূপ স্মৃতি এবং 
প্রত্যভিজ্ঞায় আত্মাও বিঘয় হওয়ায়, প্ব্্ষপক্ষবাদী এ কথা বলিতেই 
পারেন না| পব্রোজরূপ ব্রিকালীন জ্ঞানত্রয় এবং স্মরণের অনুভব 
ব্যতীত তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। স্মতরাং এসমস্ত জ্ঞান ও 
স্মরণ এবং উহাদিগের মানস অনুভব ও তজ্জন্য উহাদিগের স্মরণ ও 
প্রত্যভিজ্ঞা করিতে সমর্থ এক আত্ব প্রতি শরীরে স্বীকার্ধয । একই পদার্থ 
পব্বাপরকালস্থায়ী এবং সবর্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইলেই পৃের্বাজ স্মরণাদি 
জ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে । পরস্ত পূর্রজ্ঞাত কোন পদার্থকে পুনবর্বার 
জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞাতা বহক্ষণ উহা না বুঝিয়াও, অথাৎ বিলম্বেও 
এর পদাথকে “জানিয়াছিলাম** এইরপে স্মরণ করে এবং স্মরণের ইচ্ছা 
করিয়৷ বিলঘ্বে স্মরণ করিলেও পরে এর আত্বাই এ স্মরণেচ্ছা এবং সেই 
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স্মরণ জ্ঞানকেও প্রতিসন্ধান করে । সুতরাং আত্মা যে পুর্বাপরকালস্ায়ী 
একই পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয় । কারণ, আত্মা অস্থায়ী বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
হইলে একের অনুভুত বিষয়ে অন্যের স্মরণ অসম্ভব হওয়ায়, পুবেরবোজরপ 
প্রতিসন্ধান জন্মিতে পারে না । 

ভীঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, “সত্ব” অর্থাৎ আম্ব। সংস্কারসম্ভতিমাত্র 
হইলে প্রতিক্ষণ এ সংস্কারের উৎপত্তি এবং পরক্ষণেই উহার বিনাশ 
হওয়ায়, কোন সংস্কারই পব্বোক্ত ত্রিকালীন জ্ঞান ও জ্মরণের অনুভব 
করিতে পারে না। অনুভব ব্যতীত ও এ্র জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধ'ন 
হইতে পারে না| যেমন, একদেহগত সংস্কার অপরদেহে অপর সংস্কার 
কতৃক অনুভূত বিঘয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহা বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ও 
স্বীকার করেন, তজ্রপ এক দেহোও এক সংস্কার তাহার পৃব্বজাতি অপর 
সংস্কার কর্তৃক অনুভূত বিঘয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহাঁও তাহাদিগের 
শ্বীকাধ্য | কারণ, একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না, 
ইহা সব্্বসশ্নত। কিন্তু বস্তমাব্রের ক্ষণিকত্ববাদী সমস্ত বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের 
মতেই এমন একটিও সংস্কার নাই, যাহ! পৃব্বাপরকালস্থায়ী হইয়। পুব্বানুভূত 
বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে । সুতরাং বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসম্মতি অর্থাৎ 
প্রতিক্ষণে পূর্বক্ষণোৎপনন সংস্কারের নাশ এবং তজ্জাতীয় অপর সংস্কারের 
উৎপত্তি, এইরূপে ক্ষণিক সংস্কারের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহা আত্মা 
নহে'। ভাঘ্যকার “সংস্কারসন্ততিমাত্রে* এই স্বলে-“মাত্র” শব্দের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্্ত সংস্কারসম্ততির অস্তগ্থত প্রত্যেক সংস্কার 
হইতে ভিন্ন “সংস্কারসম্ভতি'' বলিয়া কোন পদার্থ নাই | কারণ, এ 
সস্তভতি ত্র সমস্ত ক্ষণিক সংস্কার হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, 
অতিরিক্ত স্থায়ী আত্বাই স্বীকৃত হইবে । সুতরাং বৌদ্ধ-সংপ্রদায় 
তাহ॥? বলিতে পারিবেন না । ভাঘ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধসন্্রত 
বিজ্ঞানাত্ববাদ খণ্ডন করিতেও “বুদ্ধিভেদমাত্রে* এই বাক্যে “মাত্র 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া পৃব্বোক্ত তাৎ্পয্যেরই সুচনা করিয়াছেন এবং 
বৌদ্ধমতে স্মরণাদির অনুপপত্তি বুঝাইয়াছেন। (১ম খণ্ড, ২০৯ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এখানে বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসন্ততিও যে আত্মা হইতে 
পারে না, অর্থাৎ যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানসস্তান আত্মা হইতে 
পারে না, সেই যুক্তিতে ক্ষণিক সংস্কারসস্তানও আত্মা হইতে পারে না, 
ইহাঁও শেঘে সমর্থন করিয়াছেন । কেহ বলেন যে, ভাঘ্কার এখানে 
বৌদ্ধসন্পত বিজ্ঞানকেই “সংস্কার” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । 
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কিন্ত তাহ। হইলে ভাঘ্যকার “সংস্কার! শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, 
ইহা বল! আবশ্যক । ভাঘ্যকার অন্যত্র রব বলেন নাই। 
বৌদ্ধ-সংপ্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানসম্ততির ন্যায় সংস্কার- 
সম্ততিকেও আব্বা বলিতেন, ইহাও ভাঘ্যকারের কথার দ্বারা এখানে 
বুঝ। যাইতে পারে। ভাঘ্যকার প্রসঙ্গত: এখানে এ মতেরও খণ্ডন 


করিয়াছেন || ১৪ || 
চক্ষরহ্ৈতপ্রকরণ সমাপ্ত || ৩ || 


সুত্র। নাত্মপ্রতিপত্তিহেতুনাং মনি অম্ভবাৎ ॥১৫॥২১৩। 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত্ম! দেহাদি-সংঘাত হইতে 
ভিন্ন নহে। যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির অর্থাৎ দেহাদি 
ভিন্ন আত্মার প্রতিপাদক পূর্বোক্ত সমস্ত হেতুরই মনে সম্ভব আছে। 

ভাষ্য । ন দেহার্দি-সংঘাতব্যতিরিক্ত আত্ম । কম্মাৎ? “আত্- 
প্রতিপত্তিহেতুনাং মনসি সম্ভবাৎ।” “দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা”- 
দিত্যেবমাদীনামাত্মপ্রতিপাদকানাং হেতৃনাং মনসি সম্ভবো যতঃ, মনো 
হি সর্বববিষয়মিতি। তন্মান্ম শরীরেক্দ্িয়মনোবুদ্ধিসংঘাতব্যতিরিক্ত 
আত্মেতি। 

অন্থুবাদ। আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতৃগুলির মনে সম্ভব 
আছে। (বিশদার্থ)-যেহেতু “দর্শন ও স্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও 
ত্বগিন্জরিয় দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞানবশতঃ” ইত্যাদি প্রকার (পূর্বোক্ত ) 
আত্মপ্রতিপাদক হেতৃগুলির মনে সম্ভব আছে। কারণ, মন "সর্ব 
বিষয়, অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর মতে আত্মার হ্যায় সমস্ত পদার্থ মনেরও 
বিষয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মা-_শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিরূপ 
সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 


টিপ্পনী | মহঘি পূর্বোক্ত তিনটি প্রকরণের দ্বারা আত্ম-দেহ ও 
চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ব্গ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, এখন মন আত্মা নহে ; 
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আত্মা মন হইতে পৃথক পদাথ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই প্রকরণের 
আরম্তে পৃবর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রথম হইতে আত্মার সাধক যে সকল 
হেতু বল৷ হইয়াছে, মনে তাহার সম্ভব হওয়ায়, মন আত্বা হইতে পারে । 
কারণ, ন্পাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানেই মনের নিমিত্তত৷ স্বীকৃত হওয়ায়, 
মন সবর্ববিঘয়, চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়ের ন্যায় মনের বিঘয়নিয়ম নাই । স্ুতরাং 
চক্ষু ও ত্বগিল্ছিয়ের দ্বারা মন এক বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে |: গৌতম- 
সিদ্ধান্তে মন নিত্য, আুতরাং অনুভব হইতে স্মরণকাল পধ্যস্ত মনের সত্তার 
কোননূপ বাধা সম্ভব না হওয়ায়, মনের আত্বত্বপক্ষে স্মরণ বা! প্রত্যভিজ্ঞার 
কোনরূপ অনুপপত্তি নাই | মূলকথা, দেহাত্ববাদে ও ইন্্রিয়াত্ববাদে যে 
সকল অনুপপত্তি হয়, মনকে আত্বা বলিলে, তাহা কিছুই হয় না। যে 
সকল হেতুবলে আত্বা দেহ ও বহিরিক্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, মনের আত্মত্ব স্বীকার করিলেও এ সকল হেতুর 
উপপত্তি হয় | সুতরাং মন হইতে পৃথক আঘ্ব ম্বীকার কর অনাবশ্যক 
ও অযুক্ত। 

তাধ্যকার প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি-সংঘাত মাত্র, এই মতের খগুন 
করিতে এ পব্্বপক্ষেরই অবতারণা করিয়া, মহঘির সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করায়, 
এখানেও এ পৃব্বপক্ষেরই অনুবর্তন করিয়৷ সুত্রাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 
ভাঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে, পব্বোক্ত দেহাদি-সংখাতের অন্তর্গত দেহও 
ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদ ও বিনাশবশতঃ উহার] কোন স্বলে স্মরণাদি 
করিতে না পারিলেও, উহার অন্তর্গত মনের নিত্যত্ব ও সব্ববিষয়ত্ব থাকায়, 
তাহাতে কোন কালেই স্মরণাদির অনুপপত্তি হইবে না । স্মতর1ং কেবল 
দেহ বা কেবল বহিরিন্ট্রিয়, আত্বা হইতে না৷ পারিলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন ও বৃদ্ধিকূপ সংঘাত আত্বা হইতে পারে । আত্মার সাধক পৃব্বোক্ত 
হেতুগুলির মন সম্ভব হওয়ায় এবং এ দেহাদি-সংঘাতের মধ্যে মনও 
থাকায়, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূ্প সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ 
হয় না। ইহাই ভাঘ্যকারের পৃকবপক্ষ ব্যাখ্যার চরম তাৎপধ্য বুঝিতে 
হইবে | ১৫ ।। 


সুত্র। জ্ঞাতুজ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদযাত্রঘ্‌ ॥ 
১৬৩।।২৭৪।। 

অন্থুবাদ । (উত্তর)-জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধনের উপপত্তি থাকায়, 
নামভেদ মাত্র । [অর্থাৎ জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞানের সাধন-_ এই 
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উভয়ই যখন স্থবীকাধ্য, তখন জ্ঞাতাকে “মন” এই নামে অভিহিত 
করিলে, কেবল নামভেদই হয়, তাহাতে জ্ঞানের সাধন হইতে ভিন্ন 
জ্ঞাতার অপলাপ হয় না। 

ভাষ্য । জ্ঞাতুঃ খলু জ্ঞানসাধনাহ্থ্যপপদ্যস্তে, চক্ষুষা পশ্যতি, শ্রাণেন 
জিন্রতি, স্পর্শনেন স্পৃশতি, এবং মন্তঃ সর্বববিষয়স্ত মতিসাধনমন্তঃকরণ- 
ভূতং সর্বববিষয়ং বিদ্ভতে যেনায়ং মন্যত ইতি । এবং সতি জ্ঞাত্ধ্যাত্ব- 
সংজ্ঞা ন মুষ্যতে, মনঃসংজ্ঞাইভ্যন্ুজ্ঞায়তে | মনসি চ মনঃসংজ্ঞা ন 
মুধ্যতে মতিসাধনস্তত্যন্থুজ্ঞায়তে । তদিদং সংজ্ঞাভেদমাত্রং নার্ঘে বিবাদ 
ইতি। প্রত্যাখ।ানে বা সব্ডেন্দ্রিয়বিলোপপ্রসঙ্গঃ। অথ 
মন্তঃ সর্বববিষয়স্ত মতিসাঁধনং সর্ধববিষয়ং প্রত্যাখ্যায়তে নাস্ভীতি, এবং 
রূপাদিবিষয়গ্রহণসাধনান্তপি ন সম্ভীতি সর্ধেক্দ্িয়বিলোপঃ প্রসজ্যত 
ইতি। 

অন্নুবাদ। যেহেতু জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধনগুলি উপপন্ন হয়, 
( যেমন) “চক্ষুর দ্বার দেখিতেছে”, “ভ্রাণের দ্বারা আত্্রাণ করিতেছে”, 
“তবগিক্দিয়ের ছারা স্পর্শ করিতেছে”--এইরূপ “সর্বববিষয়” অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থ ই যাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, এমন সন্তার--( মননকর্তার ) 

£করণরূপ সর্ব্ববিষয় মতিনাধন (মননের করণ) আছে, যদ্দারা 
এই মন্তা মনন করে । এইরূপ হইলে, অর্থাৎ মন্তার মননের সাধনরূপে 
মনকে স্বীকার করিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা বলিলে, জ্ঞাতাতে আত্মসংজ্ঞা 
স্বীকৃত হইতেছে দা, মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে, মনেও মনঃসংজ্ঞা 
স্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু মতির সাধন স্বীকৃত হইতেছে । সেই ইহা 
নামভেদ মাত্র, পদার্থে বিবাদ নহে । প্রত/াখ্যান করিলেও সব্বক্দ্িয়ের 
বিলোপাপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি সর্ধ্ববিষয় মন্তার স্ধর্ববিষয় 
মতিলাধন, “নাই” বলিয়! প্রত্যাখ্যাত হয়--এইরূপ হইলে রূপাদি 
বিষয়জ্ঞানের সাধনগুলিও অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গও নাই-- সুতরাং 
সমস্ত ইন্ড্রিয়ের বিলোপ প্রসত্ত হয়। 
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টিপ্পনী | প্ব্বসূত্রোক্ত পৃব্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রের স্বারা 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞানের সাধন উপপন হওয়ায়, 
অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায়, মনকে জ্ঞাতা বা আতঘ্বা বলিলে কেবল নামভেদ' 
মাত্রই হয়, পদার্থের ভেদ হয় না| মহঘির তাঁ্পধ্য এই যে, সবর্ববার্দি- 
সম্মত জ্ঞাতর সমস্ত জ্ঞানের সাধন বা করণ অবশ্য স্বীকার । জ্ঞাতার 
রূপ-জ্ঞানের সাধন চক্ষুঃ, রস-জ্ঞানের সাধন রসন৷ ইত্যাদি প্রকারে রূপা 
জ্ঞানের সাধনবূপে চক্ষুরাি ইক্ছ্রিয়বর্গ স্বীকার করা হইয়াছে । ক্রপাদি 
জ্ঞানের সাধন চক্ষ্রাি ইন্দ্রিরবর্গ যেরূপ ত্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ আুখাদি 
জ্ঞানের ও জ্মরণরূপ জ্ঞানের কোন সাধন বা করণও অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে | করণ ব্যতীত স্ুখাদি জ্ঞান ও স্মরণ সম্পন্ন হইলে, 
রূপাদি জ্ঞানও করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে £! তাহা হইলে সমস্ত 
ইন্দ্রিয়েরই বিলোপ বা চক্ষ্রাদি ইন্ড্রিয়বর্গ নিরর্থক হইয়া পড়ে । বস্ততঃ 
করণ ব্যতীত রূপাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই চক্ষ্রাি ইন্দ্রিয়বর্ 
স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং সুখাদি জ্ঞান ও ফ্মরণের সাধনরণপে জ্ঞাতার 
কোন একটি অন্তঃকরণ বা অতস্তরিক্দ্রিয় অবশ্য শ্বীকাধ্য । উহার নাম মন | 
তাঁধ্যকাঁর উহাকে “মতিসাধন* বলিয়াছেন ৷? তাৎ্পধ্যটাকাকার এ “মতি? 
শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,_স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান । শেঘে বলিয়াছেন যে, 
যর্দিও স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান সংস্কারাদি কারণবিশেষ-জন্যই হইয়া থাকে, 
তথাপি জন্যজ্ঞানত্ববশতঃ ব্ধপাি জ্ঞানের ন্যায় উহ? অবশ্য কে!ন ইল্জিয়- 
জন্যও হইবে .। কারণ, জন্য জ্ঞানমাত্রই কোন ইন্ড্রিয়জন্য, ইহ। বপাদি 
জ্ঞাম দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এ স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের 
কারণরপে চক্ষরাি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন “মন* নামে একটি অস্তরিজ্্রিয় 
অবশ্য স্বীকার্ষয | চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও এ স্মৃতি ও অনুমানাদি 
জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায়, এ সকল জ্ঞানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য বলা 
যাইতে পারে না । বস্ততঃ প্‌ব্বোক্ত স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের তস্তর্গত 
সুখদূঃখাদির প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানেই মন: সাক্ষাৎ সাধন বা করণ । যে কোন- 
র্ূপেই হউক, স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানরাপ “মতি/'মাত্রেই সাধনর্পে 
কোন অন্তরিন্দ্রিয় আবশ্যক | উহা এ মতির সাধন বলিয়া, উহার নাষ 
“মনঃ' ॥ এ মনের ছ'রা তততিন জ্ঞাতা শর মতি বা মনন করিলে, তখন 
এ জ্ঞাতারই নাম ন্মস্তাঃ | র্ুপাি জ্ঞানকালে যেমন জ্ঞাতা ও এ রুপাদি 
জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি পৃথকৃভাবে ম্বীকার করা হইয়াছে ; এইরূপ এ 
মতির কর্তা, মন্তা তাহার ই মতিসাধন অন্তরিক্র্িয় পৃথকৃভাবে স্বীকার 

€্‌ 
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করিতে হইবে । তাহা হইলে মস্তা ও মতিসাধন--এই পদা্ঘদ্ধয় স্বীকৃত 
হওয়ায়, কেবল মান মাত্রেই বিবাদ হইতেছে, পদার্থে কোন বিবাদ 
থাকিতেছে না । কারণ জ্ঞাতা বা মন্তা পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহাকে 
“আত্ব'' না বলিয়৷ “মন*' এই নামে অভিহিত করা হইতেছে, এবং মতির 
সাধন পুথকৃভাবে স্বীকার করিয়া তাহাকে “মন* না বলিয়া অন্য কোন 
নামে অভিহিত কর] হইতেছে ॥ কিন্তু মস্তা ও মতির সাধন এই দুইটি 
পদার্থ ্বীকার করিয়া তাহাকে যে কোন নামে অভিহিত করিলে 
তাহাতে মূল সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না, পদার্থে বিবাদ না থাকিলে 
নাঁমভেদমাত্রে কোন বিবাদ নাই | মুলকথা, মন মতিসাধন অস্তরিক্তিয়- 
ক্ষুপেই সিদ্ধ হওয়ায় উহা জ্ঞাতা বা মস্তা হইতে পারে না। জ্ঞাতা ব! 
মন্তা উহ] হইতে অতিবিক্ত পদার্থ || ৬।। 


সুত্র। নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ ॥১৭।২১৫। 


অনুবাদ । নিয়ম ও নিরনুমান, | অর্থাৎ জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের 
সাধন আছে, কিন্তু খাদি প্রত্যক্ষের সাধন নাই । এইরূপ নিয়ম 
নিুক্তিক ব। নিস্রমাণ । 


ভাঙ্ত । যোহয়ং নিয়ম হইয্যতে রূপাদিগ্রহণসাধনান্যস্ত সক্তি, 
মতিসাধনং সব্র্ববিষয়ং নাস্ভীতি । অয়ং নিয়মো নিরন্ুমানো নাত্রানু- 
মানমন্তি, যেন নিয়মং প্রতিপ্ভামহ ইতি। র্ূপাদ্িভ্যশ্চ বিষয়ান্তরং 
সুখাদয়স্তভ্বুপলব্বৌ করণান্তরসভীবঃ | যথা, চ্ষুষা গন্ধো ন 
গৃহান্ত ইতি, করণাস্তরং ঘ্রাণ এবং চঙ্ষুর্রীণাত্যাং রসো ন গৃহাত 
ইতি করণাস্তরং রসনং, এবং শেষেঘপি, তথা চঙ্ষুরাদিভিঃ সুখাদয়ো ন 
গৃহান্ত ইতি করণাস্তরেণ ভবিতব্যং, তচ্চ জ্ঞানাষৌগপচ্যলিঙগমূ। 
যচ্চ স্ুুখাছ্যপলবেৌ করণং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপগ্চলিঙ্গং তস্যেব্দরিয়মিন্দ্িয়ং 
প্রতি সম্নিধেরসমিধেশ্চ ন যুগপজজ্ঞানাস্থ্যৎপ্তস্ত ইতি, তত্র যছুক্ত- 
“মাতমপ্রতিপত্তিহেতুনাং মনসি সম্ভবা”দিতি তদযুক্তম্‌ । 


অন্থুবাদ। এই জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধনগুলি ( চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়বর্গ ) আছে, সর্ধববিষয় মতিসাধন নাই, এই যে নিয়ম স্বীকৃত, 
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হইতেছে, এই নিয়ম নিরন্ুমান। (অর্থাৎ) এই নিয়মে অনুমান 
(প্রমাণ) নাই, যৎ্প্রযুক্ত নিয়ম স্বীকার করিব । পরন্ত, সুখাদিঃ 
রূপাদি হইতে ভিন্ন বিষয়, সেই স্ুুখাদির উপলব্ধি বিষয়ে করণান্তর 
আছে। যেমন চক্ষুর ছারা গন্ধ পৃহীত হয় না, এজন্য করুণাস্তর ভ্রাণ ; 
এইরূপ চক্ষুঃ ও ভ্রাণের ছার! রস গৃহীত হয় না, এজন্য করণাস্তর রসনা ॥ 
এইরূপ শেষগুলি অর্থাৎ অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিতেও বুঝবিবে । সেইরূপ 
চক্ষুরাদির দ্বারা সুখাদি গৃহীত হয় না, এজন্য করণান্তর থাকিবে, পরস্ধ 
তাহা জ্ঞানের অযৌগপগ্ভলিঙ্গ । বিশদার্থ এই যে, যাহাই স্ুখাদির 
উপলব্ধিতে করণ, তাহাই জ্ঞানের অযৌগপগ্ভলিঙ্গ, অর্থাৎ যুগপৎ নানা 
জাতীয় নানা প্রত্যক্ষ না হওয়াই তাহার লিঙ্গ বা সাধক, তাহার কোন 
এক ইন্ট্রিয়ে সম্নিধি (সংযোগ ) ও অন্ত ইন্ড্রিয়ে অসন্িধিবশত: একই 
সময়ে ভান ( নানা প্রত্যক্ষ ) উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে অর্থাৎ 
স্থখাদি গুত্যক্ষের সাধনরূপে অতিরিক্ত অন্তরিক্দিয় বা মন সিদ্ধ হইলে 
“আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায়”_-( মনই আত্মা) 
এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! অযুক্ত । 

টিপ্পনী | পৃৰ্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার বূপাদি বাহ্য বিষয়- 
জ্ঞানেরই সাধন আছে, কিন্তু মতির সাধন কোন অস্তরিক্ত্রিয় নাই । অর্ধীৎ 
সুখদুংখাদি প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, করণ ব্যতীতই' জ্ঞাতা বা মস্তা স্ুখ- 
দুঃখাদির প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকেন । সুতরাং স্খদৃঃখাদি প্রত্যক্ষের করণক্ষপে 
মন নামে যে অতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকেই সুখদুঃখাদি 
প্রত্যক্ষের কর্ত৷ বলিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতী ও মন্তা বলা যাইতে পারে । 
তাহা হইলে মস্তা ও মতিসাধন--এই দুইটি পদার্ধ স্বীকারের আবশ্যকতা না 
থাকায়, কেবল সংজ্ঞাভেদ হইল না, মন হইতে অতিরিক্ত আত্মপদার্ধেরও 
খণ্ডন হইল । এতদুত্তরে মহঘি এই' সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার 
রূপাদি বাহ্য বিঘয়-জ্ঞাঘনেরই সাধন আছে, কিন্ত জুখদূঃখাদি প্রত্যক্ষের 
কোন সাধন বা করণ নাই, এইক্সপ নিয়ম কোন অনুমান ব! প্রমাণ 
নাই । সুতরাং প্রমাণীভাবে উক্ত নিয়ম স্বীকার করা যায় না। পরস্ত 


স্থখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণ আছে, এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাকায়, 
উহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । রূপাঁদি বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষে 
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যেমন করণ আছে, তন্দপ এ দৃষ্টান্তে সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, 
ইহ] অনুমনসিদ্ধ* | পরস্ত চক্ষুর দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, যেমন 
গন্ধের প্রত্যক্ষে চক্ষু হইতে ভিন্ন খাণনামক করণ সিদ্ধ হইয়াছে এবং 
ব্রবীপ যুক্তিতে রসন৷ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন করণ সিদ্ধ হইয়াছে, তত্রপ এ 
রূপাদি বাহ্য বিষয় হইতে বিঘয়াস্তর বা ভিন্ন বিষয় সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষেও 
অবশ্য কোন করণীস্তর সিদ্ধ হইবে । চক্ষুরাদি বহিরিক্দ্িয় দ্বার সুখাদির 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহার করণরূপে একটি অস্তরিন্দ্িয়ই সিদ্ধ হইবে । 
পরস্ত একই সময়ে চাক্ষঘাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি না হওয়ায়, মন 
নামে অতি সৃক্ম অস্তরিক্ট্িয় সিদ্ধ হইয়াছে । একই সময়ে একাধিক 
ইন্দ্রিয়ের সহিত অতি সূক্ম মনের সংযোগ হইতে না পারায় একাধিক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহঘি তাহার এই সিদ্ধান্ত পরে সমর্থন 
করিয়াছেন |. ভাঘ্যকার এখানে শেঘে মহঘির মনঃসাধক পৃর্রোক্ত যুক্তিরও 
উল্লেখ করিয়া মন আত্মা নহে, এই পিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন ৷ মূল 
কথা, মন সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা! জ্ঞাত 
হইতে পারে না, এবং মন পরমাণু পরিমাণ সৃক্ম দ্রব্য বলিরাও, উহা! 
জ্ঞাতা বা আত্বা হইতে পারে না| কারণ, এরূপ অতি সুক্ম দ্রব্য জ্ঞানের 
আধার হইলে, তাহাতে এ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না| জ্ঞানের 
আধার দ্রব্যে মহত্ব বা মহৎ পরিমাণ না থাকিলে এ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ 
হাওয়া সম্ভব নহে । কারণ, জন্যপ্রত্যক্ষ মাত্রেই মহত্ব কারণ, নচেৎ 
পরমাণু বা পরমাণুগত রূপা্দিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত | কিন্তু “আমি 
বুঝিতেছি'', “আমি সুবী', “আমি দূঃহী', ইত্যার্দিরাপে জ্ঞানাদির যখন 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, তখন এ জ্ঞানাদির আধার দ্রব্যক মহৎ পরিমাণিই 
বলিতে হইবে । মনকে মহৎ পরিমাণ ত্বীকার করিয়া এ জ্ঞানাদির 
আঁধার বা জ্ঞাতা বলিলে এবং উহা হইতে পৃথক্‌ অতি লক্ষ কোন 
অন্তরিক্কিয় না মানিলে জ্ঞানের অযৌগপদ্য বা ক্রম থাকে না । একই 
সময়ে নান! ইল্দিয়জন্য নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । ফলকথা, সুখ 
দুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরুপে স্বীকৃত মন জ্ঞাতা বা আত্মা হইতে পারে না! 
আত্ম। উহা! হইতে অতিরিক্ত পদার্থ । দ্বিতীয়াহিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষায় 
ইহা বিশেধক্ষপে সমথিত ও পরিস্ফুট হইবে | 

১। সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ, জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ রাগাবিসাক্ষাৎকার- 
বু । 

২। প্রথম খণ্ড, ২২৩-২২৫ দ্রষ্টব্য । 
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এখান লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় দাশনিক মনকেই আত্মা 
বলিয়া সিদ্ধাত্ত করিলেও, এ মত তহাদিগের আবিষ্কৃত নহে । উপনিঘদেই 
পৃৰ্বপক্ষরূপে এ মতের সূচনা আছে । অতি প্রাটীন চার্বাক-সমপ্রদায়ের 
কোন শাখা উপনিঘদের এ বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং যুক্তির হারা মনকেই 
আত্বা বলির! সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহ] বেদাস্তসারে সদানন্দ যোগীন্দ্রও 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন 1১ এইবাপ দেহাত্ববাদ, ইন্জরিয়াত্ববাদ, বিজ্ঞানাতববাদ, 
শূন্যাত্ববাদ, প্রভৃতিও উপনিষদে পৃব্বপক্ষরূপে সুচিত আছে এবং নাস্তিক- 
সমপ্রদায়বিশেষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে এ সকল মতের সমর্থন করিয়! ভিন্ন 
তিন্ন সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন | সদানন্দ যোগীক্র বেদাস্তপারে ইহা যথাক্রমে 
দেখাইয়াছেন২ | ন্যায়দর্শনকার মহঘি গোতম উপনিঘদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত 
নির্ণয়ের জন্য দেহের আত্মত্ব, ইক্ক্রিয়ের আত্মত্ব ও মনের তত্ত্বকে পুব্বপক্ষরূপে 
গ্রহণপূৰ্বক, এ সকল মতের খণ্ডন করিরা, আত্ম দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে 
ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । প্রাচীন বৌদ্ধসমপ্রদায়ের মধ্যে যাহারা 
'আত্বাকে দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, তীাহাদিগের এ 
মতের খগ্ডনের জন্য ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি- 
সংঘাতমাত্র-এই মতকেই পৃর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়৷ মহঘিসূত্র দ্বারাই এ 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন । আত্মা দেহ' নহে, আত্বা ইন্দ্রিয় নহে, এবং 
আত্মা মন নহে, ইহা বিভিন্ন প্রকরণ দ্বারা মহঘি সিদ্ধ করিলেও, তদ্বার। 
ভাত! দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ভাঘ্যকাঁর মহঘি- 

১1 অন্যন্ত চাব্বাকঃ “অন্যোহ্ন্তর আত্মা মনোময়ঃ (তৈত্তি” ২য় বলী, ওয় 
অনুবাক্‌ ) ইত্যাদিশ্র তের্মনসি সুপ্তে শ্রাণাদেরভাবাৎ অহং জঙ্কল্লবানহং বিকল্পবানিত্যা- 
দ্যন্ভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি ।-_বেদান্তসার । 

২1 অন্যন্চাব্বাকঃ “স বা এস পরুষোহননরসময়ঃ” ( তৈশি- উপ” ২য় বনী, 
১ম অন ১ম মন্ত্র ) ইতি শ্র.তে গৌরে।হহমিত্যাদ্যনভবাচ্চ দেহ আত্মেতি বদতি ॥ 

অপরশ্চাব্বাকঃ “তেহ প্রাণাঃ প্রজাপতি, পিতরমেত্যোচ্‌ঃ” (ছান্দোগ্য ৫ অ. 
১ খণ্ড, ৭ মন্ত্র) ইতাদি শ্রতেরিন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোহহং বধিরোহহ- 
মিত্যাদ্যনভবাচ্চ ইন্ড্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতি । 

বৌদ্ধস্ত “'অনোহন্তর আত্মা বিজানময়$৮ (তৈভ্তি”, ২ বল্লী, ৪ অনু-) ইত্যাদি- 
শ্রতেঃ কন্তরভাবে করণস্য শক্ত/ভ।বাৎ অহং কর্তী, অহং ভোত্তণ ইত্যাদ্যনুভবাচ্5 
বদ্ধিরাত্মেতি বদতি ॥ 
, অপরো বোদ্ধঃ “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছান্দোগ্য, ৬ অ ১ থণ্ড, ১ম মঞ্জ) 
ইতাদি শ্রতেঃ সুযৃত্তৌ সব্্বাভ্যবাৎ অহং সুষুত্তৌ নাসমিতুযখিতস্য শ্বাভাবপরামর্শ- 
বিষয়ানুভবাচ্চ শুন্যমাত্মোতি বদতি ।--বেদাস্তসার | 
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বৃত্রোক্ত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধসম্্ত বিজ্ঞান আঘ্থা নহে, সংস্কার 
আত্মা নহে, ইহাঁও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের এ সমস্ত কথার ছারা 
ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং ন্যায়দর্শন বৌদ্ধযুগেই রচিত, 
অথবা তৎকালে বৌদ্ধ নিরাসের জন্য এ সমস্ত সূত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইক্ধপ 
কল্পনারও কোন হেতু নাই। কারণ ন্যায়দর্শনে আত্মবিষয়ে যে সমস্ত মত 
খণ্ডিত হইয়াছে, উহা যে উপনিঘদেই সূচিত আছে, ইহা৷ পৃবের্বই বলিয়াছি। 
এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন আত্মবিঘয়ে 
বৌদ্ধমতের খণ্ডন কাঁরলেও নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিকগণ নিজপক্ষ সমর্থন 
করিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, বাৎস]ায়নভাঘ্যে তাহার বিশেষ 
সম/লোচনা ও খণ্ডন পাওয়া ঘায় না। সুতরাং বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক 
দিঙ্নাগের পৃব্ববস্তী বাৎস্যায়নের সময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ অভ্যুদয় 
হয় নাই, তিনি নব্য বৌদ্ধ মহাদাশনিকগণের বছুপৃব্ববস্তী, ইহাও আমরা 
ব্ঝিতে পারি । দিউ্নাগের পরবর্তী বা সমকালীন মহানৈয়ায়িক 
উদ্দ্যোতকর “নন্যায়বান্তিকে* বৌদ্ধ দাশনিকগণের কথার উল্লেখ ও বিচার- 
পৃ্বক খণ্ডন করিয়াছেন | তদ্দারাও আমরা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক 
কথ জানিতে পারি । উপনিঘদে যে ““নেরাত্ব্বাদে”র স্চনা ও নিন্দা 
আছে, উহা বৌদ্ধযূগে ক্রমশঃ নানা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে নানা আকারে সমথিত 
ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল । কোন বৌদ্ধ-সমপ্রদায় আত্মার সবর্বথা নাস্তিত্ব বা 
অলীকত্বই সমধ্ধন করিয়াছিলেন, ইহাও আমর] উদ্দ্যোতকরের বিচারের ছারা 
বুঝিতে পারি । উদ্দ্যোতকর এ মতের প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্তের থণ্ডন- 
পূর্বক উহ একেবারেই অসম্ভব বলিয়৷ সমর্থন করিয়াছেন এবং “সব্বাভি- 
সময়সূত্র+ নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া উহ] যে 
প্রকৃত বৌদ্ধ মতই নহে, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন । এ সকল কথ৷ 
প্রান্তে লিখিত হইয়াছে! বস্ত্রতঃ আত্মার সব্বথ নাস্তিত্ব, অর্থাৎ আত্মার 
এই অধ্যায়ের কোনরপ অস্তিত্বই নাই, নাস্তিত্ইই নিশ্চিত-ইহা আমরা 
শন্যবাদী মাধ্যমিক-স মপ্রদায়ের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না । আত্মার 
অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব কোনব্বপেই 
সিদ্ধ হয় না-ইহাঁও আমরা মাধ্যমিক-সমপ্রদায়ের মত বলিয়া বুঝিতে 
পারি।৯ উদ্দ্যোতকর পরে এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত 
১। “বুদ্ধৈরাত্মান বা নাত্মা কশ্চিদিত্যপি দর্শিতং”। ০ 
“আত্মনোধস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ | ৰ 
তং বিনাহভ্তিত্বনাস্তিতে ক্লেশানাং সিধ্যতঃ কথম্‌ 0” --মাধ্যমিককারিক্য | 
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“তদাত্বগুণত্ব-সপ্তাবাদ-প্রতিঘেধঃ' এই সূত্রের বাত্তিকে বলিয়াছেন যে, 
এই' সূত্রের দ্বার স্মৃতি আত্বারই গুণ, ইহ। স্পষ্ট বণিত হওয়ায়, স্মৃতির 
আধার আত্মার অস্তিত্বও সমথিত হইয়াছে । কারণ, স্মৃতি যখন কাধ্য 
এবং উহার অস্তিত্বও স্বীকাধ্য, তখন উহার .আত্বার অস্তিত্বও অবশ্য স্বীকার 
করিতেই হইবে । আঁধার ব্যতীত কোন কার্য্য হইতেই পারে না, এবং স্মৃতি 
যখন গুণপুদার্, তখন উহ। নিরাধার হইতেই' পারে না । আত্মার অস্তিত্ব না 
থাকিত্ল আর কোন পদার্ই এ স্মৃতির আবার হইতে পারে না। সুতরাং 
শৃন্যবাদী বৌদ্ধসংপ্রনায়ের যে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব-_কিছুই মানেন ন।, 
তাহাও এই সূত্রোক্জ যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতকর সেখানে উক্ত 
মতের একটি বৌদ্ধকারিকা১ উদ্ধৃত করিয়াও উহার খণ্ডন করিয়াছেন | কিন্তু 
নাগার্জ,নের “মাধ্যমিককারিকা*র মধধ্যে এর কারিকাটি দেখিতে পাই নাই । 
বর কারিকার অর্থ এই যে, চক্ষুর দ্বার যে রূপের জ্ঞার জন্মে বলা হয়, উহা 
চক্ষতে থাকে না ; এ ব্বপেও থাকে না | চক্ষু ও রুপের মধ্যবস্তী কোন 
পনার্থেও থাকে না । সেই জ্ঞান যেখাতন নিষ্ঠিত ( অবস্থিত ), অর্থাৎ সেই 
জ্ঞানের যাহ]| আঁধার, তাহা! আছে-_ইহাঁও নহে, নাই, ইহাও নহে । তাহ! 
হইলে বুঝ। যায়, এই মতে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই | আত্মা 
সৎও নচে, অসৎও নহে । আত্ব! একেবারেই অলীক, ইহা কিন্ত এ কথার 
দ্বার] বুঝ। যায় না। আত্বা আছে বলিলেও বুদ্ধদেব “হ)” বলিয়াছেন, 
আত্ব। নাই বগিলেও বুদ্ধদেব “হ1” বলিয়াছেন, ইহাও কোন কোন 
পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় । মনে হয়, তদনুসারে শূন্যবাদী 
মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আত্বার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও 
নাই, ইহাই বুদ্ধদেবের নিজ মত বলিয়া বুঝিয়া, উহাই সমর্ধন করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু বদ্ধদেব নিজে যে আত্মার অস্তিত্বই মানিতেন না, ইহা 
আমর! কিছুতেই বুঝিতে পারি না । তিনি তাহার পূর্ব পৃৰর্ব অনেক জন্মের 
বার্ত। বলিয়াছেন । স্থুতরাং তিনি যে, আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তেই বিশ্বাসী 
ছিলেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস । পরবতী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ “নৈরাত্ব্য- 
বাদ” সমর্থন করিয়াও জন্মান্তরবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিলেও 
সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া আমর] বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক 
উদ্দ্যোতকর ' পব্বোক্ত বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মার 
১। নতচ্চক্ষষি নো রূপে নান্তরালে তয়োঃ স্থিতং ৷ 


নতদত্তি ন তন্নাস্তি যন্ত্র তমিষিতং ভবেৎ ॥ 
সবৌদ্ধকারিকা ॥ 


১ চ্যায়দর্শন ৩অ০। ১আঙ্ 


অস্তিত্বও নহি, নাস্তিত্বও নাই--ইহা বিরুদ্ধ। কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই 
বলিলে, নাস্তিত্বই থাকিবে । নাস্তিত্ব নাই বলিলে, অস্তিত্ব থাকিবে। পরস্ত 
উক্ত কারিকার দ্বারা জ্ঞানের আশ্রিতত্ব খণ্ডন করা যায় না--ভ্ঞানের কেহ 
আশ্রয়ই নাই, ইহণ প্রতিপন্ন করা যায় না । পরস্ত এ কারিকার দ্বারা জ্ঞানের 
আশ্রয় খণ্ডন করিতে গেলে উহার দ্বারাই আঞ্ীর অস্তিত্ই প্রতিপন্ন হয় । 
কারণ, আত্মার অস্তিত্বই না থাকিলে জানেরও অস্তিত্ব থাকে না| মসুতরাং 
জ্ঞানের আশ্রয় নাই, এইক্ধপ বাক্যই বলা যায় না। উদ্দোযোতকর এইবরূপে 
পৃব্বোক্ত যে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উদ্দ্যোতকরের প্রথম 
খণ্ডিত আত্বার সব্বথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব মত হইতে ভিন্ন মত, এ বিঘয়ে 
সংশয় হয় না। “নৈরাত্্যবাদে*র শমর্থন করিতে প্রাচীনকালে অনেক 
বৌছ-সমপ্রদায় রূপাদি পঞ্চ, স্কন্ধ সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । 
তাহারা উহা হইতে অতিরিক্ত নিত) আত্ব মানেন না। আত্বার সবরবথা 
নাস্তিত্বও বলেন নাই । এইব্প ““নেরাত্ব্যবাদ*'ই অনেক বৌদ্ধ-সপ্রদায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন | উদ্দ্যোতকর এই মতের প্রকাশ করিয়াছেন | পৃব্বে 
এ মতের ব্যাখ্যা প্রদশিত হইয়াছে | ভাঘ্যকার এ মতের কোন স্পষ্ট 
উল্লেখ করেন নাই | কিন্তু তিনি মহঘি-সূত্রোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা আত্মা 
দেহাদিসংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, এ সকল যুক্তির 
দ্বারাই ক্পাদি পঞ্চ স্বন্ধ সমুদয়ও আমা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয় । পরস্ত 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যখন বস্তমাত্রই ক্ষরণিক, আত্বাও ক্ষণিক, তখন 
ক্ষণমাত্রস্থায়ী কোন আত্মাই পরে না৷ থাকায়, পুব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ 
করিতে না৷ পারীয়, স্মরণের অনুপপত্তি দৌঘ হপরিহাধ্য । ভীঘ্যকার 
নানা স্বানে বৌদ্ধ মতে এ দোঁঘই পুনঃ পুন: বিশেঘরাপে প্রদশশন করিয়।, 
বৌদ্ধ মতের সব্বথা অনুপপন্তি সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু পরবস্তী বৌদ্ধ- 
দার্শনিকগণ তাঁছাদিগের নিজমতেও জ্মরণের উপপাদন করিতে যে সকল 
কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন বিশেষ আলোচনা বাৎস্যায়ন ভাঘ্যে পাওয়। 
যায়না | দ্বিতীয় আহ্বিকে বৌদ্ধ মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে 
সকল কথার আলোচনা হইবে | ১৭ ॥ 


মনোব্যতিরেকাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত || ৪8৪1 





ভাম্ত। কি পুনরয়ং দেহাদিসংঘাতাদন্যো নিত্য উতানিত্য ইতি 


১৮০ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৭৩ 


কুতঃ সংশয়ঃ? উভয়থা দৃষ্ঠত্বাৎ সংশয়? | বিষ্যমানমুভয়থা ভবতি, 
নিত্যমনিত্যঞ্চ ৷ প্রতিপাঁদিতে চাত্সসন্ভাবে সংশয়ানিবৃত্তেরিতি। 

আত্মসন্ভাবহেতুভিরেবাস্ত প্রাগদেহভেদাদবস্থানং সিদ্ধং, উর্দামপি 
দেহভেদাদবতিষ্ঠতে | কুতঃ ? 


অনুবাদ । ( সংশয়) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন এই আত্ম! কি 
নিত্য ? অথবা অনিত্য ?1 (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ এখন 
আবার এরূপ সংশয়ের কারণ কি? (উত্তর) উভয় প্রকার দেখা যাঁয়, 
এক্তন্য সংশয় হয় ৷ বিশদার্থ এই যে, বিদ্যমান পদার্থ উভয় প্রকার হয়ঃ, 
(১) নিত্য ও (২) অনিত্য । আত্মার সন্তাব প্রতিপাঁদিত হইলেও, 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের বারা দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব 
সাধিত হইলেও, ( পুর্বোস্তরূপ ) সংশঠ়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় ( সংশয় 
হয় )। | 

(উত্তর) আতুসপ্তাবের হেতুগুলির ছারাই, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত 
ভিন্ন আ তাঁর অদ্থিত্বের সাঁধক পুর্বেধীক্ত যুক্তিসমুহের ছারাই দেহবিশেষের 
(যৌবনাদি বিশিষ্ট দেহের ) পুবেব এই আত্মার অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, 
[অর্থাৎ যৌবন ও বার্দক্যবিশিষ্ট দেহেযে আত্মা থাকে, বাল্যাদি-বিশিষ্ট 
দেহেও পুর্বেব সেই আবত্মাই থ'কে- ইহ। পৃর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান ছার 
সিদ্ধ হইয়াছে | | দেহবিশৈষের উর্ধবলেও, অর্থাৎ সেই দেহত্যাগের 
পরেও (এ আত্মা) অবস্থান করে, (প্রশ্ন ) কেন? অর্থাৎ এবিষয়ে 
প্রমাণ কি? 


সুত্র। পুর্বাভ্যন্তস্বৃত)নুবন্ধাজ্জাতম্য হর্ষ ভয়-শৌক- 
সম্প্রতিপত্তেঃ ॥১৮।২১৬।| 


অন্ুবাদ ৷ (উত্তর) যেহেতু পূর্ববাভ্যন্ত বিষয়ের স্মরণানবদ্ধবশতঃ] 
( অনুস্মরণবশত; ) জাতের অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের, 
সম্প্রতিপত্তি (প্রাপ্তি )-হয়। 


-এ৪ স্যায়দর্শন [ ৩অ*১ ১অৎ 


ভাষ্য । জাতঃ খব্বয়ং কুমারকোইন্মিন্‌ জন্মগ্যগৃহীতেযু হর্য-ভয়- 
শৌক-হেতুষু হর্ধ-ভয়-শোকান্‌ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানুমেয়ান। তে চ 
ম্মৃত্যন্থবন্ধাহুৎপদ্ধ্যন্তে নান্যথা ৷ স্মত্যন্ুবন্ধশ্চ পূর্ববাভ্যাসমস্তরেণ ন 
ভবতি। পু্ব্বাভ্যাসশ্চ পূর্ববজন্মনি সতি নান্যাতেথি সিধ্যত্যেতদব- 
তিষ্ঠতেহয়ূর্ধং শরীরভেদাদিতি। 


অনুবাদ । জাত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু ইহজন্মে হর্ষ, 
ভয় ও শোকের হেতু অজ্ঞাত হইলেও লিঙ্গান্ুমেয়, অর্থাৎ হেতুবিশেষ 
“দ্বারা অনুমেয় হর্ষ, ভয় ও শোক প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ষ, ভয় ও শোক 
কিন্তু স্মরণান্গুবন্ধ অর্থাৎ পূর্ববান্থৃভূীত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়, 
অন্যথা হয় না। স্মরণান্তুবন্ধও পূর্ববাভ্যাস ব্যতীত হয় না। পুর্বাভ্যাসও 
-পুর্ববজন্ম থাকিলে হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং এই আত্ম দেহ- 
বিশেষের উর্ধাকালেও, অর্থাৎ পূর্ববর্তী সেই সেই দেহত্যাগ্ের পরেও 
অবস্থিত থাকে- ইহা সিদ্ধ হয় । 


টিপ্পনী | ভাঘাকারের ব্যাখ্যাবুদারে মহথি প্রথম হইতে সপ্তদশ সুত্র 
পরাস্ত চারিটি প্রকরণের ছারা আত্ম। দেহাদি পাত হইতে অতিরিক্ত 
“পুদার্থ-ইহা সিদ্ধ করিয়া ( ভাঘ্যকার-প্রদশিত ) আত্মা কি দেহাদিসংঘাত- 
মাত্র £ অথবা উহা! হইতে অতিরিক্ত? এই সংশয় নিরস্ত করিয়াছেন | 
“কিন্তু তাহাতে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ না হাওয়ায়, আত্মা নিত্য কি অনিত্য ? 
এই সংশয় নিরস্ত হয় নাই | দেহাদিসংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের সাধক 
যে সকল হেতু মহঘি পৃবের্ব বলিয়াছেন, তন্দ্রা জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত 
স্থায়ী এক অতিরিক্ত আত্মা! সিদ্ধ হইতে পারে । কারণ, এরূপ আদা 
মাঁনিলেও বাল্যাবস্থায় দৃষ্ট বস্তর বৃদ্ধবস্থায় স্মরণাদি হইতে পারে | যে 
-ক্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞতার অনুপপত্তিবশত:ঃ দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা 
মানিতে হইবে, জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত স্থায়ী এক আত্বা মানিলেও এ 
ত্মরণাদির উপপত্তি হয় । সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকে, ইহ] সিদ্ধ 
হয় নাই | মহঘি এপধ্যস্ত তাহার কোন প্রমাণ বলেন নাই | বিদ্যমান 
“বস্তু নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার দেখা যায় । সুতরাং দেহাদিসংঘাত 
কইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ আঁন্বাতে নিতা ও অনিত্য পদার্থের সাধারণ বন্ধু 


"১৮ স্যুও ] _ বাৎস্যায়ন ভাষ্য প্‌ 


'বিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জনা আত্থা নিত্য কি অনিত্য ?_ এইরপ সংশয় হয় 
আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেই পরলোক সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রের 
প্রয়োজন অভ্যুদর ও নিঃশ্রে।সের উপযোগী পরলোকের সাধনের জন্যও 
মহঘি এখানে আত্মার নিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়াছেন | সংশয় পরীক্ষার 
'পৃৰ্বাঙ্গ, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, এজন্য ভাষ্যকার প্রথমে 
সংশয় প্রদর্শন ও এর সংশয়ের কারণ প্রদর্নপৃবর্বক উহা সমর্থন করিয়া, 
এ সংশয় নিরাসের জন্য মহিসূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, 
আত্মার অস্তিত্বের সাধক পৃব্বোক্ত হেতুগুলির ছ্বারাই দেহবিশেষের পৃব্রে এ 
শাত্বাই থাকে- ইহ] সিদ্ধ হইয়াছে | ভাঘ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভেদ” 
শব্দের দ্বারা এখানে বালকদেহ, যুবকদেহ, বৃদ্ধদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহবিশেঘই 
বুঝিতে হইবে । কারণ, দেহাদি ভিন্ন আত্মার সাধক পৃব্বোক্ত হেতুগুলির 
শ্বারা সেই আত্মার পৃরর্বজন্ম সিদ্ধ হয় নাই । কিন্ত পব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান 
স্বারা বাল্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একই আত্ম! প্রত্যক্ষাি করিয়৷ 
তজ্জন্য সংস্কারবশতঃ স্মরণাদি করে, (দেহ আত্মা হইলে বাল্যাদি 
'ক্কস্বাভেদে দেহের ভেদ হওয়ায়, বালকদেহের অনুভূতি বিঘয় বৃদ্ধদেহ 
স্মরণ করিতে পারে না, ) সুতরাং বৃদ্ধদেহের পৃরব্রে যুবকদেহে এবং 
যুবকদেহের পৃবের্ব বালকদেচহ সেই এক অতিরিক্ত আত্বাই অবস্থিত থাকে, 
ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে । তাৎপধ্যটীকাকার ভাঘ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভেদাৎ?ঃ 
এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন১ | তাহার মতে 
বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-বিশিষ্ট দেহভেদ বিচারপৃৰ্্বক প্রতিসন্ধানবশত: 
আত্মার পূৃবের্ব অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছেঃ ইহাই ভাধ্যারথ। আত্বা দেহবিশেঘের 
পরেও, অর্থাৎ দেহত্যাগ বা মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহ] পিদ্ধ হইলে আত্মার 
পব্বজন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হইবে । তাহার ফলে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইলে, পরলোকাঁদি সমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আম্মা নিত্য, কি অনিত্য, 
এই' সংশয় নিরস্ত হইয়। যাইবে । ভাঘ্যকাঁর এইজন্য এখানে এ সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করিয়া উহার প্রমাণ প্রশুপৃৰ্বক মহঘিসূত্রের দ্বারা এ প্রশ্র 
উত্তর বলিয়াছেন । মহঘির কথা এই যে, নবজাত শিশুর হর্ঘ, ভয় ও 
শোক তাহার পর্রজন্মের সংস্কার ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না । 
অভিলঘিত বিঘয়ের প্রাপ্তি হইলে যে স্থুখের অনুভব হয়, তাহার নাম হর্ষ | 





১। ভাষ্যং “দেহভেদাস্দিতি, ল্যর লোগে পঞ্চমী ॥ বাল্য-কৌমা র-যৌবন- 
নরাদ্ধ ক্যদেহভেদমভিসমীক্ষা প্রতিসন্ধানাদস্যাবস্থানং সিন্ধমিভ্যথঃ 1--তাৎপধ্যটীকা ॥ 
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অভিলঘিত বিঘয়ের অপ্রাপ্তি হইলে যে সুখের অনুভব হয়, তাহার নাম 
শোক | ইষ্টপসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোঁন বিঘয়ে অভিলাঘ হয় না। 
যে জাতীয় বস্তর প্রাপ্তিতে পৃরের্ব স্ুখানুভব হইয়াছে, সেই জাতীয় 
বস্তুতেই ইঠ্টসাধনত্ব জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়া থাকে । “আমি যে 
জাতীয় বস্তুকে পৃবের্বে আমার : ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই বস্তও 
সেই জাতীয়”, এইরূপ বোধ হইলে অনুমান দ্বারা তথ্বিঘয়ে ইষ্টসাধন জ্ঞান 
জন্মে, পরে তদ্বিঘয়ে অভিলাঘ জন্মে; অভিলঘিত সেই বিষয় প্রাপ্ত 
হইলে হর্ঘ জন্মিয়া থাকে । এইরূপ অতিলঘিত বিঘয়ের অপ্রাপ্তিতে সেই 
বিষয়ের স্মরণজন্য শোক বা দুখ জন্মে । নবজাত শিশু ইহজন্মে কোন 
বস্তকে ইষ্টসাধন বলিরা অনুভব করে নাই, কিন্ত তথাপি অনেক বস্তর 
প্রাপ্তিতে উহার হর্ধ এবং অপ্রাপ্তিতে শোক জন্মিয়া থাকে, ইহ স্বীকাধ্য | 
সুতরাং নবজাত শিশুর এঁ হর্ষ ও শোক অবশ্য সেই সেই প্ব্বাভ্যস্ত 
বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য-ইহ] স্বীকার করিতেই হইবে । যে সকল 
বিষয় বা পদার্থ পর্বে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই এখানে 
পৃব্বাভ্যস্ত বিঘয় | পৃব্বানুভব জন্য সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন 
হওয়ায়, এ সংস্কার জন্য তদ্বিঘয়ের অনুস্মরণ বা পশ্চাৎমরণ হয়ঃ তাহাকে 
“জমৃত্যনুবন্ধ*' বলা যায় ॥। বাত্তিককার এখানে “অনুবন্ধ*” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন-__সংস্কার | স্মরণ সংস্কার জন্য | সংস্কার পৃৰবানুভব জন্য | 
নবজাত শিশুর ইছজন্মে প্রথমে সেই সেই বিষয়ের অনুভব না হওয়ায়, 
ইহজন্মে তাহার সেই সেই বিঘয়ে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। 
অতএব পৃব্বজন্মের অভ্যাস বা অনুভব জন্য সংস্কীরবশতঃ সেই সেই 
বিষয়ের অনুস্মরণ হওয়ায়, তাহার হধ ও শোক হইয়া থাকে, ইহাই 
স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ নবজাতি শিশুর নানা প্রকার ভয়ের 
দ্বারাও তাহার পুবর্বজন্মের সংস্কার অনুমিত হইয়া থাকে । কোন্‌ জাতীয় 
বস্তু হণ, ভয় ও শোকের হেতু, ইহা ইহজন্মে তাহার অজ্ঞাত থাকিলেও 
হাদি হওয়ায়, পূরর্বজন্মের অনুভব জন্য সংস্কার ও তজ্জন্য সেই সেই 
বিঘয়ের স্মরণাত্বক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায়, পূব্বজন্ম সিদ্ধ হইবে । কারণ, 
পব্বজন্ম না থাকিলে পৃবর্বানুভব হইতে পারে না । পূব্বানুভব ব্যতীতও 
সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ হইতে পারে না। 
নবজাত শিশুর ভয়ের ব্যাখ্যা করিতে তাৎপধাটীকাকার বলিয়াছেন যে, 
মাতার ক্রোডস্থ শিশু কদাচিৎ আলম্বনশুন্য হইয়া স্খলিত হইতে হইতে 
রোদনপুর্বক কম্পিতকলেবরে হস্তগ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার কণ্ঠুস্থিত, 


রত 
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হৃদয়লঙ্বিত মঙ্গলসূত্র গ্রহণ করে । শিশুর এই চেষ্টার ছারা তাহার ভয় ও 
শোক অনুমিত হয়। শিশু ইহজন্মে যখন পৃবেরবে একবারও ক্রোড় হইতে 
পতিত হইয়৷ এ্রক্মপ পতনের অনিষ্টসাধনত্ব অনুভব করে নাই, তখন 
প্রথমে মাতার ক্রোড় হইতে পরতনভরে তাহার উক্তর্্প চেষ্টা কেন হইয়া 
থাকে ? পতিত হইলে তাহার মরণ বা কোনক্প অনিষ্ট হইবে, এইকব্রপ 
জ্ঞান ভিন্ন শিশুর রোদন ব! উক্তরুপ চেষ্টা কিছুতেই হইতে পারে না । 
অতএব তখন পূর্ব পুর্ব জন্মানুভূত পতনের অনিষ্টকাঁরিতাই অস্ফুটভাবে 
তাঁহার স্মৃতির বিষর হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য | শিশুর যে হর্ষ, 
ভয় ও শোক জন্মে, তদছ্িঘয়ে প্রমাণ বলিতে ভাষ্যকার এ তিনটিকে 
“লিঙ্গানুমেয়” বলিয়াছেন । অর্থাৎ যথাক্রমে স্মিত, কম্প ও রোদন-_ 
এই তিনটি লিঙ্গের ছ্বারা শিশুর হর্ধ, ভয় ও শোক অনুমানসিদ্ধ | যৌবনাদি 
অবস্থায় হঘ হইলে স্মিত হয়, দেখা যায় ১ সুতরাং শিশুর স্মিত বা ঈঘৎ 
হাস্য দেখিলে তদ্দারা তাহারও হঘ অনুমিত হইবে । এইরূপ শিশুর কম্প 
দেখিলে তাহার ভয় এবং রোদন শুনিলে তাহার শোকও অনুমিত হইবে | 
স্মিত, কম্প ও রোদন আত্মার ধন্ম নহে, সুতরাং উহা আত্মার হধাদির 
সাধক লিঙ্গ বা হেতু হইতে পারে না। বান্তিককার এইরূপ আশঙ্কার 
সমর্থন করিয়া বান্যাবস্থাকে পক্ষরণপে গ্রহণ করিয় তাহাতে স্মিত-কম্পাদি 
হেতুর দ্বারা হঘাদিবিশিষ্ট আত্ববস্ত্ের অনুমান করিয়া এ আশঙ্কার সমাধান 
করিয়াছেন১ | 11 ১৮ || 


সূত্র। পদ্মাদিষু প্রবোধদম্মীলনবিকারবত্তদ্বিকারঃ ॥ 
্‌ ॥১৯২১৭॥ 
অনুবাদ ৷ (পূর্ববপক্ষ ) পদ্মাদিতে প্রবোধ (বিকাস) ও সম্মীলন 
( সঙ্কোচ )-রূপ বিকারের ন্তায়-_-সেই আত্মার ( হর্যাদিপ্রাপ্তিরূপ ) বিকার 
হয়। 





১1 বাল্যাবস্থা হর্ষাদিমদাত্মবতী, স্মিতকম্পাদিমত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ । বাল্যাবস্থা 
বয়্োধম্মে যৌবনাবস্থাবং । এবং বাল্যাবস্থা জ্মুতিমদাত্মবতী, হর্ষাদিমদাত্মবস্তাৎ 
যৌধনাবস্থাবৎ ৷ এবং বাল্যাবস্থা সংস্কারবদাত্মবতী স্মতিমদাত্বত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ ॥ 
এবং বাল্যাবস্থা পৃবর্বানৃতববদাত্মবতী সংস্কারবদাত্ববত্তাৎ যৌবনাবস্থাবং । এবং 
বাল্যাবস্থা পূর্র্বশরীরসম্বন্ধবাদাত্মবতী, পুব্ানূভববদাত্ববস্াৎ যৌবনাবস্থাবৎ, ইতে/বমনু- 
মানপ্রয়োগাঃ । 


৭৮ | স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ 


ভাষ্য । যথা পল্মাদিঘনিত্যেযু প্রবেধাঃ সম্মীলনং বিকারো৷ ভবতি, 
এবমনিত্যস্াত্বনে। হর্ব-ভয়-শোকসংপ্রতিপত্তিবিবকারঃ স্তাঁৎ । 

হেত্বাভাবাদযুক্তমূ । অনেন হেতুন৷ পল্মাদিযু প্রবোধসম্মীলন- 
বিকাররদনিত্যস্তাতবনো হধাদ্দিসম্প্রতিপত্তিরিতি নাত্রোদাহরণসাধশ্ম্যাৎ 
সাধ্যসাধনং হেতুর্ন চ বৈধন্ম্যাদস্তি । হেত্বভাবাদসন্বদ্ধার্থকমপার্থক- 
মুচ্যত ইতি। দৃত্ভীন্তাচ্চ হধাদ্িনিমিত্তস্তানিবৃত্তিঃ। যা চেয়- 
মাসেবিতেষু বিষয়েফু হধাদিসম্প্রতিপত্তিঃ স্মৃত্যনুবন্ধকৃতা প্রত্যাত্ং 
গৃহাতে, সেয়ং পঞ্লাদিপ্রবোধসম্মীলনদৃষ্টান্তেন ন নিবর্ততে যথা চেয়ং 
ন নিবর্ততে তথা জাতস্তাগীতি। ক্রিয়াজাতৌ চ পর্ণবিভাগসংযোগো ১ 
প্রবোধসম্মীলনে, ক্রিয়াহেতুশ্চ ক্রিয়ানুমেয়ঃ । এবঞ্চ সতি কিং 
ৃষটান্তেন প্রতিষিধ্যতে। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) যেমন পদ্স৷ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে প্রবোধ 
ও সম্মীলনরূপ (বিকাস ও সংকোচরূপ ) বিকার হয়, এইরূপ অনিত্য 
আত্মার হর্ষ, ভয় ও শোকপ্রাপ্তিরপ বিকার হয় । 

( উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, এই হেতু 
বশত: পণল্মাদিতে বিকাস ও সংকোচরূপ বিকারের ন্যায় অনিত্য আত্মার 
হর্যাদি প্রাপ্তি হয়। এই স্থলে উদাহরণের সাধন্ম্য প্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু 
নাই, এবং উদাহরণের বেধন্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতুও নাই। হেতু 

না থাকায় অসম্বদ্ধার্থ “অপার্থক” (বাক্য ) বলা হইয়াছে, | অর্থাৎ 


১। এখানে প্রচলিত ভাষ্য পৃস্তকগুলিতে (১) “ক্রিয়া জাতশ্চ পর্ণ বিভাগ সংযোগঃ 
প্রবোধসম্মীলনে” (২) “সংযোগপ্রৰোধসম্মীলনে” ॥ (৩) “সংযোগপ্রবোধঃ সন্মীলনে” । 
(৪) “ণল্রস্মাজাতাশ্চ পর্ণ সংযোগবিভাগাঃ প্রবোধসন্মীলনে”। এইরূপ বিভিন্ন পাঠ আছে 
কিন্তু উহার কোন পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় না। কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে সব্বপ্রথম মুদ্রিত বাৎসায়ন ভাষ্য পুস্তকের সম্পাদক সুপ্রাসদ্ধ 
মহামনীমী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জন্দরন্্র প্রচলিত পাঠবিশেষ গ্রহণ 
করিলেও এখানে নিম্ন টিপ্পনীতে উদ্লিথিত নূতন পাঠই সাধ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 


করায়, তদনুসারে মুলে তাহার উভভাধিত গাঠই পরিগৃহীত হইল । সুধীগণ প্রচলিত 
পাঠের ব্যাখ্যা করিঘেন। 


১৯ স্ৃ০ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৭৯৮ 


ূর্ববপক্ষবাদীর হেতুশুন্য এ দৃষ্টান্তবাক্য অভিমতার্থবোধক না! হওয়ায়, 
উহা অপার্থক বাক্য ]। 

ৃষটান্তবশতঃ ও হর্ধা্দির কারণের নিবৃত্তি হয় না । বিশদার্থ এই ষে. 
বিষয়সমূহ আসেবিত ( উপভূক্ত ) হইলে, অনুস্মরণ জন্ত এই যে হর্ধাদির 
প্রাপ্তি প্রত্যেক আত্মায় গৃহীত হইতেছে, সেই এহ হ্র্ধাদিপ্রাপ্তি পল্লাদির 
প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। ইহা যেমন 
( যুবকাদির সম্বন্ধে ) নিবৃত্ত হয় না, তদ্রুপ শিশুর সম্বন্ধেও নিবৃত্ত 
হয় না। ক্রিয়ার ছারা জাত পত্রের বিভাগ ও সংযোগ ( যথাক্রমে ) 
প্রবোধ ও সম্মীলন । ক্রিয়ার হেতুও ক্রিয়ার ছ্বারা অনুমেয় । এইরূপ 
হইলে ( পূর্ববপক্ষবাদীর ) দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিষিদ্ধ হইবে ? 


টিপ্পনী। মহঘি এই সূত্রের দ্বার পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আম্মার অনিত্যত্ব- 
বাদী নাস্তিক পৃৰ্বপক্ষীর কথা বলিয়াছেন যে, যেমন পল্মাি অনিত্য 
দ্রব্যের সংকোচ-বিকাশাদি বিকার হইয়া থাকে, তজ্রপ অনিত্য আত্মার 
হর্থাদি প্রাপ্তি ও তাহার বিকার হইতে পারে ; সুতরাং উহ1র দ্বারা আত্মার 
পৃৰ্জন্ম ব৷ নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহ নিত্যত্বসাধনে ব্যভিচারী । 
মহঘি পরবত্তী সূত্র ছ্বারা এই পৃব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন । ভাঘ্যকার 
সৃম্্পবিচার করিয়া এখানেই পৃৰ্বপক্ষবাদীর কথার অযুক্তত্ব বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বার পৃব্্বপক্ষবাদীর অভিমত 
সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ পৃব্বপক্ষবাদী যদি পদ্মাদির সংকোচ- 
বিকাসাদি বিকাররূপ দৃষ্টাস্তকে তাহার সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়। 
থাকেন, তাহা হইল সাবন্থ্য হেতু বা বৈধন্ব্য হেতু বলিতে হইব ॥ 
কিন্তু পৃরর্বপক্ষবাদী কোন হেতুই বলেন নাই, কেবল দৃষ্টাসুমাত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন । সুতরাং হেতুশুন্য এ দৃষ্টান্ত আত্বার বিকার বা অনিত্যত্বাদির 
সাধক হইতে পারে না। পরস্ত পুববপক্ষবাদীর হেতুশুন্য এ দৃষ্টাস্তবাক্য 
নিরাকাজ্ষ হইয়া অসন্বদ্ধাথ হওয়ায়, “অপার্থক* হইয়াছে | আর যদি 
পৃবর্বপক্ষবাদী পর্্বসূত্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদশশনের জন্যই পৃর্বোজরূণ 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বন্ব্য এই যে, কেবল এ 
দৃষ্টাস্তবশতঃ হঘ-শোকাদির দৃষ্ট কারণের প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 
প্রতত্যিক আত্মাতে উপভুক্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য যে হধাদি প্রাপ্তি, 


০ হায়ার [ ৩অ* ১জ০ 


বুঝ! যায়, তাহা পন্পার্দির বিকাশ-সংকোচাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত ব! 
প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না । যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির পৃব্বানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ জন্য হর্থাদি প্রাপ্তি যেমন সব্বসম্মতঃ, উহা কোন দৃষ্টান্ত দ্বার! 
খণ্ডন করা যায় না, তদ্ধরপ নবজাত শিশুরও হর্থাদি প্রাপ্তিকে পৃব্্বানুভূত 
বিষয়ের অনুস্মরণ জন্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেবল একটা দৃষ্টান্ত 
দ্বারা যুবকাদির হতাদি স্থলে যে কারণ দৃষ্ট বা সব্বসিদ্ধ, তাহার অপলাপ 
করা যায় না । সর্বত্র হঘাদির কারণ ব্রবূপই' স্বীকার করিতে হইবে । 
পৃরস্ত যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি হইলে স্মিত ও রোদনাদি হয়, 
ইহ] প্রতাক্ষসিদ্ধ, সুতরাং স্িতনরোদনাদি হর্থ-শোকাদি কারণ জন্য, ইহা 
স্বীকাধ্য । স্মিত রোদনাদির প্রতি যাহা কারণরূপে বিদ্ধ হয়, তাহাক 
ত্যাগ করিয়। নিষ্প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ কোন কারণীস্তর কল্পনা সমীচীন হইতে 
পান্তর না । যুবক প্রভৃতির স্মিত রোদনাদি যে কারণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদি সে কারণে হয় না, অন্য কোন অজ্ঞাত 
কারণেই হইয়া থাকে, এইক্প কল্পনাও প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য | প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
না হইলেও ক্রিরার দ্বারা ক্রিয়া হেতুর এবং ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা এ 
ক্রিয়ানিয়মের হেতুর অনুমান হইবে | পদ্মাদি যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন 
পল্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য ক্রমশঃ পত্রের বিভাগ হইয়! থাঁকে, এ বিভাগকেই 
পদ্মার্দির প্রবোধ ব। বিকাশ বলে এবং পক্মাদি যখন সংমীলিত বা সঙ্কুচিত 
হয়, তখন আবার এ পদ্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য এ পব্রগুলির পরস্পর 
সংযোগ হইয়! থাকে | এ সংযোগকেই প্র্মাদির সম্মীলন বা সংকোচ 
বলে। এ উভয় স্থলেই পত্রের ক্রিয়া হওয়ায়, তদ্ধারা ক্রিয়ার হেতু 
অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিত হইবে ॥ নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদিও ক্রিয়া, 
তদ্চীরাও তাহার হেতু অনুমিত হইবে, সঙ্গেহ নাই | ঘুবকাদির স্মিত- 
রোদনাদির কারণরূপে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদি 
ক্রিয়ার দ্বারাও তাহার এরূপ কারণই অনুমিত হইবে, অন্য কোনক্প 
কারণের অনুমান অযূলক || ১৯।! 


ভাষ্য । অথ নিনিমিত্ত পন্মাদিযু প্রবোধসন্ীলনবিকার ইতি মত- 
মেবমাত্ানোহপি হ্যাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি তচ্চ-- 

অনুবাদ । যদি বল পল্মাদিতে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ বিকার 
নিনিমিত্ত) অর্থাৎ উহা বিনা কারণেই হয়, ইহা ( আমার ) মত, এইরূপ 
খআত্মারও হর্ধাদি প্রাপ্তি নির্মিমিত্বক অর্থাৎ বিনা কারণেই হয়,--- 
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সুত্র। নোষ্ট-শীত-বর্ধাকালনিমিত্ৃত্বাৎ পঞ্চাত্বক- 
'বিকারাণাম্‌ ॥২০২১৮। 


অনুবাদ | (উত্তর) তাহাও নহে, যেহেতু পঞ্চাত্ক অর্থাৎ পাঞ্চ- 
ভোতিক পল্মাদির বিকারের উষ্ণ শীত ও বর্ষাকাল নিমিত্তকত্ব আছে। 


ভাব্য। উষ্টাদিযু সৎস্থ ভাবাৎ অস্ৎন্ু অভাবাৎ তন্নিমিত্তাঃ পঞ্চ- 
ভূতানুগ্রহেণ নিববৃত্তানাং পদ্মাদীনাং প্রবোধসম্মীলন-বিকারা ইতি ন 
নিনিমিত্তাঃ । এবং হ্রাদয়োইপি বিকার নিমিত্তাঞ্তবিতুমর্হস্তি। ন 
; নিমিত্মন্তরেণ ! ন চান্যৎ পূর্ববাভ্যন্তন্মৃত্যন্ুবন্ধান্লিমিত্তমস্তীতি | ন 
চোৎপত্ভিনিরোধকারণান্ুমানমাত্মনো দৃষ্টান্তাৎ । ন হধাদীনাং নিমিত্ব- 
মন্তরেণোৎপত্তিঃঃ নোঝ্াদিবনিমিত্তাস্তরোপাদানং হর্ধাদীনাং, তম্মাদ- 
যুক্তমেতৎ । 
অন্নুবাদ। উষ্ণ প্রভৃতি থাকিলে হয়, না থাকিলে হয় না; এজন্ত 
পঞ্চভূতের অন্ুগ্রহবশতঃ ( মিলনবশতঃ ) উৎপন্ন পল্মাদির বিকাস- 
সক্কোচাদি বিকারসমূহ তনিমিত্তক, অর্থাৎ উষ্চাদি কারণ জন্য, সুতরাং 
নিনিমিত্তক নহে এবং এবং হর্ধাদি বিকারসমূহও নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন 
হইতে পারে, নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। পূর্ববাভ্যন্ত 
বিষয়ের অনুত্মরণ হইতে ভিন্ন কোন নিমিত্তও নাই। লৃষ্টাস্ত বশতঃ 
অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাঁদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের 
কারণের অন্ুমানও হয় না। হ্ধাদির নিমিত্ত ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। 
উষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় হর্ধাদির নিমিত্তান্তরের গ্রহণ হইতে পারে না, 
[ অর্থাৎ উষ্ণ প্রভৃতি যেমন পদ্মাদির বিকারের নিমিত্ত, তদ্রুপ নবজ্াত 
শিশুর হর্ধাদিতেও এরূপ কোন কারণাস্তর আছে, পূর্ববান্থৃভৃত বিষয়ের 
অনুন্মরণ উহাতে কারণ নহে, ইহাও বলা যায় না ।] অতএব ইহা অর্থাৎ 
পূর্ববপক্ষবাদীর পৃর্রোক্ত অভিমত অযুক্ত। 


টিপ্পনী | পল্মাদির সংকোচ-বিকাসাদি বিকার বিনা কারণেই হইয়া 
ঙ 
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থাকে, তজ্মপ আত্বারও হর্ধা্দি বিকার বিনা কারণেই জন্মে, ইহাই যদি 
পৃর্বসূত্রে পৃর্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত হয়, তদুত্তরে ভাষ্যকার মহঘির এই 
উত্তর স্তরের অবতারণা করিয়া তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উষ্াি 
থাকিলেই পদ্মাদির বিকাসাদি হয় ; উষ্ণাঁদি না থাকিলে এ বিকাসাদি 
হয় না: সুতরাং পন্মাির বিকাসাদি উষ্ণাদি কারণজন্য, উহ। নিফারণ নহে, 
ইহ? স্বীকার্ধ্য । অকস্মাৎ পদ্মের বিকাঁস হইলে রাত্রিতেও উহা হইতে 
পারে । মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের নিমুস্থ পঞ্মের সংকোচ কেন হয় না? ফলকথা, 
পদ্মাদ্দির বিকাসার্দি অকস্মাৎ বিনাঁকারণেই হয়, ইহ কোনরূপেই বলা 
যায় না । সুতরাং এ দৃষ্টান্তে হধ-শোকাদির বিকারও তকজ্মাৎ্ বিনাকারণেই 
হইয়া থাকে, উহাতে পৃব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ অনাবশ্যক, সুতরাং 
নবজাত শিশুর পুব্বজন্ম স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, এ কথাও 
পব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন না। পরন্ত হর্-শোকাদি বিকার কারণ 
ব্যতীত হইতে পারে না, পৃর্বানৃভূত বিঘয়ের অনুস্সপরণ ব্যতীত অন্য 
কোন কারণ দ্বারাও উহা হইতে পারে না। উষ্ণাদির ন্যায় হর্ধ-শোকাদির 
কারণও কোন জড়ধন্দ আছে, ইহাও প্রামাণাভাবে বল৷ যায় না | পরস্তূ 
যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হধ-শোকাদি যেরূপ কারণে জন্মিয়া থাকে, নবজাত 
শিশুরও হর্ঘ-শোকাদি সেইবূপ কারণেই, অর্থাৎ পব্বানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণাদি কারণেই হইয়া থাকে, ইহাই কাষ্যকারণভাবমূলক অনুমান- 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহা হইলে পৃৰ্বপক্ষবাদীর পৃব্বোক্তরূপ তভিমত 
অযুক্ত বা নিষ্প্রমাণ। পৃব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যাহ! বিকারী, তাহ। 
উৎপত্তিবিনাশশালী, যেমন পদ্ম , আত্মাও বিকারী, সুতরাং আত্বাও উৎপত্তি- 
বিনাশশালী, এইক্পে উৎপত্তি ও বিনাশ বা অনিত্যত্বের জনুমান করাই 
( পুরর্বসূত্রে ) আমার উদ্দেশ্য | এজন্য ভাঘ্যকার এখানে শ্রী পক্ষেরও 
প্রতিঘেধ করিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর প্ব্বসূত্রবান্তিকে পৃব্বপক্ষবাদীর এ 
পক্ষের উল্লেখ করিয়া তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, আত্বা আকাশের ন্যায় 
সবর্বদা অমূর্ত দ্রব্য । অুতরাং সব্বদা অমর্ভ দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা আত্বার 
নিত্যত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার, আতন্মার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে 
না । পরস্ত আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার কারণ বলিতে হইবে । 
কারণ ব্যতীত কোন কাধ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহাদি ভিন্ন 
অমূর্ত আত্মার কারণ বিঘয়ে কোন প্রমাণ নাই । বস্ততঃ হ-শোকাদি 
আত্মার গুণ হইলেও তদ্দার৷ আত্মার স্বক্পপের অন্যথা না৷ হওয়ায়, উহাকে 
আবার বিকার বল। যায় না । জ্ুতরাং তদ্দারা আত্বার উৎপত্তি-বিনাশের 
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অনুমান হইতে পারে না । তাৎপর্্য-্টীকাকার বলিয়াছেন যে, যদি কোন 
ধন্্রীতে কোন ধর্মের উৎপত্তিকেই বিকার বল! যায়, তাহা! হইলে শব্দের 
উৎপত্তিও আকাশের বিকার হইতে পারে । তাহা হইলে এ বিকারকপ 
হেতু আকাশে থাকায়, উহা] অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে | কারণ, 
আকাশের নিত্যত্বই ন্যায়সিদ্ধাত্ত। পঞ্চতৃতের মধ্যে পৃথিবীই পক্মাদির 
উপাদান-কারণ ১ জলাদি চতুষ্টয় নিমিত্তকারণ,_ এই সিদ্ধান্ত পরে পাওয়া 
যাইবে | পদ্মারদি কোন দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্বক হইতে পারে না, এজন্য 
ভাঘ্যকার সৃত্রস্থ «“পঞ্চাত্বক” শব্দের ব্যাখ্যায় পঞ্চভুতের অনুগ্রহে বা 
সাহায্যে উৎপন্ন, এইক্সপ কথা লিখিয়াছেন। বাত্তিককারও পঞ্চাত্বক কিছুই 
হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যারই সমর্থন 
করিয়াছেন । বস্ততঃ পঞ্চভূতের দ্বারা যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পন্ন 
হয়, এইরূপ অর্থে মহঘি “পঞ্চাত্বক'? শব্দের প্রয়োগ করিলে, উহার 
দ্বারা পার্চভীতিক বা পঞ্চভতন্ম্িন্ন, এইরপ এর্থ বুঝা যাইতে পারে । 
পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইলে উঞ্জাদি নিমিত্তবশতঃ তাহার নানারূপ বিকার 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে । ভাঘ্বা একরপ পদার্থ না হওয়ায়, তাহার 
কোনরূপ বিকার হইতে পারে না-ইহাই মহঘি “পঞ্জাত্বক” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়া স্চনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। এই সূত্রের অবতারণ! 
করিতে ভাঘ্যকারের শেঘোজ্জ “তচ্চ" এই কথার সহিত সৃত্রের আদিস্থ 
“নঞএ* শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে || ২০ 


ভাষ্য । ইতশ্চ নিত্য আত্মা-_ 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃ:ও আত্মা নিত্য। 


সুত্র। প্রেত্যাহারাভ্যানকৃতাৎ স্তস্তাভিলাষাৎ ॥ 
1২১।।২১০।। 
অনুবাদ । যেহেতু পুর্ববন্মে আহারের অভ্যাসজনিত ( নবজজাত 
শিশুর ) তৃন্যাভিলাষ হয় । 


ভাষ্য । জাতমাত্রস্ত ব€সম্ত প্রবৃত্তিলিঙগঃ শন্াভিলাযষো গৃহাতে, 
স চ নাম্তরেণাহারাভ্যাসং । কয়া যুক্তা? দৃশ্ঠতে হি শারীরিণাং ক্ষুধা- 
গীভ্যমানানামাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণান্ুবন্ধাদাহারাভিলাষঃ । ন চ পূর্ব 
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শরীরাভ্যাসমস্তরেণাসৌ জাতমাত্রস্তপপপ্তে । তেনাস্ুমীয়তে তৃতপূরবরং 
শরীরং, যত্রানেনাহারোইভ্যস্ত ইতি। স খন্বয়মাত্া পূর্ববশরীরাৎ প্রেত্য 
শরীরাস্তরমাপন্নঃ ক্ষুতগীড়িতঃ পূর্ববাভ্যস্তমাহারমন্ুম্মরন্‌ স্তম্যমভিলষতি | 
তস্মানন দেহভেদাদাত্মা ভি্ভতে, ভবত্যেবোর্ধীং দেহভেদাদিতি | 


অন্ুবাদ। জাতমাত্র বসের প্রবৃত্তিলিঙ্গ (প্রবৃত্তি যাহার লিঙ্গ বা 
অনুমাপক ) স্তন্যাভিলাষ বুঝা যায়, সেই স্তন্যাভিলাষ কিন্তু আহারের 
অভ্যাস ব্যতীত হয় না। (প্রশ্ন) কোন্‌ যুক্তিবশতঃ 1? (উত্তর ) 
যেহেতু ক্ষুধার দ্বারা পীভ্যমান প্রাণীদিগের আহারের অভ্যাসজনিত 
স্মরণান্ুবন্ধ জন্য অর্থাৎ পূর্ববান্ভৃত পদার্থের অন্থুম্মরণ জন্য আহারের 
অভিলাষ দেখা যায়। কিন্তু পূর্ববশরীরে অভ্যান ব্যতীত জাতমাত্র 
ৰসের এই আহারাভিলাষ উপপন্ন হয় না । তন্বারা অর্থাৎ জাতমাত্র 
ব€সের পৃব্রোক্ত আহারাভিলাষের দ্বারা ( তাহার ) তৃতপূর্বব শরীর 
অনুমিত হয়, যে শরীরের দ্বারা এই জাতমাত্র বস আহার অত্যাস 
করিয়াছিল । সেই এই আত্মাই পুর্বশরীর হইতে প্রেত (বিষুক্ত ) 
হইয়া, শরীরাস্তর লাভ করিয়া, ক্ষুধাগীড়িত হইয়া পূর্ববাভ্যস্ত আহারকে 
অনুস্মরণ করতঃ তৃন্য অভিলাষ করে। অতএব আত্মা দেহভেদ প্রাপ্ত 
হইয়া ভিন্ন হয় না। দেহ-বিশেষের উর্ধ কালেও অর্থাৎ সেই দেহ ত্যাগের 
পরে অপর দেহ লাভ করিয়াও (সেই আত্মা ) থকেই। 


টিপ্পনী | মহঘি প্রথমে নবজাত শিশুর হর্থ-শোকাদির ছারা সামান্যতঃ 
আত্মার ইচ্ছা সিদ্ধ করিয়া নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন । এই সূত্রের দ্বারা 
নবজাত শিশুর স্তন্যাতিলাঘকে বিশেষ হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেঘর্ধে 
আতম্বার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন | সুতরাং মহঘির এই পূত্র ব্যথ নহে। 
নবজাত শিশুর সব্বপ্রথম যে স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, তন্দ্রা তাঁহার স্তন্যাভিলাঘ 
সিদ্ধ হয় ৷ কারণ, স্তন্যপান অভিলাঘ বা ইচ্ছা ব্যতীত কখনই তথ্বিঘয়ে 
প্রবৃত্তি হইতে প্রারে না ; প্রবৃত্তির কারণ ইচ্ছা, ইহ] সব্বসন্ত, সুতরাং 
এ প্রবৃতির দ্বারা স্তন্যাভিলাঘ অনুমিত হওয়ায়, উহাকে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন, “প্রবত্তিলিক্ক” । প্র শ্তন্যাতিলাঘ আহারের অভ্যাস বতীত 
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হইতে পারে ন।, এই বিষয়ে যুক্তি ব অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতে 
ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণিমাব্রই ক্ষুধা দ্বারা গীড়িত হইলে আহারে 
অভিলাঘী হয়, ত্র অভিলাঘ প্ব্্বাভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না । কারণ, 
ক্ষধাকালে আহারের পৃব্বাভ্যাস ও তজ্জনিত সংস্কারবশত:ঃই আহার ক্ষুধা” 
নিবৃত্তির কারণ, ইহা সকলেরই স্মৃতির বিষয় হয় | স্মৃতরাং ক্ষুৎপীড়িত 
জীবের আহারের অভিলাঘ হইয়া থাকে । জাত্মাত্র বালকের শুন্যপান্তন 
প্রথম অভিলাঘও এরূপ কারণেই হইবে । যৌবনাদি অবস্থায় আহারাভিলাঘ 
যেমন বাল্যাবস্থার আহার ভ্যাসমূলক, তদ্রপ নবজাত শিশুর শ্তন্যপানে 
মভিলাঘও তাহার পৃব্বাভ্যাসমূলক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, নন্তচৎ 
উহা হইতেই পারে না। কিন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যাভিলাঘের মুল 
পৃ্বাভ্যাস বা পব্বকৃত স্তন্যপানাদি ইহজন্মে হয় নাই | সুতরাং 
পৃব্বজন্মকৃত আহারাভ্যাসবশতঃই তদ্বিঘয়ের অনুস্মরণ জন্য তাহার শ্তন্য- 
পান্তন অভিলাষ উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্যস্বীকাধ্য । মুলকথা, জাতমাত্র 
বালকের স্তন্যাভিলাঘ্ঘর দ্বার “স্তন্যপান আমার ইষ্টসাধন”- এই রূপ 
অনুস্মরণ এবং এ অনুস্মরণ দ্বারা তগ্িঘয়ক পৃবর্বানূভব ও তদ্দারা এ 
বাল্কর পবক্বশরীরসন্বন্ধা বা পব্ষজন্ম অনুমান প্রমাণসিদ্ধ । তাই 
উপসংহারে ভাধ্যকার বলিয়াছেন যে, “আত্মা দেহতেদাৎ ( দেহতেদং 
প্রাপ্য ) ন তিদ্যতে'', অর্থাৎ নবজাত বালকের দেহগতি আত্বী তাহার 
পূর্বপ্ৰ্ব দেহগত আত্ব। হইতে ভিন্ন নহে । পুব্বদেহগত আত্মাই শরীরাস্তর 
লাভ করিয়া ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া পুব্বাভ্যস্ত আহারকে পৃব্বোক্তরূপে অনুস্মরণ 
করতঃ স্তন্যপানে অভিলাধী হইয়া থাকে । দেহত্যাগের পরে অপর দেহেও 
সেই' পৃব্ৰ পৃব্ব শরীর প্রাপ্ত আত্মাই থাকে । 

মহঘি এই সূত্রে কেবল মানবের স্তন্যাভিলাঘ বা আহারাতিলাঘকেই 
গ্রহণ করেন নাই । সব্বপ্রাণীর আহারাভিলাঘই এখানে তাঁহার অভিপ্রেত ; 
কোন কোন সময়ে রাব্রিকালে নিজ্জন গৃহে গোবৎস প্রসূত হয়। পরদিন 
প্রত্যঘে দেখিতে পাওয়া যায়, এ গোবৎস বার বার মুখ দ্বার৷ মাতৃত্তন 
উদ্ছে প্রতিহত করিয়া স্তন্যপান করিতেছে । স্মুতরাং সেখানে এরূপ 
প্রতিধাত করিলে স্তন হইতে দ্ধ নিঃস্যত হয়, ইহা এ নবপ্রসৃতি গোবৎস 
জানিতে পারিয়াছে, তাহার তখন গ্ররূপ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহা৷ 
অবশ্যই স্বীকাধ্য। কিন্তু মাতৃস্তনে দুগ্ধ ভাছে এবং উহাতে প্রতিধাত 
করিলে, উহা হইতে দুগ্ধ নিঃশ্যত হয়, এবং সেই দুগ্ধপান তাহার ক্ষুধার 
নিবর্তক, এ সমস্ত সেই গোবৎস তখন কিন্পপে জানিতে পারিল ? মাতস্তনই 
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ধা কিরপে চিনিতে পারিল ? এখানে পৃৰ্ষ পৃবর্ব জন্মানুভূত এ সমস্ত 
তাহার স্মৃতির বিষয় হওয়াতেই তাহার এরপ প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া 
থাকে, ইহাই স্বীকাধ্য | অন্য কোনরূপ কারণের দ্বারা উহা হইতে 
পারে না। জাতমাত্র বালফের জীবন রক্ষার জন্য তৎকালে ঈশ্ুরই 
তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, এইরূপ কল্পনা করা যায় না । কারণ, 
ঈশ্ৃর' কম্মনিরপেক্ষ হইয়া জীবের কিছুই করেন না, ইহা ম্বীকাধ্য ; 
কোন সময়ে দুষ্ট স্তন্য পান করিয়া বা বিঘলিপ্ত স্তন চোঘণ করিয়। শিশু 
মৃত্যুমখে পতিত হইয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়| ঈশৃর তখন শিশুর 
ধম্মফলকে অপেক্ষা না করিয়া তাহার জীবননাশের জন্য তাহাকে এরূপ 
বৃদ্ধি প্রদান করেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় । কন্মফল স্বীকার করিলে আত্মার 
পৃৰ্ব পৃৰর্ব জন্ম ও অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে | প্রকৃত কথা এই যে, 
পৃব্বাভ্যাসবশতঃ পৃব্বোভরূপ কারণে শিশু স্তন্যপান করে, স্তন চোষণ 
করে । স্তন্য দুষ্ট বা স্তন বিঘলিপ্ত হইলে শিশুর অনিষ্ট হয়, ইহাই সব্বথা 
সমীচীন কল্পনা । আমাদের পৃব্বাভ্যাস ও পূর্বকৃত কর্মফলবশত:ঃ যে 
সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, ঈশুরকে তজ্জন্য দায়ী করা নিতান্তই অসঙ্গত । 
সাধারণ মনুঘ্য যেমন সদৃদ্ধেশ্যে ভাল কাধ্য করিতে যাইয়৷ বুদ্ধি বা শক্তির 
অল্লপতাবশতং অনিষ্ট সংঘটন করিয়া বসে, জগদীশ্বরও সেইরূপ শিশুর 
জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার জীবনাস্ত করেন, এইক্সপ কল্পনার 
সমালোচন। করা অনাবশ্যক | 

প্রতীচ্যগণ যাহাই বলুন, প্রাচ্ভাবে জিজ্গাস্ত হইয়া পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
মনন করিলে, বেদমূলক পূর্বোক্তরূপ আর্ষসিদ্ধাস্ত স্বীকার করিয়া বলিতেই 
হইবে যে, অনাদি সংসারে অনাদিকাল হইতে জীব অনস্ত যোনিভ্রমণ 
করিতেছে এবং অনন্ত বিচিত্র তোগাদি সমাপন করিয়া তজ্জন্য অনস্ত 
বিচিত্র বাসনা বা সংস্কার জঞ্চর করিয়াছে । অনন্ত বিচিত্র সংস্কার 
বিদ্যমান থাকিলেও জীব নিজ কন্মানুসারে যখন যে দেহ পরিগ্রহ করে, 
তখন এ কর্মের বিপাকবশতঃ তাহার তদনূরপ সংস্কারই উদ্বদ্ধ হয়, 
অন্যবিধ সংস্কার অভিভূত থাকে ॥ মনুষ্য কন্দ্ানূসারে বিড়ালশরীর প্রাপ্ত 
হইলে, তাহার বছুজন্মের পূব্্বকালীন বিড়ালদেহে প্রাপ্ত সেই সংস্কারই 
উদ্বদ্ধ হইয়৷ থাকে | অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেষই সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া 
স্মৃতির নিব্বাহক হয়। জাতমাত্র বালকের জীবরক্ষক অদৃষ্টবিশেঘই 
তৎকালে তাহার সংস্কারবিশেঘের উদ্বোধক হয়। অন্যান্য সংস্কারের 
উদ্বোধক উপস্থিত ন। হওয়ায়, তৎকালে তাহার পুবর্ব পুর্ব জন্মানৃতূত 


২ স্থৃৎ এ বাস্তায়ন ভা ৮৭ 


অন্যান্য বিঘয়ের স্মরণ হইতে পারে না। যোগবিশেঘের গ্বারা সমস্ত 
জন্মের সংস্কার-রাশির উদ্বোধ করিতে পারিলে, তখন সমস্ত জন্মানুভূত 
সব্ববিঘয়েরই স্মরণ হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব নহে | 
যোগশাস্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণাদি পাওয়া যায় | প্রতীচ্যগণ 
আত্মার পৃব্বজন্মাদি সিদ্ধান্ত হৃদয়জম করিতে না পারিলেও প্রাচীন গ্রীক্‌ 
দার্শনিক প্লেটো আত্বার অবিনশবরত্ব ও যোনিভ্রমণ স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন || ২১ ॥। 


সুত্র । অয়সোহয়স্কাস্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণন্‌ ॥২২॥২২০॥ 


অন্থবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) লৌহের অয়স্কাস্তমণির অভিমুখে গমনের 
হ্যায়, তাহার উপসর্পণ অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মাতৃত্তন্যের সমীপে 
গমন হয়। 


ভাষ্য । যথা খন্বয়োইভ্যাসমস্তরেণায়স্কান্তমুপসর্পতি, এবমাহারা- 
ভ্যাসমস্তরেণ বালঃ শৃন্যমভিলষতি । 


অন্ুবাদদ। যেমন লৌহ অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্কাস্ত মণিকে ( চুম্বক ) 
উপসর্পণ করে, এইরূপ আহারের অভ্যাস ব্যতীতও বালক তন্ত 
অভিলাষ করে । 

টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত অনুমানে পুরর্বপক্ষবাদীর 
কথা বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির প্রতি পৃব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ কারণ 
নহে । কারণ, পব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীতও লৌহের অয়স্কাস্তের 
অভিমুখে গমন দেখা যায় । এইরূপ বস্তৃশক্তিবশতঃ পুব্বাভ্যাসাদি ব্যতীতও 
নবজাত , শিশুর মাতৃস্তনের অভিমুখে গমনাদি হয় | অর্থাৎ প্রবৃত্তিমাত্র 
পবর্বাভ্যাসারির ব্যভিচারী । এর ব্যভিচার প্রদর্শনই এই সূত্রে পুব্বপক্ষবাদীর 
উদ্দেশ্য 11 ২২|| 

ভাষ্য । কিমিদময়সোহয়স্কাস্তাভিসপ্পণং নিনিমিত্তমথ নিমিত্তাদিতি | 


নিনিমিত্তং তাবৎ--- 


অনুবাদ । লৌহের এই অয়স্কান্তাভিগমন কি নিফারণ ? অথবা 
কারণবশতঃ ? 


৮৮ স্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ* 


সুত্র । নান প্ররভ্তভাবাৎ //২৩।২২২।। 


অনুবাদ । (উত্তর) নির্মিমিত্ত নহে, যেহেতু অন্থাত্র অর্থাৎ লৌহতিন্ন 
বস্তুতে (এ) প্রবৃত্তি নাই । 


ভাষ্য । যদি নিনিমিত্তং? লোষ্টাদযোইপ্যয়স্থাস্তমুপসর্পেয়ুন জাতু 
নিয়মে কারণমন্তীতি । অথ নিমিত্তাৎ' তৎ কোনোপলভ্যত ইতি! ক্রিয়া- 
লিঙ্গঃ ক্রিয়াহেতুঃ, ক্রিয়ানিয়মলিজশ্চ ক্রিয়াহেতুনিয়ম:, তেনান্যাত্র 
প্রবৃত্যভাবঃ, বালস্যাপি নিয়তমুপসর্পণং ক্রিয়োপলভ্যতে, ন চ শ্তন্যাভি- 
লাষলিজমন্থদাহারাভ্যাসকৃতাৎ ন্মরণান্ুবন্ধান্লিমিত্তং দৃষ্টান্তেনোপপা- 
তে, ন চাসতি নিমিত্তে কস্তচিছ্রৎপত্তিঃ | ন চ দৃষ্টান্তো দৃষ্টমভি- 
লাষহেতুং বাঁধতে, তন্মাদয়সোহয়স্কাস্তীভিগমনমদৃষ্টান্ত ইতি । 

অয়স; খন্বপি* নান্ত্র প্রবৃত্তির্ভবতি, ন জাত্বয়ো লোষ্টমুপসর্প তি 
কিং কৃতোইস্তানিয়ম ইতি । যদি কারণনিয়ামাৎ? সচ ক্রিয়ানিয়মলিজঃ 
এবং বালম্তাপি নিয়তবিষয়োইভিলাষঃ কারণনিয়মাদভবিতুমর্তি, তচ্চ 
কারণমভ)স্তম্মরণমন্থদ্েতি দৃষ্টেন বিশিষ্যুতে | দৃষ্টো হি শরীরিণামভ্যন্ত- 
প্ররণাদাহারাভিলাষ ইতি । 


অন্থুবাদ। যদি নিনিমিত্ত হয়, অর্থাৎ লৌহের অয়স্কাস্তাভিমুখে 
গমন যদি বিনাকারণেই হয়, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতিও অয়স্থাস্তকে 
অভিগমন করুক? কখনও নিয়মে অর্থাৎ লৌহই অয়্কাস্তমণির অভিমুখে 
গমন করিবে, আর কোন বস্তু তাহা করিবে না, এইরূপ নিয়মে কারণ 
নাই। যদি নিমিত্তবশতঃ হয়, অর্থাৎ লৌহের অয়স্কাস্তাভিমুখে গমন 
যদি কোন কারণবিশেষ জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহা কিসের দ্বারা 
উপলব্ধ হয়? ক্রিয়ার কারণ ক্রিয়ালিঙ্গ এবাং ক্রিয়ার কারণের নিয়ম 
ক্রিয়ানিয়মলিঙগ [ অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার কারণের এবং এ ক্রিয়ার 
নিয়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মের অন্ুমানরূপ উপলব্ধি হয়]: 
অতএব অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না [ অর্থাৎ অন্য পদার্থ লোষ্ট প্রভৃতিতে 


স্স্পস্্পীপন 


১1 থল্বপীতি নিপাতসমুদায়ঃ কল্পান্তরং দ্যোতয়তি ।--তাৎপর্যটীকা । 


২৩ স্থুৎ ] বাতস্তায়ন ভাস ৮৯১ 


অয়স্কাতাভিযুখে গমনরপ প্রবৃতির (ক্রিয়ার ) কারণ না থাকায়, তাহাতে 
এরূপ প্রবৃত্তি হয় না ]। 

বালকেরও নিয়ত উপসর্পণরূপে ক্রিয়া উপলব্ধি হয় অর্থাৎ ক্ষুধার্ত 
শিশু ইহজন্মে আর কোনদিন ত্তন্য পান না করিয়াও প্রথমে মাতৃস্তন্যের 
অভিমুখেই গমন করে ; অস্ত কিছুর অভিযুখে গমন করে না। তাহার 
এইরূপ নিয়মবদ্ধ উপসর্পপৈক্রিয়! প্রত্যক্ষসিদ্ধ] কিন্তু আহারাভ্যাসজনিত 
স্মরণান্ুবন্ধ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পূর্ববজন্মের স্তম্তপানাির অভ্যাসমূলক 
তদ্বিষয়ক অন্ুস্মরণ ভিন্ন স্তন্যাভিলাষলিঙ্গ নিমিত্ত ( নবজাত শিশুর সেই 
প্রথম শ্তন্তপানের ইচ্ছা যাহার লিঙ্গ বা অন্ুুমাপক এমন কোন 
নিমিত্রান্তর ) দৃষ্টান্ত বারা উপপাদন করা যায় না, নিমিত্ত ( কারণ ) 
না থাকিলেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না, দৃষ্টাস্ত ও অভিলাষের (স্তন্তা- 
ভিলাষের ) তৃষ্ট কারণকে বাধিত করে না, অতএব লৌহের অয়স্কাস্তাতি- 
গমন দৃষ্টান্ত হয় না। 

পরস্ত লৌহেরও অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না, কখনও লৌহ লোস্টকে 
উপসর্পণ করে না, এহ প্রবৃত্তির নিয়ম কি জন্য 1? যদি কারণের নিয়ম- 
বশতঃ হয় এবং সেই কারণ নিয়ম ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার 
নিয়ম যাহার লিঙ্গ বা অন্ভুমাপক এমন কারণ-নিয়ম-প্রযুক্তিই যদি 
পৃর্ধবোক্তরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার) নিয়ম হয়, এইরূপ হইলে বালকেরও 
নিয়ত বিষয়ক অভিলাষ ( প্রথম শ্তন্তাভিলা ) কারণের নিয়মবশত্ঃই 
হইতে পারে, সেই কারণও অভ্যস্ত্যবিষয়ক স্মরণ অথবা অন্য, ইহ। ভৃষ্ট' 
দ্বারা বিশিষ্ট হয়। যেহেতু শরীরীদিগের অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ বশতঃই 
আহারাভিলাষ দৃষ্ট হয় । 


টিপ্পনী ৷ পৃব্বোক্ত পৃব্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, লৌহের অয়স্কান্তের অভিমুখে গমন হইলেও লোট্টাদির 
এরূপ প্রবৃত্তি (অয়স্কাস্তাভিগমন ) না হওয়ায়, লৌহের ব্ররূপ প্রবৃত্তির 
কোন কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | ভাঘ্যকারের মতে লৌহের 
অযস্কাস্তাভিগমন নিফারণ বা আকস্মিক নহে, ইহাই মহঘি এই সূত্রোক্ত 


৬ ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আন 


হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া লৌহের এরূপ প্রবতির ন্যায় নবজাত শিশুর 
প্রথম শুন্যপ!ন প্রবৃত্তিও অবশ্য তাহার কারণ জন্য, হীহা সূচনা করিয়া 
প্র্ষপক্ষ নিরাস করিয়াছে । এই সৃত্রের অবতীরণায় তাঘ্যকারের 
“নিনিষিত্তং তাবৎ'+ এই শেঘোক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “নএ৮। 
শব্দের যোগ করিয়া সুত্রাথ বুঝিতে হইবে | লৌহেরই অয়স্কাস্তাভিগমন- 
রূপ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া জনেম এবং লৌহের অয়স্কান্ত ভিন্ন লোষ্টাদির 
অভিমুখগমন রূপ ক্রিয়া জন্মে না, এইরপ ক্রিয়া নিয়মের ছ্বারা তাহার 
কারঘণর নিয়ম বুঝা যায় । পূব্বোক্রব্ূপ ক্রিয়ার স্বারা যেমন এ ক্রিয়ার 
কারণ আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়, তজ্রপ পৃব্বোক্তরূপ ক্রিয়া নিয়মের 
স্বার৷ তাহার কারণের নিয়মও অনুমানসিদ্ধ হয় | সুতরাং লোষ্টাদিতে সেই 
নিয়ত কারণ না থাকায়, তাহাতে অয়স্কাস্তাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না। 
এইবপ নবঞজ্জাত শিশু যখন ক্ষৃধার্ত হইয়া মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন 
করে, তখন তাহার এ নিয়ত উপসর্পণরূপ ক্রিয়ারও কোন নিয়ত কারণ 
মাছে, ইছা স্বীকার্ধ্য | পৃব্বজন্মে আহারাভ্যাসজনিত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ 
ভি আর কোন কারণেই তাহার এরূপ প্রবত্তি জন্মিতে পারে না । 
নবজাত শিশুর এপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার যে স্তন্যাভিলাঘ বুঝা যায়, 
তন্দারাও তাহার পৃব্ৰোক্তরূপ কারণই অনুমানসিদ্ধ হয় । পব্বপক্ষবাদী 
লৌহের অয়স্কাস্তাভিগমনরাপ দৃষ্টান্তের ছারা নবজাত শিশুর সেই স্তন্যা- 
ভিলাঘের অন্য কোন কারণ সমর্থন করিতে পারেন না । এর দৃষ্টান্ত সেই 
স্তন্যাতিরাঘের দৃ্ট কারণকে বাধিত করিতেও পারে না । সুতরাং কোন- 
রূপেই উহ। দৃষ্টান্ত হয় না । ভাষ্যকার পরে পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন 
€ষ, লৌহের কখনও লোট্টাভিগমনরাপ প্রবৃত্তি না হওয়ায়, এ প্রবৃত্তির 
এরাপ নিয়মও তাহার কারণের নিয়ম প্রবুক্তই হইবে । তাহা হইলে 
নবজাত শিশু যে সময়ে স্তন্যেরই অভিলাঘ করে, তখন তাহার নিয়ত 
বিষয় শর অভিনাঘও উহার কারণের নিরমপ্রযুক্তই হইবে । সে কারণ কি 
হইবে, ইহা বিচার করিতে গেলে দৃষ্টানুসারে অত্যন্ত বিষয়ের অনুস্মর ণই 
উহ্থার কারণরূপে নিশ্চয় কর! যায় । কারণ, প্রার্ি-মাত্রেরই আহারাত্যাস- 
জনিত অভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্যই আঁহারাভিলাঘ হয়, ইহা 
পৃ | দৃষ্ট কারণ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট কোন কারণ কর্পনার প্রমাণ 
নাই || ২৩|| 


ভান্ত ৷ ইতশ্চ নিত্য আত্ম, কম্মাৎ ? 


২৪ স্ুঙ ] বাত্স্ায়ন ভাষ্য ৯১ 


অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও আত্ম! নিত্য, (প্রশ্ন ) কোন্‌ হেতু- 
বশতঃ? 


সুত্র। বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ ॥২৪।২২২।॥ 


অন্থবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু বীতরাগের ( সর্র্ববিষয়ে অভিলাষশূন্য 
প্রাণীর ) জন্ম দেখা যায় না, অর্থাৎ রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে । 


ভাষ্য । সরাগো জায়ত ইত্যর্থাদাপদ্যতে । অয়ং জায়মানো রাঁগান্ধু- 
বন্ধে! জায়তে। রাগন্ত পূর্ববান্থৃভৃতবিষয়ান্থৃচিস্তনং যোনিঃ। পূর্ববান্ধু- 
ভবশ্চ বিষয়ণামন্যস্মিন জন্মনি শরীরমন্তরেণ নৌপপছ্চতে । সোহয়মাত্ম! 
পূর্ববশরীরানুভূতান্‌ বিষয়াননুস্মরম্‌ তেধু তেষু রজ্যতে, তথা চায়ং দ্য়ো- 
্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধি*। এবং পূর্ববশরীরন্ত পুর্ববতরেণ পুর্ববতরশরীরস্ 
পূর্ববতমেনেত্যাদনাইনাদিশ্চেতনস্ত শরীরযোগঃ, অনাদ্দিশ্চ রাগানু বন্ধ 
ইতি সিদ্ধং নিত্যত্মিতি। 


১1 এখ্যনে ভাষ্যকারের তাহুপধ্য অতি দুব্বোধ বলিয়া মনে হয় । কেহ কেহ 
“অয়ং আত্মা ন্য়োজ্জল্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ সম্বন্ধবান” এইরূপ ব্যাখ্যা করেনা এই 
এখানে সুসঙ্গত হইলেও “*প্রতিসন্ধি” শব্দের এরূপ অথের প্রমাণ কি এবং এখানে এ 
শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক । “বিশ্বকোষে” এপ্রতিসন্ধি* 
শব্দের পূনজ্জন্ম অথ লিখিত হইয়াছে । পরন্ত, ভাষ্যক।র বাৎস্যায়ন নিজেও চতুর 
অধ্যায়ের প্রথম আহিগকের শেষে “ন প্ররৃত্তিঃ প্রতিসন্ধামায় হীনর্রেশস্য” এই চন্ত্রের 
ভাষো লিখিয়াছেন, “প্রতিসন্ধিন্ত পৃব্বজল্মনির্ত্তৌ ” পনজ্জ্ল্ম |” স্তরাং এখানে এ 
অথ গ্রহণ করিয়াই ভাব্য ব্যাখা কর্তব্য । আত্মার বর্তমান শরীরের পূষ্ব-শরার 
সিদ্ধ করিয়া পুনজ্জন্ম সিদ্ধ করাই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য, বুঝা যায় । তাহা 
হইলে ““দ্ররোজ্জল্মনোঃ অয়ং প্রতিসন্ধিঃ”-এইরূপ ব্যাখণ করিয়া আত্মার জন্ম'ছয় 
নিমিত্তক এই পুনজ্জন্ম সিদ্ধ হয়, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপয' বুঝা যাইতে পারে। 
'স্দয়োজ্জ লমনোঃ এই স্থলে নিমিতার্থ সপ্তমী বিভজি, প্রহণ করিয়া উহার ছারা 
জাপকত্বরূপ নিমিত্ততা বুঝিলে আত্মার প্রব্বজন্ম ও বশুমান জন্ম এই জন্মছয় আতআর 
পপ্রতিসন্ধির" (পুনজ্জন্ম্র ) জাপক, ইহা বুঝা যাইতে পারে । একই আত্মার দুই 
জন্ম স্বীকাধ্য হইলে, তাহার পূনজ্জন্ম স্বীকার করিতেই হয়। আত্মার বর্তমান জন্মে 
'সব্বপ্রথম রাগের উপপন্তির জন্য ইহার পুব্বজল্ম অবশ্য সিদ্ধ হইলে, উভয় জন্মের 
সারা পূনজ্জল্ম বুঝা যায়। সতরাং আত্মার এ জল্মদ্ৰপ্ন তাহার পৃনজ্জল্মের জাপক, 
সন্দেহ নাই। সুধাগণ এখানে ভাষ্যার্থ চিস্তা করিবেন । 


৯ তিন ৬ ২৯৮, শিট শশী পিশীটি 





৯২ ্যায়দর্শন [ ৫অণ্ ১আ০ 


অন্বাদ ৷ রাগবিশিষ্টই জন্মলাভ করে, ইহা ( এই স্ৃত্রের ছার! )' 
অর্থতঃ বুঝ! যায়। (অর্থাৎ) জায়মান এই জীব অর্থাৎ অনাদিকাল 
হইতে ষে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত রাগযুক্তই জন্মগ্রহণ 
করিতেছে । পূর্ববান্থুভূত বিষয়ের অনুম্মরণ যোনি, অর্থাৎ সেই বিষয়ে 
অভিলাষের উৎপাদক । ব্বিষয়সমূহের পূর্ববান্থীভব কিন্তু অন্য জন্মে 
( পূর্বজন্মে ) শরীর ব্যতীত উপপন্ন হয় না। সেই এই আত্মা অর্থাৎ 
শরীর পরিগ্রহের পরে রাগধুক্ত আত্মা পূর্ব্বশরীরে অনুভূত অনেক বিষয়কে 
অন্থম্মরণ করত সেই সেই ( অন্ধুন্থুত ) বিষয়ে রাগযুক্ত হয় । সেইরূপ 
হইলেই (আত্মার ) ছুই জন্ম নিমিত্তক এই “প্রতিসন্থি” অর্থাৎ পুনর্জন্ম 
(সিদ্ধ হয়) এইরূপে পূর্ববশরীরের পূর্ববতর শরীরের সহিত, পূর্ববতর 
শরীরের পূর্ববতম শরীরের সহিত ইত্যাদি প্রকারে আত্মার শরীরসম্বন্ধ 
অনাদি এবং রাগসম্বন্ধ অনাদি, এ জন্য নিত্যতব সিদ্ধ হয় । 


টিপ্পনী । মহঘি এই সুত্রের দ্বারা আত্মার শরীরসন্বন্ধ ও রাগসম্বদ্ধের 
অনাদিত্ব সমর্থন করিয়৷ তদ্দারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, 
বীতরাগ অর্থাৎ যাহার কোন দিন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা জন্মে না, 
এমন প্রাণীর জন্ম দেখা যাঁয় না । মহঘির এই কথার দ্বারা রাগযুক্ত প্রাণী 
জন্মগ্রহণ করে, ইহাই অথতঃ বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমে ইহাই বলিয়া 
মহঘির যুক্তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন । মহঘির তাথ্পধ্য এই যে, বিলক্ষণ 
শরীরাদি সম্বন্ধই জন্ম | যে-্প্রাণীই শর জন্ম লাভ করে, তাহাকেই য়ে 
কোন সময়ে বিষয়বিশেঘে রাগযুক্ত বুঝিতে পার যায় এবং উহ। অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় । কারণ, সংসারবদ্ধ জীবের ক্ষধা-তৃষ্তার পীড়ায় ভক্ষ্য- 
পেয়াদি বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিবেই, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষাই হইতে পারে না। 
কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ জন্মের অব্যবহিত পরে অনেক জীবের রাগাদির 
উৎপত্তি না হইলেও তাহার জীবন থাকিলে কালে ক্ষুধা-তুষ্ণার পীড়ায় 
ভক্ষা-পেয়াদি বিঘরে রাগ অবশ্যই জন্মিবে । নবজাত শিশু প্রথমে স্তন্য 
বা অন্য দুগ্ধ পান না করিলেও প্রথমে তাহার মুখে মধু দিলে সাগ্রহে এ 
মধু লেহন করে, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য । স্তরাং নবজাত শিশুর যে সময়েই 
কোন বিঘরে প্রথম অভিলাঘ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহার কারণরূপে 
তাহার পূব্বজন্মানুভূত সেই বিষয়ের অনুস্মরণই অবশ্য স্বীকার করিতে 


২৪তম ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৯৬ 


হইবে | কারণ, পুব্বানুভূত বিঘয়ের অনুস্মরণ তথ্বিঘয়ে অভিলাঘের 
কারণ। যে জাতীয় বিষয়ের ভোগবশতঃ আত্বার কোন দিন ম্ুখানুভব 
হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় আবার উপস্থিত হইলে, তদ্বিঘয়েই 
আত্মার পুনবর্বার অভিলাঘ জন্মে, ইহ] প্রত্যাত্ববেদনীয়, অথাৎ সব্বজীবের 
অনুতবসিদ্ধ | কোন ভোগ্য বিঘয় পরিজ্ঞাত হইলে, তাহার সজাতীর 
পৃব্বানুভূত সেই বিষয় এবং তাহার ভোগজন্য সুখানুভবের স্মরণ হর । 
পরে যে জাতীয় বিঘয়ভোগজন্য স্খানুভব হইয়ছিল, এই বিষয়ও তজ্জাতীয়, 
সুতরাং ইহার ভোগও স্ুখজনক হইবে, এইকর্প অন্মানবশত:ই তদ্বিষয়ে 
বাগ জন্মে । সুতিরাঁং নবজাত শিশুর স্তন্যপান বা মধুলেহনাদি যে কোন 
বিষয়ে প্রথম রাগও পৃব্বোক্ত কারণেই হয়, ইহাই বলিতে হইবে । শর 
স্বলেও পৃব্বোক্তরূপ কাধ্য-কারণভাবের ব্যতিক্রমের কোন হেতু নাই। 
অন্যত্র প্রক্প স্থলে যাহা রাগের কারণ বলিয়া পরীক্ষিত ও সব্বসিদ্ধ, 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রথম রাগের 
কোন অজ্ঞাত বা অভিনব সন্দিপ্ধ কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই । 

এখন যদি নবজাত শিশুর প্রথম রাগের কারণরূপে তাহার পূর্র্বানৃভূত 
বিষয়ের অনুস্মরণ স্বীকার করিতেই হয়, তাহ] হইলে উহার সেই জন্মের 
পুবের্বও অন্য জন্ম ছিল, সেই জন্মে তাহার তঙ্জাতীয় বিষয়ে অনুভব 
জনি্ময়াছিল।, ইহা স্বীকার করিতেই' হইবে । কারণ, ইহজন্মে তজ্জাতীয় 
বিষয়ে তাহার তঞ্ন কোন অনুভবই জন্মে নাই | জুতরাং আত্মার বর্তমান 
জন্মের প্রথম রাগের কারণ বিচারের দ্বারা পরব্বজন্ম সিদ্ধ হইলে, ত্র 
জন্মন্বয়প্রযুক্ত আত্্ার “প্রতিসন্ধি'' অর্থাৎ পুনর্জন্ম সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ দুই 
জন্ম স্বীকার করিলেই পুনর্জন্ম স্বীকার করাই হইবে । ভাঘ্যকার এই 
তাৎপরধ্যে বলিয়াছেন “তথ! চায়ং ছ্বয়োজ্জন্মনোঃ প্রতিসদ্ধিত* | ভাঘ্যকার 
আত্মার বর্তমান জন্মের পরব্বজন্ম সিদ্ধ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 
এইব্পেই অর্থাৎ প্র একই যুক্তির দ্বারা আত্মার পৃব্বতর, পূব্বতম প্রভৃতি 
অনাদি ত্ন্ম সিদ্ধ হইবে | কারণ, প্রত্যেক জন্মেই শিশুর প্রথম রাগ 
তাহার পুব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত জন্মিতে পারে না | সুতরাং 
প্রতোক ত্বন্মের পৃব্বেই জন্ম হইয়াছে । জন্মপ্রবাহ অনাদি । পব্বশরীর 
ব্যতীত বর্তমান খরীরে আত্মার প্রথম ব্ধপ জন্মিতে পারে না৷ । পুবর্বতর 
শরীর ব্যতীতও পবর্বতরশরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না এবং 
পৃব্বতম শরীর ব্যতীতও পুবর্বতর শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে 
না। এইক্ুপে প্রত্যেক জন্মের শরীরের সহিতই এ আত্মার পুব্বজাত 
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শরীরের পৃর্বোক্তরূপ সহ্দ্ধ শ্বীকাধ্য হইলে আছ্থার শরীর সম্বদ্ধ অনাদি, 
ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার বর্তমান ও পুর্ব, পুবর্বতর, 
প্ৰ্বতম প্রভৃতি শরীরের খ্রর্ন্প সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই 
আত্বার শরীরসন্থন্ধ সমর্থনপুরর্বক তাত্বার *রীরসছদ্ধ ও রাগসন্ৃন্ধ অনাদি, 
ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, তদ্দারা আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে । অর্থাৎ 
মহঘি গোতম এই সূত্রের ছারা আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া, তচ্ছারাও 
আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন- ইহাই ভাঘ্যকারের চরম তাৎ্পধ্য | 
অনাদি ভাবপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহা তন্মান-প্রমাণছিদ্ধ । 
মহঘি গোতম এই প্রসঙ্গে এই সূত্রের দ্বারা স্থষ্রপ্রবাহেরও অনাদিত্ 
সূচনা করিয়া গিয়াছেন। . প্রলয়ের পরে যে নৃতন স্থষ্টি হইয়াছে ও হইবে, 
তাহারই আদি জাছে। শাস্ত্রে সেই তাৎপধ্যই অনেক স্থলে স্য্টির তাদি 
বল! হইয়াছে | কিন্ত সকল স্ষ্টির পৃব্রবেই কোন না কোন সময়ে স্্টি 
হইয়াছিল। যে স্থির পৃবে্র্বে তাঁর কোন দিন স্য্টি হয় নাই, এমন কোন 
স্থষ্টি নাই । তাই' স্যা্টপ্রবাহকে অনাদি বলা হইয়াছে । স্যষ্টিপ্রবাহকে 
অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোনরূপেই 
উপপাদন কর] যায় না । বেদমূলক অদৃষ্টবাদ ও জন্মাস্তরবাদ প্রভৃতি 
মহাসত্যের আশ্রয় না পাইয়া চিরদিনই অজ্ঞান তন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয়। তাই মহুঘিগণ সকলেই একবাক্যে স্যষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব ধোষণ। 
করিয়া সকল সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । বেদান্তদশনে ভগবান্‌, 
বাদরায়ণ “অবিভাগাদি চেন্নানাদিত্বাৎ |২।১1৩৫। এই সূত্রের ছ্বারা স্য্টি- 
প্রবাহের অনাদিত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া, তাহার পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি 
নিরাস করিয়াছেন । মহমি গোতম পূর্বে নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যা- 
ভিলাঘকেই গ্রহণ করিয়া আত্মার পুবর্বজন্মের সাধনপুবর্বক নিত্যত্ব সাধন 
করিয়াছেন । এই সুত্রে সামান্যতঃ জীবমাত্রেরই প্রথম রাগকে গ্রহণ 
করিয়া সবর্বজীবেরই শরারসম্বন্ধ ও রাগসন্বন্ধের অনাদিত্ব সমথন করিয়া, 
আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহ1ও এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক | 
পরস্ত জীবমাব্রই যেমন বাগবিশিষ্ট, একেবারে রাগশূন্য প্রাণীর যেমন 
জন্ম দেখা যাঁয় না, তন্ধপ জীবমাত্রেরই মরণভয় সহজধশ্্ব। মহঘি গোতম 
পৃবের্বাজ্ি ১৮ সূত্রে নবজাত শিশুর পৃৰ্বজন্মের সাধন করিতে তাহার হর্থ 
ও শোকের ন্যায় সামান্যতঃ ভয়ের উল্লেখ করিলেও সব্বজীবের সহজধর্মন 
মরণতয়কে বিশেঘন্ধপে গ্রহণ করিতে হইবে | যোগদর্শনে মহঘি পতঞ্চলিও 
বলিয়াছেন,--.“স্বরসবাহী বিদ্‌ঘোহপি তথান্মঢোহভিনিবেশ: 171২1৯। ভাঞ্চ 
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বিজ্ঞ, অজ্ঞ--সকল জীবেরই “অভিনিবেশ*' নামক ক্রেশ সহঅধর্ী। 
“অভিনিবেশ*' বলিতে এখানে মরণভয়ই পতঞ্জলির অভিপ্রেত এবং উহাই 
তিনি প্রধানতঃ সব্বজীবের জন্মাস্তরের সাধকরাপে সূচনা] করিয়া গিয়াছেন । 
তিনি যোগদর্শনের কৈবন্যপাদে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,, 
“তাসামনাদিত্বঞ্চাশিযো। নিত্যত্বাৎ ।১০। অর্থাৎ সব্বজীবেই আমি যেন 
না মরি, আমি যেন থাকি, এইক্সপ আশী ( প্রাথনা ) নিত্য, সুতরাং 
পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহ অনাদি । যোগদর্শন-ভাঘ্যকার ব্যাসদেব এ সুত্রের 
ভাঘ্যে মহঘি পত্ঞ্জলির তাত্পধ্য বুঝাইয়াছেন যে, “আমি যেন না মরি+-- 
ইত্যাদি প্রকারে সব্বজীবের যে আশীঃ অর্থীৎ অস্ফুট কামনা, উহ? স্বাভাবিক 
নহে--উহা নিমিত্তবিশেষ-জন্য | কারণ, মরণভয় ব। এ্র্প প্রার্থনা বিনা 
কারণে হইতেই পারে না। যে কখনও মৃত্যুযাতনা অনুভব করে নাই, 
তাহার পক্ষে এরূপ ভয় ব৷ প্রার্থনা কোনরাপেই সম্ভব নহে । সুতরাং, 
উহার দ্বারা বুঝা যায়, সবর্বজীবই পব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুযাতন1৷ অনুভব 
করিয়াছে । তাহা হইলে সব্বজীবের পরব্্বজন্ম ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে । পাশ্চাত্যগণ মরণভয়কে জীবের একটা স্বাভাবিক ধন্মই বলিয়া 
থাকেন, কিন্তু জীবের এ স্বভাব কোথা হইতে আসিল, পিতামাতা হইতে 
এ স্বভাবের প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগেক্স এঁ স্বভাবেরই বা মূল কি ? সব্বজীবেই 
এরূপ নিয়ত স্বভাব কেন হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাছাদিগের মতে সদুত্তর 
পাওয়া যাঁয় না | সব্বজীবের মরণ বিঘয়ে যে অস্ফুট সংস্কার আছে, যাহার 
ফলে মরণভয়ে সকলেই ভীত হয়, এ সংস্কার একটা স্বভাব হইতে পারে না ॥ 
উহা তদ্বিঘয়ে অনুভব ব্যতীত জন্মিতেই পারে না । কারণ, অনুভব ব্যতীত 
সংস্কার জনেম না। পুবর্বানুভবই সংস্কার ছার স্মৃতির কারণ হয়| অবশ্য 
অনেকে মরণভয়শুন্য হইয়। আত্মহত্যা করে এবং অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে 
নির্ভয়ে বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, অনেকে অসহ্য দুঃখ বা শোকে আভভূত 
হইয়া অনেক সময়ে মৃত্যু কামনাও করে | কিন্ত এ সমস্ত স্বলেও উহাদিগের 
সেই সহজ মরণভয় কোন সময়েই জন্মে নাই, ইহা নহে । শৌকাদি 
প্রতিবন্ধকবশতঃ কালবিশেষে উহার উত্তব না হইলেও, মৃত্যুর পৃথ্বে 
তাহাদিগেরও এ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । আত্মহত্যাকারীর মৃত্যু নিশ্চয় 
হইলে তাহারও মরণতয় ও বাঁচিবার ইচ্ছা জন্মে । রোগ-শোকার্ত মুমূর্ধু 
বৃদ্ধদিগেরও মৃত্যুর পৃবের বাঁচিবার ইচ্ছা জন্মে । চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যজিরা 
ইহা অবগত আছেন । 

এইবূপ জীববিশেষের স্বভাব বা কন্মবিশেষও তাহার পৃব্বজন্মের সাধক 
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হয়। সদ্যঃপ্রসূত বানরশিশুর .ক্ষের শাখায় অধিরোহণ এনং সদ্যপ্রসৃত 
গণ্ডারশিশুর পলায়ন-ব্যাপার ভাবিয়া দেখিলে, তাহার পূরর্বজনম অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়| পশুতত্ববিৎ অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্তিতও বলিয়াছেন যে, 
গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া থাসে । 
প্রসূত এ শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইলেই এ স্থান হইতে পলায়ন করে ! অনেক 
দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া মিলিত হর । গগ্ডারীর 
'জিহবায় এমন তীঁক্স ধার আছে যে, এ জিন্বার দ্বারা ব্লপৃব্বক বৃক্ষলেহন 
করিলে, ত্র বৃক্ষের ত্বকৃও উঠিয়া যায় | সুতরাং বুঝা! যায়, গণ্ডারশিশুর 
প্রথমে তাঁহার মাতা কত্ুর্ক গাত্রলেহনের ভয়েই পলায়ন করে। পরে 
তাহার গাত্রচন্্ম কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেই তখন নির্ভয়ে মাতার নিকটে 
আগমন করে । সুতরাং গণ্ডারশিশু তাহার পুবর্বজন্মের সংস্কারবশত্যই 
এরাপ স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাতা কর্তৃক প্রথম গাব্রলেহনের 
কষ্টকরতা বা অনিষ্টকারিতা স্মরণ করিয়াই জন্মের পরেই পলায়ন করে, 
ইহ। স্বীকাধ্য । কারণ" পৃৰ্বজন্ম না থাকিলে গণ্ডার শিশুর এরূপ স্বভাব 
ব। সংস্কার আর কোন করিণেই জন্মিতে পারে না । 

পরত্ত এই সূত্রের দ্বারা জীবমাত্রের বিঘয়বিশেঘে রাগ বা অভিলাষ 
বলিতে মানববিশেঘের শাস্তাদি বিঘয়ে অনুরাগবিশেষও এখান গ্রহণ 
করিতে হইবে । মহঘি গোতমের উহাও বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে | কারণ, 
উহাও পৃব্বজন্মের সাধক হয় । অধ্যয়নকারী মানবগণের মধ্যে কেছ 
সাহিত্যে, কেহ দর্শনে, কেহ ইতিহাসে, কেহ গণিতে, কেহ চিত্রবিদ্যায়, 
কেহ শিল্পবিদ্যায়-_এইবপ নানা ব্যক্তি নানা বিভিন্ন বিদ্যায় অনুরক্ত দেখা 
যায় | সকলেরই সকল বিদ্যায় সমান অনুরাগ বা সমান অধিকার দেখ! 
যায় না । যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক অনুরার্গবিশেধ থাকে; তাহার প্রক্ষে 
সেই বিষয়টি অতি সহজে আয়ত্বও হয়, অন্য বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত 
হয় না, ইহাঁও দেখা ঘায়। ইহার কারণ বিচার করিলে, পৃব্বজন্মে সেই 
বিঘন্তয়র অভ্যাস ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । তাৎপর্যযীকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুধ্যত্ব্পে সকল 
মনুষ্য তুল্য হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার প্রকর্থ ও অপকর্ধ 
পরিলক্ষিত হয় । মনোযোগপূবর্বক শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তত্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও 
মেধার বৃদ্ধি হয় । যাহারা সেরূপ করে না, তীহাদিগের তদ্ধিষয়ে প্রজ্ঞা 
ও মেধার বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং অনয় ও ব্যতিরেকবশতঃ শাস্ত্রবিঘয়ে 
অভ্যাস তদ্বিঘয়ে প্রজ্ঞা ও মেধাবৃদ্ধির কারণ--ইহা নিশ্চয় করা ঘায়। 
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কিন্ত যাহাদিরগগের ইহজন্মে সেই শাস্তবিঘয়ে অভ্যাসের পৃবের্ইই তদ্বিঘরে 
বিশেঘ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার উত্থকর্ঘ দেখা যায়, তাহাদিগের তহ্ছিঘয়ে 
জন্মান্তরীণ অভ্যাস উহার কারণ বলিতে হইবে । যাহার প্রতি যাহা 
কারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অভাবে সে কাধ্য কিছুতেই 
হইতে পারে না। মুলকথা, ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে অনুরাগের ন্যায় 
মানবের শীস্ত্রাদি বিষয়ে অনুরাগবিশেষের দ্বারাও আত্বীর পৃক্বজন্ম ও 
নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। পরত্ত অনেক ব্যক্তি যে অল্পকালের মধ্যেই বহু বিদ্যা 
লাভ করেন, ইহা বর্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে । আবার অনেক 
বালকেরও সংগীত ও বাদ্যকশলতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আমরা পঞ্চম- 
বায় বালকেরও সংগীত ও বাদ্যে বিশেষ অধিকার দেখিয়াছি । ইহার 
দ্বারা তাঁহার তত্বিষয়ে জন্মাস্তরীণ অভ্যাস-জন্য সংস্কারবিশেষই বৃঝিতে 
পারা যায় । নচেৎ আর কোনন্ধপেই তাহার এ অধিকারের উপপাদন 
করা যায় না । আুতিরাং অল্লকাঁলের মধ্যে পৃব্বোক্তরূপ বিদ্যালাভের কারণ 
বিচার করিলেও তদ্দারাও আত্বার জন্মাস্তর সিদ্ধ হয় । মহঘিগণও এরূপ 
স্থলে জন্মান্তরীণ সংস্কারবিশেষকেই পৃব্বোক্তব্ষপ বিদ্যালাভের কারণ 
বলিয়াছেন । তাই মহাকবি কালিদাসও এ চিরস্তন সিদ্ধান্তানুসারে 
কমারসম্ভবের প্রথম সর্গে পাব্বতীর শিক্ষার বণন করিতে লিখিয়াছেন,-__ 
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কেহ কেহ আপত্তি করেন যে,_আত্বার জন্মান্তর থাকিলে অবশ্যই 
সমস্ত জীবই তাহার প্রত্যক্ষ করিত। পৃব্বজন্মানুভূত বিষয়ের স্মরণ 
করিতে পারিলে, পৃক্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়ই স্মরণ করিতে পারিত এবং 
জন্মান্ধ ব্যক্তিও তাহার পৃব্বজন্মানুভূত রূপের স্মরণ করিতে পারিত। 
কিন্তু আমরা যখন কেহই পৃৰ্বজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি 
কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, তখন আমাদিগের পৃবর্বজন্ম ছিল, ইহা 
কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না| এতদুত্তরে জন্মান্তরবাদী পুব্বাচাঁধ্য- 
গণের কথা এরই যে, আত্মার পৃবর্বজন্মানুভূত বিষয়বিশেঘের যে অস্ফুট 
স্মৃতি জন্মে, ( নচেৎ ইহজন্মে তাহার বিঘয়বিশেষে রাগ জন্মিতে পারে না, 
স্তন্যপানাদিকার্ষ্যে প্রথম অভিলাঘ উৎপন্ন হইতেই পারে না ) ইহা মহঘি 
গোতম প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু যাহার কোন বিষয়ের স্মরণ 
হইবে, তাহার যে সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই । 
যে বিষয়ে যে সময়ে স্মরণের কারণসমূহ উপস্থিত হইবে* সেই সময়ে সেই 
বিঘয়েরই জ্মরণ হইবে । যে বিষয়ে স্মরণের কাধ্য দেখা যায়, সেই 
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বিঘয়েই আত্মার স্মরণ জন্মিয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। আমরা 
ইহজন্মেও যাহা যাহা অনুভব করিতেছি, দেই সমস্ত বিষয়েরই কি 
আমাদিগের স্মরণ হইয়া থাকে ? শিশুকালে যাহার পিতা বা মাতার 
মৃত্যু হইয়াছে, এ শিশু তাহার এ পিতা মাতাকে পুৰ্বে দেখিলেও পরে 
তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারে না । গুরুতর গীড়ার পরে পৃব্বানুভূত 
অনেক বিঘয়েরই স্মরণ হয় না, ইহাও অনেকের পরীক্ষিত সত্য | ফলকথ।, 
পৃৰ্বজন্ম থাকিলে পুব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়েরই ₹্মরণ হইবে, সকলেরই 
প্ৰ্বজন্মের সমস্ত বার্ত৷ স্বচ্ছ স্মৃতিপটে উদ্দিত হইবে, ইহার কোন কারণ 
নাই। অদৃষ্টবিশেষের পরিপাকবশত: পৃব্বজন্মানুভূত যে বিষয়ে সংস্কার 
উদ্বদ্ধ হয়, তদ্ধিষয়েই জ্মৃতি জন্মে । জঙন্মান্তরানুভূত নানাব্ঘিয়ে আত্মার 
সংস্কার থাকিলেও এ সমস্ত স:স্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না হওয়ায়, এ 
সংস্কারের কাধ্য স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্বদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির 
কারণ । নচেৎ ইহজন্মে অনুভূত নান বিষয়েও সব্বদ| ভ্মৃতি জন্মিতে 
পারে। এই জন্যই মহঘি গোতম পরে স্মৃতির কারণ সংস্কারের নানাবিধ 
উদ্বোধক প্রকাশ করিয়া যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তি নিরাস করিয়াছেন | 
নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার অনুকূল অদৃষ্টবিশেষই তখন তাহার পুর্ব- 
জন্মানুভূত স্তন্যপানাদি বিঘয়ে “ইহ আমার ইঠষ্টসাধন'' এইরূপ সংস্কারকে 
উদ্ধদ্ধ করে সুতরাং তখন এ উদ্বদ্ধ সংস্কারজন্য “ইহা আমার ইষ্টসাধন** 
এইব্প অস্ফুট জ্মৃতি জন্মে । নবজাত শিশু উহা প্রকাশ করিতে না 
পারিলেও তাহার যে এক্সপ স্মৃতি জন্মে, তাহা এ স্মৃতির কাধ্যের 
দ্বারা অনুমিত হয় । কারণ, তখন তাহার এক্প স্মৃতি ব্যতীত তাহার 
স্তন্যপানাদিতে অভিলাঘ জন্মিতেই পারে না । জন্মান্ধ ব্যক্তি পব্বজন্ম 
রূপ দর্শন করিলেও ইহজন্মে তাহার প্র সংস্কারের উচ্বোধক অদৃষ্টবিশেষ 
ন! থাকায়, সেই রূপ-বিঘয়ে তাহার স্মৃতি জন্মে না । কারণ, উদ্বদ্ধ 
সংস্কারই স্মৃতির কারণ | এবং অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেষই সংস্কারকে 
উদ্বদ্ধ করে | সুতরাং পব্বজন্ম থাকিলে সকল জীবই তাহ। প্রত্যক্ষ 
করিত-_-পৃব্বজন্মের সমস্ত বার্তীই সকলে বলিতে পারিত, এই্ধপ আপত্তিও 
কোনরুপে সঙ্গত হয় না। প্রত্যন্তক্ষর অভাবে পূর্বতন বিঘয়ের অপলাপ 
করিলে প্রপিতামহাদি উদ্ধতন পুরুঘবর্গের অস্তিত্বেরও অপলাপ করিতে 
হয়। আমাদিগের ইহজন্মে অনুভূত কত বিঘয়রাশিও যে বিস্মৃতির অতলজলে 
চিরদিনের জন্য ডুবিয়া৷ গিয়াছে, ইহারও কারণ চিন্তা করা৷ আবশ্যক | 
পরস্ত সাধনার দ্বার পুবর্বজন্মও স্মরণ কর! যায়, প্বর্বজন্মের সমস্ত বাত 


২৪ ম্মুণ ] বাত্স্যায়ন ভাষা ৯৯ 


বলা যায়, ইহাও শান্তসিদ্ধ । যোগিপ্রবর মহঘি পতগ্লি বলিয়াছেন, 
“সংস্কারসাক্ষাৎ্কর ণাৎ* পৃব্বজাতিবিজ্ঞানমূ 1৮৩1১৮। অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা 
ও সমাধির ছ্বার৷ দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে, তখন প্ব্বজন্ম জানিতে 
পারা যায়| তখন তাহাকে “'জাতিস্মর' বলে। ভাঘ্যকার ব্যাসদেব 
পৃতগ্রলির এর সূত্রের ভাঁঘ্যে এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ভগবান আবট্য ও 
মহঘি জৈগীঘব্যের উপাখ্যান বলিয়াছেন | মহঘি জৈগীঘব্য ভগবান্‌ আবট্যের 
নিকট তাহার দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন | 
সুখের অপেক্ষায় দুঃখই অধিক, সব্বত্রই জন্ম বা সংসার জুখাদি সমস্তই' 
দুঃখ বা দুঃখময়,। ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন । সাংখ্যতত্বকৌযুদীতে 
( পঞ্চম কারিকার টীকায় ) শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও যোগদর্শন ভাঘ্যোক্ত 
আবট্য ও জেগীঘব্যের সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । ফলকথা, সাধনার 
দ্বার শুভাদৃষ্টের পরিপাক হইলে পূর্বজন্মানুভূত সকল বিঘয়েরও স্মরণ 
হইতে পারে, উহা অসম্ভব নহে | পৃবর্ককালে অনেকেই শাস্ত্রোক্ত উপায়ে 
জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পুরাণশাস্ত্রে পাওয়া যায় | 
তপস্যাদি সদনুষ্ঠানের ছ্বারা যে পৃব্বজন্মের স্মৃতি জন্মে, ইহা ভগবান্‌ 
মনুও বলিয়াছেন» | সুতরাং এই প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অসম্ভব বলিয়। 
কোনরূপেই উপেক্ষা করা যাঁয় না । বৃদ্ধদেব যে তাহার অনেক জন্মের 
বার্ত।৷ বলিয়াছিলেন, ইহাও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জাতকগ্রচ্থে দেখিতে পাওয়া 
বায়। 

পরস্ত আস্তিক সম্প্রদায়ের ইহাঁও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, আত্বার 
জন্মান্তর বা নিত্যত্ব না থাকিলে শরীরনাশের সহিত আত্বারও বিনাশ 
স্বীকার করিয়া, “উচ্ছেদবাদ”ই স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু তাহা হইলে 
জীবের ইহজন্মে সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ হইতে পারে ন। | 
পুণ্য-পাপের ফলভোক্তী বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহার সহিত তদগত পুণ্য 
ও পাপও বিনষ্ট হইয়া যাইবে । সুতরাং কারগণর অভাবে পরলোকে 
উহার ফলতভোগ হওয়া অসম্ভব হয়| পরলোক না থাকিলে পুণ্যসঞ্চয় ও 
পাপকন্ম পরিহারের জন্য আচাধ্যগণের এবং মহাত্ুগণের উপদেশও ব্যর্থ 
হয় ॥ “উচ্ছেদবাদঃ ও “হেতুবাদে” মহঘিগণের উপদেশ ব্যর্থ হয়, এ কথা 


স্পিনে 


১1 বেদাভ্যাসেন সম্ভতং শৌচেন তগসৈব ঢচ। 
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌব্বিকীম্‌ )। 
--মনুসংহিতা । ৪1১৪৮ 


১৩০ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১অ০ 


ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পরে বলিয়াছেন | চতুর্থ অণ ১ম আ” ১০ম সুত্রের 
ভাঘা ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য । 

ন্যায়ক্স্ুমাগ্জলি গ্রন্থে পরলোক সমর্থনের জন্য উদয়ানাচাধ্য বলিয়াছেন 
যে, পরলোক উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্রাদি কর্মে আন্তিকগণের যে প্রবৃত্তি 
দেখা যায়, উহা নিষ্ফল বলা যায় না। দুঃখভোগও উহার ফল বলা 
যার না । কারণ, ইষ্টসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোন প্রকৃতিস্ব ব্যক্তির 
কোন কর্ে প্রবৃত্তি হয় না। দুঃখভোগের জন্যও তাহাদিগের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। ধাম্সিক বলিয়৷ খ্যাতিলাভ ও তজ্জন্য ধনাদি লাভের 
জন্যই তাহাদিগের বহুকট্টসাধ্য ও বছুধনব্যয়সাধ্য যাগাদি কর্ধে প্রবৃত্তি হয়, 
ইহাণ'ও বলা যায় না। কারণ, যাহারা ব্রবপ খ্যাতিশ্লাভাদি ফলের 
অতিলাধী নহেন, পরন্ত তছ্িঘয়ে বিরক্ত বা বিদ্বেধী, তাহারাও ধদ্মাচরণ 
করিয়া থাকেন । অনেক মহাত্বা ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, 
নিবিড় অরণ্য ও গিরিগুহাদি নির্ভন স্থানে সঙ্গোপনে ধন্মাচরণ করিয়া 
থাকেন । পরলোক না থাকিলে তাহারা এ্রবপ কঠোর তপস্যায় নিরত 
হইতেন না| পরলোক না থাকিলে বুদ্ধিমান ধনপ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা 
ধান্মিক ব্যক্তিদিগকে বহুকষ্টাজ্জিত ধন দাঁনও করিতেন না । সুখের জন্যই 
লোকে ধন ব্যয় করিয়া থাকে । কোন ধৃত্ত ব৷ প্রতারক ব্যক্তি প্রথমে 
অগ্সিহোত্রাদি কর্ম করিলে পরলোকে স্বর্গাদি হয়, এইক্সুপ কল্পন। করিয়া 
এবং লোকের বিশ্বাসের জন্য নিজে এঁ সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
লোকদিগকে প্রতারিত করায়, সকল লোকে ত্র সকল কর্দে তখন হইতে 
প্রবৃত্ত হইতেন্ছ, এইবাপ কল্পন৷ চাব্বাক করিলেও উহা নিতান্ত অসঙ্গত । 
কারণ, দৃষ্টান্সারেই কল্পনা করিতে হয়, তাহাই সম্ভব । ন্বর্গ ও অদৃষ্টাদি 
অদৃষ্টপূরর্ব অলৌকিক পদার্থ, প্রথমতঃ তদ্িঘয়ে ধর্ত ব্যক্তিদিগের কল্পনাই 
হইতে পারে না । পরন্ত এ কল্লিত বিঘয়ে লোকের আস্বা জন্মাইবার জন্য 
প্রথমতঃ নানাবিধ কশ্মবোধক অতি দুঃসাধ্য দুরূহ বেদাদি শাস্ত্রের নিশ্নাণ- 
পৃৰ্বক তদনুসারে বহুকষ্টাজ্জিত প্রভূত ধন ব্যর ও বহুররেশসাধ্য যজ্ঞাদি ও 
চান্রারণাদি শরতের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে একান্ত পরিক্রিষ্ট করা এরূপ 
শক্তিশালী বৃদ্ধিমান্‌ ধূর্তদিগের পক্ষেও একাতস্ত অসম্ভব | লোকে স্থুখের 
জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কাতর হম্ন না, ইহ] সত্য, কিন্ত এরূপ 
প্রতারকের এমন কি সুখের সম্ভাবনা আছে» যাহার জন্য ত্রব্ূপ বহছুরেেশ- 





১। ১মস্তবকের ৮ম কারিকা ও তাহার উদয়নরুত ব্যাখ্যা দ্রন্ট্রব্য ৷ 
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পরস্পরা স্বীকার করিতে সে কৃষ্ঠিত হইবে না | প্রতারণা করিয়া প্রতারক 
ব্যক্তির স্বখ হইতে পারে বটে, কিন্ত এ সুখ এত গুরুতর নহে যে, তজ্জন্য 
বহু বহু দুঃখভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে | তাই উদয়নাচার্ধ 
বলিয়াছেন, “নহ্যেতাবতো দুঃখরাশে: পরপ্রতারণম্থখং গরীয়ঃ 1 অর্থাৎ 
পব্বোক্তব্নপে প্রতারকের এত বহুলপরিমাণ দূঃখরাশি অপেক্ষায় পরপ্রতার ণা- 
জন্য সুখ অধিক নহে । ফলকথা, চাব্বাকের উক্তরাপ কল্পনা ভিত্তিশন্য 
বা অসভ্ভব । সুতরাং নিব্িবশেঘে সমস্ত লোকের ধর্বপ্রবৃত্তিই পরলোকের 
অস্তিত্ব বিঘয়ে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । পরূুলোক থাকিলেই 
পারলৌনিক ফলভোক্তী আঘ্বা তখনও আছে, ইছ। স্বীকাধ্য । দেহসন্বন্ধ 
ব্যতীত আত্মার ভোগ হইতে পারে না। স্সতরাং বর্তমান দেহনাশের পরেও 
সেই আত্মারই দেহান্তরসন্বন্ধ স্বীকাধ্য | এইরুপে আত্মার অনাদিপূর্ব 
শরীরপরম্পরা এবং অপবর্গ না হাওর। পর্যন্ত উত্তর শরীরপরম্পরাও অবশ্য 
স্বীকার্ধা । পরন্ত কোন ব্যক্তি সহসা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় 
প্রভৃতি ধনের অবিকারী হয়, কোন ব্যক্তি সহসা রাজ্য ব৷ এশ্ুধ্য হইতে 
ত্রষ্ট হইয়। দারিজ্র্য-সাগরে মগ্ন হয়, আাবার কোন ব্যক্তি ইহজন্মে বস্ততঃ 
নপরাধ না করিয়াও অপরাবী বলিরা গণ্য হইরা দণ্ডিত হর এবং কোন 
ব্যক্তি বস্তুতঃ অপরাঁণন করিরা'ও নিরপরাধ বলিয়৷ গণ্য হইয়া যুক্তি পায়, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । এ সকল স্থলে তাদ্‌ৃশ স্থখ দুঃখের মূল খন্ম 
ও অধর্মনূপ অদৃষ্টই মানিতে হইবে । কারণ, বন্দাবন্ম না মানিয়া জার 
কোনরাপেই উহার উপপন্তি করা যার না। জ্ুতরাং ইহজন্নে তাদৃশ 
পন্মাধন্ননক কন্দের অনুষ্ঠান না করিলে পৃব্বজন্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
ইহাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে বর্তমান জন্মের পুব্রেও গেই 
'আত্বার অস্তিত্ব ও শরীরসন্বন্ধ ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, কর্মকর্তা 
শাত্বার অস্তিত্ব 'ও শরীরণ্বন্ধ ভিন্ন তাহার ধর্মীধন্দনক কর্মের আচরণ 
অসম্ভব | আত্মার পৃব্বজন্ম ও পরভনম থাকিলেও তদ্দারা আত্বার উৎপত্তি 
ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। কারণ, উত্তরূপে আত্মার শরীরপরম্পরার উৎপত্তি 
ও বিনাশ হয়, কিন্তু ভাত্রান উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, ভাম্বা অনাদি ও 
অনন্ত | অভিনব দেহাদির সহিত তাত্বার প্রাথমিক সংযোগবিশেঘের নাম 
ভনম, এবং তথাবিধ চরম সংযোগের হবংসের নাম মরণ | তাছাতে আত্মার 
উৎপত্তি বিনাশ বলা যাইতে পারে না । আঁয্বা চিরকালই বিদ্যমান থাকে, 
সুতরাং আত্মার জন্ম-মরণ তাঁছে, কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশ নাই--এইব্ধপ কথায় 
বস্ততঃ কোনরাপ বিরোধও নাই । মূলকথা, ধরন্মীধর্মরাপ অদৃষ্ট অবশ্য- 


১০২ | মযায়দর্শন [ ৩অ*, ১আত 


্বীকার্ধ্য হইদে, আত্বার পু্র্বজন্ম হ্বীকার করিতেই হইবে, সুতরাং 
ঘক্তির দ্বারাও আত্বার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব অবশ্য সিদ্ধ হইবে 11২৪ 

ভাষ্য । কথং পুনজ্ঞায়তে পূর্ববান্থৃভূতবিষয়ান্থুচিস্তনজনিতো৷ জাতস্ত 
রাগো ন পুনঃ 


সুত্র। জগুণদ্রব্যোৎপতিবত্তছুতৎপততিঃ ॥২৫॥২২৩। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) কিরূপে জানা যায়, নবজাত শিশুর রাগ, 
পূর্ববান্ুভূত বিষয়ের অনুত্মরণজনিত, কিন্ত সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির হ্যায় 
তাহার ( আত্মার ও তাহার রাগের ) উৎপত্তি নহে? 


ভাষ্য । যথোৎপত্তিধন্মকত্য দ্রব্স্ত গুণাঃ কারণত উৎপ্ভান্তে, 
তথোতপত্ভিধম্মকস্তাত্মনো রাগঃ কুতশ্চিদ্রৎপছাতে । অত্রীয়মুদিতান্ুবাদো 
নিদর্শনার্থ; 1 


অন্তুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) যেমন উৎপত্তিধশ্মক দ্রব্যের গুণগুলি 
কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদ্রপ উৎপত্তিধদ্মক আত্মার রাগ কোন কার্ণ- 
বশতঃ উৎপন্ন হয়। এখানে এই উক্তান্নুবাদ নিদর্শনার্থ, [ অর্থাৎ অয়স্কাস্ত 
ৃষ্টান্তের ছারা যে পূর্র্বপক্ষ পূর্বেবে বল! হইয়াছে, ঘটাদির রূপাঁদিকে 
নিদর্শন (দৃষ্টান্ত )-রূপে প্রদর্শনের জন্য সেই পূর্ববপক্ষেরই এই স্মৃত্রে 
অনুবাদ হইয়াছে ।] 


টিপ্পনী । নবজতি শিশুর স্তন্যপানাদি যে কোন বিঘয়ে প্রথম রাগ 
তাহার পব্বানুভূত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্য, ইহা আত্মার উৎপত্তিবাদী 
নান্তিক-সংপ্রদায় শ্বীকার করেন নাই | তাহাদিগের মতে ঘটাদি দ্রব্যে 
যেমন ক্পাদি গুণের উৎপত্তি হয়, তজ্রুপ আত্মার উৎপত্তি হইলে, তাহাতে 
রাগের উৎপত্তি হয়! উহাতে পূর্বজন্মের কোন আবশ্যকতা নই । 
সুপ্রাচীন কালে নাস্তিক-সমপ্রদায় ত্ররুপ বলিয়া আত্বার নিত্যত্বমত অস্বীকার 
করিয়াছেন | আধুনিক পাশ্চাত্যগণ জন্মাস্তরবাদ অস্বীকার করিবার জন্য 
ত্র প্রাচীন কথারই নানারূপে সমর্থন করিয়াছেন । মহঘি গৌতম শেঘে 
এই সূত্রের দ্বারা নান্তিক-সম্প্রদায়-বিশেঘের এ মতও পূব্বপক্ষরূপে উল্লেখ 
করিয়া, পরবস্তী সূত্রের দ্বারা উহারও খণ্ডন করিয়াছেন । আত্মার 
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উৎপত্তিবাদীর প্রশ্ব এই যে, নবজাত শিশুর প্রথম রাগ পুবরবানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ জন্য, কিন্তু ধটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় কারণীস্তর জন্য 
নহে, ইহা কিরাপে বোঝা যায় £ উহা ঘটাদি দ্রব্যে রপাদি গুণের ন্যয়ি 
কারণাস্তর জন্যই বলিব ? ভাঘ্যকাঁর একপ প্রশ প্রকাশ করিয়াই, এই 
পৃর্বপক্ষসূত্রের অবতারণ! করায়, ভাঘ্যকারের পূর্বোক্ত “ন পুনঃ? ইত্যস্ত 
সন্দভের সহিত এই সন্রের যোগই ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়। 
সুতরাং এঁ ভাষ্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে । ভাঘ্যকার পৃব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া শেঘে বলিয়াছেন যে, 
মহঘির এই পূব্বপক্ষ তীহার পূর্বোক্ত পৃর্বপক্ষেই অনুবাদ | অর্থীৎ এই 
পব্বপক্ষ পূব্রেও বলিয়াছেন । তাৎ্পর্যযটাকাকার ভাঘ্যকারের এ কথার 
তাৎপর্য বলিয়াছেন সে, পূর্বে (“অয়সোহরস্কান্তাভিগমনবৎ্ তদ্পসপণং” 
এই স্ত্রে) অয়স্কান্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া মহঘি যে পৃব্বপক্ষ বলিয়াছেন, 
এই সুত্রে উৎ্পদ্যমান ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া এ পৃব্বপক্ষেরই পুনবর্বার 
উল্লেখ করিয়াছেন | ঘটাদি নিদশনের জন্যই অর্থাৎ সব্বজনপ্রসিদ্ধ ঘটাদি 
সগুণ দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, এ পর্বপক্ষের সমন করিতেই 
পুনব্বার এর পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন | প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে 
সকলেই তাহ! বুঝিতে পারিবে । তাই এ দৃষ্টান্তপ্রদ নপৃত্বক এ পৃব্ব- 
পক্ষের পুনরুক্তি সার্ক হওয়ার, উহা অনুবাদ | সার্থক পুনকুক্তির নাঁম 
“অনুবাদ”, উহা] দোষ নহে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদপ্রামাণ্য বিচারে 
ভাষ্যকার নানা উদাহরণের দ্বার এই অনুবাদের সার্কতা বুঝাইয়াছেন । 
সূত্রে “তিৎ' শব্দের দ্বারা আম্া ও তাহার রাগ--এই উভয়ই বুদ্ধিস্থ, 
ইহা পরবতী সূত্রের ভাঘ্যের হ্থারা বুঝা যাঁয় |1২৫।। 


সুত্র। ন সংকল্পনিমিতৃত্বাদ্রাগাদীনাং ॥২১৬।।২২৪।॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলা যায় না। 
কারণ, রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক ৷ 


ভাষ্য । ন খলু সগ্তপদ্রব্যোৎপত্তিবছরৎপত্তিরাত্মনো রাগম্য চ। 
কম্মাৎ? সংকল্পনি মিত্তত্বাদ্রীগাদীনাৎ। অয়ং খলু প্রাণিনাং বিষয়া- 
নাসেবমানানাং সংকল্প নিতো রাগো গৃহাতে, সংকল্পশ্চ পূর্ববানৃভূতবিষয়া- 
স্কুচিস্তনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতম্াপি পূর্ববান্থৃভৃতার্থানুচিন্তন- 
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কৃতো রাগ ইতি। আত্মোৎপাদাধিকরণাত্তু রাগোৎপত্তির্ভবস্তী সংকল্পা- 
দন্যস্মিন রাগকারণে সতি বাচ্যা, কাধ্যদ্রব্যগুণব । ন চাত্সোৎপাদঃ 
সিদ্ধো নাপি সংকল্লাদন্তপ্রাগকারণমস্তি, তস্মাদযুক্তং সগুপদ্রব্যোৎ- 
পত্তিবত্তয়োরুৎপত্তিরিতি । অথাপি সংকল্পাদন্দ্রাগকারণং ধন্মাধন্মলক্ষণ- 
মতৃষ্টমূপাদীয়তে, তথাপি পুর্বশরীরযোগোধ্প্রত্যাখ্যেয়ঃ | তত্র হি 
তস্ত নির্ব্ধ ত্তিনর্ণস্মিন জন্মনি। তনুয়ত্বাদ্রাগ, ইতি, বিষয়াভ্যাসঃ 
খবয়ং ভাঁবনাহেতুত্তনময়তমুচ্যত ইতি । জীতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষ 
ইতি। কর্ম খন্বিদং জাঁতিবিশেষনিববর্তকং, তাদর্থাৎ তাচ্ছব্দ্যং 
বিজ্ঞায়তে । তস্মাদন্ুপপন্নং সংকল্লাদন্যদ্রাগকারণ মতি। 


অন্নুবাদ। সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় আত্ম! ও রাগের উৎপত্তি 
হয় না। ( প্রশ্র) কেন? (উত্তর) যেহেতু রাগাদি, সংকল্পনিমিত্তক | 
বিশদার্থ এই যে, বিষয়সমূহের সেবক ( ভোক্তা ) প্রাণিবর্গের এই রাগ 
অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ে অভিলাষ বা স্পৃহা সংকল্পজনিত বুঝা যাঁর। কিন্তু 
সংকল্প পুব্বান্থভূত বিষয়ের অনুম্মরণ-জন্য ৷ তন্দারা নবজাত শিশুরও 
রাগ ( তাহারই ) পূর্ববানুভূত বিষয়ের অনুম্মরণ-জন্য, ইহা অনুমিত হয় । 
কিন্ত আত্মার উৎপত্তির অধিকরণ (আধার ) হইতে অর্থাৎ আত্মার 
উৎপত্তিবাদীর মতে যে আধারে আত্মার উৎপত্তি হয়, আত্মার যাহা 
উপাদানকারণ, উহা হইতে জায়মান রাগোৎপত্তি, সংকল্পভিন্ন রাগের 
কারণ থাকিলে- কাধ্যদ্রব্যের গুণের ন্যায়-_অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি 
গুণের উৎপত্তির ন্যায় বলিতে পারা যায়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি 
( প্রমাণ দ্বারা ) সিদ্ধ নহে, সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ নাই । অতএব 
*সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় সেই আত্ম! ও রাগের উৎপত্তি হয়ঃ 
ইহ? অযুক্ত। ৃ 

আর যদি সংকল্প ভিন্ন ধন্মাধন্রূপ তাদৃষ্টকে রাগের কারণরূপে 
গ্রহণ কর, তাহা হইলেও € আত্মার ) পুব্বশরীরসম্বপ্ধ প্রত্যাখ্যান করা 
যায় না, যেহেতু সেই পুব্বশরীরেই তাহার ( ধন্মাধন্মের ) উৎপত্তি হয়» 


২৬ স্ুণ ] বাতস্তায়ন ভাষা ১০৫. 


ইহজন্মে হয় না। তন্ময়ত্ববশতঃ রাগ উৎপন্ন হয়। ভাবনার কারণ 
অর্থাৎ বিষয়ান্ুভব-জন্য সংস্কারের জনক এই (পূর্বোক্ত ) বিষয়া- 
ভ্যাসকেই প্তমুয্ত্ব” বলে। জাতিবিশেষপ্রযুক্তও রাগবিশেষ জন্মে । 
যেহেতু এই কন্ম জাতিবিশেষের জনক ( অতএব ) পতাদর্ঘ্য”বশতঃ 
“তাচ্ছব্য” অর্থাৎ সেই পজাতিবিশেষ” শব্দের প্রতিপান্ত্ব বুঝা যায় 
অর্থাৎ যে কন্ম জ্বাতিবিশেষের জনক, তাহাকেই এ জন্য “জাঁতি- 
বিশেষ” শব ছারাঁও প্রকাশ করা হয় 7, অতএব সংকল্প হইতে ভিন্ন 
পদার্থ রাগের কারণ উপপন্ন হয় না। 


টিপ্পনী | পূর্বসূত্রোক্ত পৃব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহঘি এই সূত্রের 
দ্বানা বলিয়াছেন যে, রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক, সংকল্পই জীবের বিষয়বিশেঘে 
রাগাদির নিমিত্ত, সংকল্প ব্যতীত আর কোন কারণেই জীবের রাগাদি 
জন্মিতেই পারে না । ভাঘ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, বিঘয়ভোগী 
জীবগণের সেই সেই ভোগ্য বিঘরে যে রাগ জন্মে, তাহা পৃব্বানুভূত 
পিঘয়ের অনুস্মরণজনিত সংকল্প-জন্য, ইহা সব্বানুভবস্্ধ, সুতরাং নবজাত 
শিশুর যে প্রথম রাগ, উহাও তাহার পৃব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণজনিত 
নংকল্পজন্য, ইহ] অনুমানসিদ্ধ । উদ্দ্যোতকর এই “সংকল্প” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন, পৃব্বানুভৃত নিঘয়ের প্রার্থনা | চতুথ অধ্যায়ের প্রথম আছিকের 
সন্বশেষেও “ন সংকর্পনিমিততত্বাদ্রাগাদীনাং" এইকপ সুত্র আছে । দেখানেও 
উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, “অনুভূতবিঘয় প্রার্থনা সংকল্প ইত্যুক্তং” ৷ সেখানে 
ভাঘ্যকারও বলিয়াছেন যে, রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয় এই ত্রিবিধ 
মিথ্যা-সংকল্প হইতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয় । তাৎপধ্যটীকাকার 
এখানে পৃব্বোক্ড কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পুব্বানৃভূত কোন ক্ষিয়ের 
ধারাবাহিক স্মরণপরম্পরাকে চিন্তন বলে। উহা পব্বানুভবের পশ্চাৎ 
জন্ম, এজন? উহাকে ““অনুচিত্তন'' বল! যায় । এ অনুচিত্তন বা অনুস্মরণ 
ত্িঘয়ে প্রার্থনারূপ সংকল্পের যোনি, অর্থাৎ কারণ । সংকল্প এ অনুচিস্তন- 
জন্য | পরে এর সংকল্পই তদ্বিধরে রাঁগ উৎপন্ন করে | অর্থাৎ জীব মাত্রই 
এইবূপে তাহার প্ব্বানুভূত বিঘয়ের অনুচিস্তনপৃত্বক তদ্দিঘয়ে প্রার্থনারূপ 
সংকল্প করিয়া রাগ লাভ করে । এ বিঘয়ে জীব মাত্রের মনই সাক্ষী । 
বত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে “সংকল্প” শব্দের অথ বলিয়াছেন, ইষ্টসাধনত্ব- 
জ্ঞান। কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টসাধন বলিয়া বৃঝিলেই, তদ্বিষয়ে, 


১০৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ* 


ইচ্ছারূপ রাগ জন্মে | ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। 
আতর1ং নবক্বাত শিশুর প্রথম রাগের দ্বারা তাহার ইঞ্টসাধনতা জ্ঞানের 
অনুমান করা যায়| তাহা হইলে পূর্বে কোন দিন তথ্বিঘয়ে তাহার 
ইষ্টসাধনত্বের অনুভব হইয়াছিল, ইহাঁও ঘ্বীকার করিতে হয়। কারণ, 
পৃর্রে ইষ্টসাধন বলিয়া অনুভব না করিলে ইট্টসাধন বলিয়া স্মরণ করা 
যায়না । ইহজন্মে যখন এ শিশুর এ্ররপ অনুভব জন্মে নাই, তখন 
প্ৰর্জন্মেই তীহার শর অনুভব জন্মিয়াছিল, ইছা৷ স্বীকার করিতেই হইবে | 
“সংকল্প” শব্দের এখানে যে অর্থই হউক, উহা যে রাগাদির কারণ, ইহা। 
স্বীকার্ধয | বৌদ্ধ সংপ্রদারও উহণ স্বীকার করিয়াছেন১। আত্রার উৎপত্তি- 
বাদীর কথা এই যে, আত্মার যে আধারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার 
যাহ] উপাদান-কারণ, উহা হইতৈ যেমন আত্বার উৎপত্তি স্বীকার করি, 
তদ্ধপ উহ] হইতেই আত্মার রাগের উৎপত্তিও স্বীকার করিব | ঘটাদি 
দ্রব্যের উপাদান কারণ মৃত্তিকাদি হইতে যেমন ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে 
খর মৃত্তিকাি দ্রব্যের রূপাদি গুণ জন্য ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের উৎপত্তি 
হয়, তন্ধপ আত্মার উপাদান-কারণের রাগাদি গুণ হইতে আত্বারও রাগাদি 
গুণ জন্মে, ইহাই বলিব। ভাঘাকার এই পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
যদি সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ থাকিত, অর্থাৎ যদি সংকল্প ব্যতীতও 
কোন জীবের কোন বিষয়ে কোন দিন রাগ জন্ময়াছে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ 
হইত, তাহা হইলে আম্মার এরূপ রাঁগোত্পত্তি বলিতে পারা যাঁইত। 
কিন্ত এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । আত্বার উৎপত্তি হয়, এ বিষয়েও 
কিছুমাত্র প্রমাণ নাই | বস্ততঃ আত্মার উপাদানকরণ স্বীকার করিয়া 
সত্তিকাদিতে রূপাদির ন্যায় আত্মার উপাদান-কারণেও রাগাদি আছে, ইহা 
কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। আত্মার উপাদান-কারণে রাগাদি 
না থাকিলেও, ঘটাদি দ্রব্যে রপাদি গুণের ন্যায় আত্মাতে রাগাদি জন্মিতেই 
পারে না| পৃববপক্ষবাদীর পরিগৃহীত দৃষ্টস্তানুসারে আত্বাতে রাগোৎপত্তি 
প্রতিপন্ন করা যাঁয় না । আত্মার উপাদান-কারণ কি হইবে, এবং তাহাতেই 
বা কিরুপে রাগাদি জন্মিবে, ইহা তাহার প্রতিপন্ন করিতে পারেন না । 
আধুনিক পাশ্চাত্তগণ এসকল বিষয়ে নানা কল্পনা করিলেও আস্থার উৎপত্তি 
ও তাহার রাগাদির ,ল কোথায়, ইহা তাহারা দেখাইতে পারেন না । দ্বিতীয় 
আহ্িকে ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনে এ বিঘয়ে অন্যান্য কথা পাওয়া যাইবে | 


১1 সংকন্পপ্রভবো রাগো ন্দেষা মোহশ্চ কথ্যতে ।--মাধ্যমিককার্িকা। 


ব্৬ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভা ১০৭ 


পৃৰবপক্ষবাদী আস্মিক মতানুসারে শেঘে যদি বলেন যে, ধর্াধর্শরাপ 
অুষ্টই জীবের ভোগ্য বিঘয়ে রাগের কারণ। উহাতে সংকল্প অনাবশ্যক | 
নবজাত শিশু অদৃষ্টবিশেষবশত:ই স্তন্যাদিপানে রাগযুক্ত হয় । ভাঘ্যকার 
এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নবজাত শিশুর রাগের কারণ সেই অদৃষ্টবিশেঘ 
ও তাহার বর্তমান জন্মের কোন কর্দুজন্য না হওয়ায়, পৃব্্বশরীরসন্বন্ধ বা 
পৃ্বজন্ম স্বীকার করিতেই হইবে | জুতরাং অদৃষ্টবিশেঘকে রাগের কারণ 
বলিতে গেলে পৃব্বপক্ষবাদীর কোন ফল হইবে না, পরস্ত উহাতে সিদ্ধাস্ত- 
বাদীর পক্ষই সমথিত হইবে | কেবল অদষ্টবিশেঘবশতঃই রাঁগ জন্মে, ইহা 
সিদ্ধান্ত না হইলেও, ভাঘ্যকার উহা স্বীকার করিয়াই পর্বপক্ষের 
পরিহারপৃত্বক শেষে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে তন্ময়ত্বকে রাগের 
মূল কারণ বলিয়াছেন । পুনঃ পুনঃ যে বিঘয়াভ্যাসবশতঃ তদ্িঘয়ে সংস্কার 
জন্মে, সেই বিষয়াভ্যাসের নাঁম “তন্ময়ত্ব” 1 এ তন্ময়ত্ব বশতঃ তদ্বিষয়ে 
সংস্কার জন্মিলে তজ্জন্য তদ্বিঘয়ে অনুস্মরণ হয়, সেই অন্ক্মরণ জন্য 
সংকল্পবশতঃ তদ্বিষয়ে রাগ জন্মে, সুতরাং পূর্বোক্তবূপ তন্মরত্বই রাগের 
মূল । নবজাত শিশুর পর্বজন্ন না| থাকিলে, ইহজন্মে প্রথমেই তাহার 
এঁ বিঘয়াভ্যাসকূপ তন্ময়ত্ব সম্ভব না হওয়ায়, প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না । 
প্রশ হইতে পারে থে, কোন জীব মনুঘ্জন্মের পরেই উদ্ট জন্ম লাভ 
করিলে, তাহার তখন অব্যবহিতপৃব্ব মনুষ্যজন্মের অনুবূপ মনুষ্যোচিত 
রাগাি না হইয়া বিজাতীয় সহত্জ্মব্যবহিত উট্ীজন্মের অনুরূপ রাগাদিই 
জন্মে কেন? এতদুত্তরে ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে,_ জাতিবিশেঘ- 
প্রযুক্তও রাঁগবিশেষ জন্মে । ভাঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে, কর্ম বা 
অদৃষ্টবিশেষের দ্বার৷ পৃবর্বানুভব জন্য সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইলে, পর্বানুভূত 
বিষয়ের অনুস্মরণাদি জন্য রাগাদি জন্মে | যে কর্ম বা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ 
উদজন্ম হয়, সেই কর্মুই বিজাতীয় সহগ্মজন্মব্যবহিত উদ্টজন্মের সেই সেই 
সংস্কারবিশেষকেই উদ্বদ্ধ করায়, তখন তাহার তদন্রূপ রাগাদিই জন্মে । 
উদ্বোধক না থাকায়, তখন তাহার মনুঘ্যজন্মের সেই সংস্কার উদ্বদ্ধ না 
হওয়ায়। কারণাভাবে মনুষ্জন্মের অনুরূপ রাগাদি জন্মে না । যোগদর্শনে 
মহঘি পতগ্ুলিও এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন | 





১। “ততন্তপ্দ্িপাকানৃগুণানামেবাভিব্যক্ি্বাসনান।ং” ॥ “জাতিদেশকালবাবহিতা- 
'নামপ্যানভ্তব্যং স্মুতিসংস্কারয়োরেকরপত্বাৎ ।--যোগদর্শন, কৈবল্যপাদ। ৮৯ সুন্্র ও 
ভাষ্য দ্রস্ত্ব্য। 
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প্র হইতে পারে যে, তাহা হইলে তদৃষ্টবিশেষকে পুবেবাজ্ঞ স্থলে 
রাগবিশেঘের প্রয়োজক না বলিয়া, ভাঁঘ্যকার জাতিবিশেষকই উহার প্রয়োজক 
কেন বলিয়াছেন? তাই ভাষ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, কন্্ই জাঁতি- 
বিশেষের জনক, নুতরাং “জাতিবিশেষ? শব্দের দ্বারা উহার নিমিত্ত কন্ম ব৷ 
অদৃষ্টবিশেঘকেও বুঝা যায়| অর্থাৎ কর্ম বিশেষ বুঝাইতেও “জাতিবিশেষ? 
শব্দের প্ররোগ হইয়া থাকে | কারণ, কর্দ্ববিশেঘ জাতিবিশেঘাথ 1 
ভাঁতিবিশ্ষে অর্থাৎ জঃমবিশেষই যাহার ভর্থ বা ফল, এমন যে কল্মবিশেষ, 
তাহাতে “তাদর্ধা'' অর্থাৎ এর জাতিবিশেঘা তা থাকায়, “তাচ্ছব্দ্য'* অর্থাৎ 
উহাতে “ভাতিবিশেষ'” শব্দের প্রতিপাদ)তা বুঝা যায়| “তাদথ্য” 
অর্থাৎ তন্িসিত্ততাবশতঃ যাহা যে শব্দের বাচ্যার্থ নহে, সেই পদাথেও 
সেই শব্দের ওপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে । যেমন কটার্থ বীরণ “কট?” 
শব্দের বাচ্য না হইলেও, এ বীরণ বুঝাইতে “কটং করোতি”” এই বাক্যে 
“কট”? শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে | মহঘি দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেঘে 
(৬০ম সূত্রে) নিজেও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন । ফলকথা, ভাঘ্যকার 
কন্মবিশেষ বুঝাইতেই “জাতিবিশেষ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন | ক্ুতিরাং 
পৃব্বোক্তরূপ প্রশ্বের অবকাশ নাই | উপসংহ!রে ভাঘ্যকার প্রকৃত কথ 
বলিয়াছেন যে, সংকল্প ব্যতীতি ভার কোন কারণেই রাগাদি জন্মিতে 
পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তির ছ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অনাদিত্ব ও 
পৃ্বজন্মাদি অবশ্যই ক্দ্ধ হবে । বস্তুতঃ কৃত পবৰিভ্যাগ করিয়া! 
প্রণিবানপৃব্বক পূৃব্বোক্ত যুক্তিসমহের চিন্তা করিলে এবং শিশুর স্তন্য- 
পানাদি নানাবিধ ক্রিয়ার বিশেষ মনোযোগ করিলে পৃত্বজন্মবিঘয়ে মনস্ী 
ব্যক্তির কোন সংশয় থাকিতে পারে না! 

মহঘি ইতঃপৃ্বে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব সাধন করিঘা, শেঘে এই 
প্রকরণের দ্বারা আঘ্বার শিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহ্িকে 
নিশেঘরাপে ভূতচৈতন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, পুনব্বার আভ্বার দেহভিন্নত্ব 
সমর্থন করিয়াছেন 1 এখানে আত্বার নিত্যত্র শিদ্ধ হওয়ায়, তদ্দারাও 
'আত্ব। যে দেহাদি-ভিন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, দেহাদি আত্মা হইলে, 
আত্বা নিত্য হইতে পারে না। পরত্ত আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই 
আাপ্ব। নিত্য, ইহা বেদ ও বেদমূলক সব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । বেদান্তদর্শনে 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিরাছেন, “নাঘ্াহশ্রুতেনিত)ত্বাচ্চ তাঁভ্য2?' ২1৩1১৭। 
অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি নাই, বে হেতু উৎপত্তি-প্রকরণে শ্র্তিতে আত্মার 
উৎপত্তি কথিত হয় নাই। পরস্ত শ্রতিতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ 
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প্রতিঘিদ্ধ হইয়াছে । বন্ততঃ শ্তিতে আত্বার নিত্যত্ইই বণিত হওয়ায়» 
“আত্মা নিত্য” এই প্রতিজ্ঞা আগমমূলক+ আত্মার নিত্যত্বের অনুমান 
বৈদিক সিদ্ধান্তেরই সমর্থক 1 সুতরাং কেহ আত্মার অনিত্যত্বের অনুমান 
করিলে, উহা প্রমাণ হইবে না । উহা শ্তিবিরুদ্ধ অনুমান হাওয়ায়, 
“ন্যায়াভাস” হইবে । ( ১ম খণ্ড) ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 

পরস্ত মহঘি আত্মা দেহার্দি-ভিন্ন ও নিত্য, এই শ্তিসিদ্ধ “পব্বতশ্্র- 
সিদ্ধান্তের” সমর্থন করিতে যেসকল যুক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা 
তাহার মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বু এবং জ্ঞান, ইচ্ছা 
প্রভৃতি আত্বারই গুণ, ইহা1ও সিদ্ধ হইয়াছে । আত্মাই জ্ঞাতা ; আত্বাই 
স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় এবং ঘাণাদি ইন্ড্রিয়ের হার আত্রাই প্রত্যক্ষ 
করে । ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ- ইত্যাদি কথার দ্বার! 
তাঁহার মতে জ্ঞানাদি আত্বারই গুণ, ইহা অবশ্য বুঝা যায় । “এষ হি 
দ্রষ্টা স্পষ্টা ঘাতা রসয়িতা শ্রোতা” ইত্যাদি (পরশ উপনিঘৎ 81৯) 
শ্তিকে অবলম্বন করিয়াই মহঘি গোতম ও কণাদ জ্ঞান আত্বারই গুণ 
এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন | আত্মার সগুণত্ববাদী আচাধ্য রামানুজ 
প্রভৃতিও এ শ্র্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন । এইবূপ “দর্শনস্পশনা- 
ত্যামেকার্ধগ্রহণাৎ ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা মহঘি গোতমের মতে 
আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন-_বছু, ইহাও ,ঝিতে পারা যায় । ন্যারাচাধ্য 
উদ্দ্যোতকরও প্ৰ্বাক্ত “নিয়মশ্চ নিরনুমান5 এই স্ত্রের “বাত্তিকে? 
ইহ] লিখিয়াছেনং । এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬৬ম ও ৬ম 
সুত্রের দ্বারাও মহঘি গোতমের এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায় । ভাঘাকার 
বাৎস্যায়ম সেখানে আত্মার নানাত্ব বা প্রতি শরীরে বিভিন্নত্ব সিদ্ধান্তে 
দোঘ পরিহার করিতেই মহঘির সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
পর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্র ভাষ্যের শেঘে এবং দ্বিতীয় আহিকের ৩৭শ সূত্র 
ও ৫০শ সূত্রের ভাঘ্যে আত্ম! যে প্রতি শরীরে ভিন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ 


১। ন জীবো মিয়তে ।-_ছান্দোগ্য 1৬১১৩ স বা এষ মহানজ আত্মাহজ- 
রোহমরোহ্মুতোহভয়ো ব্রহ্ম ।--বহদারণ্যক 18181২৫) 
“ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিৎ” “অজো নিতাঃ শাসখতোহয়ং পূরাণঃ ॥ 
-কতোপনিষৎ 1২1১৮ 
২। বহুতঞ্*চ অতএব “দশনস্পর্শনাভ্যামেকাথণগ্রহণাৎ” নান্যদৃক্টমন্যঃ স্মরতীতি 
«শেরীরদাহে পাতকাভ।বাশদিতি । সেয়ং সব্ব্বা ব্যবস্থা শরীরিভেদে সতি সম্ভবতীতি ॥ 
স্পন্যায়বাতিক । 
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করিয়াছেন | সুতরাং যাহারা মহঘি গোতম এবং ভাঘ্যকার বাৎস্যায়নকেও 
অছৈতবাদী বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তীহাদিগের ইচ্ছ। পূর্ণ 
হইবার সম্ভাবন। নাই । পরন্ত ন্যায়দর্শনের সমান তত্ব বৈশেঘিক দর্শনে 
মহঘি কণাদ প্রথমে “ুখ-দৃংখ-জ্ঞান-নিপ্পত্তবিশেঘাদৈকাত্ব্যং' ( ৩1২।১৯) 
এই সূত্র দ্বারা আত্মার একত্বকে পুব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, পরে 
“ব্যবস্থাতো। নানা” (৩1২২৩) এই সূত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ 
বহুত্বই সিদ্ধান্তরাপে সমর্থন করিয়াছেন । কণাদের এ সূত্রের তাৎপধ্য 
এই যে, অভিন্ন এক আত্বীই প্রতি শরীরে বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ 
সব্বশরীরবত্তী জীবাত্বা বস্ততঃ অভিন্ন হইলে, একের সুখ-দুঃখাদি জন্মিলে 
সকলেরই স্ুখ-দুঃখাদি জন্মিতে পারে । কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও 
শ্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মাদি হইলেও অপরের জন্মাদি 
হয় না। কুতরাং পৃব্রোকরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মবশতঃ আত্মা প্রতি 
শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বছ ইহা সিদ্ধ হয় । সাংখ্যসূত্রকারও পৃব্বোক্ত যুক্তির 
দ্বারাই আত্বীর বছত্ব সমর্থন করিতে সুত্র বলিয়াছেন, “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ 
পুরুষবন্ত্বং? (১/১৪৯)। ভাঘ্যকার বাৎস্যায়নও আত্মার বছত্বসাধনে 
পব্বোক্তরূপ যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন । কেহ বলিতে পারেন যে, 
আত্বার একাত্ব শ্তিসিদ্ধ, সুতরাং আত্মার বহুত্বের অনুমান করিলেও এ 
অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রমাণ হইতে পারে না | এই জন্যই মহঘি 
কণাদ পরে আবার বলিয়াছেন, “শাস্ত্রসামধ্যাচ্চ*” (৩1২২১) 1 কণাদের 
এ সূত্রের তাৎপর্য এই যে, আত্মার বহত্বপ্রতিপাদক যে শাস্ত্র আছে, তাহা 
জীবাত্বার বাস্তব বহত্ব প্রতিপাদনে সমঞ্থ | কিন্তু আত্মার একত্বপ্রতিপাদক 
যে শাস্ত্র আছে, তাহা জীবাস্বার একত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ নহে । এ সকল শাস্ত্র 
দ্বার৷ পরমাত্বীরই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । কোন কোন স্থলে জীবাত্বাকে 
এক বলা হইলেও সেখানে একজাতীয় অর্থেই এক বল! হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে । কারণ, জীবাত্বার বহত্ব, শ্রতিও অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ | 
সুতরাং জীবাত্বার একত্ব বাধিত | বাধিত পদার্থের প্রতিপাদন করিতে কোন 
বাক্যই সমথ্থ বা যোগ্য হয় না। বছ পদার্কে এক বলিলে সেখানে 
“এক” শব্দের একজাতীয় অর্থই বুঝিতে হয় এবং এ্ররাপ অর্থে “এক” 
শব্দের প্রয়োগও হইয়া থাকে । সাংখ্যম্পুত্রকার বলিয়াছেন, “ণনাদ্বৈত- 
শতিবিরোধে! জাতিপরত্বাৎ। | ১।১৫৪। কণাদ সূত্রের “উপস্কার?+-কর্তী 
শঙ্কর মিশ্র কণাদের “শাস্ত্রসামধ্যাচ্চ* এই সূত্রে “শাস্ত্র” শব্দের ছারা 
“ছে বন্গণী বেদিতব্যে* এবং “ছ! স্ুপর্ণ৷ সযুজা সায়া” ইত্যাদি (মুগক ) 
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*ঢতিকেই গ্রহণ করিয়া জীবাত্বার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন । শঙ্কর মিশরের 
তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত শ্ু্তির দ্বারা ব্রন্ম হইতে জীবাত্বার ভেদ 
প্রতিপন্ন হওয়ায়, জীবাতু। ঝন্ধশ্বরপ নহে, সুতরাং জীবাত্বা এক নহে, 
ইহ] বুঝা। যায় । জীবাঘ্বা বন্গম্বরূপ না হইলে, আর কোন প্রমাণের ছ্বার। 
জীবাত্বার একত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না | বস্ততঃ, পৃব্বোক্ত মত সমর্থনে 
নৈয়ার়িক-সংপ্রদায়ের বক্তব্য এই যে, কঠ, এবং শ্রেতাশ্তির উপনিঘদে১ 
“চেতনশ্চেতনানাং+ এই বাক্যের দ্বারা এক পরমাত্বা সমস্ত জীবাস্বার 
চৈতন্যসম্পাদক, ইহা কথিত হওয়ায়, উহার ছার। জীবাত্বার বহুত্ব স্পষ্ট 
বুঝা যায় । “চেতনশ্চেতনানাং'' এবং “একে। বহ্‌নাং যো বিদধাতি 
কামান্‌”' এই দুইটি বাক্যে ঘণ্ভী বিভক্তির বহুবচন এবং “বহু” শব্দের 
দ্বার জীবাত্বার বহুত্ব স্ুম্পষ্টপে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত উপনিষদে 
নান। শ্রতির দ্বার পরমাত্বারই একত্ব বণিত হইয়াছে, ইহাও স্পষ্ট ৰঝা যায় । 
সুতরাং জীবাত্বা বহু, পরমাত্বা এক, ইহাই বেদের সিদ্ধাস্ত | পরমাত্বার 
একত্বপ্রতিপাদক শাম্ত্রকে জীবাত্বার একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া বুঝিয়া বেদের 
সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে, উহ প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে না । অবশ্য “তত্বমসি*, 
“অহং বন্দাস্মি*, “অয়মাত্বা অন্ধ” এবং “সোহইহং,। এই চারি বেদের 
চারিটি মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও বর্ষের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু উহা বাস্তবতত্বরূাপে উপদিষ্ট হয় নাই । জীব ও ঝনক্ষের অভেদ ধ্যান 
করিলে, এঁ ধ্যানরপ উপাসনা মুমুক্ষর রাগছেঘাদি দোঘের ক্ষীণতা 
সম্পাদন ছ্বারা চিত্তশুদ্ধির সাহায্য করিয়া মোক্ষলাভের সাহায্য করে, 
তাই এরক্সপ ধ্যানের জন্যই অনেক শ্্তিতে জীব ও শ্রমের অভেদ 
উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এ অভেদ বাস্তবতত্ব নহে | কারণ, অন্যান্য বছ 
শ্ুতি ও বছ যুক্তির দ্বারা জীব ও ব্রনের ভেদই সিদ্ধ হয়। চতুর্থ 
অধ্যায়ে (১ম আত ২১শ সূত্রের ভাঘ্যটপ্পনীতে ) এই সকল কথায় 
বিশেষ আলোচনা পাওয়া যাইবে । মূলকথা, জীবাম্বার বাস্তব বহুত্বই 
মহঘি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত] সুতরাং ইহাদিগের মতে জীব ও 
বন্ষের বাস্তব অভেদ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কারণ, যাহা বস্তুতঃ বু, 
তাহা এক অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না । পরস্ত ভিন্ন 
বলিয়াই সিদ্ধ হয় । 





১ নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো ৰহ.নাং যো বিদধাতি কামান । 
--কঠ 1২১৩। শ্বেতাশ্বতর 1৬১৩1 


১১২ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ* 


অদ্বৈতমত-পক্ষপাতী আধুনিক কোন কোন মনীষী মহঘি কণাদের 
পৰ্বোক্ড “স্থুখ-দুঃখ-জ্ঞান” ইত্যাদি সূত্রটিকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, 
কণাদও জীবাস্ার একত্ববাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন১ | কিন্তু প্র অভিনব ব্যাখ্যা সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ । ভগবান 
শঙ্করাচার্্য প্রভৃতিও কণাদসূত্রের এরূপ কোন ব্যাখ্যান্তর করিয়া তদ্দারা 
নিজ মত সমর্থন করেন নাই । বেদাস্তনিষ্ঠ আচাধ্য মধুসূদন সরস্বতীও 
শ্রীমদ্ভগবদৃগীতার (২য় অণ ১৪শ সূত্রের) টীকায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক 
প্রভৃতির ন্যায় বৈশেঘিকমতেও আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন। পরস্ত মহঘি কণাদ বৈশেঘিক দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্বিকে আত্মার অস্তিত্ববিঘয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, সুখ, দৃঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃূতিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন, 
তদ্দারা মহঘি গোতমের ন্যায় তাহার মতেও যে, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, 
ইচ্ছা৷ ও দ্বেঘ প্রভৃতি আন্তারই গুণ, মনের গুণ নহে, ইহা বুঝ যায়। 
এবং ঘষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে ““আত্বান্তরগুণানামাত্বাস্তরে কারণত্বাৎ1৫। 
এই সূত্রের দ্বারা তাহার মতে আত্বা প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং সগুণ, ইহ। 
সুম্পষ্ট বঝিতে পারা যায়। সুতরাং কণাদের মতে আত্বার একত্ব ও 
নির্ ণত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে অদ্বৈতবাদী বলিয় প্রতিপন্ন করা 
যার না| পরস্ত মহঘি কণাদের “ব্যবস্থাতে। নানা” এই সূত্রে “ব্যবহার- 
দশায়াং' এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া ব্যবহারদশায় আত্মা নানা, কিন্তু 
পরমাণ্থতঃ আত্বা এক, এইরূপ তাত্পধ্য ব্যাখ্যা কর! যায় না | কারণ, 
কণাদের অন্য কোন সূত্রেই তাহার রূপ তাৎ্পর্য্যস্চক কোন কথা নাই। 
পরন্ত “ব্যবস্থাতো নানা” এই সূত্রের পরেই “শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ এই সূত্রের 
উল্লেখ থাকায়, “ব্যবস্থ।”বশতঃ এবং “শাস্ত্রসামর্থ্য'*বশতঃ আত্মা নান, 
ইহাই কণাদের বিবক্ষিত বুঝ যায় । কারণ, শে সূত্রে “চ”' শব্দের দ্বারা 
উহার অব্যবহিত পৃব্বসূত্রোক্ত “ব্যবস্থা” রূপ হেতুরই সমুচ্চয় বুঝা 
যায় । অব্যবহিত পূর্বোক্ত সন্নিহিত পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়৷ “চ?ঃ 
শব্দের দ্বারা অন্য সৃত্রোক্ত হেতুর সমুচ্চয় গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং 
“ব্যবস্থাতঃ শীস্ত্রপামথযাচ্চ আত্বা নানা"? এইরূপ ব্যাখ্যাই কণাদের 
অভিমত বলিয়া *বা। যায় । কণাদ শেঘসুত্রে “সামধ্য+ শব্দ ও “চি? 
শব্দের প্ররোগ কেন করিয়াছেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক | পরস্ত আত্মার 


শর 
১। সব্বশান্রপারদর্শী পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালক্কার মহোদয় 
ক্কৃত বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য ও “ফেলোসিপের লেক্চর, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 


২৬ স্তুৎ ] বাৎস্ায়ন ভাষু ১১৩ 


একত্বই কাদের সাধ্য হইলে এবং তাঁহার মতে শাস্ত্রসামধ্ধ্যবশতঃ 
আত্মার নানাত্ব নিষেধ্য হইলে তিনি “ব্যবস্থাতো নানা* এই স্তরের দ্বার। 
প্ৰর্বপক্ষরূপে আত্মার নানাত্ব সমর্থন করিয়া “ন শাস্্রসামর্থযাৎ এইরূপ 
সূত্র বলিয়াই, তাহার পুৰ্বসূত্রোক্ত আত্মণানাত্ব পৃৰৰপক্ষের খণ্ডন করিতেন, 
তিনি শ্ররূপ সূত্র না বলিয়া “শান্ত্রসামর্ধ্যাচ্চ'+ এইরূপ সূত্র কেন 
বলিয়াছেন এবং ব্রস্থলে তাহার এ স্ত্রেটি বলিবার প্রয়োজনই বা কি, 
ইহাও বিশেঘরপে চিন্তা করা আবশ্যক | স্ুধীগণ পৃব্বোক্ত সমস্ত 
কথাগুলি চিন্তা করিয়। কণাদ-সৃত্রের অস্বৈতমতে নবীন ব্যাখ্যার সমালোচনা 
করিবেন। 

বস্ততঃ দর্শনকার মহঘিগণ অধিকারি-বিশেঘের জন্য বেদানুসারেই নানা 
সিদ্ধান্তের বর্ণন করিয়াছেন] সমস্ত দশনেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অথবা অন্য 
কোন একই সিদ্ধান্ত বণিত ও সমথিত হইয়াছে, ইহা কোন দিন কেহ 
ব্যাখ্য। করিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহা পরম সত্য | ভগবান 
শহ্করাচার্ধ্য ও সব্বতন্স্ব তন্ন শ্রমদৃবাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিক আচার্যগণ 
কেহই ঘড় দর্শনের এরূপ সমনৃয় করিতে যান নাই । সত্যের অপলাপ 
করিয়া কেবল নিজের বৃদ্ধিবলে বিস্ময়জনক বিশ্বাসবশতঃ পৃব্বাচাধ্যগণ 
কেহই এ্রক্প অসম্ভব সমন্বর়ের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন নাই । পৃত্বাচাষ্য 
মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্য “বৌদ্ধাধিকার!' গ্রন্থে সমনুয়ের একপ্রকার পস্থা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । “জৈমিনির্য দি বেদজ্ঞ১* ইত্যাদি স্রপ্রাচীন শ্বোকও 
তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন | চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকের ২১শ সূত্রের 
ভাঘ্য-টিপ্পনীতে উদয়নাচাধ্যের এ সমস্ত কথা এবং দ্বৈতবাদ, অদবৈতবাঁদ, 
বিশিষ্টাস্ৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতির আলৌচন। 
দ্রষ্টব্য । পরস্ত অদ্বৈতমতে সকল দর্শনের ব্যাখ্যা করা গেলে, শঙ্কর প্রভৃতির 
অদ্বৈতমত সমর্থন করিবার জন্য বিরুদ্ধ নান! মতের খণ্ডন করার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না । শ্রীমদৃতগবদৃগীতার য় অণ ১৪শ সূত্রের টীকায় মধুস্দন 
সরস্বতী আত্মবিঘয়ে যে নান! বিকুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন-তাহারও 
কোন প্রয়োজন ছিল না। খধিগণ সকলেই অগ্বৈতসিদ্ধান্তই প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারিলে তগবান্‌ শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী 
আচাধ্যগণ কেন তাহা বলেন নাই, এ সকল কথাও চিন্তা করা অবিশ্যক। 

১। জৈমিনির্যদি ধেদজঃ কণাদো নেতি কা প্রমা। 

উভৌ চ যদি বেদে ব্যাখ্যাভেদস্ত কিং কৃতঃ ॥ 


৮ 


১১৪ | ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


ফলকথা, খাঘিদিগের নানাবিধ বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়াই এ সকল মতের 
সমনুয়ের চিন্তা করিতে হইবে । ইছ1 ভিন্ন সমনয়ের আর কোন পঙ্থা 
নাই । স্বয়ং বেদব্যাসও শ্রীমদৃূভাগবতের একস্বানে নিজের পৃব্বোক্ত বিরুদ্ধ 
বাক্যের এ ভাবেই সমনুয় সমর্থন করিয়। অন্যত্রও এ ভাবেই বিরুদ্ধ ঝঘি- 
বাক্যের সমনৃয়ের কর্তৃব্যতী। সুচনা করিয়া গিয়াছেন৯ || ২৬ || 


আত্মনিত্যত্বপ্রকরণ সমাপ্ত || ৫1 


ভাষ্য । অনাদিশ্চেতনস্ত শরীরযোগ ইত্যুক্তং, স্বকৃতকর্ম্মনিমিত্তধ্ণাস্থ 
শরীরং নুখদুঃখাধিষ্ঠানং, তৎ পরীক্ষ্যতে-_কিং শ্রাণাদিবদেক প্রকৃতিকমুত 
নানাপ্রকৃতিকমিতি ৷ কুত; সংশয়ঃ ? বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ | পুথিব্যাদীনি 
ভূতানি সংখ্যাবিকল্পেন২ শরীরপ্রকৃতিরিতি প্রতিজানত ইতি । 

কিং তত্র তত্বং? 


অনুবাদ । চেতনের অর্থাৎ আত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনাদি, 
ইহা উক্ত হইয়াছে । স্ুুখছুঃখের অধিষ্ঠানপ শরীর এই আত্মার 
নিজকৃত কর্ম্মজন্তাই, সেই শরীর পরীক্ষিত হইতেছে, (সংশয়) শরীর 
কি ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একপ্রকৃতিক ? অথব! নানাপ্রকৃতিক ? 
অর্থাৎ শরীরের উপাদান-কারণ কি একই ভূত? অথবা নানা ভূত? 
(প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে শরীর-বিষয়ে পুব্বোক্তরূপ 
ংশয় হয়? (উত্তর) বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। সংখ্যা-বিকল্পের 
দ্বারা অর্থাৎ কেহ এক ভূত, কেহ ছুই ভূত, কেহ তিন ভূত, কেহ চারি 
ভূত, কেহ পঞ্চ ভূত, এইরূপ বিভিন্ন কল্পে পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ শরীরের 
উপাদান__ইহ। ( বাদিগণ) প্রতিজ্ঞা করেন । 

( প্রন্ন ) তন্মধ্যে তত্ব কি? 


শাাশিশিঘতিসপ 











স্পা পাপেট পিটিশ পাশা শাশশিিািশিিপস্ীসীসপীপপাপিসপিপ্প্পীপ পিস পপ পপ 


১। ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ানাসুষিভিঃ কৃতং । 
সব্বং ন্যায্য যুক্তিমত্দর বিদুষ।ং কিমশোভনং 1 শ্রীমত্তগবত 1১১।২২২৫। 


২ই॥ এক-ন্ডি-ল্রি-চতুঃ-পঞ্চ-প্ররুতিকতামাচ্থিষত শরীরস্য বাদিনঃ, সোহয়ং সংখ্যা- 
(বৈকল্পঃ1--তাৎপ্যটীকা । 


২৭ সু ] বাহম্যায়ন ভাষ্য ১১৫ 
সূত্র। পাথিবং গুণান্তরোপলবন্ধেঃ ॥২৭॥২২৫।॥। 


অনুবাদ । (উত্তর) [মনুষ্যশরীর ] পাথিব, যেহেতু ( তাহাতে ) 
গুণাস্তরের অর্থাৎ পৃথিবীমাত্রের গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় । 


ভাষ্য । তত্র মানুষং শরীরং পািবং । কম্মাৎ? গুণাম্তরোপলবেঃ | 
গন্ধবতী পৃথিবী, গন্ধবচ্চ শরীরং । অবাদীনামগন্থত্বা তৎপ্রকৃত্যগন্ধং 
স্তাৎ। ন তিদ্দমবাদিভিরসংপৃক্তয়া পৃথিব্যারব্ধং গেষ্টেব্দিয়ার্থাশ্রয়ভাবেন 
কল্পতে, ইত্যতঃ পঞ্চানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি | ভূত- 
সংযোগে। হি মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি । আপ্যতৈজসবায়ব্যানি 
লোকান্তরে শরীরাণি, তেঘপি ভূতসংযোগঃ পুকুষার্থতন্ত্র ইতি। 
স্থাল্যাদিত্রব্যনিষ্পত্তাবপি নিঃসংশয়ো নাবাদিসংযোগমন্তরেন নিষ্পত্তি 
রিতি । 


অন্নুবাদ। তন্মধ্যে মানুষশরীর পাথিব, ( প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু গুণান্তরের (গন্ধের) উপলন্গি হয়। পুথিবী গন্ধবিশিষ্ট, 
শরীরও গন্ধবিশিষ্ট । জলাদির গন্ধশূন্ততাবশতঃ “তৎপ্রকৃতি” অর্থাৎ 
সেই জলাদি ভূতই যাহার প্রকৃতি বা! উপাদান-কারণ, এমন হইলে 
(এ শরীর ) গন্ধশূন্ত হউক? কিন্তু এই শরীর জলাদির দ্বারা 
অসংযুক্ত পৃথিবীর ছারা আরব্ধ হইলে চেষ্টাশ্রয়, ইন্ডরিয়াশ্রয় এবং 
স্থখ-ছুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়রূপে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ এরূপ হইলে 
উহা শরীরের লক্ষণাক্রাম্তই হয় না, এজন্য পঞ্চভুতের সংযোগ 
বিদ্কমান থাকিলেই শরীর হয়। কারণ, পঞ্চভূতের পরস্পর ভূতসংযোগ 
( অন্ত ভূতচতুষ্টয়ের সহিত সংযোগ ) নিবিদ্ধ নহে, অর্থাৎ উহা সকলেরই 
স্বীকৃত। লোকাস্তরে অর্থাৎ বরুণাদি লোকে জলীয়, তৈজস ও 
বায়বীয় শরীরসমূহ আছে, সেই সমস্ত শরীরেও পপুরুষার্থতন্ত্র” অর্থাৎ 
পুরুষ বা আত্মার উপভোগ-সম্পাদক “ভূতসংযোগ” (অন্য ভূত- 
চতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ ) আছে । স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও 


১১৬ হ্যায়দর্শন [ ৬অ০, ১আগ 


জলাদির সংযোগ ব্যতীত ( এ সকল দ্রব্যের ) নিষ্পত্তি হয় না, এজন্য 
( পূর্ব্বোক্ত ভূতসংযোগ ) পনিঃসংশয়” অর্থাৎ সব্বসিদ্ধ । 


টিপ্পনী । মহঘি আত্মার পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে অবসরসঙ্গতিবশতঃ 
শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন | ভাষ্যকার এই পরীক্ষায় আর এক প্রকার 
সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, আত্মার শরীরসম্বন্ধ অনাদি, 
ইহ] আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । আত্বার এ শরীর তাহার জুখ- 
দুঃখের অধিষ্ঠান, সুতরাং উহ] আত্মারই নিজকৃত কর্মীজন্য । অতএব শরীর 
পরীক্ষিত হইলেই আত্মার পরীক্ষ। সমাপ্ত হয়, এজন্য মহঘি আত্মার পরীক্ষার 
পরে শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, 
এজন্য ভাঘ্যকাঁর শরীরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিতে 
বলিয়াছেন যে, বাদিগণ কেহ কেহ কেবল পৃথিবীকে, কেহ কেহ পৃথিবী ও 
জলকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল ও তেজকে, কেহ কেহ পুথিবী, জল, 
তেজ ও বায়ুকে, কেহ কেহ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকেই এবপ সংখ্যাবিকল্প 
আশ্রয় করিয়। মনুধ্য-শরীরের উপাদান বলেন এবং হেতুর দ্বারা সকলেই 
স্ব স্ব মত সমর্থন করেন । স্মুতরাং মনুধ্য শরীরের উপাদান বিঘয়ে বাদিগণের 
পৃব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকায়, এঁ শরীর কি ঘাণাঁদি ইন্ড্রিয়ের ন্যায় এক- 
জাতীয় উপাঁদানজন্য ? অথবা নানাজাতীয় উপাদানজন্য ? এইবপ সংশয় 
হয় | সুতরাং ইহার মধ্যে তত্ব কি, তাহা বলা আবশ্যক 1 কারণ, যাহা 
তত্ব, তাহার নিশ্চয় হইলেই পৃব্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি হয়। তাই মহঘি 
এই' সূত্রের দ্বারা তত্ব বলিয়াছেন, “পাথিবং” | শরীরপরীক্ষা প্রকরণে মহঘি 
পপাথিব শব্দের ছারা শরীরকেই পাথিব বলিয়াছেন, ইহা প্রকরণবশতঃ 
বুঝা যায়, এবং মনুষ্যাধিকার শাস্তে মুমুক্ষু মনুঘ্যের শরীরবিষয়ক ততজ্ঞানের 
জন্যই শরীরের পরীক্ষা করায়, মনুঘ; শরীরকেই মহঘি পাথিব বলিয়া 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। তাই ভাঁধ্যকার সুত্রা্থ বর্ণনায় 
প্রথমে “মানুঘং শরীরং* এই বাক্যের অধ্যাহাঁর করিয়াছেন | বস্তৃতঃ 
মনুঘ্যলোকস্থ সমস্ত শরীরই মানুঘ-শরীর বলিয়া এখানে গ্রহণ কর! যায়। 
মনুঘ্য-শরীরের পাথিবত্বপাধনে মহঘি হেতু বলিয়াছেন,--গুণাস্তরোপলন্ধি | 
অর্থীৎ জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ হইতে বিভিন্ন গুণ যে গন্ধ, তাহা মনুঘ্য- 
শরীরে উপলব হয় | গন্ধ পৃথিবীমাত্রের গুণ, উহা জলাদির গুণ নহে, 
ইহা কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত । সুতরাং তদনুসারে মনুধ্য-শরীরে গন্ধ 
হেতুর দ্বারা পাঁথিবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে | যাহা গন্ধবিশিষ্ট, তাহা পৃথিবী, 
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মনুঘ্য-শরীর যখন গন্ধবিশিষ্ট, তখন তাহাও পৃথিবী, এইবূপ অনুমান হইতে 
পারে | উক্তরাপ অনুমান সমর্থন করিতে ভাঘ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, 
জলাদিতে গন্ধ না থাকায়, জলাদিকে মনুঘ্য-শরীরের উপাদান বল৷ যায় না । 
কারণ, তাহা হইলে প্র শরীরও গম্ধশন্য হইয়া পড়ে । অবশ্য মনুষ্য 
শরীরের উপাদান কেবল পৃথিবী হইলেও, ইঁ পৃথিবীতে জলাদি ভূত- 
চতুষ্টয়েরাও সংযোগ আঁছে। নচেৎ কেবল পৃথিবীর দ্বারা উহার স্য্টি 
হইলে, উহা চেষ্টাশ্রর, ইন্জিয়াশ্রয় ও জুখদূঃখের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাঃ 
অর্থাৎ উহা প্রথম অধ্যায়োক্ত শরীরলক্ষণাক্রাম্ত হইতে পারে না। 
কারণ, উপভোগাদি-সমর্থ না হইলে, তাহা শরীরপদবাচ্যই হয় না| 
সুতরাং মনঘ্যশরীরে পৃথিবী প্রধান বা উপাদান হইলেও তাহাতে জলাদি 
ভূতচতু্য়েরও সংযোগ থাকে | পঞ্চভুতের শ্রর্ূপ পরম্পর সংযোগ হইতে 
পারে। এইক্প বরুণলোকে, সূর্যযলোকে ও বাযুলোকে দেবগণের যথাক্রমে 
জলীয়, তৈজগ ও বায়বীয় যে সমস্ত শরীর আছে, তাহাতে জল, তেজ ও 
বায়ু প্রধান বা উপাদান-কারণ হইলেও তাহাতে অন্য ভূতচতুষ্টয়ের 
উপষ্টন্তরূপ বিলক্ষণ সংযোগ আছে । কারণ, পৃথিবীর উপষ্টন্ত ব্যতীত 
এবং অন্যান্য ভূতের উপষ্টন্ত ব্যতীত কোন শরীরই উপভোগসমর্থ হয় না| 
পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন ভূতের কাঠিন্য নাই | জুতরাং শরীরমাত্রেই 
পৃথিবীর উপষ্টন্তভ আবশ্যক | বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাৎপধ্য্েই ভাঘ্যকারের 
“ভূতসংযোগঃ? এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে_“পৃথিব্যুপষ্টভ্ঃ" | যে 
সংযোগ অবয়বীর জনক হইয়। তাহার সহিত বিদ্যমান থাকে, সেই 
বিলক্ষণ-সংযোগকে “উপষ্টন্ত? বলে। ভাঘ্যকার তাহার পৃবেরবাক্ত সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে শেঘে বলিয়াছেন যে, স্বালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যের 
উৎপত্তিতেও উহার উপাদান পৃথিবীর সহিত জলাদির ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগ 
সাছে, এ বিঘয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই । কারণ, এ জলাদির সংযোগ 
ব্যতীত শ্র স্থালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যের যে উৎপত্তি হইতে পারে না, 
ইহা! সবর্বসিদ্ধ | সুতরাং এ স্থালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যদৃষ্টান্তে মনুষ্যদেহরপ 
পাথিব দ্রবে)ও জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই 
ভাঘ্যকারের শেঘকথার মূল তাৎপধ্য || ২৭ || 


সূত্র। পাধিবাপ্যতৈজসং তদ্গুণোপল্ধেঃ ॥২৮।২২৬। 
অন্ুবাদ। ( পূর্ব্বপক্ষ ) মনুয্য-শরীর পার্থিব, জলীয়ঃ এবং তৈজস, 
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অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই মন্ুৃষ্যশরীরের উপাদান । কারণ, (মনুয্য- 
শরীরে ) সেই তূতত্রয়ের গুণের অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ এবং জলের 
গুণ স্েহ এবং তেজের গুণ উষ্ণম্পর্শের উপলব্ধি হয়। 


সুত্র। নিঃশ্বাসোচ্ছ 'সোপলবেশ্টাতুর্ভে তিকং ॥ 
| ২০11২২৭|। 
অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ) নিঃশ্বাস ও উচ্ছাসের উপলব্ধি হওয়ায়, 
মহুয্য-শরীর চাতুর্ভো তিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান । | 


সুত্র। গন্ধ-ক্লেদ-পাক-ব্যুহাবকাশদানেভ্যঃ পারঞ্চ- 
(ভীতিকং ॥৩০।২২৮৭। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ) গন্ধ, ব্রেদ, পাক, বাহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি 
এবং অবকাশদান অর্থাৎ ছিদ্রবশতঃ মন্ুষ্য-শরীর পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ 
পঞ্চভূতই মন্ধুয্য-শরীরের উপাদান । 

ভাষ্য । ত ইমে জন্দিপ্কা হেতব ইত্যুপেক্ষিতবান্‌ সৃত্রকারঃ | 
কথং সন্দিপ্ধাঃ? সতি চ প্রকৃতিভাবে ভূতানাং ধন্মোপলদ্ধিরমতি চ 
সংযোগাপ্রতিষেধাৎ সন্নিহিতানামিতি । যথা স্থাল্যাযুদকতেজে। 
বায়।কাঁশানামিতি । তদিদমনেকভূতপ্রকৃতি শরীরমগন্ধমরসমরূপমস্পর্শর্ 
প্রকৃত্যন্থুবিধানাৎ স্তাৎ 3 ন তিদমিথস্তং ; তম্মাৎ পাঞ্ধিব গুণাস্তরোপ- 
লব্দেঃ | 

অনুবাদ । সেই এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ণ, এজন্য স্ুত্রকার উপেক্ষা 
করিয়াছেন, অর্থাৎ মহষি পূর্বের্াক্ত হেতুত্রয়কে সাধ্যসীধক বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই । (প্রশ্ন) সন্দি্ধ কেন? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হেতুত্রয়ে 
সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) পঞ্চভুতের প্রকৃতিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ 
মন্ুয্য-শরীরে পঞ্চভূত উপাদানকারণ হইলেও ( তাহাতে পঞ্চভূতের ) 
ধর্মের উপলব্ধি হয়, না থাকিলেও ( পঞ্চভূতের প্রকৃতিত্ব না থাকিলেও ) 
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সন্নিহিত অর্থাৎ মনুয্ু-শরীবে সংযুক্ত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগের 
অগ্রতিষেধ (সত্তা) বশতঃ সন্নিহিত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের ধর্দ্ের 
উপলব্ধি হয়। যেমন স্থালীতে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগের 
সত্তাবশতঃ ( জলাদির ) ধর্মের উপলব্ধি হুয়। 

সেই এই শরীর অনেক-ভূতপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি 
বিজাতীয় অনেক ভূত শরীরের উপাদান হইলে, প্রকৃতির অন্থুবিধান- 
বশতঃ অর্থাৎ উপাদান-কারণের রূপাদি বিশেষগুণজন্যই তাহার 
কাধ্যদ্রব্যে রূপাদি জন্মে, এই নিয়মবশতঃ (এ শরীর ) গন্ধশুন্ধ, 
রসশৃন্ত রূপশৃহ্য ও স্পর্শশৃহ্য হইয়! পড়ে, কিন্তু এই শরীর এবম্ুত 
অর্থাৎ গন্ধাদিশৃন্য নহে, অতএব গুণাস্তরের উপলব্ধিবশতঃ পাধিব, 
অর্থাৎ মন্তুয্যশরীরে পৃথিবীমাত্রের গুণ__গন্ধের উপলদ্ধি হওয়ায়, উহা। 
পাথিব । | 


টিপ্পনী | মহঘি শরীর-পরীক্ষায় প্রথম সুত্রে মনুঘ্য-শরীরের পাথিবস্ব 
সিদ্ধান্ত সমর্থনপুবর্বক পরে পুব্রবোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা এ বিধয়ে মতান্তর 
প্রকাশ করতঃ পুর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন । মনুঘ্য-শরীরের উপাদান- 
বিষয়ে ভাঘ্যকার পুর্বে যে বিপ্রতিপত্তি প্রকাশ করিয়া তত্প্রযুক্ত সংশয় 
প্রদশন করিয়াছেন, তগ্দারা৷ পৃব্বপক্ষ বুঝা গেলেও কোন্‌ হেতুর ছ্বার৷ 
কিরপ পব্বপক্ষ সমথিত হইয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য-শরীরের 
উপাদাঁনবিঘয়ে কিরাপ মতভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক | 
মহঘি শরীরপবীক্ষা-প্রকরণে আবশ্যকবোধে তিন সূত্রের দ্বারা নিজেই তাহা 
প্রকাশ করিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের কথা এই যে, মনুঘ্য-শপীরে 
যেমন পুথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয়, তন্রপ জলের অসাধারণ 
গুণ স্সেহ ও তেজের অসাধারণ গুণ উষ্ণ স্পর্শেরও উপলব্ধি হয় | সুতরাং 
মনুঘ্--শরীর কেবল পাথিব নহে, উহ] পাথিব, জলীয় ও তৈজস অণাৎ 
পৃব্বোক্ত যুক্তিতে পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূত্ত্রয়ই মনুঘ্য-শরীরের 
উপাদান-কারণ। দ্বিতীয় সূত্রের কথা এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতন্রয়ের 
সহিত চতুধ ভূত বায়ুও মনুঘ্য-শরীরের উপাদান-কারণ । কারণ, প্রাণবায়ুর 
ব্যাপারবিশেষ যে নিঃশ্বান ও উচ্ছাস, তাহাও ত্র শরীরে উপলব্ধ হয় | 
তৃতীয় সূত্রের কথা এই যে, মন্ঘ্য-শরীরে গদ্ধ থাকায় পৃথিবী, ক্রেদ থাকায় 


১২০ হায়দর্শন | ৩অ০, ১আ 


জল ; জঠরাগ্সির দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পাক হওয়ায় তেজ, ব্যহ* অর্থাৎ নিঃশ্বা।সাসি 
থাঁকায় বায়ু, অবকাশ দান অর্থাৎ ছিদ্র থাকায় আকাশ, এই পঞ্চ ভূতই 
উপাদান-কারণ | ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মতীন্তরবাদীদিগের এই সমস্ত 
হেতু সন্দিপ্ধ বলিয়া মহঘি উহা উপেক্ষা করিয়াছেন । সন্দিপ্ধ কেন? 
এতদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, মনুধ্যশরীরে যে পঞ্চভূতের ধন্দ্নের উপলব্ধি হয়, 
তাহ পঞ্চভুত উহার উপাদান*হইলেও হইতে পারে, উপাদান না হইলেও 
হইতে পারে । কারণ, মনুষ্য-শরীরে কেবল পৃথিবী উপাদান-কারণ, জলাদি 
ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তেও উহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয় 
সন্নিহিত অর্থাৎ বিলক্ষণসংযোগবিশিষ্ট থাকায়, মনুঘ্যশরীরের অন্তর্গত 
জলাদিগত ন্সেহাদিরই উপলব্ধি হয়, ইহা বলা যাইতে পারে । যেমন 
পুথিবী দ্বার! স্থাপী নিন্মাণ করিলে তাহাতে জলাদি ভূতুচতুষ্টয়েরও 
বিলক্ষণ সংযোগ থাকে, উহাতে এঁ ভূতচতুষ্টর নিমিস্তকারণ হওয়ায়, এ 
সংযোগ অবশ্য স্বীকাধ্য-_উহ! প্রতিঘেধ কর! যায় না, তদ্রপ কেবল 
পৃথিবীকে মনুঘ্য-শরীরের উপাঁদান-কারণ বলিলেও তাহাতে জলাদি ভূত- 
চতুষ্টয়ের সংযোগও অবশ্য আছে, ইহা প্রতিঘিদ্ধ হয় নাই । সুতরাং 
জলাদি ভূতচতুষ্টয় মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ না হইলেও ম্মেহ, উষ্ণম্পশ 
নিঃশ্বাসাদি ও ছিদ্রের উপলব্ধির কোন অনুপপত্তি নাই | সুতরাং 
মতান্তরবাদীর। ন্নেহাদি যেসকল ধর্মকে হেতু করিয়া মনুষ্য-শরীরে 
জলীয়ত্বাদির অনুমান করেন, এসকল হেতু মন্ষ্য-শরীরে সাক্ষাৎসঙ্ন্ধে 
আছে কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উহা৷ হেতু হইতে পারে না । এসকল 
হেতু সাক্ষাৎসন্বদ্ধে মনুঘ্য-শরীরে নিবির্ববাদে সিদ্ধ হইলেই, উহার দ্বারা 
সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে | ভাঘ্যকার পরে মহঘির সিদ্ধান্ত সমথন করিতে 
বলিয়াছেন যে, অনেক ভূত মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে, উহা গন্ধশূন্য, 
রসশূন্য, রূপশূন্য ও ম্পশশূন্য হইয়৷ পড়ে । ভাধ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, 
পৃথিবী ও জল মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ জন্মিতে পারে না । 
কারণ, জলে গন্ধ নাই। পৃথিবী ও তেজ মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে গন্ধ 
ও রস--এই উভয়ই জন্মিতে পারে না । কারণ, তেজে গন্ধ নাই * রসও 
নাই । পৃথিবী ও বায়ু মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ, রস 
ও রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, বায়ুতে গদ্ধ, রস ও রূপ নাই। 
পৃথিবী ও আকাশ মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে আকাশে গদ্ধাদি না 


সপ 


১। ব্যহো নিঃশ্বাসাদিঃ, অবকাশদানং ছিদ্রং ।__বিশ্বনাথরত্তি ॥ 


৩০ স০ বাৎস্তায়ন ভাষা ১২১ 


থাকায়, এ শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না। এই ভাবে অন্যান্য 
পক্ষেরও দোঘ বুঝিতে হইবে ৷ ন্যায়বান্তিকে উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন | তাঁতিপর্ব)টীকাকার উদ্দ্যোতকরের অভিসন্ধি বর্ণন 
করিয়াছেন যে, পাথিব ও জলীয় দুইটি পরমাণু কোঁন এক ছ্বযণুকের 
উৎপাদক হইতে পারে না। কারণ, উহার মধ্যে জলীয় পরমাণুতে গন্ধ 
না থাকায়, এ দ্বণুকে গদ্ধ জন্মিতে পারে না । পাঁখিব পরমাণৃতে গন্ধ 
থাকিলেও, এ এক অবয়বস্থ একগন্ধ এ দ্বযণুকে গন্ধ জন্মাইতে পারে না। 
কারণ, এক কারণগুণ কখনই কাব)দ্রব্যের গুণ জমায় না। অবশ্য 
দুইটি পাথিব পরমাণু এবং একটি জলীর পরমাণু-এই তিন প্রমাণুর 
দ্বারা কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে পাথিব পরমাণুদ্বরগত গন্ধ" 
দ্বীপ দুইটি কারণগুণের দ্বারা গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ত তিন 
পরমাণু বা বছ পরমাণু কোন কাধ্যদ্রব্যের উপাদান্কারণ হয় না৯ ॥ 
কারণ, বছ পরমাণু কোন কার্য দ্রব্যের উপাদান হইতে পারিলে ঘটের 
অন্তত পরমাণুসমষ্টিকেই ঘটের উপাদানকারণ বলা যাইতে পারে । তাহ। 
স্বীকার করিলে ঘটের নাশ হইলে তখন কপালাদির উপলব্ধি হইতে 
পারে না । অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টিই একই সময়ে মিলিত হইয়া ঘট উৎপন্ন 
করিলে মুদ্‌ৃগর প্রহারের দ্বারা ঘটকে চূর্ণ করিলে, তখন কিছুই উপলব্ধ 
হইতে পারে না । কারণ, এ ঘটের উপাদানকারণ পরমাণুসমূহ অতীক্ত্িয়, 
তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং বহু পরমাণু কোন কাধাদ্রব্যের 
উপাদান হয় না, ইহা স্বীকারধ্য | তাঁৎপধ্যটীকাকার শ্রীম্দৃবাচম্পতি মিশ্র 
“ভামতী” গ্রন্থে পৃবেবোক্ত যুক্তির বিশদ বর্ণন করিয়াছেন ।২ পরস্ত পৃথিবী 
ও জল প্রভূতি বিজাতীয় অনেক দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে 
পারে না| কারণ, তাহা হইলে সেই কাধ্যদ্রব্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি 
নানা বিরুদ্ধজাতি স্বীকৃত হওয়ায়, সঙ্করবশতঃ পৃথিবীত্বাদি জাতি হইতে 
পারে না। পৃথিবী প্রভৃতি অনেকভূত মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে, 

১। ভ্য়ঃ পরমাণবো ন কার্যদ্রব্যমারভস্তে, পরমাণূত্বে সতি বহত্বসংখ্যাযুক্তত্বা 
ঘটোপগুহীতপর মাণ্প্রচয়বৎ 1-_তাৎপয্যটীকা । 

২। যদি হি ঘটোপগুহীতাঃ পরমাণবো ঘটমারভেরন ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে, 
কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষাম নারদ্ধত্বাৎ, ঘউস্যৈব তৈরারদ্বত্বাৎ । তথা সতি 
মুদগরপ্রহারাদু ঘটবিনাশে ন কিঞ্িদুপলভ্যেত, তেষ:মনারদ্ধত্বাৎ, তদবয়বানাং পরমাণু 
নামতীন্ড্িয়ত্বাৎ ইত্যাদি । 

_বেদান্তদশন, ২য় অন, ২য় পা০ ১১শ সৃত্রভাষ্য ভ।মতী দ্রষ্টব্য ?. 


১২২ ৃ হ্যায়দর্শন ] ৩অ০। ১আ 


তর শরীর গন্ধাদিশূন্য হইবে কেন ? ভাঘ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, 
প্রকৃতির অনুবিধাঁন । উপাদানকারণ বা সমবায়ি কারণকে প্রকৃতি বলে। 
এ প্রকৃতির বিশেষ গুণ কা্যদ্রব্যের বিশেষ গুণের অসমবায়িকারণ হইয়া 
থাকে | প্রকৃতিতে যে জাতীয় বিশেষ গুণ থাকে, কাধাদ্রব্যের তজ্জাতীয় 
বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় । ইহাকেই বলে, প্রকৃতির অনুবিধান। কিন্ত 
যেমন একটি উপাদানকারণ কোন কাধাদ্রব্য জন্মাইতে পারে না, তদ্রপ 
এ উপাদানের একমাত্র গুণও কার্ধযদ্রব্যের গুণ জন্মাইতে পারে না। 
্মতরাং পৃথিবী ও জলাদি মিনিত হইয়া কোন শরীর উৎপন্ন করিলে, এ 
শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না ; জুতরাং পৃথিব্যাদি নানাভূত কোন 
শরীরের উপাদান নহে, ইহ! স্বীকার্ধয | 

পূর্বোক্ত তিনটি ( ২-।২৯।৩০ ) সূত্রকে অনেকে মহঘি গোতমের সূত্র 
বলিয়৷ স্বীকার করেন নাই | কারণ, মহঘি কোন সূত্রের দ্বার! এ মতত্রয়ের 
খণ্ডন করেন নাই । প্রচলিত “ন্যায়বান্তিক” গ্রন্থের দ্বারা'ও এ তিনটিকে 
মহঘির সূত্র বলিয়। বুঝা যায় ন। | কিন্ত “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” শ্রীমদূবাচম্পতি 
মিশ্র এ তিনটকে ন্যায়সূত্ররূপেই গ্রহণ কর্িরা শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে 
'পাচট সূত্র বলিয়াছেন। “ন্যায়তত্বালোকে” বাচম্পতি মিশ্রও এ তিনটিকে 
পৃৰর্বপক্ষপূত্র বলির স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এ 
তিনটিকে মতীন্তর প্রতিপাদক সূত্র বলিয়৷ উহার ব্যাখ্যা করিরাছেন এবং 
মহঘি গোতম এ মততব্রয়ের উল্লে করিরাঁও তুচ্ছ বলিয়৷ উহার খণ্ডন 
করেন নাই, ইহাও লিখিয়াছেন। ভাঘ্যকারও পূর্বোক্ত হেতুত্রয়ের 
সন্দিপ্ধতাঁই মহঘি গোতমের উপেক্ষার করণ বলিরাছেন | পৃব্বোক্ত তিনটি 
বাক্য মহঘির সূত্র হইলেও ভাঘ্যকারের এ কথা অসঙ্গত হয় না। বস্তৃতঃ 
মহঘির পরবত্তী সূত্রের দ্বারা পৃব্বোক্ত মতত্রয়ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং 
ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেঘিক দর্শনে মহঘি কণাদ পৃব্বোক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, তিনি উহা৷ উপেক্ষা করেন নাই | পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান- 
কারণ নহে, ইহা] সমর্থন করিতে ম্হঘি কণাদ বলিয়াছেন. যে,» প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পঞ্চীত্বক কোন দ্রব্য 
নাই | অর্থাৎ পঞ্চভূতই কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে | কণাদের 
তাংপরধ্য এই যে, পঞ্চভুতই শরীরের উপাদানকারণ হইলে শরীরের 





১। প্রত্যক্কাপ্রত্যক্কাণাং সংযোগ ন্যাব্রতাক্ষ হাৎ পঞ্চতআআকং ন বিদ্যতে । 
-কণাদ দন্ত্র 181২২ 
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প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পঞ্চভুতের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ভূতই থাকায়, শরীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই 
দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হয় । কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ 
দ্রব্যে সমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না | ইহার দৃষ্টান্ত, বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষ 
দ্রব্যের সহিত আকাখাদি অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগ | এ সংযোগ 
যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ_এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হওয়ায়, উহার 
প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্ধপ পঞ্চভূতে সমবেত শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন।। 
বেদাস্তদর্শন ২য় অণ» হয় পাদের ১১শ সূত্রের ভাঘ্যশেঘে ভগবান, 
শঙ্করাচাধ্যও কণাদের এই সূত্রের এইবপ তাঁৎপধ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
পৃথিবী প্রভৃতি ভূতব্রয়ও শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহা সমর্থন করিতে 
কণাদ বলিয়াছেন, যে,১ এ ভতত্রয়ই উপাদানকারণ হইলে বিজাতীয় 
অনেক অবয়বের গুণজন্য কাধ্যদ্রবারূপ অবয়বীতে গন্ধাদি গুণের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। পৃর্রে ভাষ্যকার বাৎস্যা়নের কথায় ইহ] ব্যক্ত 
হইয়াছে । পাথিবাদি দ্রব্যে অন্যান্য ভূতের পরমাণুর বিলক্ষণ সংযোগ 
আছে, ইহ! শেঘে মহঘি কণাদও বলিয়াছেন* || ৩০ || 


সুত্র। শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ ॥৩১।২২৯)॥ 
অনুবাদ । শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃও [ মনুষ্য-শরীর পাথিব 1 


ভাষ্য। “মৃধ্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতা”দিত্যত্র মন্ত্রে “পৃথিবীং তে শরীরখ- 
মিতি শরীয়তে ৷ তদিদং প্রকৃতে৷ বিকারস্ত প্রলয়াভিধানমি।ত | ত্্‌্য্যং 
তে চচ্ষুঃ স্পুণোমি” ইত্যত্র মন্তরাস্তরে পপৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি” 
ইতি শ্রায়তে। সেয়ং কারণািকারস্ত স্পৃতিরভিষীয়ত ইতি। 
স্থাল্যাদিযু চ তুল্যজাতীয়ানামেককাধ্যারস্তদর্শনাদৃভিন্নঙ্াতীয়ানামেক- 
কাধ্যারস্তান্ুপপন্তিঃ | 

অনুবাদ । পনূর্ধ্যং ত চক্ষুর্গচ্ছতাৎ” এই মন্ত্রে “পুথিবীং তে শরীরং” 
এই বাক্য শ্রত হয়। সেই ইহা প্রকৃতিতে বিকারের লয়-কথন। 


১। ওণাত্তরা প্রাদুরভাবাচ্চ ন গ্্যাত্মকং | 
২। অনুসংযোগত্ত্বপ্রতিষিদ্ধঃ।-বৈশেষিক দশন । ৪1২1৩1৪। 


১২৪ | হ্যায়দর্শন [ ৩অ০) ১আ* 


“নূর্য্যং তে চক্ষুঃ স্পৃণোমি” এই মন্ত্রান্তরে পপৃথিবীং তে শরীরং 
স্পণোমি” এই বাক্য শ্রুত হয়। সেই ইহা কারণ হইতে বিকারের 
“স্পুতিঃ অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইতেছে । স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে 
একজাতীয় কারণের “এককাঁধ্যারস্ত” অর্থাৎ এক কাধের আরস্তকত্ব 
বা উপাদানত্ব দেখা যায়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় পদার্থের এককার্ধ্যারস্তকত্‌ 
উপপন্ন হয় ন1। 


টিগ্পনী | মহঘি শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে প্রথম সুত্রে মনুঘ্য-শরীরের 
পাথিবত্ব-সিদ্ধাস্ত সমথন করিয়া, পরে তিন সুুত্রের দ্বারা এ বিঘর়ে মতাস্তর 
প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু পব্বোক্ত মতীস্তরবাদীরা যে সকল হেতুর দ্বার। 
এ সকল মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলিলে মনুঘ্যশরীরে 
যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকেও সন্দিগ্ধ বলা যাইতে পারে । কারণ, 
জলাদি ভূতব্রয় বা ভূতচতুষ্টয় মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলেও পৃথিবী 
তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে সন্নিহিত বা সংযুক্ত থাকায়, সেই পৃথিবী- 
ভাগের গন্ধই এ শরীরে উপলব্ধ হয়, ইহাও তুল্যভাবে বলা যাইতে পারে 
পরস্ত ছান্দোগ্যোপনিঘদের ঘষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের শেঘভাগে১ ভূতব্রয়ের 
যে পত্রিবৃ্তকরণ?' কথিত হইয়াছে, তদ্দারা পঞ্চীকরণও প্রতিপাদিত২ 
হওয়ায়, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান, ইহা বুঝা। যায়। অনেক সম্প্রদায় 
ছান্দোগ্য উপনিঘদের এ কথার দ্বারা পঞ্চভূতুই যে ভৌতিক দ্রব্যের 
উপাদানকারণ, ইহা স্দ্বাস্ত করিয়াছেন । মহঘি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া 
শেঘে এই সুত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, শ্তির প্রামাণ্যবশতঃও মনুঘ)- 
শরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধ হয়। কোন্‌ শ্রুতির দ্বার মনুধ্যশরীরের পাখিবস্ 
হয়, ইহা। বুঝাইতে ভাঘ্যকার অগ্নিহোত্রীর দাহকালে পাঠ্য মন্ত্রের মধ্যে 
“পৃথিবীং তে শরীরং'' এই বাক্যের দ্বারা মনুষ্যশরীরের পাথিবত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন । কারণ তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত 
হউক, এইক্সপ বাক্যের দ্বার প্রকৃতিতে বকারের লয় কথিত হওয়ায়, 
পৃথিবীই যে, মনুধ্যশরীরের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা 
যায়। কারণ, বিনাশকালে উপাদানকারণেই তাহার কাধ্যের লয় হইয়] 


১। সেম়ং দেবতৈক্ষতা হস্তাহমিমান্তিস্রা দেবতাঃ ইত্যাদি । তাসাং গ্রিরতং 
ল্লির্তমেকৈকাং করুবাণীতি” ইত্যাদি দ্রল্টব্য ৷ 
২। জ্রিরথকরণশ্রতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যপলক্ষণত্বাৎ 1--বেদাস্তসার । 


৩১ সত ] বাতস্যায়ন ভাস ১২৫ 


থাকে, ইহা সব্বসিদ্ধ | এইরপ অন্য একটি মন্ত্রের মধ্যে “পৃথিবী তে 
শরীরং স্পূণৌমি” এইরূপ যে বাক্য আাছে, তদ্দারা পৃথিবীরূপ উপাদান- 
কারণ হইতেই মনুষ্যশরীরের উৎপত্তি বুঝ! যায়১। পুব্বোক্ত সিদ্ধান্তই 
যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং উহ্বাই বেদের প্রকৃতসিদ্ধান্ত, ইহ] বুঝাইতে ভাঘ্যকার 
শেঘে আবার বলিয়াছেন যে, স্বালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও একজাতীয় 
অনেক দ্রব্যই এক দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় 
নানাদ্রব্য কোন এক দ্রব্যের উপাদান হয় না, ইহা প্বীকাষ্য | মূলকথ? 
পবের্বাক্ত শ্র্তির দ্বারা যখন মনুঘ্যশরীরের পাখিবত্বই সিদ্ধ হইতেছে, 
তখন অন্য কোন অনুমানের দ্বারা ভূততব্রয় অথবা ভূতচতুষ্টয় অথবা পঞ্চ- 
ভূতই মনুধ্যশরীরের উপাদান, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, 
শ্ুদতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, উহা “নন্যায়াভাস” নামে কথিত হইয়াছে । 
জুতিরাং মহঘির এই সূত্রের দ্বারা তাহার পৃব্বোক্ত মতব্রয়েরও খণ্ডন 
হইয়াছে । পরন্ত মহঘি গোতম এই সুত্রে? দ্বার শ্ুতিবিরুদ্ধ অনুমান যে, 
প্রমাণই নহে, ইহাও সূচনা করির গিয়াছেন। এবং ইহাও সূচনা 
করিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যোপনিঘদে “ত্রিবৃৎকরণ'' শ্রুতির দ্বারা ভূতত্রয় 
বা পঞ্চভুতের উপাদানত্ব সিদ্ধ হর না। কারণ, অন্যশ্ুস্তির দ্বারা একমাত্র 
পৃথিবীই যে মনুঘ্যশরীরের উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। এবং 
অন্যান্য ভূত নিমিত্তকারণ হইলেও ছান্দেগ্যোপন্ঘদের 'ত্রিবৃৎকরণ? 
শ্তির উপপত্তি হইতে পারে । মহঘি কণাদও তিনটি সব্র দ্বারা এ 
শ্তির এরূুপই তাৎপধ্য সুচনা করিয়া গ্িয়ছেন |1৩১।। 


শরীরপরীক্ষা-্প্রকরণ সমাপ্ত | ৬।| 


ভাষ্য । অথেদানীমিক্দ্িয়াণি প্রমেয়ক্রমেণ বিচাধ্যন্তে, কিমাব্যক্তি 
কান্যাহোন্দি্‌--ভৌতিকানীতি । কুতঃ সংশয়ঃ? 


অন্নুবাদ । অনন্তর ইদানীং প্রমেয় ক্রমানুসারে ইন্দ্রিয়গুলি পরীক্ষিত 


পপ শি সপন 


হইতেছে, ( সংশয়) ইন্দ্রিয়গুলি কি আব্যক্তিক? অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্র 


১1 সপুণোমি” ॥ এই প্রয়োগে “লপু” ধাতুর স্বারা যে *্পৃতি অথ বুঝা যায়, 
এবং ভাষ্যকার “পুতি” শব্দের স্বারাই যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর 
এবং ঘাচস্পতি মিশ্র এঁ "'স্পৃতি”র অর্থ বলিয়াছেন, কারণ হইতে কাধ্যোৎপত্তি । 
“সেয়ং স্পৃতিঃ কারণাৎ কায্যোৎপত্িঃ”।-্ন্যায়বারিক ॥ ৭ষ্পৃতিরৎপত্তিরিত্যর্থঃ” | 
স্পতাৎপর্যযটীকা । 


১২৬ | ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


সম্মত অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে সম্ভুত? অথবা ভৌতিক? (প্রশ্ন) 
সংশয় কেন? অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপ সংশয় কেন হয় ? 


সুত্র। কুষ্ণসারে সত্যুপলস্তাদ্‌ব্/তিরিচ্য চোপলম্তাৎ 
অংশয়ঃ ॥৩২।২৩০)। 


অনুবাদ । (উত্তর) কৃষ্ণপার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক থাকিলেই 
( রূপের ) উপলব্ধি হয়, এবং কৃষ্ণসারকেন প্রাপ্ত না হইয়া ( অবস্থিত 
বিষয়ের) অর্থাৎ কৃ্ণসারের দুরস্থ বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, এজন্য 
( পূর্বেবোক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । কৃষ্ণসারং ভৌতিকং, তন্মিননম্ুপহতে বূপোপল্ধিঃ, উপহতে 
চান্ুপলব্িরিতি । ব্যতিরিচ্য কৃষ্ণসারমবস্থিতস্য বিষয়ক্যোপলস্তো ন কৃষ্ণ- 
সারপ্রাপ্তস্ত, ন চাপ্রাপ্যকারিত্বমিন্দ্িয়াপাং, তদিদমভৌতিকত্বে বিভুত্বাৎ 
সম্ভবতি । এবমুভয়ধন্মোপলব্েঃ সংশয়ঃ। 

অনুবাদ । কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক ভৌতিক, সেই কৃষ্ণসার 
উপহত না হইলে রূপের উপলব্ধি হয়, উপহত হইলে রূপের উপলন্ধি 
হয় না ( এবং ) কুষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত না হইয়া 
অবস্থিত বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, কৃষ্ণসার প্রাপ্ত বিষয়ের উপলব্ধি 
হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিতাও অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বিষয়ের 
গ্রাহকতাও নাই । সেই ইহ৷ অর্থাৎ প্রাপ্যকারিত্তা বা সম্বন্ধ বিষয়ের 
গ্রাহকতা ( চস্ষুরিন্দরিয়ের ) অভৌতিকত্ব হইলে বিভূত্ববশতঃ সম্ভব হয়। 
এইরূপে উভয় ধন্ধের উপলন্ধিবশতঃ ( পুর্ববোক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


শোপিস শ্সীপীশী 


১। সুপ্লে “ব্যতিরিচ্য উপলস্তাৎ” এই বাক্যের দ্বারা “রুষ্ণসারং ব্যতিগ্লিচ্য অপ্রাপ্য 
অবস্থিতস্য বিষয্লস্য উপলভ্ভাৎ” অথাৎ * কুষ্ণসারাদৃদূরেস্থিতস্যৈব রূপাদে ব্ষয়স্য 
প্রত্যক্ষাৎ” এইরাপ অথ ব্যাখ্যাই ভ্যব্যকার ও বাস্তিককারের কথার “দ্বারা বুঝা যায়। 
সুন্ত্োন্ত সপ্তমী বিভভ্তণন্ত “কৃষ্ণসার” শব্দেরই দ্দ্িতীয়া বিভক্তির যোগে অনুষঙ্গ করিয়া 
'“কৃষ্ণসারং ব্যতিরি5)” এইরাপ যোজনাই মহর্ষির অভিপ্রেত। ম্বৃতিকার বিশ্বনাথ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন, “ব্যতিরিচ্য বিষয়ং প্রাপ্য” ৷ বুঁভিকারের এ ব্যাখ্যা সমীচাঁন 
বলিয়া বুঝিতে পারি না। 








৩২ স্মুণ ] বাতস্তায়ন ভাস্য ১২৭ 


টিপ্পনী | মহঘি প্রথম অধ্যারে যে ক্রমে আত্মা হইতে অপবর্গ পর্য)স্ত, 
দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশপুব্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই ক্রমানুসারে 
শাত্বা ও শরীরের পরীক্ষা করিয়া এখন ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করিতেছেন । 
সংশর ব্যতীত পরীক্ষা, হয় না, এজন্য মহঘি প্রথমে এই সুত্রের দ্বার! 
ইঞ্জিয় পরীক্ষার পব্বাঙ্গ সংশয়ের হেতুর উল্লেখ করিয়া তদ্বিঘয়ে সংশয় 
সুচনা করিয়াছেন । ভাঘ্যকার প্রথমে এঁ সংশয়েয় আকার প্রদর্শন করিয়া, 
উহার হেতু প্রকাশ করিতে মহঘি-সৃত্রের অবতারণা করিয়াঙেন। সাংখ্যমতে 
অব্যক্ত অর্থাৎ মূল-প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বৃদ্ধি বা অস্তঃকরণ, তাহার 
পরিণাম অহঙ্কার, প্র অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিযগুলির উৎপত্তি হইয়াছে । 
সুতরাং অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি ইন্জ্রিয়বর্গের মূল কারণ হওয়ায়, এ তাৎপধ্য-_ 
ইন্দ্িয়গুলিকে আব্যন্তিক (অব্যক্তসম্ভত ) বলা যায়। এবং ন্যাঞ়মতে 
ঘাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ পৃথিব্যাদি ভূতজন্য বলিয়া উহাদিগকে ভৌতিক বল। 
হর | মহঘি ইন্ট্রি়বর্গের মধ্যে চক্ষরিক্দ্িয়কেই গ্রহণ বরিয়। তদ্িঘয়ে 
সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন । চক্ষর আবরণ কোমল চর্দ্নের মধ্য- 
ভাগে যে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহাই সুত্রে “কষ্ণসার* 
শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । উহার প্রসিদ্ধ নাম চক্ষুর্গোলক | যাহার 
এ চক্ষগোলক আছে, উহা] উপহত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই কূপ দর্শন 
করিতে পারে । যাহার উহা নাই, সে রূপ দশন করিতে পারে না। 
সুতরাং বূপ দর্শনের সাধন এ কৃষ্ণসার বা চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিজ্িয়, 
ইহ] বুঝা যায়। তাহা হইলেও চক্ষরিল্ত্রিয় তৌতিকই হয় । কারণ, শর 
কৃষ্ণসার ভৌতিক পদাথ, ইহ। সব্বসম্মত। এইরূপ এই দৃষ্টান্তে ঘাণাদি 
ইক্দ্রিয়কেই সেই সেই স্থানস্ব ভৌতিক পদার্থবিশেঘ স্বীকার করিলে, 
ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই ভৌতিক, ইহা! বলা যায়| কিন্ত ইন্জ্রিয়গুলি স্ব স্ব 
বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই, তদ্দিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, এজন্য উহাদিগকে 
প্রাপ্কারী বলিতে হইবে । ইন্দ্রিয়বর্গের এই প্রাপ্যকারিত্ব পরে সমথিত 
হইয়াছে । তাহা হইলে পৃব্বোক্ত কৃষ্ণসারই চক্ষরিক্ত্রিয়__ইহ] বলা যাঁয় ন। 
কারণ, চক্ষরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি এ কৃষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া, 
অথাৎ উহার সহিত অসন্িকৃষ্ট হইয়৷ দূরে অবস্থিত থাকে । স্ুতরাং উহ! 
এ ব্পাদির প্রত্যক্ষজনক ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। এইন্ধপ ঘাণাদি 
ইন্দ্রিয়গুলিরও বিঘয়েয় সহিত সন্নিকধঘ অবশ্যন্বীকাধ্য । নচেৎ তাহাদিগেরও 
প্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে পারে না। সাংখ্যমতানুসারে যদি ইন্দ্রিয়বর্গকে 
অভোৌতিক বলা যার, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে সমুস্তূত বল৷ যায়, তাহা৷ 


১২৮ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ০ 


হইলে উহার পরিচ্ছিন্ন পদার্থ না হইয়া, বিভু অর্থীঞ্থ সব্ববব্যাপক হয়। 
ল্ৃতরাং উহার! বিষয়ের সহিত সনিকৃষ্ট হইতে পারায়, উহাদিগের প্রাপ্য- 
কারিত্বের কোন বাধা হয় না| এইরপে চক্ষরাদি ইন্দ্রিরবর্গে অভৌতিক 
ও ভৌতিক পদার্থের সমান ধন্মের জ্ঞানজন্য পৃব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে! 
ভাষ্যকার পৃব্বোক্ত প্রকার সংশয়ে মহঘিসূত্রানুসারে উভয় ধর্মের উপলব্ধি 
অথাৎ সমানধর্ের নি*শচয়ফেই কারণ বলিয়াছেন, ইহা ভাঘ্য-সন্দর্ভের 
দ্বার! বুঝা যায় | কিন্তু তাঁৎপধ্যটাকাকার এখানে ভাঘ্যকারোক্ত সংশযকে 
বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি 
কি আহঙ্কারিক ? অথবা ভৌতিক ? এইবপ সংশয় সাংখ্য ও নৈয়ারিকের 
বিপ্রতিপত্তিপ্রযুত্ত । এবং ইন্ট্রিয়গুলি ভৌতিক এই পক্ষে কৃষ্ণসারই ইন্্রিয়? 
অথবা এ কৃষ্ণসারে অধিষ্ঠিত কোন তৈজস পদার্থই ইন্দ্রিয়? এইবপ 
সংশয়ও ভাঘ্যকারের বৃদ্ধিস্থ বলির! তাৎপর্ধাটাকাকার এ সংশয়কে বৌদ্ধ ও 
নৈযায়িকের বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত বলিয়াছেন | বৌদ্ধ মতে চক্ষুর্গোলকই 
চক্ষরিক্ড্িয়। উহা হইতে অতিরিক্ত কোন চক্ষরিক্ত্িয় নাই, ইহা তাৎ্পধ্য- 
টীকাকার ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন | কিন্তু ভাঘ্য ও বাত্তিকের 
প্রচলিত পাঠের দ্বারা এখানে বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির কোন কথাই 
বুঝ যার না। অবশ্য পূর্বোভবূপ বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত পৃর্বোক্তরূপ সংশয় 
হইতে পারে । কিন্তু মহঘির সূত্র দ্বারা তিনি যে এখানে বিপ্রতিপত্তি- 
মূলক সংশয়ই প্রকাশ করিরাছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই 11৩২|। 


ভাষ্য । অভৌতিকানীত্যাহ কস্মাৎ ? 


অন্ুবাদ। [ ইন্দ্রিয়গলি ; অভৌতিক, ইহা (সাংখ্য-সম্প্রদায় ) 
বলেন ( প্রশ্ন ) কেন? 


সুত্র। মহদরণুগ্রহণাৎ ॥৩৩।২৩১। 


অন্থুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু মহৎ ও অপুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) 
হয় । 


ভাষ্য । মহদিতি মহত্তরং মহত্তগঞ্চোপলভ্যতে, যথা ন্তগ্রোধ- 
পর্ববতাদি । অগ্থিতি অণুতরমণুতমঞ্চ গৃহতে, যথ। ন্যাগ্রোধধানাদি। 


৩ জ্ভুত ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১২৯ 


তছুভয়মপলভ্যমানং চক্ষুষে। ভৌতিকত্বং বাধতে । ভৌতিকং হি 
যাবত্বাবদেব ব্যাপ্পোতি, অভৌতিকস্ত বিভৃত্বাৎ সর্বব্যাপকমিতি | 


অন্গুবাদ । “মহৎ” এই প্রকারে মহত্তর ও মহত্বম বস্ত প্রত্যক্ষ হয়, 
যেমন বটবৃক্ষ ও পব্ধতাদি । ”অণু* এই প্রকারে অণুতর ও অণুতম 
বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বটবৃক্ষের অঞ্কুর প্রভৃতি । সেই উভয় অর্থাৎ 
পৃবেরবান্ত মহৎ ও অপুত্রব্য উপলভ্যমান হইয়া! চক্ষুরিক্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব 
বাধিত করে । যেহেতু ভৌতিক বস্তু যাঁবপরিমিত, তাঁবৎপরিমিত 
বস্তকেই ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অভৌতিক বস্তু বিভূত্ববশ তঃ সর্ববব্যাপক হয় । 


টিপ্পনী | মহঘি পব্বসূত্রে চক্ষরিক্ত্রিয়ের ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব- 
বিষয়ে সংশয় সমর্থন করিয়া, এই সূত্রের ছারা অন্য সমপ্রদায়ের সম্মত 
অতৌতিকত্ব পক্ষের সাধন করিয়াছেন । অভৌতিকত্বরূপ পৃব্র্বপক্ষের সমর্থন 
করিয়া, উহার খণ্ডন করাই মহঘির উদ্দেশ্য । তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতি 
এখানে বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সংপ্রদায়ের মতে ইন্ত্রিয়বর্গ অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন হওয়ায় অভৌতিক ও সর্বব্যাপী | সুতরাং চক্ষ্রিক্দিয়ও অভৌতিক 
ও সব্বব্যাপী। মহঘি এই সূত্র দ্বার এ সাংখ্য মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । 
চক্ষরিক্ত্িয়ের দ্বারা মহৎ এবং অণুদ্রব্যের এবং মহত্তর ও মহত্তম দ্রব্যের 
এবং অণুতর ও অণুতম দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | কিন্তু চক্ষরিল্ত্ি় 
ভৌতিক পনাথ হইলে উহা পরিছিন্ন পদার্থ হওয়ায়, কোন দ্রব্যের সব্বাংশ 
ব্যাপ্ত করিতে পারে না| সুতরাং চক্ষরিন্দ্রিয়ের ছার] উহা হইতে বৃহৎ 
পরিমাণ কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না! কিন্তু চক্ষরিন্দ্রিয়ের 
দ্বার। যখন অণুপদার্থের ন্যায় মহৎ পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষ্রিক্দ্রিয় 
ভৌতিক পদার্থ নহে, উহা অভৌতিক পদার্থ, জুতরাং উহা] অণু ও মহৎ 
সব্ববিধ বাপবিশিষ্ট দ্রব্যকেই ব্যাপ্ত করিতে পারে, অথাৎ বৃত্তিবূপে উহার 
লব্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয় । জ্ঞান যেমন অভৌতিক পদার্থ বলিয়া মহৎ ও 
অণু, সব্বববিঘয়েরই প্রকাশক হয়, তন্মপ চক্ষুরিন্দ্রিয় অভৌতিক পদার্থ 
হইলেই তাহার গ্রাহ্য সব্ববিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে । মূলকথা, 
অন্যান্য ইন্ড্রিয়ের ন্যায় চক্ষরিন্দ্রিয়ও সাংখ্যসম্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন 
এবং অহসঙ্কারের ন্যায় অতৌতিক ও বৃত্তিক্পপে উহা বিভু অর্থাৎ সব্বব্যাপক 
হয় || ৩৩ || 


৪৯ 


১৩০ | হ্যায়দর্শন | ৩অঞ, ১আ 


ভাস্ত । ন মহদগুগ্রহণমাত্রাদভৌতিকত্বং বিভুতবঞ্চেন্দিয়াণাং শক্যং 
প্রতিপত্ুং ইদং খলু-_ 

অনুবাদ । (উত্তর) মহ ও অণুপদার্থের জ্ঞানমা ত্রপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয় 
বর্গের অভৌতিকত্ব ও বিভূত্ব বুঝিতে পারা যায় না। যেহেতু ইহ।-_ 


ঠী 
সুত্র। রশ্যযর্থসনিকর্ষ বিশেযাতদগ্রহণং ৩৪২৩২) 
অনুবাদ । রশ্মি ও অর্থের অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি ও গ্রাহ্া বিষয়ের 
সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই উভয়ের অর্থ পুর্ঝস্ত্রোক্ত মহৎ ও অণু- 
পদার্থের গ্রহণ ( প্রতক্ষ ) হয়। র 
ভাষ্য । তয়োর্মহদগ্থোগ্রহুণং চক্ষ,রশ্মোরর৫থস্ত চ সন্নিকর্ষবিশেষাদৃ- 
ভবতি। যথা, প্রদীপরশ্মেরর্থস্ত চেতি। রম্ম্যর্থসন্িকর্ষবিশেষশ্চাবরণলিঙগঃ। 
চাক্ষুষো হি রশ্মিঃ কুড্যাদিভিরাবৃতমর্থং ন প্রকাশয়তি, যথা প্রদীপ- 
রম্মিরিতি | 
অন্কুবাদ । চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই মহ 
ও অণু-পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন প্রদীপরম্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্বিশেষ 
বশতঃ ( পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ হয় ) চক্ষুর রশ্মিও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ, 
কিন্ত আবরণলিঙ্গ, অর্থাৎ আবরণরূপ হেতুর দ্বারা অন্ুমেয়। যেহেতু 
প্রদীপরশ্মির ন্যায় চাক্ষুষ রশ্মি কুড্যাদির বারা আবৃত পদার্থকে প্রকাশ 
করে না। 
টিপ্পনী |. মহঘি এই সূত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশপূবর্বক পূর্বোক্ত 
নতের খণ্ডন করিয়াছেন । মহঘি বলিয়াছেন যে, চক্ষরিজ্দ্িয়ের রশ্মির 
সহিত দরস্থ বিষয়ের সন্নিকর্বশতঃ মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয় । 
তাৎপর্য এই যে, মহৎ ও অণুপদাথের প্রত্যক্ষ হয়ঃ এই মাত্র হেতুর 
স্বারাই ইন্ট্রিযবর্গের অভৌতিকত্ব এবং বিভুত্ব অর্থাৎ জব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ 
হয়না । কারণ, চক্ষুরিক্দ্রিয় ছ্থারা প্রত্যক্ষস্থলে এ ইন্ট্রিয়ের রশ্মি দূরস্থ 


গ্রাহ্য বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, এ রম্মির সহিত গ্রাহ্যবিষয়ের সন্নিকর্থবিশেষ 
হইলেই সেই বিঘয়ের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে ও হইতে পারে! 


৩৫ স্ু৪ বাও্স্তায়ন ভাষা ১৩১ 


চক্ষরিজ্দ্িয় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের ন্যায় উহার রশ্মি আছে । কারণ, যেমন 
প্রদীপের রশ্মি কৃড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তর প্রকাশ করে না, তত্রুপ চক্ষুর 
রশ্টিমও কড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তর প্রকাশ করে না । সুতরাং সেই স্থলে 
গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ধ হয় না এবং অনাবৃত নিকটস্থ 
পদার্থে চক্ষর রশ্মির সন্নিকধ হয়, স্গতরাং চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা! 
.শ্বীকাধ্য । পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে । ভাঘ্যকার প্রথমে মহঘির তাৎ্পবধ্য 
সূচনা করিয়াই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের শেঘোজ 
“ইদং খলু* এই বাক্যের সহিত সত্রের “তদৃগ্রহণং” এই বাক্যের যোজন! 
ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত, বুঝা যায় 1৩৪11 


ভাষ্য । আবরণান্থুমেয়ত্বে সতীদমাহ _ 


অনুবাদ । আবরণ দ্বারা অনুমেয়ত্ব হইলে, অর্থাৎ চক্ষুর রম্মির 
সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয়, ইহা! আবরণ দ্বারা অন্ুমানসিদ্ধ, এই পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে এই সুত্র! পর ব্তী পুর্ববপক্ষস্ৃত্র ) বলিতেছেন 


সূত্র। তদনুপলবেরহেতুঃ ॥৩৫॥২৩৩। 


অনুবাদ | ( পূর্ববপক্ষ ) তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্ষু রশ্মির 
অপ্রত্যক্ষবশতঃ ( পূর্বোক্ত হেতু ) অহেতু। 


ভাব্য। রূপম্পর্শবাদ্ধ তেজঃ, মহত্বাদনেকদ্র ব্যবত্বাদ্রপবত্বাচ্চোপলব্ধি- 
রিতি প্রদীপবৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যেত, চাক্ষুষে রশ্মির্বদি স্তাদিতি । 


অনুবাদ । যেহেতু তেজঃপদার্থ রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট, মহত্ব প্রযুক্ত 
অনেক-দ্রব্যবত্বপ্রযুক্ত ও বূপবত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
জন্মে, সুতরাং যদ্দি চক্ষুর রশ্মি থাকে, তাহা হইলে ( উহ! ) প্রত্যক্ষ দ্বারা 
উপলব্ধ হউক। 

টিপ্পনী । চক্ষরিক্জ্রিয়ের রশ্মি আছে, উহা তেজঃ পদার্ধ, সুতরাং 
উহার সহিত সন্নিকর্ধবিশেষ বশতঃ বহৎ ও ক্ষুদ্র পদাথের চাক্ষঘ প্রত)ক্ষ 
হইতে পারে, দূরস্থ বিষয়েরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইয়া থাকে । 
মহঘি প্ববসূত্রের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন । চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়েব্র 
সম্নিকধঘ, আবরণ দ্বারা অনুমানসিদ্ধ, ইহা ভাঘ্যকার বলিয়াছন । এখন 


১৩২ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আৎ 


বাহার! চক্ষুর রশ্মি স্বীকার করেন না, তাহাদিগের পৃর্বপক্ষ প্রকাশ 
করিতে মহঘি এই সূত্রটি বলিয়াছেন | ভাঘ্যকার প্বর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিক্র্রিয়ের রশ্মি স্বীকার করিলে, উহাকে 
তিজঃপদাথথ বলিতে হইবে, সুতরাং উহাতে বপ ও স্পর্শ স্বীকার করিতে 
হইবে | কারণ, তেজঃপদার্থ মাত্রই বাপ ও শ্পর্শবিশিষ্ট | তাহা হইলে 
প্রদীপের ন্যায় চক্ষুর রম্টিমও প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। কারণ, মহত্ব 
অনেকদ্রব্যবস্ব ও রূপবত্বপ্রযুক্ত দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ৷ অর্থাৎ 
দ্রব্যের চাক্ষষ-প্রত্যক্ষে মহত্বাদি এ তিনটি কারণঠ | দৃরস্থ মহৎপদার্থের 


১। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষে মহত্ের সহিত অনেকদ্রব্যবস্থবকেও কারণ বলিয়াছেন । 
বাত্তিককারও ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু প্রত্যক্ষে মহত্ব ও অনেকদ্রব্যবত্ব- এই 
উভতয্নকেই কেন কারণ ৰলিতে হইবে, ইহা তাহারা কেহ বলেন নাই। নব্যনৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথ পঞ্চানন ““সদ্ধান্ত মুত্তণবলী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহত্ত্ব জাতি, সুতরাং 
মহত্্কে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে কারণতাবছেদকের লাঘব হয়, এজন্য প্রত্যক্ষ 
মহত্বই কারণ, অনেক দ্রব্যবস্ব কারণ নহে, উহা অন্যথাসিদ্ধ । “'সিদ্ধান্তমুস্তাবলীর” 
টীকায় মহাদেব ভটও এ বিষয়ে কোন মতান্তর প্রকাশ করেন নাই। তিনি অনেক 
দ্রব্যবত্তের ব্যাখ্যায় সিদ্ধ করিয়াছেন ষে, অণুভিম দ্রব্যত্বই অনেকদ্রব্যবত্ব / স্তরাং 
উহা আত্মাতেও আছে । সে যাহাই হউক, প্রাচীন মতে যে মহত্তের ন্যয় অনেক- 
দ্রব্যবত্তুও গ্রত্যক্ষে বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পরম প্রাচীন বাৎস্যারন প্রভৃতির 
কথায় স্পম্ট বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদের ““মহত্যনেকদ্রব্যবস্াৎ রাপাচ্চোপলব্ধিঃ” 
( বৈশেষিক্শন ৪অ- ১আ” ষষ্ঠ সৃদ্ধ ) এই সুন্তই পৃক্তরোক্ত প্রাচীন সিদ্ধান্তের মুল বলিয়া 
গ্রহণ কনা যায়। প্র সুরের বাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, অবয়বের বহুত্ব- 
প্রযুক্ত মহত্বের আশ্রয়ত্বই অনেকদ্রব্যবত্থ । কণাদের সৃত্রান্সারে মহত্তের ন্যায় উহাকেও 
চাক্ষুষ প্রতাক্ষে কারণ বলিতে হইবে । তুল্যভাবে প্র উভয়েরই অন্বয়-ব)তিরেক- 
জঞানবশতঃ উভয়কেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উহার একের'ন্দারা 
অপরটি অন্যথাসিদ্ধ হইবে না। দুরস্থ দ্রবো মহত্বের উৎবর্ষে প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষ 
হয়, ইহা বলিলে সেখানে অনেক দ্রব্যবত্তের উৎকর্ষ ও তাহার কারণ বলিতে গারি। 
পরন্ত কোনস্থলে অনেক দ্রব্যবত্ের উৎকষই প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষের কারণ, ইহাও 
অবশ্যস্বীকাধ্য । কারণ, মরটের সুন্্-জালে মকটের. অপেক্ষায় মহত্বের উৎকর্ষ 
থাঁকিলেও দূর হইতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তন্রত্য মকটের প্রত্যক্ষ হয়। 
এইরাপ সুন্সসুন্ত্নিগ্মিত বস্ত্রের দূর হইতে প্রত্যক্ষ না হইলেও তদপেক্ষায় স্তবল্নপরিমাণ 
হুদ্গরের সেখানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । মকট ও ম্দুগরে অনেকদ্রব্যবত্থের উৎকর্ষ 
থাকাতেই সেখানে তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সৃতরাং মহত্বের ন্যায় অনেকদ্রব্যবস্থুকেও 
চাক্ষুষ প্রতাক্ষে কারণ বলিতে হইবে ৷ স্ধীগণ পৃব্রে্ঞ কণাদসূন্ত ও শক্ষর মিশ্রের 
কথাগুলি প্রণিধান করিয়া প্রাচীন মতের খুজি চিন্তা করিবেন । 
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সহিত চক্ষর রশ্মির সন্লিকর্ধ শ্বীকার করিলে উহার মহত্ব বা মহৎপরিমাণা দিও 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষের সমস্ত 
কারণ থাকায়, প্রদীপের ন্যায় চক্ষুর রশ্মির কেন প্রত্যক্ষ হয় না? 
প্রত্যক্ষের কারণসমূহ সত্বেও যখন উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তখন উহার 
অস্তিত্বই নাই, ইহ প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং উহার অনুমানে কোন হেতুই' 
হইতে পারে না। যাহা অসিদ্ধ বা অলীক বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তাহার অনুমান অসম্ভব | তাহার অনুমানে প্রযুক্ত হেতু অহেতু 11৩৫।। 


সূত্র। নানুমীয়মানস্য প্রত্যক্ষতোহনুপলব্িরভাবহেতুঃ 
।৩৬]।২ ৩৪।। 

অন্তুবাদ । ( উত্তর ) অন্ুমীয়মান পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলব্ধি 
অভাবের সাধক হয় না। 

ভাষ্য । সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থেনাবরণেন লিঙ্গেনাহুমীয়মানস্য রশ্খোর্যা 
প্রত্যক্ষতোইস্ুপলন্ধিনণসাবভাবং প্রতিপাদয়তি, যথা চন্দ্রমসঃ পরভাগস্তয 
পৃথিব্যাশ্চাধোভাগন্ত | 

অনুবাদ । সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ না হওয়া! যাহার 
প্রয়োজন বা ফল, এমন আবরণরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমীয়মান রশ্মির 
প্রত্যক্ষতঃ যে অন্ুপলব্ধি, উহা অভাব্প্রতিপা্দন করে না, যেমন চন্দ্রের 
পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগের (প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলন্ধি অভাব- 
প্রতিপাদন করে না)। 

টিপ্পনী । মহঘি পুব্বসূত্রোক্ত প্ৰর্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, যাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, এমন পদার্থের 
প্রত্যক্ষতঃ অনুপলন্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হাওয়া তাহার অভাবের প্রতিপাদক 
হয় না। বস্তমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক অতীল্দ্রিয় বস্তও 'আছে, প্রমাণ 
দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে । ভাঘ্যকার ইহার দৃষ্টাস্তবূপে চন্দ্রের পরভাগ ও 
পৃথিবীর অধোভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন । চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর 
অধ্োভাগ আমাদিগের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার 
করেন । প্রত্যক্ষ হয় ন] বলিয়া উহার অপলাপ কেহই করিতে পারেন না। 
কারণ, উহা। অনুমান বা যুক্তিসিদ্ধ । এইবপ চক্ষুর রশ্মিও অনুমান-প্রমাণ- 
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সিদ্ধ হওয়ায়, উহারও অপলাপ করা যায় না। কৃড্যাদির ছারা আবৃত বস্তু 


দেখ যীত্ধ ন১ ইহ সব্বসিদ্ধ । সুতরাং ই আবরণ চক্ষুর রশ্মির সহিত 
বিয়ের সন্নিকর্ধের প্রতিষেধক বা প্রতিবন্ধক হয়, ইহাই সেখানে বলিতে 
হইবে । নচেৎ সেখানে কেন প্রত্যক্ষ হয় না ? আুতরাং এইভাবে আবরণ 
চক্ষুর রশ্মির অনুমাপক হওয়ায়, উহা অনুমানসিদ্ধ হয় || ৩৬ ॥ 


সূত্র। দ্রব্য-গুণ-ধর্রভেদাচ্চোপলব্িনিয়মঃ ॥৩৭॥২৩৫। 


অনুবাদ | পরন্ত দ্রব্য-ধন্ম ও গুণ-ধর্ম্মের ভেদবশতঃ উপলব্ধির 
( প্রত্যক্ষের ) নিয়ম হইয়াছে । 


ভাষ্য । ভিন্নঃ খন্বয়ং দ্রব্যধন্যো গুণধর্ম্মশ্চ, মহদনেকনদ্রেব্যবচ্চ বিষক্তা- 
বয়বমাপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো৷ নোপলভ্যতে, স্পশস্ত শীতো৷ গৃহাতে । 
তস্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাৎ হেমস্তশিশিরো কল্প্যেতে। তথাবিধমেব চ তৈজসং 
ভ্রব্যমন্তৃতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে, স্পরশত্বস্তোষ্চ উপলভ্যতে | 
তস্য দ্রব্যস্তান্থবন্ধাদৃ্রীষ্মবসন্তৌ কল্পোতে। 


অনুবাদ । এই ভ্রব্য-ধন্ম ও গুণ-ধন্ম ভিন্নই, বিষক্তাবয়ব অর্থাৎ 
যাহার অবমব দ্রব্যাস্তরের সহিত বিষক্ত বা মিশ্রিত হইয়াছে, এমন 
জলীয় দ্রেব্য মহৎ ও অনেক দ্রব্য সমবেত হইয়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু ( এ দ্রব্যের ) শীত স্পর্শ উপলব্ধ হয়। 
সেই দ্রব্যের সম্বন্ববিশেষবশতঃ হেমন্ত ও শীত খাতু কল্পিত হয়। এবং 
অনুভূতরূপবিশিষ্ট তথাবিধ ( বিষক্তাবয়ব ) তৈজস ব্রব্যই রূপের সহিত 
উপলব্ধ হয় না, কিন্তু উহার উষ্ণম্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্বেব্যের 
সম্বন্ধবিশেষবশতঃ গ্রীষ্ম ও বসন্ত খতু কলিত হয়। 

টিপ্রনী | চক্ষর রশ্মি অনুমানশ্প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং উহ!র প্রত্যক্ষ না 
হইলেও, উহ] স্বীকার্ধ্য, এই কথ পুব্বসূত্রে বল৷ হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্য 
তেজঃপদার্থ এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তন্রপ চক্ষুর রশ্মি ও 
তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতদুত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 


বলিয়াছেন যে দ্রব্য ও গুণের ধর্মীভেদবশতঃ প্রত্যক্ষের নিয়ম হইয়াছে । 
ভাষ্যকার মহঘির বক্তব্য বৃঝাইতে বলিয়াছেন যে জলীয় দ্রব্য মহত্বাদিকারণ- 


৩৮ সত] বাহস্তায়ন ভাস ১৩৫ 


প্রযুজ প্রত্যক্ষ হইলেও, উহ যধন বিঘক্তাবয়ব হয়, অর্ধাৎ পৃথিবী বা বায়ুর 
মধ্যে উহার অবয়বগুলি যখন বিশেবক্ুপে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ জলীয় দ্রব্যের 
এবং উহার রূপের প্রতাক্ষ হয় না, কিন্তু তখন তাঁহার শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে | পূব্বোক্তরাপ জলীয় দ্রব্যের এবং তাহার রুপের প্রত্যক্ষ 
প্ররোজক ধম্মভেদ না থাকায়, তাহার প্রতাক্ষ হয় না, কিন্ত উহার শীতম্পর্শ- 
রূপ গুপুণর প্রত্যক্ষ হইর। থাকে । কারণ, তাহ।তে প্রত্ক্ষপ্রযোষ্ধক ধন্মভেদ 
(উদ্ভতত্ব ) আছে। এর শীহম্পণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার আধার জলীয় 
দ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসিদ্ধ হর । প্ব্বোজরূপ জলীয় দ্রব্য শিশিরের 
সম্বদ্ধবিশেষই হেমন্ত ও শীত থতুর ব্যঞ্জক হওয়ায়, তদ্দারা এ ঝতুহ্ধয়ের 
কল্পনা হইয়াছে । এইক্সপ পৃব্বোক্ত প্রকার তৈ্রসদ্রব্য উদ্তৃতক্প ন! থাকায়, 
তাহার এবং তাহার ব্ুপের প্রত্যক্ষ হয় ন!, কিন্ত তাহার উষ্ঞম্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে | তাদৃশ তৈজসদ্রব্যের (উদ্মার ) সন্বন্ধবিশেঘই শ্রীক্ম ও বসন্ত 
খতুর ব্যঞ্জক হওয়ায়, তনুর! প্র ধাতুদ্বয়ের কল্পনা হইয়াছে! সুতরাং পুবেরোক্ত- 
রাপ তৈত্রসদ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসিদ্ধ হয় । মূলকথা, দ্রব্যমাত্র ও 
"গুণবাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। যে দ্রব্য ও যে গুণে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধন্ম- 
বিশেষ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তর 
অভাব নির্ণয় কর। যার না । পৃব্বোক্ত প্রকার জলীয় ও তৈজস দ্রব্য এবং 
তাহার ব্মপের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তন্জপ চক্ষর রশ্মি ও তাহার বূপেরও 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কারণ, প্রত্যক্ষ প্রযোজক ধন্মভেদ উহাতে নাই । 
কিন্তু তাই বলিয়৷ উহার অভাব নির্ণয় করা যায় না। কারণ, উহা পৃব্বোক্ত- 
রাপে অন্যানপ্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে || ৩৭ || 


ভাষা । যত্র তো ভবতি-_ 


অনুবাদ । যাহা বিদ্যমান থাকিলেই অর্থাৎ যাহার সত্তাপ্রযুক্ত এই 
উপলব্ধি হয়, ( সেই ধন্মভেদ পরনূত্রে বলিতেছেন )-- 


সুত্র। অনেক দ্রব্যসষবায়াদ্রপবিশেষাচ্চ বপোপলব্িঃ 
॥ ৩৮।২৩৩|।১ 





পপি 


১। বৈশেষিক দশনেও এইরাপ সূর দেখা যায়। (৪অ০ ১আ০ ৮ম সুন্ধ জন্টধ্য ) 
'শঙ্কর মিশ্র সেই সুরে 'রাপবিশেষ” শব্দের স্বারা উত্তূতত্ব, অনভিভূতত্ব ও রাপত্ব-- 
এএই ধন্সব্রয়ের ব্যাধ্যা করিরাছেন । কিন্ত এই ন্যায়সূত্রের ব্যধ্যাস ভাষ্যকার ও 


১৩৬ | _. স্যায়দর্শন [ ৩অ০। ১আ 


অন্নুবাদ। বহুদ্রব্যের সহিত সমবায়সন্বন্ধপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষ 
প্রযুক্ত রূপের উপলব্ধি হয়। 


ভাষ্য । ত্র রূপঞ্চ দ্রব্য্চ তদাশ্রয়ঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে । 
ব্লুপবিশেষস্ত যদ্ভাবাৎ কৃচিন্রপৌপলব্ধিঃ, যদভাবাচ্চ দ্রেব্যস্য কচিদন্ুপ- 
লন্ধিঃ,_ স রূপধর্মোইয়মুদ্তবসমাখ্যাত ইতি । অন্ুছ্ুতরূপশ্চায়ং নায়নো 
রশ্মি» তস্মাৎ প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যত ইতি । দৃষ্টশ্চ তেজসো ধর্্মভেদ 2, 
উদ্ভৃতরূপ্পর্শং প্রত্যক্ষং তেজো৷ যথা আদিত্যরম্থায়ঃ। উদ্ভূত রূপমন্ুভুত- 
স্পর্শঞ্চ প্রত্যক্ষং তেজো যথা প্রদীপরশ্মায়ঃ ৷ উদ্ভুতস্পর্শমনুূতরূপ- 
মপ্রত্যক্ষং যথাইবাদি সংযুক্তং তেজঃ। অনুভূতরূপস্পর্শোইপ্রত্যঙ্ষশ্চাক্ষুষো- 
রশ্মিরিতি । 


অন্থুবাদ ৷ যাহ বিদ্ধমান থাকিলে অর্থাৎ যে “রূপবিশেষে”র সত্তা- 
প্রযুক্ত রূপ এবং তাহার আধারদ্রব্যও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ 
হয়, ( তাহাই পূর্ববসৃত্রোক্ত ধ্মভেদ )। 

রূপবিশেষ কিন্ত যাহার সতাপ্রযুক্ত কোন স্থলে রূপের প্রত্যক্ষ 
হয়ঃ এবং যাহার অভাব্প্রযুক্ত কোন স্থলের দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, 
সেই এই রূপ-ধন্ম ( রূপগত ধন্মবিশেষ ) উন্তবসমাখ্যাত অর্থাৎ উদ্ভব 
বা উদ্ভৃতত্ব নামে খ্যাত । কিন্তু এই চাক্ষুষ রশ্মি অনুভ্ভূতরূপ বিশিষ্ট, 
অর্থাৎ উহার রূপে পূর্বোক্ত রূপবিশেষ বা উদ্ভৃতত্ব নাই, অতএব 
( উহা! ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার উপলব্ধ হয় না। 

তেজঃপদার্থের ধর্্মভেদ দেখাও যায় । (উদাহরণ) (১) উদ্ভূত 
বূপও উদ্ভুতস্পর্শবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন সৃূর্য্ের রশ্মি। (২) 


বাডি'ককার প্রভৃতি “রূপবিশেষ*, শব্দের ছারা কেবল উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব ধন্মকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন । শহ্কর মিশ্র পৃব্বোক্ত বৈশেষিক সুম্তরর উপঙ্কারে প্রথমে উদ্ভৃতত্বকে 
জাতিবিশেষ বলিয়া পরে উহাকে ধন্মবিশেষই বলিয়াছেন । চিস্তামণিকার গজেশ, 
প্রথমকল্পে অন্স্ভূতত্বের অভাবসমুহকেই উদ্ভুতত্ব ব্গিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র এই মতেন্ 
গ্রণ্তন কর্সিলেও, বিশ্বনাথ পঞ্ানন সিদ্ধাস্তযুত্তণবলী গ্রন্থে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন ।. 


৩৮ মত ] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ১৩% 


উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও অনুভ্ভুতস্প্র্শ বিশিষ্ট প্রতক্ষ তেজঃ, যেমন প্রদীপের 
রশ্মি (৩) উদ্ভৃতস্পর্শবিশিষ্ট ও অনুভভূতরূপবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজ, 
যেমন জলাদির সহিত সংযুক্ত তেজ: । (৪) অনুভূতরূপ ও অনুভ্ভুত- 
স্পর্শবিশিষ্ট অপ্রতক্ষ তেজঃ চাক্ষুষ রশ্মি । 

টিপ্পনী | পৃর্বসূত্রে মহঘি ষে “দ্রব্যগুণধর্মীভেদ"' বলিয়াছেন, তাহা 
কিরূপ ? এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য মহঘি এই সূত্রের ছারা তাহ] সূচনা 
করিয়াছেন | ভাঘ্যকার সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে “এঘা?' এই 
বাক্যের ছারা পব্বসূত্রোক্ত উপলব্ধিকে গ্রহণ করিয়া, পরে সুত্রন্থ “রূপোপ- 
লন্ধি* শব্দের দ্বারা বূপ এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের উপলব্ধিই যে মহঘির 
বিবক্ষিত, ইহ] প্রকাশ করিয়াছেন । পরে সূত্রস্থ “রূপবিম্মে”' শব্দের দ্বার! 
রূপের বিশেঘক ধর্মই মহঘির বিবক্ষিত, অর্থাৎ “রূপবিশেষ” শব্দের দ্বার। 
এখানে ব্ূপগত ধর্মবিশেষই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন ৷ এ ন্ধপগত 
ধর্মবিশেঘের নাম উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব । উদ্ভূত ও অনুস্ভুত, এই দুই প্রকার 
রূপ আছে । তন্মধ্যে উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ যেরপে 
উদ্ভৃতত্ব নামক বিশেষধন্পম আছে, তাহার এবং সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্ের 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় । ন্ুতরাং বলূপগত বিশেষধন্ম এঁ উদ্ভৃতত্ব, রূপ এবং 
তাহার তাশ্রয় দ্রব্যের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষের প্রযোজক | মহঘি “বাপ- 
বিশেষাৎ* এই কথার দ্বার এই সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন । এবং 
“অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ'' এই কথার দ্বারা ভাধ্যকারের পৃব্বোক্ত অনেক দ্রব্যবস্ত 
অর্থাৎ বছদ্রব্যবত্বও যে এ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহ] সূচনা করিয়াছেন। গ্ব্যণুকে 
উদ্তূতরূপ থাকিলেও তাহাতে বছদ্রব্যসমবেতত্ব না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় 
না। মহঘি গৌতম এই সুত্রের মহত্বের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার 
বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে মহত্বও এ প্রত্যক্ষের কারণ 
ইহা৷ পৃব্বেই বলিয়াছি | এই সূত্রস্থ “চ”' শব্দের দ্বারা মহত্বের সমুচ্চয়ও 
ভাঘ্যকার বলিতে পারেন । কিন্তু ভাষ্যকার তাহা কিছু বলেন নাই | রূপের 
প্রত্যক্ষ হইলে, সেই প্রত্যক্ষরূপ কাধ্যের ছারা সেই রূপে উতদ্তৃতত্ব আছে, ইহা 
অনুমান কর! যায় | চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ 
হয় না । তেজঃপদাথ মাত্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে এমন নিয়ম নাই । ভাষ্যকার 
ইহ] সমর্থন করিতে পারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চতৃত্বিধ তেজংপদার্থের উল্লেখ 
করিয়। তেজঃপদার্থের ধর্মভেদ দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে চতুর্ধপ্রকার তেজ:- 
পদার্থ চাক্ষঘ রশ্মি | উহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, উদ্ভূত স্পর্শও নাই, হুতর!ং 


১৩৮ হ্যায়দশশন  ৩অণ। আও 


উহার প্রত্যক্ষ হয় না। উত্তৃত স্পর্শ থাকিলেও জলাদি-সংযুক্ত তেজঃ- 
পরাধের উদ্ভূতরূপ না থাকায়, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়না | ৩৮ || 


সুত্র। কন্মকারিতশ্চেন্দ্রিয়াণাং ব্যুহঃ পুরুষার্থতন্্ ॥ 
॥৩৯।।২৩৭।। 
অন্ুবাদ। ইন্দ্রিয়র্গের বাহ১ অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনা কর্ম্মকারিত 
€ অনৃষ্টজনিত ) এবং পুরুষার্থতন্্র অর্থাৎ পুরুষের উপভোগসম্পাদক। 
ভাষ্য । যথা চেতনস্তার্থো বিষয়োলদ্ধিভূতঃ সুখছঃখোপলব্িভূতশ্চ 
কল্পাতে, তথেন্দ্রিয়াণি ব্যঢ়াণি, বিষয় প্রাপ্ত্যর্থশ্চ রশ্মেশ্চাক্ষুষ্য ব্যাহঃ। 
বূপস্পর্শানভিব্যক্তিশ্চ ব্যবহার প্রকুপ্ত্যর্থা, দ্রব্যবিশেষে চ প্রতীঘাতাদা- 
বরণোপপত্তি্ব্যবহারার্থ।। সর্ধদ্রব্যাণাং বিশ্বরূপো বাহ ইন্দ্রিয় কর্ম- 
কারিতঃ পুরুষার্থতন্ত্রঃ ॥ কণ্ম্ম তু ধন্মাধন্ভূতং চেতনন্তোপভোগার্থমিতি | 
অনুবাদ । যে প্রকারে বাহা বিষয়ের উপল'ন্ধবূপ এবং সুখছ্ঃখের 
উপলনিরূপ চেতনার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ কল্পনা কর! হইয়াছে, সেই প্রকারে 
ব্যঢ় অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে রচিত ইন্দ্রিয় গুলিও কল্পনা কর! হইয়াছে এবং 
বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চাক্ষুষ রশ্মির ব্যাহ ( বিশিষ্ট রচনা ) কল্পনা করা 
হইয়াছে । রূপ ও স্পর্শের অনভিব্যক্তি ও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কল্পনা 
করা হইয়াছে । দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতবশতঃ আবরণের উপপত্তি ও 
ব্যবহাবার্থ কল্পনা করা হইয়াছে । সমস্ত জন্যত্রব্যের বিচিত্র রূপ রচনা 
ইন্ড্িয়ের হ্যায় কম্মজনিত ও পুরুষে উপভোগসম্পাদক | কর্ম কিন্তু 
পুরুষের উপভোগার্থ ধর্থ ও অধশ্মরূপ | | 
টিপ্পনী | চক্ষরিক্দ্িয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা ভৌতিক পদাখ, 
উহাতে উদ্ভূতর্ূপ ন। থাকাঁতেই উহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ। প্রতিপন্ন হইয়াছে। 


এখন উহাতে উদ্ভতরূপ নাই কেন ? অন্যান্য তেজঃপদার্ধের ন্যায় উহাতে 
উত্তত রূপ ও উদ্ভূত স্পশের স্থষ্টি কেন হয় নাই? এইক্প প্রশ হইতে পারে, 


১। সুজ্লে “বাহ” শব্দের দ্বারা এখানে নিম্মাণ অথাৎ রচনা বা সৃষ্টি বুঝা 
হায় । “বাহ” স্যাদ বলবিন্যাসে নিম্মানে রন্দতকয়োঃ” ।-মেদিনী। 


৩৯ স্ৃণ এ বাৎ্স্যায়ন ভাহ্য ১৩৯ 


তাই তদুত্তরে মহঘি এই সূত্রের হার বলিয়াছেন যে, ইন্ট্রিয়বর্গের বিশিষ্ট 
রচনা! “পুক্ুযার্থ-তন্তর”, সুতরাং পুরুষের অদৃষ্ট-বিশেষ-জনিত | পুরুষের 
বিষয়তোগরূপ প্রয়োজন যাহার তম অর্থাৎ প্রযেজক, অর্থাৎ বিঘয়তোগের 
জন্য যাহার স্থষ্টি, তাহা পুরুঘার্থতন্ত্র। অদৃষ্টবিশেঘবশতঃ পুরুঘের বিষয়ভোগ 
হইতেছে, সুতরাং এ বিষয়ভোগের সাধন ইীন্ছিয়বর্গও অুষ্টবিশেঘজনিত। যে 
ইন্দ্রিয় যেরপে রচিত ব! স্যষ্ট হইলে তদ্থার। তাহার ফল বিষয়ভোগ নিষ্পন্ন 
হইতে পারে, জীবের এ বিষয়ভোগজনক অদৃষ্টবিশেঘ প্রযুক্ত সেই ইন্জিয় সেই- 
রূপেই স্যষ্ট হইয়াছে । ভাষ্যকার ইহ] যুক্তির দ্বার। বুঝাইতে বলিয়াছেন, যে, 
'বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি এবং স্ুুখদূঃখের উপলব্ধি, এই দুইটিকে চেতনের অধ্চ, 
অর্থাৎ ভোক্তা আত্বার প্রয়োজনরূপে কল্পনা কর। হইয়াছে । অর্থাৎ এ দুইটি 
পুরুঘার্থ সকলেরই স্বীকৃত । সুতরাং এ দুইটি পুরুবার্থ নিষ্পত্তির জন্য 
উহার সাধনকাপে ইন্দ্রিয়গুলিও সেইভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার 
হইয়াছে । দ্রষ্টব্য বিষয়ের সহিত চক্ষরিন্দ্িয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্থ না 
হইলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, সুতরাং দেইজন্য চাক্ষঘ রশ্মিরও 
স্যাষ্ট হইয়াছে ইহাও অবশ্য স্বীকাধ্য। এবং এ চাক্ষঘ রশ্মির ব্বপ ও স্পর্শের 
অনতিব্যক্তি অর্থীৎ উহার অনুদ্ততহ'ও প্রত্যক্ষ ব্যবহার-পসিদ্ধির জন্য স্বীকার 
করা হইয়াছে । বাত্তিককার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি সক্ষঘ 
রশ্মিতে উদ্ভূত ম্পর্ণ থাকে, তাঁহ। হইলে কোন দ্রব্যে চক্ষর অনেক রশ্মির 
সংযোগ হইলে এ দ্রব্যের দাহ হইতে পারে । উদ্ভূত স্পর্শবিশিষ্ট বহ্ছি প্রভৃতি 
তেজংপদুীথের সংযোগে যখন দ্রব্যবিশেঘের সম্তাপ বা দাহ হয়, তখন চাক্ষষ 
রশ্মির সংযোগেও কেন তাহা হইবে না? এবং কোন দ্রব্যে চক্ষুর বহু 
রশ্মি সন্নিপতিত হইলে তত্দঘার। এর দ্রব্য ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত হওয়ায়, এ 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সূর্ধযরশ্মিসন্বদ্ধ পদার্থে সুর্ধ্যরশ্মির দ্বার! 
যেমন চাক্ষ্ঘ রশ্মি আচ্ছাদিত হয় না, তন্মপ চাক্ষঘ রশ্মির হারাও উহা 
নাচ্ছাদিত হয় না, ইহা বলা যাঁয় না। কারণ চাক্ষ্ঘ রশ্মিকে ভেদ করিয়া 
এ স্ধ্যরশ্মিসন্বদ্ধ দ্রব্যের সহিত সন্বদ্ধ হর, ফলবলে ইহাই কল্পনা করিতে 
'ছইবে | চক্ষুর রখ্মিতে উদ্ভূত স্পর্ণ স্বীকার করিয়া তাহাতে সূর্বারশ্মির 
ন্যায় পৃব্রেক্রূপ কল্পন৷ করা ব্য ও নিশ্পুযাণ এবং চক্ষুরিজ্দ্িয়ে উদ্ততর্বপ 
ও উদ্ভূত স্পর্ণ থাকিলে, কোন দ্রব্যে প্রথমে এক ব্যক্তির চক্ষুর রশ্মি পতিত 
হইলে, তদ্দারা এ দ্রব্য বাবহিত হওয়ায় অপর বাক্তি আর তখন এ দ্রব্য 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, অনেক রশ্মির সন্নিপাত হইলে, তাহা হইতে 
'সেখানে অন্য রশ্মির উৎপত্তি হয়, তদ্থারাই সেখানে প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাও 


১৪০ | হ্যায়দর্শন [ ৩অ?, ১আশ 


বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পূর্ণচক্ষু ও অপূর্ণচক্ষু--এই উভয় 
ব্যক্তিরই তুল্যভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে । চক্ষুর রশ্মি হইতে যদি অন্য 
রশ্মির উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে ক্ষী দৃষ্টি ব্যক্তিরও ক্রমে পূর্ণদৃষ্টি 
ব্যক্তির ন্যায় চক্ষুর রশ্মি উৎপন্ন হওয়ায়, তুল্যভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, 
তাহার প্রত্যক্ষের অপকর্ধের কোন কারণ নাই | সুতরাং পৃব্রোক্ত এই 
সমস্ত যুক্তিতে প্রত)ক্ষ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য চক্ষর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ ও. 
উদ্ভুত স্পর্শ নাই, ইহাই স্বীকার কর! হইয়াছে । অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ব্যবহার- 
সিদ্ধি বা ভোগনিশ্পত্তির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে অনুভূত রূপ ও অনুস্ভূত স্পর্শই 
উৎপন্ন হইয়াছে । ভাধ্যকার শেঘে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যবহিত দ্রব্য 
বিশেঘের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ না. হওয়ায়, এ দ্রব্যে চাক্ষঘ রশ্মির প্রতীঘাত হয়, 
ইহা বুঝা যায় । সুতরাং সেখানেও এরূপ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ভিত্তি 
প্রভৃতিকে চাক্ষঘ রশ্মির আবরণ বা আচ্ছাদকবপে স্বীকার করা হইয়াছে । 
জগতের ব্যবহার-বৈচিত্র্য-বশতঃ তাহার কারণও বিচিত্র বলিতে হইবে । 
সে বিচিত্র কারণ জীবের কর্ম, অর্থাৎ ধর্াধর্মরূপ অদৃষ্ট । কেবল ইন্দ্রির়- 
রূপ দ্রব্যই যে এঁ অদৃষ্টজনিত, তাহা নহে । সমস্ত জন্যদ্রব্ব বা জগতের 
বিচিত্র রচনাই ইন্জিয়বর্গরচনার ন্যায় অদৃটজনিত || ৩৯ || 


ভান্য। অব্যভিচারাচ্চ প্রতীঘাতো ভৌতিকধর্ম্া।১ 

যশ্চাবরণোপলস্তাদিল্দরিয়স্ত দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতঃ স ভৌতিক- 
ধন্রো ন ভূতানি ব্যভিচরতি, নাভৌতিকং প্রতীঘাতধন্্মকং দৃষ্টমিতি। 
অপ্রতীঘাতস্ত ব্যভিচারী, ভৌতিকভৌতিকয়োঃ সমানত্বা্দিতি । 

যদপি মন্তেত প্রতীঘাতাদূভৌতিকা নীন্দ্রিয়াণি, অগ্রতীঘাতাদ- 
ভৌতিকানীতিষ্* প্রাপ্তং, দৃষ্টশ্চাপ্রতীঘাতঃ, কাচাভ্রপটলস্ফটি কাস্তরিতো- 
পলন্ধেঃ । তন্ন যুক্ত, কম্মাঘ? যন্মাদূভৌতিকমপি ন প্রতিহন্যতে, 











১1 মুদ্রিত ন্যয়েবাত্িকে “জব্যভিচারী তু প্রতীঘাতো ভৌতিকধশমঃ” এইরূপ” 
একটি সুন্ূপাঠ বঝিতে পারা যায় । কিন্ত উহা বাত্তিককারের নিজের পাঠও হইতে 
পারে । দন্যায়সুল্রোদ্ধার” গ্রন্থে স্থলে “অব্যভিচারাচ্চ” এইরাপ সুন্তপাঠ দেখা যায় ।' 
কিন্ত “* ন্যায়তত্বলোক' ও “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” এখানে এরূপ কোন সুন্র গৃহীত হয় নাই.) 
রৃত্তিকার বিশ্বনাথও এরূপ সুত্র বলেন নাই । সুতরাং ইহা ভাষ্য বলিয়া গৃহীত, 
হইল। | 


২৩৯ সণ ] বাৎস্তায়ন ভাত ১৪৬ 


কাচান্রপটলস্ফটিকাস্তরিতপ্রকাশাৎ প্রদীপরম্মীনাং-স্থাল্যাদিযু- চ 
পাঁচকস্ তেজসোহংপ্রতীঘাতাৎ | 


অনুবাদ । প্ররন্ত, অব্যভিচারবশতঃ প্রতীঘাত ভৌতিকদ্রব্যের ধর্্ম। 
বিশদার্থ এই যে, আবরণের উপলব্ধিবশতঃ ইন্ড্রিয়ের দ্রব্যবিশেষে যে 
প্রতীঘাত, সেই ভৌতিক ধশ্ম ভূতের ব্যাভিচারী হয় না। (কারণ) 
অভোৌতিক দ্রব্যপ্রতীঘাতধর্ম্মবিশিষ্ট দেখা যায় না। অপ্রতীঘাত কিন্ত 
( ভূতের ) ব্যভিচারী, যেহেতু উহা! ভৌতিক ও অভৌতিক দ্রব্যে সমান। 

আর যে (কেহ) মনে করিবেন, প্রতীঘাভবশতঃ ইন্দ্রিয়গুলি 
ভৌতিক, (সুতরাং) অপ্রতীঘাতবশতঃ অভৌতিক, ইহা! প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। ( চক্ষুরিন্দ্িয়ের) অপ্রতীঘাত দেখাও যায়; কারণ, 
কাচ ও অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
তাহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত মত যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু ভৌতিক দ্রব্যও প্রতিহত হয় না। কারণ, প্রদীপরশ্মির কাচ, 
অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রকাশকত্ব আছে এবং স্থালী 
প্রভৃতিতে পাঁচক তেজের (স্থালী প্রভৃতির নিয়স্থ অগ্নির ) প্রতীঘাত 
হয় না। 


টিপ্পনী | মহঘি ইতঃপূব্বে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বসিদ্ধান্তের সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার মতে চক্ষরিক্রিয় তেজঃপদার্থ ; কারণ, তেজ নামক 
ভূতই উহার উপাদানকারণ, এইজন্যই উহাকে ভৌতিক বলা হইয়াছে । 
ভাষ্যকার মহঘির পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমন করিবার জন্য এখানে 
নিজে আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, প্রতীঘাত ভৌতিক দ্রব্যেরই 
ধন্দম, উহা অভৌতিক দ্রব্যের ধর্থী নহে । কারণ, অভৌতিক দ্রব্য কখনই 
কোন দ্রব্যের দ্বারা প্রতিহত হয়, ইহ] দেখা যায় না । কিন্তু ভিত্তি 
প্রভৃতি দ্রব্যের ছ্থারা চক্ষুরিল্ডিয় প্রতিহত হইয়। থাকে সুতরাং উহা যে 
ভৌতিক দ্রব্য, ইহ] ঝ| যায় । যে যে দ্রব্যে প্রতাধাত আছে, তাহ সমস্তই 
ভৌতিক, সুতরাং প্রতীধাতরপ ধশ্ম তৌতিকত্বের অব্যভিচারী | তাহা হইলে 
সাহা যাহা প্রতীঘাতধন্মক, সে সমস্তই ভৌতিক, এইক্প ব্যপ্তিজ্ঞানবশতঃ 
প্র প্রতীধাতন্রপ্ধ ধর্দ্ের দ্বারা চক্ষরিক্র্িয়ের ভৌতিকত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ 


১৪২ স্যায়দর্শন [ ৩অণ, ১আ 


হয়১ এবং এরপে এ দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইজ্রিয়েরও ভৌতিকত্ব অনুমান 
প্রমাণসিদ্ধ হয় । কিন্তু অপ্রতীঘাত যেমন ভৌতিক দ্রব্যে আছে, তক্মপ 
অভৌতিক দ্রব্যেও আছে, সুতরাং উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব বা 
অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাঘ্যকারের পৃব্বোক্ত যক্তির খণ্ডন 
করিতে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি প্রতীঘাতবশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক, ইহ 
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভ্প্রতীঘাতবশতঃ ইন্ড্রিয়বর্গ অভৌতিক, ইহাও সিদ্ধ 
হইবে । চক্ষবরিক্দ্িয়ে যেমন প্রতীঘাত আছে, তজ্রপ অপ্রতীঘাত ভাছে। কারণ, 
কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বার ব্যবহিত বস্তুরও চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
সুতরাং সেখানে কাচাদির দ্বার] চক্ষরিজ্িয়ের প্রতীঘাত হয় না, ইহু' স্বীকার্ধ্য | 
ভাঘ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কাচাদির দ্বারা চক্ষ- 
রিন্ড্রিয়ের প্রতীঘাত হয় না, সেখানে চক্ষরিন্দ্রিয়ে তপ্রতীঘাত ধর্মুই থাকে, 
ইহ সত্য ; কিন্তু তদ্বার। চক্ষরিক্দ্রিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ সব্বসন্মত ভৌতিকদ্রব্য প্রদীপের রম্িমিও কাচাদি দ্বরা ব্যবহি 
বস্তর প্রকাশ করে । সুতরাং সেখানে এ প্রদীপরশ্মিকূপ ভৌঘিক দ্রব্যও 
কাচাদি দ্বার প্রতিহত হয় না, উহাতে তখন অপ্রতীধাত ধন্ম থাকে, 
ইহাঁও স্বীকাধ্য | এইব্াপ স্থালী প্রভৃতির নিখ্রস্থ অগ্নি, স্থালী প্রভৃতির 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া৷ তগুলাদির পাক সম্পাদন করে। সুতরাং সেখানেও 
সব্বসম্মত ভৌতিক পদার্থ এঁ পাচক তেজের স্থালী প্রভৃতির দ্বার গুতীঘাত 
হয় না। সুতরাং অপ্রতীধাত যখন অভৌতিক পদার্থের ন্যায় ভৌতিক 
পদার্থেও আছে, তখন উহা অভৌতিকত্বের ব্যভিচারী, উহার দ্বারা ইন্জিয়ের 
অভোৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। বিস্তু প্রতীঘাত কেবল ভৌতিক 
পদার্থেরই ধর্ম, সুতরাং উহা ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী হওয়ায়, উহার দ্বার! 
ইন্ড্রিয়ের তৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে || ৩৯ 11 


ভাষ্য । উপপদ্ধতে চানুপলন্ধিঃ কাঁণভেদাৎ-_ 


অনুবাদ । কারণবিশেষপ্রযুক্ত (চা্ষুর রশ্মির ) অন্ুুপলন্ধি উৎক্ষন্নও 
হয়। 


সূত্র। টিনানাদাি না িনিনারারারোরে ূ 
|8০11২৩৮।। 


স্পা 


১। ভোৌতিকং চক্ষুঃ কুড্যাদিভিঃ প্রতীঘাতদশ্নাৎ ঘটাদিব 1--ন্যায়বাতিক। 





৪০ স্ু* | বাৎস্তায়ন ভা ১৪৩, 


. অন্কুবাদ ৷ মধ্যাহুকালীন উক্কালোকের অন্ুপল্ব্ধির গ্যাস তাহার 
( চাক্ষুষ রশ্মির ) অন্নুপলব্ধি হয়। 


ভাষ্য । যথাইনেকদ্রব্যেণ সমবায়া দ্রপবিশেষাচ্চোপলব্ধিরিতি সত্যুপ- 
লব্ষিকারণে মধ্যন্দিনোঙ্কাপ্রকাশো নোপলভ্যতে আদিত্য প্রকাশেনাভি- 
ভূতঃ, এবং মহদনেকত্রব্যবস্তাব্রপবিশেষাচ্চোপলন্কিরিতি সত্যুপলব্ধি- 
কারণে চাক্ষুষো রম্মিনে পলভ্/তে নিমিত্তাস্তরতঃ । তচ্চ, ব্যাখ্যাত- 
মন্ুভুতরূপস্পর্শস্ত দ্রব্যস্ গুত্যক্ষতোইনুপলব্ধিরিতি। 


অনুবাদ । যেরূপ বহুদ্রব্যের সহিত : সমবায়-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত ও 
রূপবিশেষ প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষের কারণ থাকিলেও, 
সূর্য্যালোকের দ্বারা অভিভূত মধ্যাহুকীলীন উক্কালোক প্রত্যক্ষ হয় না, 
তদ্রেপ মহত্বও অনেকক্রব্যবত্বপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষ প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, 
এজন্য প্রত্যক্ষ কারণ থাঁকিলেও নিমিত্তাস্তরবশতঃ চাক্ষুষ রম্মি প্রত্যক্ষ 
হয় না। অনুভূত রূপ ও অনুভুত স্পর্শবিশিষ্ট ভ্রব্যের প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় না, এই কথার দ্বারা সেই নিমিত্তান্তরও, 
( পূর্বে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


টিগ্পনী | চক্ষুরিক্্রিরের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা তৈজস, ইহ। পূর্বে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । তৈজস পদার্থ হইলেও, উহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না-_ 
ইহাও মহঘি বলিয়াছেন! এখন একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অপ্রত্যক্ষ 
সমর্থন করিতে মহঘি এই স্ত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মধ্যাহৃকালীন 
উল্কালোক যেমন তৈজস হইয়াও প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ চাক্ষুঘ রহ্মিরও 
অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় । অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্বেও 
যেমন জ্ধ্যালোকের দ্বারা অভিভববশতঃ মধ্যাহকালীন উল্কালোকের 
প্রত্যক্ষ হয় ন!, তন্্রপ প্রত্যক্ষের অন্যান্য কারণ সত্বেও কোন নিমিত্তাস্তর- 
বশতঃ চাক্ষুঘ রশ্মিরওও প্রত্যক্ষ হয় না । চাক্ষুষ রশ্মির ব্মপের অনুস্ভতত্বই 
সেই নিসিত্তাস্তর | যে দ্রব্যে উত্তত ব্রুপ নাই এবং উদ্ভুত স্পর্শ নাই, তাহার 
বাহযপ্রত্যক্ষ জন্মে না, এই কথার দ্বারা এ নিমিত্তাস্তর পর্রেই ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ফলকথা, তৈজস পদার্থ হইলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, 
এমন নিয়ম নাই। তাহা হইলে মধ্যাহকালেও উল্কার প্রত্যক্ষ হইত |. 


ঠ্ি য়ন [ ৩অ* ১আ, 


ষে দ্রব্যের রূপ ও স্পর্শ উদ্তৃত নহে, অথবা উত্তত হইলেও কোন 
দ্রব্যের ছারা অভিভূত থাকে, সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না | চক্ষুর রশ্মির 
রূপ উদ্ভূত নহে, এজন্যই তাহার প্রতাক্ষ হইতে পারে না 18011 


ভাষ্য । অত্যন্তান্ুপলবিশ্চাভাবকারণং । যে! হি ব্রবীতি লোষ্ট- 
প্রকাশে মধ্যন্দিনে আদিত্য প্রকাশীভিভবান্নোপলভ্যত ইতি তস্ভতৈতৎ/ 
ম্যাথ? . 


অন্ুবাদ। অত্যন্ত অনুপলন্ধিই অর্থাৎ : সর্ববপ্রমাণের ছারা 
অন্থুপলন্ধিই অভাবের কারণ (সাধক) হয়। (পূর্ববপক্ষ) যিনি 
'বলিবেন, মধ্যাহুকালে সূর্যযালৌোক দ্বারা অভিভববশতঃই লোষ্টের 
আলোক প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার এই মত হউক? অর্থাৎ উহাও 
বল! যায়-_ 


সূত্র। ন রাত্রাবপ্যনুপলবোঃ ॥8১॥২৩১।।, 


অন্ুবাদ। (উত্তর ) না, অর্থাৎ উষ্কার ন্যায় লোষ্ট প্রভ(তি সর্বর্ব- 
ভ্রব্যেরই আলোক বা রম্মি আছে, ইহা বলা যায় না, যেহেতু রাত্রিতে 
( তাহার ) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং অন্ুমান-প্র মাণ ছারাও ( তাহার ) 
উপলব্ধি হয় ন!। 


ভাঙ্য । অপ্যন্থমানতোইন্্‌পলব্োরিতি । এবমত্যস্তাহুপনের্লোষ্ট- 
প্রকাশে নাভি, নত্বেবং চাক্ষুষে রম্মিরিতি | 


অনুমান । যেহেতু অন্ুমান-প্রমাণ ছ্বারাও ( লোষ্টরশ্মির ) উপলব্ধি 
হয় না। এইরূপ হইলে, অত্যন্তান্নুপলব্িবশত; লোট্টরশ্মি নাই। 
কিন্ত চাক্ষুষরশ্মি এইরূপ নহে । [অর্থাৎ অন্ুমান-প্রমাণের ছারা 


উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অত্যন্তান্ুপলন্ধি নাই, সুতরাং উহার 
অভাব সিদ্ধ হয় না। 


টিপ্পনী | মধ্যাহনকালীন উল্কচলোক স্ধ্যালোক দ্বারা অভিভূত 
হওয়ায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ] দৃষ্টাস্তর্মপে ব্র্বসূত্রে পৃবল! হইয়াছে । 


৪২ স্ৃ০ ] বাহস্কায়ন ভান ১৪৫ 


এখন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতি 
দ্রব্যমাপ্রেরই রশ্মি আছে, ইহা বলা যায় । কারণ, সূর্ধ্যালোক ত্বারা 
অভিভব-প্রযুক্তই এ সমস্ত রশ্মির প্রতযক্ষ হয় না, ইহ] বলিতে পারা যায় | 
মহঘি এতদৃত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা বল! যায় না । 
কারণ, মধ্যাহ্নকালে উল্কালোকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, রান্রিতে তাহার 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । কিন্ত লোষ্ট প্রভৃতির কোন প্রকার রশ্মি রান্রিতেও 
প্রত্যক্ষ হয় না । উহা থাকিলে রাব্রিকালে সৃধ্যালোক দ্বারা অভিভব ন৷ 
থাকায়, উল্কার ন্যায় অবশ্যই উহার প্রত্যক্ষ হইত । উহার সব্বদ। 
অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনা নিষ্প্রমাণ ও গৌরব-দোঘযুক্ত । পরক্ত 
যেমন কোন কালেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লোষ্ট প্রভৃতির রশ্মির উপলব্ধি 
হয় না, তদ্রপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উহার উপলব্ধি হয় না | এ বিষয়ে 
অন্য কোন প্রমাণও নাই | আুতরাং অত্যস্তানুপলব্দিবশতঃ উহার অস্তিত্ব 
নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু চক্ষুর রশ্মি অন্মান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ 
হওয়ায়, উহার অত্যন্তানুপলব্ধষি নাই, সুতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সুত্রে “অপি” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণের সমুচ্চয় 
বুঝিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন, “অপ্যনুমানতোহনুপলবে*রিতি || ৪১ || 


ভাষ্য । উপপন্নরূপা চেয়ং 





সুত্র। বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাদৃবিষয়োপলন্বেরনভিব্যক্তি- 
€তোহনুপলন্বি 1৪২॥২৪০॥ 


অনুবাদ । বাহা আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলদ্ধি হওয়ায়, 
অনভিব্যক্তিবশতঃ অর্থাৎ রূপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ এই অন্ুপলব্ধি উত্তম- 
রূপে উপপন্নই হয় : 


ভাষ্য । বাহন প্রকাশেনান্থগৃহীতং চক্ষুর্বর্ধষয় গ্রাহকং তদ্ভাবেইন্ুপ- 
লব্ধিঃ । সতি চ প্রকাশাহুগ্রহে শীতম্পর্শোপলব্ধৌ চ সত্যাং তদাশ্রয়ন্তয 
দ্রব্যস্ চক্ষুষাহগ্রহণং রূপস্তানুভূতত্বাৎ সেয়ং রূপানভিব্যক্তিতো রূপা- 


শরয়স্ত ত্রব্যস্তান্ুপলব্বিরূ্টা । তত্র যছুক্তং “তদনুপলন্বেরহেতু” 
রিত্যেতদযুক্তং । 


১৩ 


১১৬ 8 ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


অনুবাদ । বাহা আলোকের দ্বার উপকৃত চস্ষু বিষয়ের গ্রাহক হয়” 
তাহার অভাবে (চক্ষুর বারা) উপলব্ধি হয় না। (যথ!) বাহ্য 
আলোকের সাহায্য থাকিলেও এবং ( শিশিরাদি জলীয় দ্রব্যের) শীত- 
স্পর্শের উপলব্ধি হইলেও, রূপের অনুদ্ুতত্ববশতঃ তাহার আধার দ্রব্যের 
( শিশিরাদির ) চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না.। সেই এই রূপবিশিষ্ট 
দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষ রূপের অনভিব্যক্তিবশতঃ ( অনুভূতত্ববশতঃ ) দেখা যায়ঃ 
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । তাহা হইলে 
“তদনুপলব্েরহেতুঃ” এই যে পূর্ববপক্ষ স্বৃত্র ( পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ সুত্র) বলা 
হইয়াছে, ইহা অযুক্ত | 


টিগ্পনী | চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও, রূপের অনুসভূতত্ববশতঃ প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না, ইহা সমঘ্ধন করিতে মহঘি শেঘে একটি তনুরূপ দৃষ্টান্ত 
সুচনা করিরা এই সুত্রদ্ধারা নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । স্ত্রে 
“অনভিব্ভি'? শব্দের দ্বারা অনুভভূতত্বই বিবক্ষিত। বীঁপের অনুস্ভূতত্ববশতঃ 
সেই রাপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হয় না । ইহাতে ছেতু বলিয়াছেন, 
বাহ্য আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি । মহঘির বিবক্ষা এই যে, 
যে বন্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সূধ্য ব৷ প্রদীপাদি কোন বাহ্য ভালোককে তপেক্ষা 
করে, তাহার অন্পলব্ধি তাহার রূপের অনুস্ততত্বপ্রযুত্তই হয় | যেমন হেমন্ত- 
কালে শিশিররপ জলীয় দ্রব্য । মহঘির এই সূর্রোক্ত হেতুর দ্বার এপ 
দৃষ্টান্ত সূচিত হইয়াছে । জলীয় দ্রব্য তাহার চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষে বাহ্য আলোককে 
অপেক্ষা করে । কিন্ত হেমস্তকালে শিশিররূপ জলীয় দ্রব্যে ভালোকের সংযোগ 
থাকিলেও এবং তাহার শীতম্পর্শের ত্বগিক্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার 
রূপের অনুস্ভতত্ববশতঃ তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না । এইরূপ চাক্ষঘ রশ্টিও 
ঘটাদি প্রত্যক্ষ জন্মাইতে বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে, সুতরাং পৃব্বোক্ত 
দষ্টান্তে তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়াও তাহার রূপের অনুস্ভূততপ্রযক্তই 
বলিতে হইবে । তাহা হইলে “তদনুপলদ্ধেরহেতুঃ”* এই সৃত্রদ্থারা যে পৃব্ব- 
পক্ষ বল৷ হইয়াছে, তাহার অফুক্তত। প্রতিপন্ন হইল। এর পুৰ্বপক্ষনিরাসে 
এইটি চরম সূত্র | ভাঘ্যকার ইহার অবতারণা করিতে প্রথমে উপপন্ন কপ 
চেয়ং; এই বাক্যের দ্বার। চাক্ষুঘ রশ্মির অনুপলন্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়, 
ইহা বলিয়াছেন | প্রশংসার্ধে ব্ধপ প্রত্যয়যোগে “উপপন্ক্ষপা" এইবপ' 


৪৩ সু ] বাংহ্যায়ন ভাষ্য ১৪৭ 


প্রয়োগ সিদ্ধ হয় । ভাধ্যকারের প্রথমোক্ত এ বাক্যের সহিত সূত্রের যোজন! 
বুঝিতে হইবে১ 11 ৪২1 


ভাষ্য । কন্মাৎ পুনরভিভবোহম্পলন্ধিকারণং চাক্ষুষস্ত রশ্মেনেণচ্যত 
ইতি-_ 


অন্নুবাদ। (প্রশ্ন) অভিভবকেই চাক্ষুষ রশ্মির অপ্রত্যক্ষের কারণ 
( প্রয়োজক ) কেন বল! হইতেছে না ? 


সুত্র। অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥৪৩।২৪১। 


অন্কুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অভিব্যক্তি (উদ্ভৃতত্ব ) থাকিলে, অর্থাৎ 
কোনকালে প্রত্যক্ষ হইলে এবং বাহ আলোকের সাহায্যে নিরপেক্ষতা 
থাকিলে অভিভব হয়। 


ভাষ্য | বাহ্যপ্রকাশানু হ্ঠচনিরপেক্ষতায়াঞ্চেতি “চাগ্থ2। যদ্রুপ- 
মভিব্যক্মুদূতং, বাহাপ্রকাশানুগ্রহঞ্চ নাপেক্ষতে, তদ্বিয়োইভিভবো 
বিপর্য)য়েহভিভবাভাবাৎ । অনুস্ভুতরূপত্বাচ্চান্ুপলভ্যমানং বাস্য প্রকাশাহ্থু- 
গ্রহাচ্চোপলভ্যমানং নাভিভূয়ত ইতি। এবমুপপন্নমস্তি চাক্ষুষো রম্মিরিতি। 


অন্ুবাদ। বাহ আলোকের সাহাষ্য-নিরপেক্ষতা থাকিলে, ইহা 
স্বত্রস্থ ) ্চ৮ শব্দের অর্থ । যেরূপ, অভিব্যক্ত কিনা উদ্ভূত, এবং 
বাহা আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে না তদ্বিষয়ক অভিভব হয়, 
অর্থাৎ তাদৃশ রূপই অভিভবের বিষয় ( আধার ) হয়, কারণ বিপর্যয় 
অর্থাৎ উদ্তৃতত্ব এবং বানা আলোকের সাহায্যনিরপেক্ষতা না থাকিলে 
অভিভব হয় না। এবং অন্ুভূতরূপবত্বপ্রযুক্ত অন্ুপলভ্যমান দ্রব্য 
( শিশিরাদি ) এবং বাহা আলোকের সাহাব্যবশতঃ উপলভ্যমান দ্রব্য 

১7 উপপমরূপা চেয়মনভিব্যজিতোহন্পলদ্ধিরিতি যোজনা । অনভিব্যক্তিতোহ- 


নৃভুতেরিত্যর্থঃ । অন্ন হেতু্ব্বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাদৃবিষয়োগলছ্েরিতি ৷ বিষয়শ্চ প্বরূপ- 
মাত্বনোহন্যচ্চ 1--তাৎপধ্যচীকা ৷ 


১৪৮ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০ ১আন 


(ঘটাদি) অভিভূত হয় না। এইরূপ হইলে চাক্ষুষ রশ্মি আছে, 
ইহা উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। 


টিপ্পনী | যেমন রূপের অনুন্তুতত্বপ্রযুক্ত সেই ব্ুপ ও তাহার আধার 
দ্রব্যের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হয় না, তন্ধপ অভিভবপ্রযুক্তও চাক্ষুষ প্রতক্ষ হয় না । 
মধ্যহিকালীন উল্কালোক ইহার দৃষ্টান্তরূপে পৃব্রে বল হইয়াছে । এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, চাক্ষুঘ রশ্মিতে উদ্ভূত রূপই স্বীকার করিয়া মধ্যাহ- 
কালীন উল্কালোকের ন্যায় অভিভবপ্রযুক্তই তাহার চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহা। বলিয়াও মহঘি পূর্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন। মহঘি কেন 
তাহা বলেন নাই £ এতদৃত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
কবপমাত্রের এবং দ্রব্যমাত্রেরই অভিভব হয় না । যে রূপে অভিব্যক্তি আছে 
এবং যে কূপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি কেনি বাহ্য আলোককে অপেক্ষা 
করে না, তাহারই অভিভব হয় । মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোকের রূপ ইহার 
দৃষ্টান্ত | এরং অনুস্ভত রাপবত্তাপ্রবুক্ত যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং বাহ্য 
আলোকের সাহায্যেই যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, এ দ্রব্য অভিভূত হয় না। 
শিশিরাদি এবং ঘটার্দি ইহার দৃষ্টান্ত আছে! চাক্ষঘ রশ্মি অনুভূতরূপ- 
বিশিষ্ট দ্রব্য, সুতরাং উহাও অভিভূত হইতে পারে না। উহাতে উদ্ভূত 
কপ থাকিলে কোনকালে উহা'র প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্ত কোন কালেই 
উহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহাতে উদ্ভূত বূপ নাই, ইহাই স্বীকাধ্য । 
উহাতে উত্তৃত কপ ম্বীকার করিয়া সব্বদা এ রূপের অভিভবজনক কোন 
পদাথ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই | সূত্রে “অভিব্যক্তি' শব্দের ছ্বারা 
উস্তৃতত্বই বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার “অভিব্যক্তং* বলিয়া উহারই ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, “উদ্ভূতং” । ভাঘ্যকার সবর্বশেঘে বলিয়াছেন যে, এইবপ হইলে 
চাক্ষঘ রশ্মি আছে, ইহ] উপপন্ন হয়? ভাঘ্যকারের পত্রে কথার তাত্পধ্য 
ইহাও বুঝ! যাইঘত পারে যে, চক্ষুর রশ্মি আছে, চক্ষ তৈজস, ইহাই মহঘির 
সাধ্য এবং চক্ষর রশ্মির রূপ উদ্ভূত নহে, ইহাই মহঘির সিদ্ধান্ত । কিন্তু 
প্রতিবাদী চক্ষ্র রশ্মি বা তাহার রূপকে সবর্বদা অভিভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিলেও চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা সিদ্ধ হয় । কারণ চক্ষর রশ্মি শ্বীকার 
না করিলে, তাহার অভিভব বলা যায় না। যাহা অভিভাব্য, তাহা 
অলীক হইলে তাহার অভিভব কিক্পপে বলা যাইবে ? সুতরাং উভয় 
পক্ষেই চক্ষুর রশ্মি আছে, 'ইহা উপপন্ন বা সিদ্ধ হয়। অথব। ভাষ্যকার 
পরবত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেই “এবযুপপন্নং' ইত্যাদি বাক্যের 
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উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা এইরূপে অর্থাৎ 
পরবর্তী সূক্রোক্ত অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপপন্ন ( সিদ্ধ ) হয়, ইহা বলিয়। 
ভাঁঘ্যকার পরবতী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাও ব্ঝা যাইতে 
পারে । চক্ষর রশ্মি আছে, ইহ! পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, 
তর বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য মহঘি পরবর্তী সূত্রের দ্বারা এ বিঘয়ে 
প্রমাণান্তর'9 প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও ভাঘ্যকারের তাৎপয্য বুঝ যাইতে 
পারে৷ ৪৩ ॥| 


সুত্র। ন্‌ক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মিদর্শনাচ্চ 88)২৪২। 
অনুবাদ । এনং “নক্তঞ্চর”-বিশে,ষর ( বিডালাদির ) চক্ষুর রশ্মির 
দর্শন হওয়ায়, ! এ দৃষ্টাস্তে মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয় )। 
ভাষ্য | দৃশ্বান্তে হি নক্তং নয়নরম্ময়ো নক্তঞ্চরাণাং বৃষদংশপ্রস্ৃতীনাং 
তেন শেষভ্যা নুমানমিতি | জাতিভেদবদিক্দ্িয়ভেৰ ইতি চে? ধর্ম 
ভেদমাত্রঞ্চাননুপপন্ন,৯ আব্রৎস্ত প্রাপ্ডিপ্রতিযেধার্থস্ত দর্শনাদিতি । 


অনুবাদ | যেহেতু রাত্রিকালে বিড়াল প্রভৃতি নক্তঞ্চরগণের চক্ষুর 
রশ্মি দেখা যায়, তদ্দারা (শষের অনুমান হয়ঃ অর্থাৎ তন্্টান্তে 
মনুষ্যাঁদির চক্ষুরও রশ্মি অনুনান সিদ্ধ হয়। (পুর্বপক্ষ) জাতিভেদের 
ন্যায় ইন্ড্রিয়ের ভেদ আছেঃ ইহা যদি বল? ( উত্তর) ধন্মভেদমাত্র 
অন্নুপপন্নই হয়, অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষুতে রশ্মিমত্ব ধন্ম আছে, 
মনুষ্যাদির চক্ষুতে তাহার অভাব আছে, এইরূপ ধন্মভেদ উপপন্ন হইতেই 
পারে না, কারণ, ( বিড়ালাদির চক্ষুরও ) “প্রীপ্তিপ্রতিষেধার্থ” অর্থৎ 
বিষয়সন্নিকর্ষের নিবর্তক আবরণের দর্শন হয় । 


টিপ্পনী | চক্ষরিক্দ্রিয় তৈজস, উহার রশ্মি আছে, এই দিদ্ধান্ত সমধ্ধন 
করিতে শেঘে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা চরম প্রমাণ বলিয়াছেন যে, রাত্রিকালে 





পাটি 








১1 শঙ্কা ভাষ্যং-_-জাতিভেদবদিদ্দ্রিয়ভেদ ইতি চে? নিরাকরোতি ধর্ভেদ- 
মান্রঞ্চানূপপন্নং | ' রুষদংশনয়নস্য রশ্মিমত্বং, মানুষনয়নস্য তু ন তত্বমিতি যোহয়ং 
ধম্মভেদঃ স এবমান্ত্রং তচ্চান্পপন্মং। চোহ্বধারণে ভিমন্রমঃ। অন্পপন্ন মবেতি 
যোজনা --তাৎপধ্যচীকা ৷ 
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বিড়াল ও ব্যঘবিশেঘ প্রভৃতি নক্ঞঞ্চর জীববিশেঘের চক্ষুর রশ্মি দেখা 
যায়। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে শেঘের অর্থাৎ অবশিষ্ট মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি 
অনুমানসিদ্ধ হয়১ | বিড়ালের অপর নাম বৃঘদংশ২ | মহঘির এই স্ত্রোক্ত 
কথায় প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, যেমন বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির বিড়ালত্ব 
প্রভৃতি জাতির ভেদ আছে তন্রপ উহাদিগের ইন্দ্রিয়েরও ভেদ আছে। 
অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষু রশ্মিবিশিষ্ট, মনুঘ্যাদির চক্ষ রশ্মিশন্য | ভাঘ্যকার 
এই কথার উল্লেখপৃবর্বক তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, বিডালাদির চক্ষতে 
রশ্মিমত্ব ধর্ম আছে, মনুষ্যাদির চক্ষৃতে শর ধর্ম নাই, এইক্প ধর্্মভেদ উপপন্ন 
হইতেই পারে না। কারণ, বিড়ালাদির চক্ষু যেমন ভিত্তি প্রভৃতি আবরণের 
হ্থার। আবৃত হয়, তদ্দার৷ ব্যবহিত বস্তর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না, মন্ঘ্যাদির 
চক্ষুও এরূপ তিত্তি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়, তদ্দারা ব্যবহিত বস্তুর সহিত 
সন্নিকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সন্নিকঘের নিবর্তক আবরণও বিভিন্ন জাতীয় জীবের 
পক্ষে সমানই দেখা যায় । বিডালাদি ও মনুঘ্যাদির ন্যায় ভিত্তি প্রভৃতির 
দ্বারা বাবহিত বস্তব দেখিতে পায় না। স্বতরাং জাতিভেদ উপপন্ন হইলেও 
বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির চক্ষুরিক্রিয়ের পৃবের্বক্তরূপ ধর্ম্্ভেদ কিছুতেই উপপন্ন 
হয় না । কারণ, মন্ধ্যাদির চক্ষর রশ্িি না থাকিলে, উহার সহিত বিষয়ের 
সন্িকষ অসন্তভব হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতি আবরণ, ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষরিন্দ্রিয়ের 
সন্নিকর্ধের নিবর্তক, ইহ! আর বলা যায় না । সুতরাং বিডলাদির ন্যায় 
মনুঘ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি স্বীকাধ্য | 

জৈন দার্শনিকগণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব স্বীকার করেন না১। তীহা- 
দিগের মতে চক্ষরিক্র্িয়ের প্রাপ্যকারিত্বও নাই, অর্থাৎ চক্ষরিক্ড্িয় বিঘয়কে প্রাপ্ত 
না হইয়াই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া৷ থাকে । “প্রমেয়কমলমার্ত্!' নামক জৈনগ্রন্থের 
শেঘভার্গে এই জৈনমত বিশেষ বিচাঁর দ্বারা সমথিত হইয়াছে | এবং “প্রমাণনয়- 
তত্বালোকালঙ্কার/'নামক জৈন গ্রন্থের রত্বপ্রভাচাঁধ্য-বিরচিত «বত্বাকরাবতারিকা 
টাকার (কাশী সংস্করণ, ৫১শ পৃষ্ঠা হইতে) পৃব্বোক্ত জৈন সিদ্ধান্তের বিশেষ 
আলোচনা ও সমর্থন দেখা যায় । জৈন দার্শনিকগণের এই বিঘয়ে বিচারের 
দ্বার! একটি বিশেষ কথা বুঝা যায় যে, নৈয়ায়িকগণ “চক্ষ্ক্তিজসং”ঃ এইরূপে 
যে অনুমান প্রদর্শন করেন, উহাতে অন্ধকারের অপ্রকাশত্ব উপাধি থাকায়, এ 
অনুমান প্রমাণ নহে । অর্থাৎ “চক্ষর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ যন্লৈবং 


সপ্ন া 


১। মানষং চক্ষুঃ রশ্মিমণ, অগ্রাপ্তিত্বভাবত্বে সতি রাপাদ্যুপলন্িনিমিত্তত্বাৎ নজঞ্র- 
চক্ষ্র্বদিতি ।__ন্যায়বাতি'ক ৷ 
২। ওতুব্র্ড়ালে। মাজ্জারো রুষদংশক আখুভুক ।--অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ । ১০। 
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তন্নৈবং যথা প্রদীপঃ* এইরুপে অনুমানের 'স্বারা চক্ষরিক্দ্রিয় তৈজস নহে, 
ইহাই পিদ্ধ হওয়ায়, চক্ষুরিক্ফ্িয়ে তৈজসত্ব বাধিত, স্থৃতরাঁং কোন হেতুর দ্বারাই 
চক্ষরিন্ডরিয়ের তৈজপত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপধ্য এই যে, প্রদীপাদি 
তৈজস পদার্থ অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, অর্থাৎ অন্ধকারের প্রত্যক্ষে 
প্রদীপাদি তৈজদ পদার্থ বা আলোক কারণ নহে, ইহা সব্বসন্মত | 
কিন্তু চক্ষরিক্দ্রিয়ের দ্বারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাঁকে চক্ষুরিক্ির 
অন্ধকারেরও প্রকাশক, ইহাও সব্বসন্মত | সুতরাং যাহা অন্ধকারের প্রকাশক, 
তাহা! তৈজস নহে, অথবা যাহা তৈজস, তীহা অদ্ধকারের প্রকাশক নহে, 
এইক্সপে ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ চক্ষরিক্ত্িয় তৈজস পদার্থ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। 
“চক্ষুরিক্্রিয় যদি প্রদীপাদির ন্যায় তৈজস পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
প্রদীপাদির ন্যায় অন্ধকারের অপ্রকাশক হইত", এইরাপ তর্কের সাহায্যে 
পব্বেক্তবূপ অনুমান চক্ষুরিক্্রিয়ে তৈজসত্বের অভাব সাধন করে । 

পব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ ঘটাদির 
ন্যায় অন্ধকারের প্রকাশক কেন হয় না, এবং অন্ধকার কাহাকে বলে, 
ইহ? বুঝ। আবশ্যক । নৈয়ায়িকগণ মীমাংসক প্রভৃতির ন্যায় অন্ধকারকে 
দ্রব্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই । তীহারা বিশেষ বিচার দ্বার! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যেক্প উদ্ভূত ও অনভিভূত, তাদৃশ রুপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট 
তেজ:পবার্ধের সামান্যাতাবই অন্ধক্কার | সুতরাং সেখানে তাদৃশ তেজঃপদার্থ 
( প্রদীপাদি ) থাকে, সেখানে অন্ধকারের প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হওয়ায়, 
অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহার প্রত্যক্ষ অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অন্ধকার প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে 
না; তাহার কারণত্বের কোন প্রমাণও নাই | কিন্তু চক্ষরিক্দিয় তেজ:পদার্থ 
হইলেও প্রদীপাদির ন্যায় উদ্ভুত ও অনভিভূত রূপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট তৈজঃপদাথ 
নহে । অজুতরাং উহা অন্ধকারনামক অভাবপদার্ের প্রতিযোগী না হওয়ায়, 
অন্ধকারপ্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে। রাত্রিকাঁলে বিডালাদির যে চক্ষর 
রশ্মির দর্শন হয়, ইহা মহঘি এই সৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, সেই চক্ষও 
পব্বোক্তরাপ প্রকৃষ্ট তৈজঃপদাথ নহে, এই জন্যই বিড়ালাদিও রাত্রিকালে 
তাহাদিগের এ চক্ষুর দ্বারা দূরস্থ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করে। কারণ, 
প্রদীপাদির ন্যায় প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থই অন্ধকারের প্রতিযোগী, সুতরাং সেইরূপ 
তেজঃপদার্থই অদ্ধকার প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয় । বিডালাদির চক্ষু প্রকৃষ্ট 
তেজংপদার্থ হইলে দিবসেও উহার সমক্‌ প্রত্যক্ষ হইত এবং রাত্রিকালে 
উহার সন্ধুখে প্রদীপের ন্যায় আলোক প্রকাশ হইত। মুলকথা৷ তেজ£পদার্থ- 


তাও খপ্রার্ 





৭ হ। হকারের ধরঝাণক হয় না, ইহা বনিবার কোন যি নাই। কিন্তু 
নিই্রার্ি য্‌ 
বে তেংপদার্থ অন্ধকারের প্রতিযোগী, সেই প্রকৃষ্ট তেজ:পদার্থই অন্ধকারের 
প্রকাশক হয় না, ইহাই ষুক্িসিন্ধ | সুতরাং চক্ষ্রিক্ডিয় পৃরের্বারূপ তেজ:- 
পদাধ ন। হওয়ায়, উহা। অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে। তাহা হইলে 
““চক্ষরিল্তিয়'' যদি তৈজস পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহ। অন্ধকারের প্রকাশক 
হইতে পারে না” এইক্পপ যথাথ তর্ক সম্ভব না হওয়ায়, পৃক্রোক্ত অনমান 
অপ্রযোজক। অর্থাৎ তৈজস পদার্থমাতরেই অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, 
এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায়, তন্মূলক পব্রবোক্ত (চক্ষর্ন তৈজসং 
অঞ্ধকারপ্রক।শকত্বাৎ) অনুমানের প্রামাণ্য নাই । সুতরাং নৈয়ায়িক 
সম্পূদায়ের “চক্ষত্জসং?। ইত্যাদি প্রকার অন্ম।নে তন্ধকারের অপ্রক1শকত্ব 
উপাধি হয় না । কারণ, তৈজস পদার্থ মাত্রই যে অন্ধকারের অপ্রকাশক, 
এবিঘয়ে প্রমাণ নাই | পরন্ বিডালাদির চক্ষর রশ্মি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে, 
চক্ষরিক্্িয়মাত্রই তৈজস নহে, এইরূপ অনুমান করা যাইবে না, এবং প্র 
বিডালাদিরও দূরে অন্ধকারের প্রতাক্ষ স্বীকাধ্য হইলে, তেভঃপদার্থমাত্রই 
অন্ধকারের অপ্রকাশক, ইহাও বলা যাইবে না। জুতরাং “ক্স তৈজসংঃ। 
ইত্যাকার পৃরেরে।ভ অনুমানের প্রামাণ্য মাই এবং “চক্ষক্তিজসতঃ? ইত্যাদি 
প্রকার অনুমানে পুব্বোক্তরূপ কোন উপাধি নাই, ইহা মহঘি এই জুত্রের 
দ্বারা সূচনা করিরা গিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে । মহুঘি ইহার পরে 
চক্ষুরিজ্রিয়ের যে প্রাপ্যকারিত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তদ্দারাও 
চক্ষরিজ্িয়ের তৈজসত্ব বা রশ্মিমত্ব সমথিত হইয়াছে | পরে তাহা ব্যন্ত 
হইবে || 8৪ || 


ভাষ্য । ইন্দরিয়ার্থসনিকর্ষস্ত জ্ঞানকারণত্বান্ুপপত্তিঃ। কম্মাৎ 


অন্নুবাদ। ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষকারণত্ব উপপন্ন হয় না। 
( প্রশ্ন ) কেন? 


সুত্র। অপ্রাপ্যগ্রহণৎকাচাভ্রপটলস্কটিকান্তরিতো- 
পলেম্বাঃ 1186৫11২৪৩)। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) প্রাপ্ত না হইয়া! গ্রহণ করে, অর্থাৎ চক্ষু- 
রিক্রিয় বিষয়প্রাপ্ত বা বিষয়সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই, এ বিষয়ের প্রতক্ষ- 


৪৫ ত্ৃ০ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৫৩, 


জন্মায় কারণ, ( চক্ষুরিক্দ্িয়ের বারা ) কাচ অভ্রপটল৯ ও স্ফটিকের ছার! 
ব্যবহিত বস্তরও প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে। 


ভাষ্য । তৃণাদিসর্পদদ্রব্যং কাচেইভ্রপটলে বা প্রতিহতং দৃষ্টং 
অব্যবহিতেন সন্নিকৃষ্যতে, ব্যাহন্যতে বৈ প্রাপ্তিব্যবধানেনেতি । যদি চ 
রম্ম্যুর্থসনিকর্ষে। গ্রহণহেতুঃ স্তাৎ, ন ব্যবহিতন্ত সন্নিকর্ষ ইত্যগ্রহণং স্তাৎ। 
অন্তি চেয়ং কাচাভ্রপটল-স্ফটি কাস্তরিতোপলন্িঃ, স| জ্ঞাপয়ত্যপ্রাপ্য- 
কারিণীন্দ্িয়াণি, অতএবাভৌত্কানি, প্রাপ্যকারিত্বং হি ভৌতিকধশ্ম ইতি । 


অনুবাদ। তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য, কাচ এবং অভ্রপটলে 
প্রতিহত দেখা যায়, অবাবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ব্যবধাঁন- 
প্রযুক্ত ( উহািগের ) প্রাপ্তি । সংযোগ ) ব্যাহতই হয় । কিন্তু যদি 
চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ধ প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে 
ব্যবহিত বিষয়ের সন্িকর্ধ হয় না, এজন্য । উহার) অপ্রত্যক্ষ হউক ? 
কিন্তু কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের এই উপলব্কি 
( গুত্যক্ষ ) আছে, অর্থাৎ উহা সর্বসম্মত, সেই উপলব্ধি ইন্ড্রিয়বর্গকে 
অপ্রাপ্যকারী বন়্া জ্ঞাপন করে, অতএব ( ইন্দ্রিয়র্গ ) অভৌতিক। 
যেহেতু প্রাপ্যকারিত্ব ভৌতিক দ্রব্যের ধণ্ম। 


টিপ্পনী। মহঘি ইন্দ্রিয়বঞ্গের ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়া এখন উহাতে 
প্রকারান্তরে বিরুদ্ধবাদিগণের পৃব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, কাচাঁদি দ্বার ব্যবহিত 
বিঘয়ের যখন চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয়, তখন বলিতে হইবে যে, চক্ষরিক্দ্রিয় 
বিঘয়প্রাপ্ত বা বিষরের সহিত সন্নিকৃষ্ট না হইরাই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়৷ থাকে । 
কারণ, যে সকল, বস্তু কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকে, তাহার সহিত চক্ষ- 
রিক্রিয়ের সমিকধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ 
লক্ষণসূত্রে ইক্ড্রিয়ার্থনম়িকঘকে যে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও 
বলা যায় না । ইন্জ্রিয়াথসন্নিকধ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে কাচাদি ব্যবহিত 


১ সুত্রে “তন্ত্র” শদ্দের দ্বারা মেঘ অথবা অভ্র নামক পাব্বত্য ধাতুবিশেষই 


মহর্ষির বিবক্ষিত হঝা যায়। “অন্ধ মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চনে' ইতি, 
বিশ্বঃ | 


১৫৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


বস্ত প্রতক্ষ চিরূপে হইবে । ভাঘ্যকার পৃব্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন 
করিতে বলিরাহেন যে, তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য কাচ ও অল্রপটলে 
প্রতিহত দেখ। যাঁয়। অব্যবহিত বস্তর সহিতই উহাদিগের সন্নিকর্ধ হইয়া! 
থাকে | কোন বাবধান থাকিলে তদ্দার। ব্যবহিত দ্রব্যের সহিত উহাদিগের 
সংযোগ ব্যহত হয়, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ | সুতরাং এ্রঁ দৃষ্টান্তে চক্ষ্রিক্ড্রিয়ও 
কচাদি বাবহিত বিষরের সহিত সনিকৃষ্ট হইতে পারে না, কাচাদি দ্রব্যে 
উহাও প্রতহত হর, ইহাও স্বীকার্ধা। কারণ, চক্ষরিক্দ্রিযকে ভৌতিক 
পদাথ বলিলে, উহাকে তৈজন পনাধধ বলিতে হইবে । তাহা হইলে উহাঁও 
তৃণার্দির ন্যায় গতিবিশিষ্ট দ্রব্য হওয়ায়, কাচাদি দ্রব্যে উহাও অবশ্য 
প্রতিহত হইবে । কিন্তু কাচাদি দ্রব্যবিশেঘের ছারা ব্যবহিত বিঘয়ের যে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এ বিঘয়ে কোন সন্দেহ ব| বিবাদ নাই। সুতরাং 
উহার গ্বার। ইঞ্জিরবর্গ যে অপ্রাপ্যকারী, ইহাই বুঝা যায় । তাহা হইলে 
ইক্দ্রিযবর্গ ভৌতিক নহে, উহার! অভৌতিক পদার্থ, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা 
যাঁয়। কারণ, ইন্জিয়বর্গ ভৌতিক পদার্থ হইলে প্রাপ্যকারীই হইবে, 
অপ্রাপ্যকারী হইতে পারে না। কারণ, প্রাপ্কারিত্বই ভৌতিক দ্রব্যের 
ধন্ম। ইক্্রিয় যদি তাহার গ্রাহ? বিষয়কে প্রাপ্ত অর্থাৎ তাহার সহিত 
সন্নিকৃষ্ট হইয়। প্রত্যক্ষ জন্মায়, তাহ হইলে উহাকে বল! যায়_প্রাপ্যকারী, 
ইহার বিপরীত হইলে, তাহাকে বল। যার-__অপ্রাপাকারী। প্প্রাপ্য*' বিঘয়ং 
প্রাপ্যকরোতি প্রত্যক্ষং জনয়তি''-_ এইরূপ ব্যৎ্পত্তি অনুসারে “প্রাপ্যকারী' 
এইবপ প্রয়োগ হইয়াছে 1 ৪৫ || | 


সুত্র। কুভ্যান্তরিতানুপলন্বেরপ্রতিষেধঃ ॥৪৬।২৪৪। 
অন্নুবাদ্দ। (উত্তর) ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, 
প্রতিষেধ হয় না [ অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বারা যখন ভিত্তি-ব্যবহিত বস্ত 
দেখা যাঁয় না, তখন তাহার প্রাপ্যকারিত্বের অথবা তাহার সন্নিকর্ষের 
প্রত্যক্ষ-কারণত্বের প্রতিষেধ ( অভাব ) বলা যায় না ]। 


ভান্ত । অপ্রাপ্যকারিত্বে সতীন্দ্িয়াণাং কুড্যান্তরিতস্তান্থুপলব্ধি 
সা । 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিত্ব হইলে ভিত্তি-ব্যবহিত 
স্তর অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না । 


-৪৭ জ্তুঙ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৫৫ 


টিপ্পনী। পরব্র্বসূত্রোক্ত পরবর্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গকে অপ্রাপ্যকারী বলিলে ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের 
অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি চক্ষরিন্দ্রিয় বিঘষয়সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই 
প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে, মৃত্তিকাদিনিম্মিত ভিত্তির ছার 
বাবহিতি বস্তর চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? তাহ! যখন হয় না, তখন 
বলিতে হইবে, উহা অপ্রাপ্যকারী নহে, সুতরাং পৃরব্বোক্ত যুক্তিতে উহার 
অভোৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । এইরূপে অন্যান্য ইন্্রিয়েরও প্রাপ্য- 
কারিত্ব ও তৌতিকত্ব সিদ্ধ হয় || ৪৬ || 


ভাষ্য । প্রাপ্যকারিত্বেইপি তু কাচাভ্রপটলম্ফটিকান্তরিতোপলব্ির্ন 
স্যাৎ ৪ 

অনুবাদ ৷ (পূর্ববপক্ষ ) প্রাপ্যকারিত্ব হইলেও কিন্তু কাচ, অভ্রপটল 
ও স্ফটিক ছার! ব্যবহিত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না 


সুত্র। অপ্রতীঘাতাৎ সন্নিকর্ষোপপত্তিঃ ॥8৭1২৪৫| 
অনুবাদ । (উত্তর) গ্তীঘাত না হওয়ায়, সন্নিকর্ষের উপপত্তি 
হয়। 


ভাষ্য । ন চ কাচোইভ্রপটলং বা নয়নরশ্মিং বিষ্টভুাতি, সোহপ্রতি- 
হন্যমানঃ সন্নিকৃষ্যত ইতি । 


অনুবাদ । যেহেতু কাচ ও অন্রপটল নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করে 
না (আুতরাং ) অপ্রতিহন্যমান সেই নয়নরম্মি ( কাচার্দি ব্যবহিত 
বিষয়ের সহিত ) সন্নিকৃষ্ট হয় । 


টিপ্পনী | চক্ষরিক্দিয় প্রাপ্যকারী হইলেও সে পক্ষে দোষ হয়। 
কারণ, তাহা! হইলে কাচাঁদি-বাবহিত বিঘয়ের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না । ভাঘ্যকার এইরূপ পব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তাহার উত্তর- 
সূত্ররূপে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । মহঘি এই সূত্রের ছার। 
বলিয়াছেন যে, কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্য তাহার ব্যবহিত বিঘয়ে চক্ষর রশ্মির 
প্রতিরোধক হয় না | ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচাদি দ্রব্যে চক্ষরিক্দ্িয়ের 
রশ্মির প্রতিঘাত হয় না, সুতরাং সেখানে চক্ষর রশ্মি কাচঢাদির দ্বারা 
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অঞ্তিহত্ ছত্য়ীয়, গু কীচীদিকে ভেদ করিয়া তগ্যবহিত বিষয়ের সহিত 
সন্নিকৃষ্ট হয় । স্সুতরাং সেখানে এ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার কোন, 
বাধা নাই | সেখানেও চক্ষরিন্দিয়ের প্রাপ্যকারিতই আছে || ৪৭1 


ভাষ্য । যশ্চ মন্যতে ন ভৌতিকস্তা প্রতীঘাত ইতি। তন্ন, 
অন্কুবাদ । আর যিনি মনে করেন, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীঘাত, 
নাই, তাহা নহে 


সুত্র। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকান্তরেহপি দাহোহ- 
বিঘাতাৎ 118৮1২৪১)॥। 


অনুবাদ । যেহেতু (১) সূর্যারশ্মির বিঘাত নাই, (২) স্ফটিক- 
ব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহ্য বন্ততেও বিঘাত নাই । 


ভাষ্য । আদিত্যরশ্মেরবিঘাতাৎ, স্ফটি কান্তরিতেপ্যাবঘাতাৎ, দাহোই- 
নিঘাতাৎ । “অবিঘাতাস্দিতি পদাঁভিসম্বন্ধভেদাদবাক্ভেদ ইতি । 
প্রতিবাক্যঞ্চার্থভেদ ইতি । আদিত্যরম্মি: কুন্তাদিযু ন প্রতিহন্তে, 
অবিঘাতাৎ কুস্তস্থমুদকং তপতি, প্রান্ত ভি দ্রব্যান্তরগুণস্তা উষ্স্থ 
স্পর্শস্য গ্রহণং, তেন ঢ শীতম্পর্শাভিভব ইতি | স্ফটিকান্তরিতেইপি 
প্রকাশনীয়ে প্রদীপরশ্মীনামপ্রতীঘাতঃ, অপ্রতীঘাৎ প্রাপ্তস্য গ্রহণমিতি । 
ভর্জনবপ'লাদিস্থঞ্চ দ্রব্যমা্জেয়েন তেজলা দহাতে, তত্রাবিঘাতাৎ প্রাপ্তিঃ 
প্রান্ত তু দাহো নাপ্রাপ্যকারি তেজ ইতি। 

অবিঘাতাদিতি চ কেবলং পদমুপাদীয়তে, কোইয়মবিঘাতো নাম ? 
অব.যহামানাবয়বেন ব্যবধায়কেন দ্রব্যেণ সর্ধ্বতো দ্রব্যস্যাবিষ্স্তঃ ক্রিয়া 
হেতোরপ্রতিবন্ধঃ প্রাপ্তেরপ্রতিষেধ ইতি । দৃষ্টং ঠি কলশনিষক্তানামপাং 
বহিঃ শতস্পর্শগ্রহণং । ন চেক্দ্িয়েণাসনিকষ্টস্য দ্রব্স্ত স্পর্শোপ- 
লন্ষিঃ। দৃষ্টৌ চ প্রস্পন্দপরিস্রবৌ । তত্র কাচাভ্রপটলাদিভিনয়ল- 
রম্মেরপ্রতী ঘাতাদৃবিভিষ্ার্থেন সহ সন্নিকর্ষাছুপপন্নং গ্রহণমিতি | 

অনুবাদ । যেহেতু (১) স্ধ্যরশ্মির বিধাত ( প্রতীঘাত ) নাই, 
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(২) স্ফটিকব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহা বস্তুতেও বিঘাত 
নাই । “অবিঘাতাৎ” এই (স্ত্রস্থ ) পদের সহিত সম্বন্ধভেদ প্রযুক্ত 
বাক্যভেদ ( পুর্ধোক্তরূপ বাক্যত্রয়) হইয়াছে । এবং প্রতি বাক্যে 
অর্থাৎ বাক্যভেদবশতঃই অর্থের ভেদ হইয়াছে । ( উহাহরণ ) (১) 
সূরয্যরম্মি কুস্তাদিতে প্রতিহত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ কুন্তস্থ জল 
তপ্ত করে, প্রাপ্তি অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির সহিত এ জলের সংযোগ হইলে 
( তাহাতে ) দ্রব্যাস্তরের অর্থাৎ জলভিন্ন দ্রব্য তেজের গুণ উক্ণস্পর্শের 
জ্ঞান হয়। সেই উষ্ণস্পর্শের দ্বারাই (এ জলের ) শীতলস্পর্শের 
অভিভব হয়। (২) স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও গ্রাহ্য বিষয়ে 
প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ প্রাপ্তের অর্থাৎ সেই 
প্রদীপরশ্মিসম্বন্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় । (৩) এবং ভজ্জনকপালাদির 
মধ্যগত দ্রব্য, আগ্নের তেজের দ্বার দগ্ধ হয় অপ্রতীঘাতবশতঃ সেই 
দ্রব্যে (এ তেজের) প্রাপ্তি (সংযোগ) হয, সংযোগ হইলেই দাহ 
হয়, (কারণ ) তেজ:ঃপদার্থ অপ্রাপ্যকারী নহে । 


( প্রশ্ন) ”অবিঘাতাৎ” এইটি কিন্তু কেবল পদ গৃহীত হইয়াছে, 
এই অবিঘাত কি? (উত্তর) অব্যযহামানাবয়ব ব্যবধায়ক দ্রব্যের 
দ্বারা, অর্থাৎ যাহার অবয়বে দ্রব্যাস্তরজনক সংযোগ উৎপন্ন হয় না, 
এইরূপ ভজ্ঞনকপালাদি দ্রব্যের দ্বার সর্ববাংশে দ্রব্যের অবিষ্টস্ত, 
ক্রিয়া হেতুর অপ্রতিবন্ধ, সংযোগের অপ্রতিষেধ । অর্থাৎ ইহাকেই 
*অবিঘাত” বলে। যেহেতু কলসস্থ জলের বহির্ভাগে শীতস্পর্শের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইন্দ্িয়ের সহিত অসন্সিকৃষ্টদ্রব্যের স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ হয় না। এবং প্রস্পন্দ ও পরিশ্বব অর্থাৎ কুস্তের নিয়দেশ 
হইতে কুস্তস্থ জলের স্তন্দন ও রেচন দেখা! যায়। তাহা হইলে 
কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বার! চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায়, (এ 
কাচাদিকে) ভেদ করিয়া ( এ কাচার্দি-ব্যবহিত ) বিষয়ের সহিত 
( ইন্দ্রিয়ের ) সন্নিকর্ধ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়। 
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টিপ্পনী | চক্ষুরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদাথ হইলেও, কাচাদি দ্বারা তাহার 
প্রতীধাত হয় না, ইহা মহঘি প্ব্রে বলিয়াছেন, ইহাতে যাদি কেহ বলেন যে, 
তৌতিক পদার্থ সব্বত্রই প্রতিহত হয়, সমস্ত ভৌতিক পদার্ই প্রতীঘাতধন্্ক, 
ক্ত্রাপি উহাদিগের অপ্রতীঘাত নাই । মহঘি এই স্ত্রের দ্বারা পৃব্বোক্ত 
নিয়মে ব্যভিচার সুচন। করিয়া ত্র মতের খণ্ডনপৃব্বক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
সুদৃঢ় করিয়াছেন । সূত্রোক্ত “'অবিধাতাৎ* এই পদটির তিনবার আবৃত্তি 
করিয়া তিনটি বাক্য বুঝিতে হইবে এবং সেই তিনটি বাক্যের দ্বার। 
তিনটি অর্থ মহধঘির বিবক্ষিত বৃঝিতে হইবে । ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যা ও 
উদাহরণানুসারে এই সূত্রের তাত্পধ্যাথ এই যে, (১) যেহেতু জলপৃ্ণ 
কম্তাদিতে স্ধ্যরম্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (২) গ্রাহ্য বিষয় স্ফটিক 
দ্বার ব্যবহিত হইলেও তাহাতে প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (৩) 
ভঙ্জনকপালাদিস্ব দাহ্য তও্ুলাদিতে আগের তেজের প্রতীধাত নাই, 
অতএব ভৌতিক পদাথ হইলেই, তাহা সব্বত্র প্রতিহত হইবে, ভৌতিক 
পদার্থে অপ্রতীঘাত নাই, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না| কম্তস্ব জলমধ্যে 
স্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হইলে উহ উত্তপ্ত হইতে পারে না, উহাতে তেজঃ- 
পদার্থের গুণ উষ্ণম্পশের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তদ্ঘারা এ জলের 
শীতম্পর্শ অভিভূত হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই অমস্তই হইতেছে, 
তখন সুধ্যরশ্মি এ জলকে ভেদ করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এ জলের 
সববাংশে স্ধ্যরশ্মির সংযোগ হয়, উহ সেখানে প্রতিহত হয় না, ইহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এইবাপ স্কটিক বা কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্যের 
দ্বার ব্যবহিতি হইলেও প্রদীপরশ্মি এ বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাও দেখ! 
যায় | সুতর।ং এ ব্যবহিত বিঘয়ের সহিত সেখানে প্রদীপরশ্মির সংযোগ 
হয়, »ফাটকাদির দ্বার উহার প্রতীঘাত হয় না, ইহাঁও অবশ্য স্বীকাষ্য | 
এইবুপ ভজ্জনকপালাদিতে যে তওুলাদি দ্রব্যের ভর্ভন কর] হয়, তাহাতেও 
নিয়স্থ অগ্নির সংযোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে | মৃত্তিকাদিনিন্মিত 
যে সকল পাত্রবিশেষে তও্ুলাদির ভঙ্ভন করা হয়, তাহাকে ভজ্ভ্নকপাল 
বলে। প্রচলিত কথায় উহাকে “ভাজাখোল1” বলে । উহাতে সুশ্ম সক্ষম 
ছিদ্র অবশ্যই আছে। নচেৎ উহার মধ্যগত তওুলাদি দাহ্য বস্তুর সহিত 
নিমস্থ অগ্নির সংযোগ হইতে পারে না। কিন্তু যখন এ অগ্নির দ্বারা 
তওুলাদির ভজ্ভন হইয়া থাকে, তখন সেখানে এ ভর্জনকপালের মধ্যে 
অগ্রিপ্রবিষ্ট হয়, সেখানে তদ্দ্ার। এঁ অগ্নির প্রতীধাত হয় না, ইহা অবশ্য 
স্বীকাধ্য | সূধ্যরশ্মি প্রদীপরশ্মি ও পাকজনক অগ্নি--এই তিনটি ভৌতিক 


৪৮ স্য৪ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ১৫৯, 


পদার্থের পৃর্বোক্তস্থলে অপ্রতীঘাত অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে, ভৌতিক 
পদার্থের অপ্রতীধঘাত নাই, ইহা আর বলা যায় না। 

সূত্রে “অবিধাতাৎ' এইটি কেবল পদ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ উহার 
সহিত শব্দাস্তর যোগ ন৷ থাকায়, এঁ পদের ছ্বারা কিসের অবিঘাত, কিসের 
দ্বারা অবিধাত, এবং অবিধাত কাহাকে বলে, এসমস্ত বুঝা যায় না। 
তাই ভাঘ্যকার একপ প্রশ্ব করিয়া তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্যবধায়ক 
কোন দ্রব্যের দ্বার অন্য দ্রব্যের যে সব্বাংশে অবিষ্টন্ত, তাহাকে বলে, 
অবিধাঁত । এ অবিষ্টন্ত কি? তাহা বুঝাইতে উহারই বিবরণ করিয়াছেন 
যে, ক্রিয়া হেতুর অপ্রতিবন্ধ সংযোগের অপ্রতিষেধ | অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে 
সূ্ধ্যর্মি প্রভৃতির যে ক্রিয়৷ জন্য জলাদির সহিত তাহার সংযোগ হয়, 
এ ক্রিয়ার কারণ স্ধ্যরশ্মি প্রভৃতির জলাদিতে অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ গর 
জলাদিতে সব্বাংশে তাহার প্রাপ্তি ব সংযোগের বাধা না হওয়াই, এ স্থলে 
অবিধাত। জল ও ভজ্ঞনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র বলিয়া উহাদিগের 
অবিনাশে উহাতে সুধ-রশ্মি ও অগ্থি প্রভৃতির যে প্রবেশ, তাহাই অবিধাত, 
ইঠাই সার কথা বুঝিতে হইবে । ভাঘ্যকার ইহাই বুঝাইতে পব্বোক্ত 
ব্যবধায়ক দ্রব্যকে ““অব্যহ্যমানাবয়ব*' বলিয়াছেন । যে দ্রব্যের অবয়বের 
ব্যহন হয় না, তাহাকে “অব্যহ্যমানাবয়ব*' বলা যায় । পৃব্বোৎপন দ্রব্যের 
আরন্তভক সংযোগ নষ্ট হইলে, তাহার অবয়বে দ্রব্যান্তরজনক সংযোগের 
উৎপাদনকে “ব্যহন'' বলে১। ভরঙ্জন্কপালাদি দ্রব্যের পৃৰ্বোক্ত স্থলে 
বিনাশ হয় না,__স্ুতরাং সেখানে তাহার অবয়বের পৃব্বোভরূপ ব্যহন হয় না। 
ফলকথা, কৃন্ত ও ভর্ভনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র বলিয়া, তাহাতে পর্বোক্তরূপ 
অবিধাত সম্ভব হয়। ভাঘ্যকার শেঘে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, 
কলপস্থ জলের বহির্ভাগে শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । স্থতরাং ত্র 
কলস সচ্ছিদ্র, উহার ছিদ্র দ্বারা বহিভাগে জলের সমাগম হয়, এ কলস 
তাহার মধ্যগত জলের অত্যন্ত প্রতিরোধক হয় না, ইহা স্বীকার্ধয | 
এইরাপ কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বার চক্ষর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায়, 
কাচাদিব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । সেখানে কাচাদি স্বচ্ছ 
দ্রব্যকে ভেদ করিয়৷ চক্ষর রম্টি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। 


১। যস্য দ্রব্যস্যাবরবা ন ব্যহ্যত্তে ইত্যাদি-_ন্যায়বাতি'ক । 
যস্য দ্রব্যস্য ভজ্জনকপালাদেরবয়বা ন ব্যুহান্তে পৃর্রৰোৎগন্নদ্রব্যারভ্ভকসংযোগনাগেন, 
দ্রব্যান্তরসংযোগোৎপাদনং ব্যহনং তন্ন জ্রয়ন্তে” ইত্যাদি ।--তাৎপত্যচ্ীকা। 


১৬০ | স্তায়দর্শন [ ৩এঅ০) ১আত 


ভাঘ্যে “প্রস্যন্দপরিয্মবৌ? এইকুপ পাঠীস্তরও দেখা যায়। উদ্্যোতকর 
সব্বশেঘে লিখিয়াছেন যে, “পরিম্পন্দঃ বলিতৈে বক্রগমন, “পরিস্রব'' 
বলিতে পতন । তাহার মতে “পরিস্পন্দপরিস্রুবৌ” এইন্পই ভাঘ্যপাঠ, 
ইহাও বুঝ! যাইতৈ পারে || ৪৮ || 


সুত্র। ন্তেরেতরধন্মপ্রসঙ্গাৎ 8৯॥২৪৭।। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ কাচাদির দ্বার চক্ষুরিক্িয়ের 
সপ্রতীঘাত হয় না, ইহা বল! যায় না, যেহেতু (তাহ! বলিলে ) ইতরে 
'ইতরের ধন্মের আপত্তি হয় । 


ভাষ্য | কাচান্রপটলাদিবদ্ধা কুড্যাদিভির প্রতীঘাতত কুড্যাদিবদ্ধা 
কাচাভ্রপটলাদিভিঃ প্রতীঘাত ইতি এ্সজ্যতে, নিয়মে কারণং বাচ্য- 
মিতি । 


অনুবাদ । কাচ ও অভ্রপটলাদির শ্তায় ভিত্তি প্রভৃতির ছারা 
অপ্রতীঘাত হয় অথবা ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির 


দ্বারা প্রতীঘাত হয়, ইহা প্রসক্ত হয়, নিয়মে কারণ বলিতে 
হইবে । 


টিপ্পনী। মহঘি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের হারা পৃরর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন যে, যদি কাচাদির দ্বারা চক্ষর রশ্মির অপ্রতীঘাত বল! যায়, 
তাহা হইলে তাহার ন্যায় কড্যাদির দ্বারাও উহার অপ্রতীঘাত কেন হয় না । 
এইর্লুপও আপত্তি কর! যায় । এবং যদি কুড্যাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির 
প্রতীধাত বলা যায়, তাহা হইলে, তাহার ন্যায় কাচাদির দ্বারাও উহার 
প্রতীধাত কেন হয় না? এইরাপও আপত্তি করা যায় । কৃড্যাদির দ্বারা 
প্রতীধাতই হইবে, আর কাচাদি দ্বার অপ্রতীঘাতই হইবে, এইরূপ নিয়মে 
কোন কারণ নাই । কারণ থাকিলে তাহা বলা আবশ্যক । ফলকথ।, 
অপ্রতীধাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরূপ ধর্মের আপত্তি হয়, 
এবং প্রতীধাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরাপ ধর্মের আপত্তি হয়, 
এজন্য পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিচারদহ নহে || ৪৯।। 


৫০ স্ডুণ এ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৬১ 


সূত্র। আদর্শোদকয়োঃ প্রলাদস্বাভাব্যাজ্পো- 
পলন্ধিবং তছুপলব্ধিঃ ॥৫০।২৪৮।। 


অন্ধুবাদ । (উত্তর ) দর্পণ ও জলের স্বচ্ছতান্মভাববশতঃ রূপের 
প্রত্যক্ষের ন্যায় তাহার, অর্থাৎ কাঁচাদি স্বচ্ছ পদ্দার্থ ঘবার। ব্যবহিত বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ হয় । 

ভাষ্য । আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদো রূপবিশেষঃ স্বো ধন্মো নিয়ম- 
দর্শনা, প্রসাদস্ত বা স্বো ধঙ্মো রূপোপলস্তনং। বথাদর্শপ্রতিহতন্ত 
পরাবৃত্তৃস্ত নয়নরশ্মেঃ ম্বেন মুখেন সন্নিকর্ষে সতি স্বমুখোপলস্তনং 
প্রতিবিল্বগ্রহণাখ্যমাদর্শরূপানু গ্রহাৎ তন্নিমিত্তং ভবতি, আদর্শরূপোপঘাতে 
তদভাবাৎ, কুড্যাদিষু চ প্রতিবিম্বগ্রহণং ন ভবতি, এবং কাচান্রপটলা- 
দিভি-রবিঘাতশ্চক্ষ, রশ্মেঃ কুভ্যাদিভিশ্চ প্রতাঁঘাতো দ্রব্যত্বভাবনিয়মা- 
দিতি। 

অনুবাদ । দর্পণ ও জলের প্রসাদ রূপবিশেষ স্বকীয় ধর্ম, যেহেতু 
নিয়ম দেখা যায়, [ অর্থাৎ এ প্রসাদ নামক রূপবিশেষ দর্পণ ও জলেই 
যখন দেখা যায়, তখন উহা! দর্পণ ও জলেরই স্বকীয় ধর্ম, ইহা বুঝ! 
ষায় ] অথবা প্রসার স্বকীয় ধন্ম রূপের উপলন্ধিজনন। 

যেমন দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়া পরাবৃত্ত ( প্রত্যাগত ) নয়নরশ্মির 
স্বকীয় মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, দর্পণের রূপের সাহায্যবশতঃ 
তন্নিমিত্তক স্বকীয় মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ নামক প্রত্যক্ষ হয়; কারণ, 
দর্পণের রূপের বিনাশ হইলে, সেই প্রত্যক্ষ হয় না, এবং ভিত্তি প্রভৃতিতে 
প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না-এইরপ দ্রব্য স্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচ ও 
অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হয়, এবং ভিত্তি প্রভৃতির 
দ্বারা ( উহার ) প্রতীঘাত হয়। 

টিপ্পনী । মহঘি পুর্বসৃত্রোক্ত পৃর্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের স্বতাব-নিয়ম-প্রযুক্তিই কাচাদির দ্বার) চক্ষুর রশ্মির 
প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার উহার প্রতীধাত হয়। সুতরাং 

১১ 


১৬২ হ্যািদশন [ ৩অ০, ১আ৮ 


কাচাদি শ্বচ্ছ দ্রচব্যর দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুঃসনিকর্ধ হইতে পারায়,. 
তাহার চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । দর্পণ ও জলের প্রসাদস্বতাবতা- 
প্রযুক্ত ব্নপোপলব্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া মহঘি তাহার বিবক্ষিত 
দ্রব্যস্বভাবের সমর্থন করিয়াছেন । তাধ্যকার সূত্রোক্ত “প্রসাদ"শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন--রূপবিশেষ । বান্তিককার এ রূপবিশেষকে বলিয়াছেন, 
দ্রব্যান্তরের দ্বারা অসংযুক্ত দ্রব্যের সমবায় | ভাঘ্যকার এ প্রসাদ বা বূপ- 
বিশেঘকেই প্রথমে স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধশ্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 
উহা দপণ ও জলেরই ধর্ম, এইরূপ নিয়মবশতঃ উহাকে তাহার স্বভাব 
বলা য়ায় । ভাধ্যকার পরে প্রসাদের স্বভাব এইরূপ অর্থে তৎপুরুধ সমাস 
আশ্রয় করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । দর্পণ ও জলের প্রদাদনামক 
রাপবিশেষের স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধন্শ বলিয়াছেন, বূপোপলন্তন | এর 
প্রপাদের দ্বারা রীপোপলন্ধি হয়, এজন্য রূপের উপলব্িসম্পাদনকে উহার 
স্বতাৰ ব। স্বধন্ম বলা যাঁয়। দর্পণাদির দ্বারা কিরাপে রূপোপলব্ধি হয়, 
ইহা বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, চক্ষর রশ্মি দর্পণে পতিত হইলে 
উহ] এ দপণ হইতে প্রতিহত হইয়৷ দরষ্টাব্যক্তির নিজমুখে প্রত্যানত্তন করে । 
তখন দর্পণ হইতে প্রত্যাব্ত এ নয়নরশ্মির দ্রষ্টাব্যক্তির নিজ মুখের 
সহিত সন্নিকঘ হইলে, তদ্ারা নিজ মুখের প্রতিবিশ্বগ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। 
এ প্রত্যক্ষ, দপণের রাপের সাহায্য প্রযুক্ত হওয়ায়, উহাকে তন্লিমিত্ক বলা 
যার |! কারণ, দর্পণের পৃব্বোক্ত প্রসাদনামক রাপবিশেষ নষ্ট হইলে, শর 
প্রতিবিশ্বগ্রহণ নামক মুখপ্রত্যক্ষ জন্মে না| এইরূপ মৃত্তিকানিম্মিত 
ভিত্তিপ্রভৃতিতেও প্রতিবিষ্বগ্রহণ না হওয়ায়, প্রতিবিশ্বগ্রহণের পুব্বোক্ত 
কারণ তাহাতে নাই, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে | দ্রব্যস্বভাবের 
নিয়মবশতঃ সকল দ্রবোই সমস্ত স্বভাব থাকে না । ফলের ছ্বারাই প্র স্বভাবের 
নির্ণয় হইয়। থাকে । এইরূপ দ্রব্যস্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচাদির দ্বারা 
চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বার! প্রতীঘাত হয়| স্বভাবের 
উপরে কোন বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। পরসুত্রে মহঘি নিজেই 
ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন || ৫০ || 


সূত্র। দৃষ্টানুমিতানাং হি নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তিঃ 
৫১২৪৯) 


অনুবাদ । দৃষ্ট ও অনুমিত ( প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ও অনুমানপ্রমাণ- 
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সিদ্ধ ) পদার্থসমূহের নিয়োগ ও প্রতিষেধের অর্থাৎ স্বেচ্ছান্ুসারে বিধি 
ও নিষেধের উপপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । প্রমাণস্তয তত্ববিষয়ত্বাৎ । ন খলু ভোঃ পরীক্ষমাণেন 
ৃষ্টানুমিতা অর্থাঃ শক্যা নিযোক্তুমেবং ভবতেতি, নাপি প্রতিষেদ্ধমেবং 
ন ভবতেতি। ন হাদযুপপদ্ভতে রূপব্দ গন্ধোহপি চাক্ষুষো ভবত্বিতি, 
গন্ধবন্ধা রূপং চাক্ষুষং মাডূর্দিতি, অগ্রিপ্রতিপত্তিব্‌ ধূমেনোদকপ্রতিপত্তি- 
রূপি ভবত্বিতি, উদকাপ্রতিপত্তিবদ্ধ৷ ধুমেনাগ্নিপ্রতিপত্তিরপি মাভূদিতি 7 
কিং কারণং? যথা খন্বর্া ভবস্তি য এফাং স্বো ভাবঃ ম্বো ধন্ম ইতি 
তথাভূতাঃ প্রমাণেন প্রতিপদ্যন্ত ইতি, তথাভূতবিষয়কং হি প্রমাণমিতি | 
ইমৌ খলু নিয়োগপ্রতিষেধৌী ভবতা দেশিতৌ, কাচান্রপটলাদিবদা 
কুড্যাদিভিরপ্রতীঘাতো৷ ভবতু, কুড্যাদিব্। কাচাভ্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাতো 
মাভুদিতি। ন, দৃষ্টান্মিতাঃ খন্িমে দ্রব্যধন্মাঃ প্রতীঘাতা প্রতীঘাতয়ো- 
হা;পলব্ধ্ন্ুপলব্বী ব্যবস্থাপিকে । ব্যবহিতান্নুপলন্ধ্যাইন্থুমীয়তে কুড্যা- 
দিভিঃ প্রতীঘাতঃ ব্যবহিতোপলব্ধ্যাইনুমীয়তে কাচাভ্রপটউলা্িভির- 
প্রতীঘাত ইতি । 


অনুবাদ । যেহেতু প্রমাণের তত্ববিষয়ত্ব আছে, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ 
দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বস্তুর ততই হইয়া থাকে ( অতএব তাহার 
সম্বন্ধে নিয়োগ বা প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না )। 

পরীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বার! বস্তুতত্ববিচারক ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ ও অন্ুমানসিহ্ধ পদার্থসমূহ “তোমরা এইরূপ হও”*-_এইরূপে 
নিয়োগ করিবার নিমিত্ত অথবা ”তোমরা এইরূপ হইও না” এইরূপে 
প্রতিষেধ করিবার নিমিত্ত যোগ্য নহে । যেহেতু “রূপের ন্যায় গন্ধও 
চাক্ষুষ হউক 1?” অথবা “গন্ধের ন্যায় রূপ চাক্ষুষ না হউক1” “ধুমের 
দ্বারা অগ্নির অনুমানের ন্যায় জলের অনুমানও হউক ?” অথবা “যেমন 
ধুমের দ্বারা জলের অনুমান হয় না, তদ্রূপ অগ্নির অন্ুমানও না হউক ?% 
_ইহা৷ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়োগ ও প্রতিষেধ উপপন্ন হয়,না। 
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( প্রশ্ন )কি জন্য? অর্থাৎ এরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধ না হওয়ার 
কারণ কি? (উত্তর) যেহেতু পদার্থসমূহ যে প্রকার হয়, যাহা! 
ইহাঁদিগের স্বকীয় ভাব, কি না৷ স্বকীয় ধর্ম, প্রমাণ দ্বারা (এ সকল 
পদার্থ ) সেই প্রকারই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, প্রমাণ, তথাভূত-পদার্থ- 
বিষয়ক । 

(বিশদার্থ) এই (১) নিয়োগ ও (২) প্রতিষেধ, আপনি ( পূর্বব- 
পক্ষবাদী ) আপত্তি করিয়াছেন। (যথা) কাচ ও অভ্রপলাদির ন্যায় 
ভিত্তিগ্রভৃতি দ্বারা (চক্ষুর রশ্মির ) অপ্রতীঘাত হউক ? অথবা ভিত্তি- 
প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির ছারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত 
না হউক? না. অর্থাৎ এরূপ আপত্তি করা যায় না । কারণ, এই 
সকল দ্রব্যধর্্ম দৃষ্ট ও অনুমিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানপ্রমাণসিদ্ধ । 
অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষই প্রতীঘাত ও অগপ্রতীঘাতের নিয়ামক । ব্যবহিত 
বিষয়ের অপ্রত্যক্ষপ্রধুক্ত ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার। প্রতীঘ!ত অহুমিত হয় 
এবং ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা 
অপ্রতভীঘাত অনুমিত হয়। 


টিপ্পনী। যদি কেহ প্রশ করেন যে, কাচাদি দ্রব্যের দ্বারা চক্ষুর 
রশ্মির প্রতীধাতি হয় না', কিন্ত ভিত্তিপ্রভৃতির ছারা তাহার প্রতীধাত হয়, 
ইহার কারণ কি? কাচাদির ন্যয় ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বার! প্রতীধাত না হউক ? 
অথব৷ তিত্তিপ্রভৃতির ন্যায় কাচাদির দ্বারাও প্রতীঘাত হউক ? মহঘি 
এতদুত্তরে এই সূত্রের দ্বারা শেঘ কথা বলিয়াছেন যে, যাহা প্রত্যক্ষ বা 
অনুমান-প্রমাণ দ্বারা যেরাপে পরীক্ষিত হয়; তাহার সশ্বন্ধে “এই প্রকার 
হউক ?” অথবা “এই প্রকার না হউক ?+-এইনধপ বিধান বা নিঘেধ 
হইতে পারে না । ভাঘ্যকার “পপ্রমাণস্য তত্ববিঘয়ত্বাৎঃ এই কথা বলিয়। 
মহঘির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়াছেন | জয়স্ত ভষ্ট ““ন্যার- 
মঞ্জরী”' গ্রন্থে ইন্দ্রিরপরীক্ষায় মহঘি গোতমের এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
তাহার শেষভাগে “প্রমাণস্য তত্ববিঘয়াৎ+ এইরাপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু 
“ন্যায়বান্তিক” ও “ন্যায়সূচীনিবন্ধা”দি গ্রন্থে উদ্ধৃত এই সুত্রপাঠে কোন 
হেতুবাক্য নাই | তাধ্যকার মহঘির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পুরণ করিয়া 
বুঝাইয়াছেন যে প্রমাণ যখন প্রকৃত তত্বকেই বিঘয় করে, তখন প্রত্যক্ষ 
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ব৷ অনুমান দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই পদার্থ সেইরূপই 
ত্বীকার করিতে হইবে । ক্নপের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, গন্ধেরও 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না| এইক্জপ গন্ধের 
ন্যায় রূপেরও চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ না হউক, এইব্প নিঘেধ করাশু যাঁয় না। 
এবং ধূমের দ্বারা! বহির ন্যায় জলেরও অনুমান হউক, অথবা ধূমের দ্বারা 
জলের অনুমান না হওয়ার ন্যায় বহ্ির অনুমানও না হউক, এইক্সপ নিয়োগ 
ও প্রতিঘেধও হইতে পারে না । কারণ, এসকল পদার্থ এরূপে দৃষ্ট বা 
অনুমিত হয় নাই । যেরপে উহার] প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই উহাদিগের স্বভাব বা স্বধন্্ম। বস্তৃস্বভাবের 
উপরে কোনরূপ বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে ভিত্তি 
প্রভৃতির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ ছ্বার৷ প্রতিপন্ন হওয়ায়, 
সেখানে অপ্রতিধাতি হউক, এইক্সপ নিয়োগ কর] যায় না| এইবপ 
কাচাঁদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীধাত অনুমান-প্রমাণ ছারা প্রতিপরর 
হওয়ায়, সেখানে অপ্রতীধাত না হউক, এইরূপ নিষেধ করাও যায় না । 
ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা কাচাদির ন্যায় চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হইলে, 
কাচাদির দ্বার ব্যবহিত বিষয়ের ন্যায় ভিত্তি প্রভৃতির ছ্রা ব্যবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত এবং কাঁচাদির দ্বারাও চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত 
হইলে, কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত না । কিন্তু ভিত্তি-ব্যবহিত 
বিঘরের অপ্রত্যক্ষ এবং কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ভিত্তি 
প্রভৃতির ছারা চক্ষুর রশ্টির প্রতীঘাত এবং কাচাদির দ্বারা উহার অপ্রতীধাত 
অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয় । জুতরাং উহার সন্বন্ধে আর পৃবেরোক্তরূপ নিয়োগ 
ব৷ প্রতিষেধ করা যায় না । 

মহঘি এই প্রকরণের শেঘে চক্ষর রশ্মির প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাত 
সমর্থন করিয় ইক্দ্রিরবর্গের প্রাপ্যকারিত্ব সমথন করায়, ইহার দ্বারাও তাহার 
সম্মত ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত সমথিত হইয়াছে । কারণ, ইন্দ্রিয় 
ভৌতিক পদার্থ না হইলে, কত্রাপি তাহার প্রতীধাত সম্ভব না হওয়ায়, 
সব্বব্র ব্যবহিত বিঘষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে । এইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের 
প্রাপ্যকারিত্সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ““ইন্্রিয়ার্থ- 
সন্নিকঘ”” যে নানাপ্রকার এবং উহ] প্রত্যক্ষের কারণরূপে অবশ্যস্বীকাধ্য, 
ইহাও সুচিত হইয়াছে । কারণ, বিষয়ের সহিত : ইন্দ্রিয়ের সম্বদ্ধবিশেষই 
“ইন্ড্রিয়ার্থন্নিকর্ঘ* | এ সন্িকর্ধ ব্যতীত ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব সম্ভবই 
হয় না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের কোন এক 
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প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। এজন্য উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ািকগণ 
লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে গোৌঁতমোক্ত ““ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ধ'কে ছয় প্রকার 
বলিয়াছেন । উহ পরবতী নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই কলিত নহে | মহঘি 
গোতম প্রথম অধ্যারে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে “সিনিকঘ” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াই, উহা সূচনা করিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ইঙ্জিয়- 
গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ মহঘির অভিমত 
হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ “সংযোগ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে অপ্রসিদ্ধ 
“সন্িকর্ঘ** শব্দের কেন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইছ। চিস্তা করা আবশ্যক | 
বন্ততঃ ঘটাদি দ্রব্যের সহিত চক্ষরিন্দ্িয়ের সংযোগ-সন্বদ্ধ হইতে পারিলেও, 
এ ঘটাদি দ্রব্যের কপাদি গুণের সহিত এবং এ বূপাদিগত রূপত্বাদি 
জাতির সহিত চক্ষরিক্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু 
ঘটাদি দ্রব্যের ন্যায় ব্ুপাঁদিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | জ্ুতরাং বূপাদি 
গুণপদাথ এবং র্ূপত্বাদি জাতিও অভাব প্রভৃতি অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষের 
কারণরূপে বিভিন্ন প্রকার সন্নিকঘই মহঘি গোতমের অভিমত, এ বিষয়ে 
সংশয় নাই । এখন কেহ কেহ প্রতীাক্ষ স্থলে ইন্ড্রিয়গ্রাভা সব্্ববিষয়ের 
সহিত ইচক্ষ্রিয়ের একমাত্র সংযোগ-সন্বন্ষই জন্মে, সংযোগ সকল পদাথেই 
জন্মিতে পারে, এইরূপ বলিয়া নান। সনিকধবাদী নব্যনৈয়ায়িকদিগকে 
উপহাস করিতেছেন । নিরর্থক ঘড়বিধ “সন্নিকর্ঘে*র কক্পন্চা নাকি 
নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই অজ্ঞতামলক | কণাদ ও গোতম যখন ঘর কথা 
বলেন নাই, তখন নব্যনৈয়ারিকদিগের এসমস্ত বথা কল্পনায় কর্ণপাত 
করার কোন কারণ নাই, ইহাই তীাহাদিগের কথা । এতদৃর্ভরে বক্তব্য 
এই যে, গুণাঁদি পদারথের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ-সন্বন্ধ হয় না, 
সংযোগ যে, কেবল দ্রব্যপদার্থেই জন্মে, ইহা নব্যনৈয়াধিকগণ নিজ 
বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা করেন নাই । বৈশেঘিকদর্শনে মহঘি কণাদই “গুণ 
পদার্থের লক্ষণ বলিতে “গুণ পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নির্ভণ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন১ ! কণাদের মতে সংযোগ গুণপদার্থ। 
জআুতরাং দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদাথে সংযোগ জন্মে না, ইহ] 
কণাদের এ সত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যায় । গুণপদার্থে গুণপদার্থের উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে, নীল রূপে অন্য নীল রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, মধুর 
রসে অন্য মধুর রসের উৎপত্তি হইতে পারে । এইরূপে অন্ত রাপ-রসাদি 


১। দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান সংয্যেগবিভাগেষকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণং । ১১ ১৬ 
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“গুণের উৎপত্তির আপত্তি হয় । সুতরাং জন্যগুশের উৎপত্ভিতে দ্রব্য-পদাথই 
সমবাযিকারণ বলিতে হইবে । তাহা হইলে দ্রব্য-পদা্থই গুণের আশ্রয়, 
গুণাদি সমস্ত পদার্থই নিগুঁণ, ইহাই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়? তাই মহঘি 
কণাদ গুণপদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নিগুঁণ বলিয়াছেন | নব্যনৈয়ায়িকগণ 
পৃব্বে'ক্তরূপ যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া কণাদ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন | 
তাহার! নিজ বৃদ্ধির দ্বার এ সিদ্ধান্তের কল্পনা করেন নাই । উদ্দ্যোতকর 
প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ারিকগণও কণাদের এ সিদ্ধান্তানুসারেই গোতমোভু, 
প্রতাক্ষকারণ “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্''কে ছয় প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন ; 
নায়দর্শনের সমানতন্ত্র বৈশেঘিক-দর্শনোক্ত ঘর সিদ্ধান্তই ন্যায়দশনের 
সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনকার মহঘি গোতমও প্রথম 
অধ্যায়ে প্রতাক্ষসূত্রে “সংধোগ? শর্দ ত্যাগ করিয়া, “সনিকর্ঘ” শব্দ 
প্রয়োগ করিয়৷ পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সুচনা করিরাছেন | সূত্রে সূচনাই 
থাকে । 

এইবাপ “সামান্যলক্ষণা??, “জ্ঞানলক্ষণা” ও “যোগজ।”' নামে থে তিন 
প্রকার “সনিকর্ধ' নব্যনৈয়ারিকগণ ত্রিবিধ অলৌকিক প্রতক্ষের কারণরূপে 
বর্ণন করিয়াছেন, উহাও মহঘি গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণসত্রোভ “সনিকঘ'? 
শব্দের দ্বারা সুচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পরন্ত মহঘি গোতমের 
প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষরক্ষণসূত্রে “অব্যভিচারি', এই বাক্যের দ্বারা তাহার 
মতে বাভিচারি-প্রতাক্ষ অর্থাৎ ভ্রম-প্রত্যক্ষও যে আছে, ইহ নিঃসন্দেহে 
বুঝা যায় । তাহা হইলে এ ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণরাপে কোন সন্নিকধও 
তিনি স্বীকার করিতেন, ইহাও ব্ঝা যার । নব্যনৈয়ায়িকগণ এ 
“সনিকেধ”রই নাম বলিয়াছেন, ঠজ্ঞানলক্ষণাঃ | রজ্জুতে সপ্পন্রম, 
শুক্তিকায় রজতন্রম প্রভৃতি ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে সর্পাদি বিঘয় না থাকায়, তাহার 
সহিত ইক্ত্রিয়ের সংযোগাদিসন্নিক্ধ অসম্ভব | স্তরাং সেখানে এ ভ্রম 
প্রত্যক্ষের কারণরুপে সপ্পাত্বাদির জ্ঞানবিশেষস্বরূপ সন্নিকধ স্বীকার করিতে 
হইবে । উহা জ্ঞানস্বরূপ, তাই উহার নাম ণজ্ঞানলক্ষণী”* প্রত্যাসাত্তি 1 
“লক্ষণ” শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ, এবং প্প্রত্যাসত্তি* শব্দের অর্থ 
“সনিকধ!' | বিবস্তবাদী বৈদাস্তিক-সমপ্রদায় পবের্বা্ত ভ্রম-প্রত্যক্ষ-স্থলে 
বিষরের সহিত ইন্ড্রিয-সন্লিকর্ধের আবশ্যকতা-বশতঃ এরূপ স্থলে রজ্জু 
প্রভৃতিতে সর্পাদি মিথ্যা বিষয়ের মিথ্যা স্ষ্টিই কল্পনা করিয়াছেন । 
কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ই উহা স্বীকার করেন নাই । ফলকথা!, মহি 
এগোতযের মতে ত্র-প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব থাকায়, উহার কারণব্পে তিনি যে, 
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কোন সন্িকর্ধ-বিশেষ হ্বীকার করিতেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে | 
উহা অলৌকিক সন্নিক্ধ । নব্যনৈয়ায়িকগণ উহার সমর্থন করিয়াছেন | 
উহা কেবল তাহাদিগের বুদ্ধিমাত্র কর্পিত নহে । এইবপ মহঘি চতুর্থ, 
অধ্যায়ের শেঘে মুমূক্ষুর যোগাদির আবশ্যকতা প্রকাশ করায়, "“যৌগজ'' 
সন্নিকর্ধবিশেষও একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে তীহার সন্ত, 
ইহাও বুঝিতে পারা যায় । জুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে “সন্নিকর্ধ” শব্দের 
ছারা উহাও সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এইরূপ কোন স্থানে একবার, 
“গো? দেখিলে, গোত্বরূপে সমস্ত গো-ব্যক্তির যে এক প্রকার প্রত্যক্ষ 
হয় এবং একবার ধুম দেখিলে ধ্মত্বূপে সকল ধমের যে এক প্রকার 
প্রত্যক্ষ হয়, উহার কারণরূপেও কোন “সন্সিকধ*-বিশেষ ম্বীকাধ্য | 
কারণ, যেখানে সমস্ত গো এবং সমস্ত ধূমে চক্ষুঃ সংযোগরপ সনিক্ধ 
নাই, উহা অসম্ভব, সেখানে গ্রোত্বাদি সামান্য ধঙ্ের জ্ঞানজন্যই সমস্ত 
গবাদি বিষয়ে এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে । একবার কোন গো দেখিলে যে 
গোত্ব নামক সামান্য ধর্মের জ্ঞান হয়, এ সামান্য ধন্ত্ সমস্ত গো-ব্যক্তিতেই 
থাকে | এ সামান্য ধর্দের জ্ঞানই সেখানে সমস্ত গো-বিষয়ক জলৌকিক 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ ““দন্লিকর্ঘ” । গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িক- 
গণ এ সন্নিকর্ধের নাম বলিয়াছেন-__“সামান্যলক্ষণ।*' | এরূপ সমিকর্ধ 
স্বীকার না করিলে, এরূপ সকল গবাদি-বিঘয়ক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না,। 
এরূপ প্রত্যক্ষ না জন্মিলে "ধুম বহ্ছিব্যাপ্য কি না'--এইকপ সংশয়ও 
হইতে পারে না। কারণ, পাকশীলা প্রভৃতি কোন স্থানে ধূম ও বহি 
উভয়েই প্রত্যক্ষ হইলে, সেই পরিদৃষ্ট ধূম যে সেই বহর ব্যাপ্য, ইহা 
নিশ্চিতই হয় । সুতরাং সেই ধূমে সেই বহ্ছির ব্যাপ্যতা-বিঘয়ে সংশয় 
হইতেই পারে না। সেখানে অন্য ধূমের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে, 
সামান্যতঃ ধৃম বহ্িব্যাপ্য কি না ?-_এইবপ সংশয়াত্বক প্রত্যক্ষ কিরুপে 
হইবে । স্ুতরাং যখন অনেকস্থলে এপ সংশয় ৬ নেমে, ইহা অনুভবসিদ্ধ ; 
তখন কোন স্থানে একবার ধৃম দেখিলে ধৃমত্বরূপ সামান্য ধর্মের জানভন্য 
সকল ধুম-বিঘয়ক যে এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকাধ্য | 
তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষের বিষয় অন্য ধমকে বিষয় করিয়া সামান্যতহ: 
ধূম বহর ব্যাপ্য কি না--এইবপ সংশয় জন্মিতে পারে । গঙ্গেশ প্রভৃতি 
নব্যনৈয়ায়িকগণ পূৃর্বোক্তরাপ নানাপ্রকার যক্তির দ্বারা “সামান্যলক্ষণী+ঃ 
নামে তলৌকিক সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা৷ সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু তাহার 
পরবত্তী নব্যনৈয়ায়িক, রধুনাথ শিরোমণি এ “সামান্যলক্ষণা” খণ্ডন 


৫২ স্ৃৎ ] বাৎস্যায়ন ভাত ১৬৯, 


করিয়া! গিয়াছেন । তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া, তাঁহার 
অভিনব অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারা “সামান্যলক্ষণ% খণ্ডন করিয়া, তাঁহার গুক্র, 
বিশ্ববিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি সকলকে ই পরাভূত করিয়াছিলেন । গঙ্গেশের 
“তত্বচিভ্তামণি*র “দীধিতি*তে তিনি গঙজেশের মতের ব্যাখ্যা করিয়া 
শেষে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সে যাহ। হউক, যদি পৃব্বোক্ত 
“সামান্যলক্ষণা” নামক অলৌকিক সন্নিবর্ধ তবশ্য স্বীকাধ্যই হয়, তাহা, 
হইলে, মহঘি গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে “'সন্ধিকর্ধ।? শব্দের দ্বারা উহ]ও 
সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে | স্ুুধীগণ এ বিষয়ে বিচার করিয়। 
গৌতম-মত নির্ণয় করিবেন | ৫১ || 


ইন্জিয়ভৌতিকত্ব-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত | ৭ || 


শপ (0) সপ 


ভাষ্য । অথাপি খন্বেকমিদমিক্ট্রিয়ং বহুনীন্দ্রিয়াণি বা। কুতঃ 
সংশয়ঃ? 

অনুবাদ। পরন্ত, এই ইন্জ্রিয় এক? অথবা ইন্দ্রিয় বু? (প্রশ্ন) 
সংশয় কেন? অর্থখৎ ইন্দ্রিয়ের এবত্ব ও বভ্ত্-ব্ষয়ে সংশয়ের 
কারণ কি? 


সুত্র। স্থানান্তাত্বে নানাত্বাদ্ববয়বি-নানাস্থানত্বাচ্চ সংশয়ঃ ॥ 

৫২1।২৫০| 

অনুবাদ। স্থানভেদে নানাত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আধারের ভেদে আধেয়ের 

ভেদগ্রযুক্ত এবং অবয়বীর নানাস্থানত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বী 

শাখা প্রভৃতি নানাস্থানে থাকিলেও এ অভেদপ্রযুক্ত ( ইন্দ্রিয় বু? 
অথবা এক 1-_-এইরূপ ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । বহুনি দ্রব্যাণি নানাস্থানানি দৃশ্যান্তে, নানাস্থানশ্চ সন্নেকোই. 
বয়বী চেতি, তেনেক্দিয়েষু ভিন্স্থানেষু সংশয় ইতি । 


অনুবাদ । নানাস্থানস্থ দ্রব্কে বন্থ দেখা যায়, এবং অবয়বী 
( বৃক্ষাি দ্রব্য) নানাস্থানস্থ হইয়াও, এক দেখা যায়, তজ্জম্ত ভিন্ন. 


১৭০ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


ভিন্ন স্থানস্থ ইন্ড্রিয়-বিষয়ে ( ইন্ট্রিয় বু? অথবা এক? এইরূপ) 
সংশয় হয় । 


টিপ্পনী। মহঘি তাহার কথিত তৃতীয় প্রষেয় ইক্ত্রিয়ের পরীক্ষায় 
পর্ব প্রকরণে ইন্দ্রিরবর্গের ভৌতিকত্ব পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণের দ্বারা 
ইন্দরিয়ের নানাত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা সেই পরীক্ষা 
সংশয় সমর্থন করিয়াছেন । সংশয়ের কারণ এই যে, খাণাঁদি পাঁচটি ইন্ড্রিয় 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায়, স্থান অর্থাৎ আধাঁরের ভেদপ্রযুক্ত উহাদিগের 
ভেদ বুঝা যায় । কারণ, ঘট-পটাদি যে সকল দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা 
আধারে থাকে, তাহাদিগের ভেদ বা বহছুত্বই ' দেখা যায় ॥ কিন্ত একই 
ঘট-পটাদি ও বৃক্ষার্দি অবয়কী, নানা অবয়বে থাকে, ইহাও দেখা যায় । 
অর্থাৎ যেমন নানা আঁধারে অবস্থিত দ্রব্যের নানাত্ব দেখা যায়, তন্প 
নানা আধারে অবস্থিত অবয়বী দ্রব্যের একত্বও দেখ! যায়। স্গতরাঁং 
নানাস্বানে অবস্থান বস্তর নানাত্বের সাধক হয় না । অতএব ইন্ট্রিয়বর্গ 
নানা স্থানে অবস্থিত হইলেও, উহা বছ, অথবা এক ? এইকরপ সংশয় হয় । 
নানা স্থানে অবস্থান, দ্রব্যের ৫ ও একত্ব--এই উভয় সাধারণ ধর্ম 
হওয়ায়, উহার জ্ঞানবশতঃ পৃব্বোভরাপ সংশর হইতে পাঁরে । উদ্দ্যোতকর 
এখানে ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়বিষয়ে সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন 
করিয়া, ইন্জিয়ের স্থান-বিঘবে অংশরের যুক্ততা সমর্থন করিয়াছেন এবং 
ইক্দ্রিরের শরীর ভিন্নত্ব ও সত্তা থাকায়, তৎ্প্রযুক্ত ইন্ত্রির কি এক, অথব৷ 
অনেক ?--এইরপ সংশয় জন্মে, ইহাঁও খেঘে বলিরাছেন | অর্থাৎ শবীরভিন্ন 
বস্তু এক এবং অনেক দেখা যায় । যেনন--আঁকাশ এক, ঘটাদি অনেক । 
এইক্কপ সৎপদার্ধও এক এবং অনেক দেখা যায় | সুতরাং শরীরভিন্নত্ব 
ও সত্তারূপ সাধারণ বর্শের জ্ঞানভন্য ইন্দ্রিয়বিঘয়ে পৃব্বোক্তরূপ সংশয় 

হইতে পারে 11 ৫২11 


ভাষ্য । একমিক্জ্রিয়ং-_ 


সুত্র। ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥৫৩1২৫৩॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, যেহেতু অব্যতিরেক 
শঅর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রির-স্থানে ত্বকের সন্ত। আছে। 


€৩ স্থৃত এ বাত্স্ায়ন ভাস্য ১৭১ 


ভাষ্য |. ত্বগেকমিক্দ্িয়মিত্যাহ, কম্মাৎ ? অব্যতিরেকাৎ। ন ত্বচ! 
'কিব্চিদিক্দ্িাধিষ্ঠানং ন প্রাপ্ত, ন চাসত্যাং ত্বচি কিঞ্চিদ্িষয় গ্রহণং ভবতি । 
যয় সর্বেবেক্দিয়স্থানানি ব্যাপ্তানি যস্থাঞ্চ সত্যাং বিষয়গ্রহণং ভবতি স! 
ত্বগেকমিক্দ্রিয়মিতি। 


অনুবাদ । ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা! (কেহ) বলেন। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্থানে ত্বকের 
সতত) আছে । বিশবার্থ এই যে, কোন ইন্দ্রিয়-স্থান তৃগিক্দিয় কর্তৃক 
প্রাপ্ত নহে, ইহা নহে এবং ত্বগিন্দরিয় না থাকিলে, কোন বিষয়-জ্ঞান 
হয় না। যাহার দ্বারা সব্বেন্দ্িয-স্থান ব্যাপ্ত, অথবা! যাহা থাকিলে 
বিষয়জ্ঞান হয়, সেই ত্বকৃই একমাত্র ইন্দিয় | 


টিপ্পনী । মহঘি পৃর্বসূত্রেরই দ্বার ইন্ট্রিয় বু? অথবা এক ?-এই- 
বাপ সংশয় সমর্থন করিয়া এই সূত্রের দ্বারা ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই 
পুবরবপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাঁঘ্যকার “একিক্রিয়ংঃ এই বাক্যের 
পূরণ করিয়া এই পৃব্বপক্ষ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাধ্যকারের এ 
বাক্যের সহিত সূত্রের “ত্বক্‌* এই পদের বোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাথ্যা 
করিতে হইবে | ভাধ্যকারও এরপ সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া “ইত্যাহ/ এই 
কথার দ্বার। উহা! যে কোন সম্প্রদায়বিশেঘের মত, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন । 
বস্ততঃ ত্বকৃই একমাত্র বহিরিক্র্িয়,। ইহা প্রাচীন মাংখ্যামতবিশেষ । 
'শারীরক-ভাঘ্য”দি গ্রন্থে ইহা পাওয়া যায়১। মহঘি গোতম এ সাংখ্যমত- 
বিশেষ খণ্ডন করিতেই, এই সৃত্রের দ্বারা পব্বপক্ষরূপে এ মতের 
সনর্থন করিয়াছেন । মহঘি এ মত সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন, 
“অব্যতিরেকাৎ। 1 সমস্ত ইঞ্জিয়স্বানে ত্বকের সম্বন্ধ বা সত্তাই এখানে 
“অব্যতিরেক” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই ভাঘ্যকার উহার ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্রিযস্থান ত্বগিন্দ্রির কর্তৃক প্রাপ্ত নহে, 
ইহা! নহে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্টিয়স্থানেই ত্বগিক্দিয় আছে, এবং ত্বগিন্দ্রিয় না 


০ শা শপে 








১। পরস্পরবিক্ুগ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানামভ্যুপপমঃ । কচিৎ সপ্তেন্তিয়াণ্যনৃত্রগ মস্তি" 
ইতা।দি--( বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ২য় পা০ ১০ম সুত্রভাষ )। 

ত্বঙ মান্রমেবহি বৃদ্ধীন্দ্িয়মনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থমেকং, কন্সোন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, জগ্ুমঞ্চ 
“মন ইতি সপ্তেদ্দ্িয়াশি ।--ভামতী। 





৯৭২ জায়দখন / ৩অও। আঃ 


থাকিলে কোন ভ্ানই জন্মে না| ফলকথা, সমস্ত ইঙ্গিয়স্থানেই যখন 
তগিন্ত্ির় আছে, এবং ত্বগিল্লিয় থাকাতেই যখন সমস্ত বিঘয়জ্ঞান হইতেছে, 
মনের সহিত ত্বগিজ্িয়ের সংযে'গ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না, তখন 
ত্বকৃই একমারে বহিরিক্দ্িয়_উহাই' গন্ধাদি সব্ববিঘয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায় | 
সুতরাং ঘাণাদি বহিরিল্রিয় স্বীকার অনাঁবশ)ক, ইহাই পূবর্বপক্ষ । এখানে 
তাঘ্যকারের কথার ছ্বার। স্ুঘৃপ্তিকালে কোন জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং 
জন্যন্ঞানমাত্রেই ত্বগিক্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ, এই ন্যায়সিদ্ধাস্ত 
প্রকটিত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক 11 ৫৩ || 


ভাষ্য । নেন্দিয়ান্তরা্ধান্ুপলবেঃ | »পর্শোপলন্ধিলক্ষণায়াং 
সত্যাং ত্চি গৃহামানে তৃগিক্দিয়েণ স্পর্শে ইন্ডরিয়াস্তরার্৫থা রূপাদয়ে। ন গৃহান্তে 
অন্ধাদিভিঃ। ন স্পর্শ গ্রাহকাদিক্ত্রিয়াদিন্দ্রিয়াস্তরমন্ভীতি স্পর্শবদন্ধাদিভিন- 
গৃহোরন্‌ বূপাদয়ঃ। ন চ গৃহান্তে তশ্মানৈকমিক্দিয়ং ত্বগিতি | 


ত্বগবয়ববিশেষেণ ধুমোপলন্িব তন্ুপলদ্ধিঃ। যথ। 
ত্বচোইবয়ববিশেষঃ কশ্চিৎ চাক্ষুষি সনিকৃষ্টো ধূমস্পর্শং গৃহ্থাতি নান্যঃ 
এবং ত্বচোইবয়ববিশেষ! রূপাদিগ্রাহকাস্তেষাযুপঘাতাদন্ধাদিভিন” গৃহান্তে 
রূপাদয় ইতি। 


ব্যাহতত্বাদহেতুঃ | ত্বগব্যতিরেকাদেকমিক্ড্িয়মিত্যুক্ত ত্গবয়ব- 
বিশেষেণ ধূমোপলদ্ধিব্দরূপাহ্যপলব্বিরিত্যুচ্যতে ৷ এবঞ্চ মতি নানাভূতানি 
বিষয়গ্রাহকানি বিষয়ব্যবস্থানাৎ, তগ্ভাবে বিষয় গ্রহণস্ত ভাঁবাৎ তছুপঘাতে 
চাভাবৎ, তথা চ পৃর্বেবা বাদ উত্তরেণ বাদেন ব্যাহন্যত ইতি । 

সন্দিপ্ধশ্চাব্যতিরেকঃ| পুথিব্যাদিভিরপি ভূঁতৈরিক্দরিয়াধিষ্ঠানানি 
ব্যান্তানি, ন চ তেম্বসৎন্্ বিষয়গ্রহণং ভবতীতি | তম্মান্ন তগন্য! 
সর্বববিষয়মেকমিক্দিয়মিতি | 

অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় ইহা 
বলা যায় না, যেহেতু ইন্জিয়াস্তরার৫থের ( রূপাদির) উপলব্ধি হয় না। 
বিশদার্থ এই যে, স্পর্শের উপলব্ধি যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ, 
এমন ত্বগিক্দ্রিয় থাকিলে, ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শ গৃহামাণ হইলে, তখন। 


€৩স্যুত ] বাস্যায়ন ভাষ্য ৯৭৩ 


অন্ধ প্রভৃতি কর্তৃক ইন্জরিয়াস্তরার্থ রূপাদি গৃহীত হয় না । স্পর্শগ্রাহক 
ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ত্বগিক্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয় নাই, এজন্য 
অন্ধপ্রভৃতি কর্তৃক স্পর্শের ন্যায় রূপাদিও গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত 
হয় না, অতএব ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। 


(পূর্ববপক্ষ) ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বারা ধূমের উপলদ্ধির ন্যায় 
সেই রূপাদির উপলব্ধি হয় । বিশদার্থ এই যে, যেমন চক্ষুতে সন্িকৃষ্ট 
ত্বকের কোন অংশবিশেষ ধুমের স্পর্শের গ্রাহক হয়, অন্য অর্থাৎ ত্বকের 
অন্ত কোন অংশ ধূমস্পর্শের গ্রাহক হয় না এইরূপ ত্বকের অবয়ব- 
বিশেষ রূপাদির গ্রাহক হয়, তাহাদিগের বিনাশপ্রযুক্ত অন্ধাদিকর্তৃক 
রূপাদি গৃহীত হয় না। 


(উত্তর ) ব্যাঘাতবশতঃ অহেতুঃ অর্থাৎ পূর্বাপর বাক্যের বিরোধ- 
বশতঃ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতু হয্জ না। বিশদার্থ এই যে, 
অব্যতিরেকবশতঃ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা বলিয়া ত্বকের অবয়ব- 
বিশেষের দ্বারা ধুমের উপলব্ধির ন্যায় রূপার্দির উপলব্ধি হয়, ইহা 
বলা হইতেছে । এইরূপ হইলে বিষয়ের নিয়মবশতঃ বিষয়ের গ্রাহক 
নানাপ্রকারই হয়। কারণ, তাহার ভাবে অর্থাৎ সেই বিষয়গ্রাহক 
থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয় এবং তাহার বিনাশে বিষয়জ্ঞান হয় না। 
সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব স্বীকার করিলে, পুর্ব্ব- 
বাক্য উত্তরবাক্য কর্তৃক ব্যাহত হয়। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়গ্রাহক 
ইন্্রিয়ের একত্ব বলিয়া পরে আবার বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব বলিলে, 
পূর্ববাপর বাক্য বিরুদ্ধ হয়। 


পরন্ত, অব্যতিরেক সন্দিপ্ক, অর্থাৎ যে অব্যতিরেককে হেতু করিয়া 
ত্বগিক্দ্িয়কেই একমাত্র ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে, তাহাঁও সন্দিগ্ধ বলিয়া 
হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, পুথিব্যাদি ভূত কর্তৃকও ইন্ড্রিয়ের 
অধিষ্ঠানগুলি ব্যাপ্ত, সেই পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ না থাকিলেও, বিষয়জ্ঞাম 
হয় না। অতএব ত্বক অথবা অন্ত সর্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নহে। 


১৭৪ ায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


_ টিপ্পনী । ভাঘ্যকার মহঘি কথিত পুর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে 
স্বতস্্তাবে শর পুর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, স্পর্শোলব্ধি 
ত্বগিজ্িয়ের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ ॥ অথাৎ স্পশের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্বকূ 
যে ইন্দ্রিয়, ইহা সকলেরই ম্বীকৃত। কিন্তু যদি এ ত্বকৃই গন্ধাদি সব্ব- 
বিঘয়ের গ্রাহক একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে যাহাদিগের ত্বগিক্ত্িয়ের 
দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অর্থাৎ যাহাদিগের ত্বগিক্ড্রিয় আছে, ইহা 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা অবশ্য স্বীকার্ষ, এইরূপ অদ্ধ, বধির এবং যাণশূন্য 
ও রসনাশুন্য ব্যক্তিরা'ও যথাক্রমে ব্বপ, শব্দ গন্ধ ও রস প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে । কারণ, এ রূপাঁদি বিঘয়ের গ্রাহক ত্বগিক্দ্রিয় তাহাদিগেরও আছে । 
পব্বপক্ষবাদীদিগের মতে ত্বগিন্দ্রির ভিন্ন রূপাদি-বিষয়-গ্রাহক আর কোন 
ইর্্রিয় না থাকায়, অন্ধ প্রভৃতির রূপাদি প্রত্যক্ষের কারণের জভাব নাই | 
এতদুত্তরে পৃৰ্বপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইলেও, 
তাহার অবয়ব-বিশেষ বা ভংশ-বিশেঘই বূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিঘয়ের গ্রাহক 
হয়| যেমন চক্ষতে যে ত্বকৃ-বিশেঘ জাছে, তাহার সহিত ধূমের সংযোগ 
হইলেই, তখন ধ্মস্পশ প্রতাক্ষ হয়, জন্য কোন অবরবস্থ ত্বকের সঠিত 
ধমের সংযোগ হইলে, ধৃমস্পণ প্রত্যক্ষ হয় না, আুতরাং হগিক্দিয়ের অংশ; 
বিশেঘ যে, বিষয়-বিশেঘের গ্রাহক যায়, সব্বাংশই সব্ববিঘর়ের গ্রাহক হয় না, 
ইহ পরীক্ষিত সত্য । তজপ ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন অংশ বপের গ্রাহক, 
কোন অংশ রসের গ্রাহক, এইরপে উহার অবয়ব-বিশেষকে বাপাদি বিভিন্ন 
বিষয়ের গ্রাহক বলা যার । অন্ধ প্রভৃতির হগিল্দ্রিয় থাকিলেও, তাহার 
রূপাদি গ্রাহক অবয়ব-বিশেষ না থাকায়, অথবা তাহার উপঘাত বা বিনাশ 
হওয়ায়, তাহারা বরূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । ভাধ্যকার এখানে 
পবর্বপক্ষবাদীদিগের এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, ত্বকের অবয়ব-বিশেঘকে বূপাদি বিভিন্ন বিষরের ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রাহক বলিলে, বস্তুতঃ বপাদি-বিঘয়-গ্রাহক ইন্দ্রিযরকে নানাই বল। 
হর | কারণ, রূপাদি বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম সব্বসন্মত। যাহা রূপের 
গ্রাহক, তাহ। রসের গ্রাহক নহে ১ তাহ! কেবল বপেরই গ্রাহক, ইত্যাদি 
প্রকার বিঘয়-ব্যবস্থা থাকাতেই, সেই রূপের গ্রাহক থাকিলেই রূপের জ্ঞান 
হয়, তাহার উপধাতি হইলে, কূপের জ্ঞান হয় না । এখন যদি এইক্প 
বিষর-ব্যবস্থাবশতঃ ত্বগিন্দ্রিয়ের তির ভিন্ন অবরবকে বূপাদি ভিয় তিন 
বিঘয়ের গ্রাহক বলা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হওয়ায়, 
ইন্দ্রিয়ের এক সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় । বাস্তিককার ইহ] স্পষ্ট. করিতে 
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বলিয়াছেন যে, ত্বগিম্দ্রিয়ের যে সকল অবয়ব-বিশেঘকে ক্ুপাদির গ্রাহক 
বলা হইতেছে, তাহার! কি ইন্দ্রিয়াহবক, অথব। ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদাথ ? 
উহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদাথ বলিলে, ব্পাদি বিষয়গুলি যে 
ইন্ড্রিয়ার্থ, বা ইন্্রিয়গ্রাহ্য, এই সিদ্ধান্ত থাকে না । উহার! ইন্দ্রিযগ্রাহ্য 
না হইলে, উহাদিগকে ইন্দ্িয়ার্থও বলা যায় না। ত্বগিন্র্রিয়ের পৃবেরোক্ত 
অবয়ববিশেঘগুলিকে ইন্জরিয়াত্বক বলিলে, উহাদিগের নানাত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের 
নানাত্বই স্বীকৃত হর । অবয়বী দ্রব্য হইতে তাহার অবয়বগুলি ভিন্ন 
পদার্থ, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে । সুতরাং তগিন্দ্িয়ের 
তিন্ন ভিন্ন অবয়ব-বিশেঘকে রূপাদি-বিঘয়ের গ্রাহক বলিলে, উহ্াদিগকে 
পৃথক্‌ পৃথক ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
ত্বকৃ্ই সব্ববিঘয়গ্রাহক একমাত্র ইন্রির, এই পূর্বোক্ত বাক্যের সহিত 
শেঘোক্ত বাক্যের বিরোধ হয় । জুতরাং শেঘোক্ত হেতু যাহা ত্বকের ভিন্ন 
ভিন্ন অবরব্তবিশেঘের ইন্দ্রিয়ত্সাবক, তাহা ইন্ড্রিয়ের একত্ব সিদ্ধান্তের 
ব্যাধাতক হওয়ায়, উহ্ছা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস. সুতরাং ভতহেত | পূর্ব 
পক্ষবাদীরা অবয়বী হইতে অবয়বের একান্ত ভেদ স্বীকার করেন না, 
সুতরাং ত্বগিক্দ্রিয়ের অবয়ব-বিশেষকে ইন্ড্রিয় বলিলে, ন্তাহাদিগের মতে 
তাহাও বস্ততঃ ত্বগিল্দ্িয়ই হয় । এইজন্য শেঘে ভাঘ্যকার পৃৰ্বপক্ষবাদী- 
দিগের হেতুতে দোধঘাস্তর প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে 
ত্বকের সন্তারপ যে অব্যতিরেককে হেতু বল হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ, 
অর্থাৎ এরূপ “অব্যতিরেক* বশতঃ ত্বকই একমাত্র ইন্ত্রিয় হইবে, ইহা! 
নিশ্চয় কর। যায় না, এ হেতু ত্র সাধ্যের ব্যাপ্য কি না, এইবপ 
সন্দেহবশতঃ এ হেতু সন্দিগ্ধ ব্যভিচারী । কারণ, যেমন সমস্ত ইক্তিয়স্থানে 
ত্বকের সত্তা আছে, তজ্রপ পৃথিব্যাদি ভূতেরও সত্তা আছে। পৃথিব্যাদি 
ভূত কর্তৃকও সমস্ত ইন্দ্রিয়স্বানগুনি ব্যাপ্ত । পঞ্চ-ভৌতিক দেহের সববত্রই' 
পঞ্চ-ভূত আছে এবং তাহ না থাকিলেও কোন বিঘয় প্রত্যক্ষ হয় না। 
সুতরাং ত্বকের ন্যার পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভুতেরও সমস্ত ইন্দিয়স্থানে সত্তারূপ 
“অব্যতিরেক* থাকায়, তাহাদিগকেও ইন্দ্রিয় বলা যায় । সুতরাং পৃবেবাক্ত-. 
বপ “অব্যতিরেক* বশতঃ ত্বক অথবা অন্য কোন একমাত্র সবর্ববিষয়- 
গ্রাহক ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয় না ॥ ৫৩।। 


সুত্র। ন যুগপদর্থানুপলব্ধেঃ ॥৫8॥২৫২) 
অন্নুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ ত্বকুই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, 
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যেহেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে অর্থলমূহের ( বূপাদি বিষয়সমূহের ) 
প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাষ্য । আত্মা মনসা সম্বধ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্ড্রিয়ং সব্বার্ছেঃ 
সন্নিকৃষ্টমিতি আত্মেক্দ্িয়মনোইর্থসন্নি কর্ষেভ্যো৷ যুগপদ্গ্রহণানি স্থ্যঃ, 
ন চ যুগপদ্রপাদয়ো গৃহৃত্তে, তক্মান্নৈকমিক্িয়ং সর্বববিষয়মভভীতি | 
অসাহচর্য্যাচ্চ বিষয়গ্রহণানাং নৈকমিক্্রিয়ং সর্ধববিষয়কং, সাহচধ্যে হি 
বিষয়গ্রহণানামন্াগ্ন্থপপত্তিরিতি | 


অনুবাদ । আত্মা মনের সঠিত সম্বন্ধ হয়, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত 
সম্বন্ধ হয়, ইন্ড্রিয় সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট, এইজন্য আত্মা, ইন্জরিয়, 
মন ও অর্থের (রূপাদি ) সন্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে সমস্ত জ্ঞান 
হউক, কিন্তু একই সময়ে রূপাঁদি গৃহীত হয় না, অতএব সর্ব্ববিষয়ক 
এক ইন্ছ্রিয় নাই । এবং বিষয়-জ্ঞানসমূহের পাহচর্যের অভাবপ্রযুক্ত 
স্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। যেহেতু বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্ধ্য 
থাকিলে অন্ধাদির উৎপত্তি হয় না। 


টিপ্পনী | মহঘি পব্রবসূত্রের ছার! ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই পুৰ্ৰ- 
পক্ষের সমর্থন করিয়া, এই সুত্র হইতে কয়েকটি সূত্রের দ্বারা এ পুবর্বপক্ষের 
নিরাস ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সমথন করিয়াছেন এই সূত্রের ছারা 
বলিয়াছেন যে, একই সময়ে কাহারও রূপার সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ ন। 
হওয়ায়, ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। ত্বকৃই একমাত্র 
ইন্জ্িয় হইলে, এ ইন্দ্রিয় যখন ঝপাদি সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, 
তখন আত্বমন:সংযোগ ও ইক্্রিরমন:সংযোগক্বপ কারণ থাকায়, আত্মা, 
ইজিয়, মন ও রূপাদি অর্থের সন্িকর্ধনশতঃ একই সময়ে রাপারদি সমস্ত 
অথের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু একই সময়ে যখন কাহারই রূপাদি 
সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না, তখন সব্ববিঘয়ক অর্থাৎ ক্লপাদি সমস্ত অর্থই 
যাহার বিঘয় ব! গ্রাহ্য, এমন কোন একমাব্র ইন্দ্রিয় নাই | ভাঘ্যকার 
মহঘির তাণ্পর্য বর্ণন করিয়া, শেঘে এখানে মহঘির সিদ্ধান্ত সমথন 
করিতে আর একটি যুক্তি বাঁলয়াছেন যে, রূপাদি বিঘয়-জ্ঞানসমূহের সাহচধ্য 
নাই | যাহার একট বিবয়-জ্ঞান হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় বিঘয়-ক্ঞানও 
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হইলে, ইহাকে বাত্তিককার এখানে বিধয়-জ্ঞানের সাহচর্য বলিয়াছেন । 
রন্নপ সাহচর্য থাকিলে অদ্ধ-বধিরাদি থাকিতে পারে না | কারণ, অন্ধের 
ত্বগিক্জ্িয় জন্য স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইলে, যদি আবার তখন রূপের প্রত্যক্ষও 
( সাহচর্য্য ) হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাকে অন্ধ বলা যায় না | সুতরাং 
অন্ধ-বধিরাদির উপপত্তির জন্য বিঘয়-প্রত্যক্ষমূহের সাহচর্য নাই, ইহা 
অবশ্য স্বীকার্ধ । তাহা হইলে, রূপাঁদি সব্্ববিঘয়গ্রাহক কোন একটি মাত্র 
ইন্ত্রিয় নাই, ইহাঁও ম্বীকার্ধয | বাত্তিককার এখানে ইন্দ্রিয়ের নানা 
সিদ্ধানস্তেও ঘটাি দ্রব্যের একই সময়ে চাক্ষঘ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের আপত্তি 
সমর্থন করিয়া শেঘে মহবি-সৃত্রোন্ত পৃৰ্বপক্ষের অন্যক্ূপে নিরাঁস করিয়াছেন । 
সে সকল কথা পরবন্তি-সূত্র-ভাধ্যে পাওয়া যাইবে 11 ৫৪ || 


_স্ুত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা 1৫৫1২৫৩। 


অন্কুবাদ। এবং বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ একমাত্র ত্বক্‌ 
ইক্দ্রিয় নহে । 


ভাস্ত। ন খলু ত্বগেকমিতিয়ং ব্যাধাতাৎ। ত্বচ রূপাণ্যপ্রাপ্তানি 
গৃহ্ান্ত ইত্যপ্রাপ্যকারিত্বে স্পশাদ্দিঘপ্যেবং প্রসঙ্গঃ । স্পর্শাদীনাঞ্চ 
প্রাপ্তানাং গ্রহণাদ্রপাদীনামপ্রাপ্তানামগ্রহণমিতি প্রাপ্ত, । প্রাপ্যা- 
প্রাপ্যকারিত্বমিতি চে?» আবরণান্থুপপত্তেবিষয়মাত্রহ্য 
গ্রহণং | অথাপি মন্যেত প্রাপ্তাঃ স্পর্শাদয়ন্ত্রচা গৃহান্তে, রূপাণি 
ত্বপ্রাপ্তানীতি, এবং সতি নাস্যাবরণং আবরণান্লুপপত্তেশ্চ রূপমাত্রস্ 
গ্রহণং ব্যবহিতস্ত চাব্যবহিতস্ত চেতি। দৃরাভ্তিকান্ুবিধানঞ্চ 





১। কোন পস্তকে “সামিকারিত্বমিতি চেৎ £” এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। 
উদ্দ্যোতকরও পূররবসূন্রবার্ভিকে ণঅথ সামিকারীন্দ্রিয়ং” ইত্যাদি গ্রন্থের সারা এই 
পৃৰ্বপক্ষের  বর্ণন করিয়াছেন । উহার ব্যাথ্যা় তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন, 
"সাম্যদ্ধং”  একমপীন্দ্রিয়মদ্ধং প্রাপ্য গুহাতি, অগ্রাপ্তঞ্চান্ধ মেকদেশ ইতি যাবৎ । 
“সামি” শব্দের দ্বারা অন্ধ বা একাংশ বুঝা যাস । একই ত্বপ্রিন্দ্িয়ের এক অদ্ধ 
প্রাপ্টকারী, অপর অদ্ধ' অগ্রাপ্যকান্রী হইলে, তাহাকে "'সামিকারী” বলা যায়। 
এসামিকারিত্বমিতি চে ।”* এইরূপ ভাষ্যপাঠ হইলে, তদ্দ্বারা প্ররাপ অর্থ বুঝিতে 
হইবে 4 


৯২ 
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রূপোপলব্)নুপলব্ধ্যোন' হ্যাৎ?। অপ্রাপ্তং তুচা গৃহাতে বূপমিতি 
দূরে রূপস্যাগ্হণমস্তিকে চ গ্রহণমিত্যেতন্ন স্যাদিতি। 


অন্কুবাদ । ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, ব্যাঘাত হয়। 
(ব্যাঘাত কিরূপ, তাঁহা বুঝাইতেছেন )। অপ্রাপ্ত রূপসমূহ ত্বগিক্দিয়ের_ 
দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য অগপ্রাপ্যকারিত্‌ প্রযুক্ত স্পর্শাদি বিষয়েও 
এইরূপ আপত্তি হয় । [ অর্থাৎ যদি রূপাদি বিষয়ের সহিত ত্বগিক্দিয়ের 
সম্মিকর্ষব না হইলেও, তদ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়, তাহা 
হইলে স্পর্শাদির সহিত ত্বগিক্দ্িয়ের সন্নিকর্ধ না হইলেও, তদ্দার। 
স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে 7, কিন্ত ( ত্বগিক্দ্িয়ের বারা ) প্রাপ্ত 
স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অপ্রাপ্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা 
পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পর্শাদি দৃষ্টান্তে রূপাদি বিষয়ের ও ত্বগক্জিয়ের 
বা প্রাপ্তি সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা! সিদ্ধ হয়। 


( পুর্ববপক্ষ) প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব (এই উভয়ই আছে ) 
ইহা যদি বল? (উত্তর) আবরণের অসন্তাবশত: বিষয় মাত্রের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে । বিশদার্থ এই যে, যদি স্বীকার কর, প্রাপ্ত 
স্পর্শদি ত্বগিক্দিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু রূপসমূহ অপ্রাপ্ত হইয়াই 
( ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা ) প্রত্যক্ষ হয়। ( উত্তর ) এইরূপ হইলে, আবরণ 
নাই, আবরণের অসত্তাবশতঃ ব্যবহিত ও অব্যবহিত রূপমাত্রের পপত্যক্ষ 
হইতে পারে । পরন্ত, রূপের উপলব্ধি ও অন্ুুপলব্ধির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষের দরাস্তিকান্ুবিধান থাকে না। বিশদার্থ এই যে, 
ত্বগিক্তিয়ের দ্বার অপ্রাপ্ত রূপ গৃহীত হয়, এজন্য. “দুরে রূপের প্রত্যক্ষ 
হয় না, নিকটেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়” ইহা অর্থাৎ এইরূপ নিথ্নম 
থাকে না। | 


টিপ্পনী | ত্বকই একমাত্র ইন্ট্রিয় নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহঘি এই 
স্ত্রের বারা একটি হেতু বলিয়াছে, “বিপ্রতিঘেধঃঃ | “বিপ্রতিঘেধঃ বলিতে 
এখানে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধই মহঘির বিবক্ষিত। ভাঘ্যকার সত্রার্থ 


৫৫ স্মুৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৭৯ 


ব্যাখ্য। করিয়া সুত্রকারের অভিমত ব্যাধাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
ত্বগিক্জিয়ই রূপার্দি সকল বিষয়ের গ্রাহক হইলে, অপ্রাণ্ত অর্থাৎ এ ত্বগিন্দ্রিয়ের 
সহিত অসন্নিকষ্ট র্মুপই ত্বগিল্রিয়ের ছ্বার প্রত্যক্ষ হয়ঃ ইহাই বলিতে 
হইবে । কারণ, দৃরস্থ বাপের সহিত ত্বগিক্রিয়ের সন্িকর্ধ সম্ভব নহে । 
সুতরাং ত্বগিল্ত্রিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করিতে হইবে । তাহ] হইলে 
স্পর্শ প্রভৃতিও ত্বগিক্ত্রিয়ের সহিত অসন্িকৃষ্ট হইয়াও, প্রত্যক্ষ হইতে পারে । 
অসন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদিরও ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় | সুতরাং 
সব্বত্রই' ত্বগিক্জিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই অর্থাৎ গ্রাহ্য বিঘয়ের সহিত সন্নিকষ্ট 
হইয়া প্রত্যক্ষজনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে । পরস্ত, সনিকৃষ্ট ম্পর্শাদিরই 
প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তদৃষ্টান্তে সন্নিকৃষ্ট রূপাঁদিরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সিদ্ধ 
হয় । মুলকথা, স্পশাদি প্রত্যক্ষে ত্বগিজ্ত্িয়ের প্রাপ্যকারিত্ব এবং ক্রপাদির 
প্রত্যক্ষে উহার অপ্রাপ্যকারিত্ব বিরুদ্ধ, বিরেধিবশতঃ উহ স্বীকার করা যায় 
না, সুতরাং ত্বকৃূই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে | 

পৃৰ্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন অংশ প্রাপ্যকারী 
এবং কোন অংশ অপ্রাপ্যকারী। প্রাপ্যকারী অংশের দ্বারা সন্নিকৃষ্ 
স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ জন্মে । অন্য অংশের দ্বারা অসন্নিকৃষ্ট বূপাদির প্রত্যক্ষ 
জন্মে । সুতরাং একই ত্বগিন্ত্রিয়ে প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে 
পারে, উহা বিরুদ্ধ নহে । তাধ্যকার এই কথাও উল্লেখ করিয়া, তদৃত্তপ্তর 
বলিয়াছেন যে, তীহা হইলে আবরণ ন৷ থাকায়, ব্যবহিত ও অব্যবহিত 
সব্র্ববিধ উদ্ভূত ব্পেরই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । কারণ, ইন্ড্রিয়-সন্নিকধের 
ব্যাধাতক দ্রব্যবিশেষকেই ইন্দ্রিয়র আবরণ বলে । কিন্তু ব্রপের প্রত্যক্ষে 
এ রুপের সহিত ত্বগিক্রিয়ের সন্নিকঘ যখন অনাবশ্যক, তখন সেখানে 
আবরণপদার্থ থাকিতেই পারে না। স্মতরাং ভিত্তি প্রভৃতির ছারা ব্যরহিত 
কূপের প্রত্যক্ষ কেন 'অন্মিবে না, উহা অনিবাধ্য । পরস্ত ত্বগিক্রিয়ের 
সহিত রূপের সন্নিকঘ ব্যতীতও তদ্ারা রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, 
অব্যবহিত অতি দূরস্থ র্মপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্তু অতিদ্‌রষ্থ 
অব্যবহিত ব্রপেরও প্রত্যক্ষ জন্মে না, নিকটস্থ অব্যবহিত ব্ূপেরই প্রতাক্ষ 
জন্মে, ইহা সব্বসম্মত । ইহাকেই বলে ক্ধপের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের 
দূরাস্তিকানুবিধানন | পুবর্বপক্ষবাদীর মতে ইহা উপপনন হয় না। কারণ, 
তিনি ব্ুপের প্রত্যক্ষে ত্বগিক্রিয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন । তাহার মতে 
রূপের সহিত ত্বগিক্দ্িয়ের সনিকর্ঘ ব্যতীতও ব্রপের প্রত্যক্ষ জন্মে । 
সুতরাং অতিদ্বস্থ অব্যবহিত রাপেরও প্রত্যক্ষের আপত্তি অনিবাধ্য 11 ৫৫ || 
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ভাষ্য । একত্বপ্রতিষেধাচ্চ নানাত্বসিদ্ধো৷ স্থাপনা হেতুরপুযু 
পাদীয়তে । 

অন্ুবাদ । একত্বপ্রতিষেধ বশতঃই অর্থাৎ পৃর্রোক্ত ছুই স্ত্রের 
দ্বারা ইন্জ্রিয়ের একত্বখণুন প্রযুক্তই নানাত্ব সিদ্ধ হইলে, স্থাপনার হেতুও 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপক হেতুও গ্রহণ করিতেছেন । 


সুত্র। ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ ॥৫৬।২৫৪॥ 

অস্কুবাদ। ইন্দ্িয়ের প্রয়োজন পাঁচ প্রকার বলিয়া, ইন্দ্রিয় পাঁচ 
প্রকার । 

ভাষ্য । অর্থঃ প্রয়োজনং, ত পঞ্চবিধমিক্ড্িয়াণাং । স্পর্শনে- 
নেব্ররিয়েণ স্পর্শগ্রহণে সতি ন তেনৈব রূপং গৃহাত ইতি রূপগ্রহণপ্রয়োজনং 
চক্ষুরনুমীয়তে ৷ স্পর্শরূপগ্রহণে চ তাভ্যামেব ন গন্ধো গৃহাত ইতি 
গম্ধগ্রহণপ্রয়োজনং ভ্রাণমন্ুমীয়তে | ত্রয়াণাং গ্রহণে ন তৈরেব রসো 
গৃহাত ইতি রসগ্রহণপ্রয়োজনং রসনমন্তুমীয়তে | চতুর্ণাং গ্রহণে 
ন তৈরেব শব্দঃ আোয়ত ইতি শব্দগ্রহণ প্রয়োজনং শ্রোত্রমন্মীয়তে । 
এবমিব্দ্িয়প্রয়োজনন্যানিতর্তেরসাধনসাধ্যত্বাৎ পঞ্ধৈবেক্ডিয়াণি । 

অস্থুবাদ । অর্থ বলিতে প্রয়োজন; ইন্দ্রিয়বর্গের সেই প্রয়োজন 
পাচ প্রকার। স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ 
ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলে, তাহার দ্বারাই রূপ গৃহীত 
হয় না, এজন্য রূপগ্রহণার্থ চক্ষুরিক্দ্রিয় অনুমিত হয় । এক স্পর্শ ও রূপের 
প্রত্যক্ষ হইলে, সেই দুইটি ইন্দ্িয়ের ঘারাই অর্থাৎ ত্বক ও চক্ষুরিজ্দ্িয়ের 
দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য গন্ধ-গ্রহণার্থ ভ্রাণেজ্দ্রিয় অনুমিত হয় । 
তিনটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই তিনটি 
ইন্দ্িয়ের ছারাই (ত্বক্‌, চক্ষু ও ভ্রাণেক্দিয়ের দ্বারাই) রস গৃহীত 
হয় নাঃ এজন্য রস-গ্রহণার্থ রসনেক্দ্রিয় অনুমিত হয় । চারিটির অর্থাৎ 
স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই চারিটি ইন্দ্রিয়ের ছারাই 
( ত্বক, চক্ষু আ্রাণ ও রসনেক্দ্িয়ের দ্বারাই ) শব্দ শ্রুত হয় না, এজন্য 
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শবগ্রহণার্থ শ্রবণেক্দিয় অনুমিত হয়। এইরূপ হইলে ইন্দ্রিয়ের 
প্রয়োজনের অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের পাঁচ 
প্রকার প্রত্যক্ষের ইতরেতর সাধনসাধ্/ত্ব না থাকায়, ইন্দ্রিয় পাঁচ 
প্রকারই । 


টিপ্পনী | ত্বকৃই একমাত্র ইন্ত্রিয়, এই মতের খণ্ডন করিয়া মহি 
ইল্সিয়ের একত্বের প্রতিঘেধ অর্থাৎ একত্বাভাব সিদ্ধ করায়, তদ্দার। অর্থতঃ 
ইঞ্জিয়ের নানাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। মহঘি এখন এই সূত্রের ছারা ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব 
গিদ্ধান্ত স্থাপনার হেতুও বলিয়াছেন | ভাঘ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া, 
মহঘিস্ত্রের অবতারণ। করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাখ্যায় সূত্রস্থ “অর্থ” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন, প্রয়োজন | “ইক্ছিয়ার্থ”' অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের প্রয়োজন বা ফল 
পাঁচ প্রকার, সুতরাং ইন্ড্রিয়ও পাঁচ প্রকার । ইহাই ভাঘ্যকারের মতে 
সূত্রাথ | বাত্তিককার সুত্রকারের তাঁৎপধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে-ক্ন্প, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নানাকরণবিশিষ্ট ক্তাই স্বীকাধ্য | 
কর্তী যে করণের দ্বারা ব্বপের প্রত্যক্ষ করেন, তদ্দারাই রসাদির 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। কারণ, কোন একমাত্র করণের দ্বার ফোন 
কর্তা নান। বিষয়ে ক্রিয়া করিতে পারেন না। ঘাহার অনেক বিষয়ে 
ক্রিয়। করিতে হয়, /তিনি এক বিঘয় সিদ্ধি হইলে, .বিঘয়াস্তরসিদ্ধির 
জন্য 'করণীস্তর অপেক্ষা করেন, ইহা দেখা যায়| অনেক শিল্পকারধ্যদক্ষ 
ব্যক্তি এক ক্রিয়।৷ সমাপ্ত হইলে, অন্য ক্রিয়া করিতে করণাস্তর গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । এইবপ হইলে, বূপ-রসাদি পঞ্চবিধ বিষয়ের প্রত্যক্ষক্রিয়ার করণ 
ইন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা ম্বীকাধ্য । বাত্তিককারের মতে সুত্রস্থ “অথ” 
শব্দের অর্থ, বিষয়__ইহা বুঝ! যাইতে পারে । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি 
নব্যব্যাখ্যাকারগণও "এই সূত্রে “ইন্ছরিয়াথ” বলিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ; ব্রপাদি 
বিষয়ই বুঝিয়াছেন | মহঘির পরবস্তিপ্ৰ্বপক্ষসূত্র ও তাহার উত্তর-সূত্রের 
দ্বারাও এখানে এরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝ যায়। কিন্তু ভাঘ্যকারের 
তাৎপর্য বুঝা যায় যে, রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে 
চক্ষরাদি' ইন্্রিয়ের অনুমান হয় । ত্বগিক্রিের দ্বার স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও, 
তদ্দার৷ রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বনপের প্রত্যক্ষ যাহার প্রয়োজন, 
অধ্াৎ ফল--এমন কোন ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে । সেই ইন্দ্রিয়ের 
নাম চক্ষঃ | এইন্সপ স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বার! 
গদ্ধের প্রত্যক্ষ হয় না । স্পর্শ, রূপ ও গৃচ্ছের প্রত্যক্ষ হইঘলও, তাহার 
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করণের ছারা রসের প্রত্যক্ষ হয় না। স্পর্শ, রুপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ 
হইলেও, তাহার করণের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং স্পর্শাদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ, যাহা ইন্দ্রিয়বর্গের প্রয়োজন বা ফল, তাহ! ইতরেতর 
সাধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ এ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের কোনটিই তাহার 
অপরটিই করণের ছার] উৎপন্ন না হওয়ায়, উহাদিগের করণরূপে পঞ্চবিধ 
ইন্দ্রিয়ই সিদ্ধ হয় । মূলকথা, বপাদি প্রত্যক্ষরূপ যে প্রয়োজন-সম্পাদনের 
জন্য ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে-যে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সাধক, সেই 
প্রয়োজন পঞ্চবিধ বলিয়া, ইন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহ সিদ্ধ হয়। ভাঘ্যকার 
এই অভিপ্রায়েইঃএখানে সূত্রোক্ত “ইন্দ্রিয়াথ* শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
ইক্ক্রিয়ের প্রয়োজন || ৫৬ || 
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অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশত; 
ইন্জ্রিয় পঞ্চবিধ, ইহা! বলা যায় না, যেহেতু সেই অর্থের ( ইন্দ্রিয়ার্থের ) 
বনুত্ব আছে। 


ভাষ্য । ন খবিক্িয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দ্িয়াণীতি সিধ্যতি | কম্মাৎ? 
তেষামর্থানাং বনুত্বাৎ। বহবঃ খন্থিমে ইন্দ্রিয়ার্থা, স্পর্শস্তাবৎ 
শীতোব্ানুষ্ণাশীতা ইতি । রূপাণি শুর্ুহরিতাদীনি । গন্ধা ইষ্টানিষ্টো- 
পেক্ষণীয়াঃ। রসাঃ কটুকাদয়ঃ ৷ শব্দা বর্ণাআানো ধবনিমাত্রাশ্চ তিন্নীঃ | 
তদ্যস্তেক্জিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দিয়াণি' তস্তেক্জিয়ার্থবনুত্বাদৃবহ্নীন্দ্রিয়াণি 
প্রসজ্যন্ত ইতি। 


অনুবাদ ৷ ইন্ড্রিয়ার্থের পঞ্চতববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয় 
না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সেই অর্থের (গন্ধাদি 
ইব্ডরিয়ার্ঘের ) বহুত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত ইন্জ্রিয়ার্থ 
বন্ুই ; স্পর্শ, শীত, উঞ্ণ ও অনুষ্ণাশীত । রূপ-_ শুরু, হরিত প্রভৃতি । 
গন্ধ_ইষ্ট, অনিষ্ট ও উপেক্ষণীয় । রস--কটু প্রভৃতি । শব্দ বর্ণাত্বক 
ও ধ্বন্যাত্বক বিভিন্ন । ন্ুৃতরাং যাহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ 
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ইন্জিয় পাচটি, তাহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্বশতঃ ইন্দ্রিয় বু প্রসক্ত 
হয়, অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের বুত্বের আপত্তি হয় । 


টিপ্পনী। মহঘি এই সূত্রের ছার! পূর্্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে, 
পূব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ 
ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয় না| কারণ, পৃব্বসূত্রে যদি গন্ধ প্রভৃতি ইন্দরিয়গ্রাহয 
'বিষয়েরই পঞ্চত্বহেতু অভিমত হয়, তাহা হইলে, প্র ইন্ট্রিয়ার্ধের বন্ুতব- 
বশতঃ তদ্দার৷ ইন্ত্রিয়ের বুত্বও সিদ্ধ হইতে পারে | যাহার মতে ইন্দ্রিয়া্ের 
পঞ্চত্ব ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্বসাধক হইতে পারে, তাহার মতে এ ইন্দ্রিয়ারের 
বহত্বও ইন্দ্রিয়ের বহুত্বপাধক হইতে পারে। অর্থাৎ পৃর্বোক্তপ্রকার যুক্তি 
গ্রহণ করিলে, গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থের সমসংখ্যক ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হয় । 
ভাষ্যকার পৃৰ্বপক্ষ সমর্থন করিয়া বুঝাইতে স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থের বন্ুত্ব 
প্রদশন করিয়াছেন । তন্মধ্যে সুগন্ধ ও দূর্গন্ধ ভিন্ন আরও এক প্রকার 
গন্ধ স্বীকার করিয়৷ তাহাকে বলিয়াছেন, উপেক্ষণীয় গন্ধ | মূলকথ, গন্ধ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ কেবল পঞ্চবিধ নহে উহ্বারা প্রত্যেকেই বছবিধ | ধ্বনি 
ও বর্ভেদে শব্দ দ্বিবিধ হইলেও, তীব্ব-মন্দাদিভেদে আবার ব্ঁ শব্দও 
বছবিব। কুতরাং ইন্দ্রিয়াথের পঞ্চত্ব গ্রহণ করিয়া ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধন 
করা যাঁয় না। তাহ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থের পৃব্বোন্ত বহত্ব গ্রহণ করিয়া 
ইন্্রিয়ের বহত্ব সাধনও করা যাইতে পারে || ৫৭ ॥ 


সুত্র। গন্বত্বাপ্ঠব্য তরেকাদগন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥ 
|10৮1২৫১।। 
অনুবাদ । (উত্তর) গন্ধাদিতে গন্ধত্বাদির অব্যতিরেক (সত্ব!) 
বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ইন্দরিয়ার্থের বন্ত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্িয়ের 
পঞ্চত্ের প্রতিষেধ হয় না। | 


ভাষ্য ৷ গন্ধতবাদিভিঃ ব্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থানাং গন্ধাদীনাং যানি 
গন্ধাদিগরহণানি তান্তসমানসাধনসাধ্যত্বাদৃগ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোজয়ন্তি | 
অর্থসমূহোই্ুমানযুক্তো নার্থেকদেশং |  অর্থৈকদেশক্চাশ্রিত্য বিষয়- 
পঞ্চত্বমাত্রং ভবান্‌ প্রতিষেধতি, তন্মাদযুক্তোহয়ং প্রতিষেধ ইতি । কথং 
'পুনরগ্ধত্বাদিভিঃ ব্বসামান্তৈঃ কৃঙব্যবস্থা গন্ধাদয় ইতি । স্পর্শ; খয়ং 
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ত্রিবিধঃ, শীত উক্কোইনুষ্ণাশীতশ্চ স্পর্শতেন স্বসামান্যেন সংগৃহীতঃ । 
গৃহামাণে চ শীতস্পর্শে নোফস্তান্ুষ্ঠাশীতস্ত বা স্পরশস্ত গ্রহণং গ্রাহকাস্তরং 
প্রযোজয়তি, স্পর্শভেদানামেকসাধনসাধ্যত্বা যেনৈব শীতস্পর্শো গৃহাতে, 
তেনৈবেতরাবগীতি | এবং গন্ধত্বেন গন্ধানাংং বরূপত্বেন রূপাণাং 
রসত্বেন রসানাং, শব্দত্বেন শব্দানামিতি | গন্ধাদিগ্রহণানি পুনরসমাঁন- 
সাধনসাধ্যত্বাৎ গ্রাহকান্তরাণাং প্রযোজকানি | তম্মাছুপপন্নমিন্দ্িয়ার্থ- 
তা পঞ্চেক্দিয়াণীতি | 


অনুবাদ | গন্ধাদি-বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান॥ সেই সমস্ত জ্ঞান 
অসাধারণ পাধনজন্যত্ববশতঃ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধন্মের দ্বার! 
কৃতব্যবস্থ গন্ধাি-বি্ষয়ের নান গ্রাহকান্তরকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদির 
গ্রাহক অসংখ্য ইন্দ্রিয়কে সাধন করে না। (কারণ ) অর্থসমূহই 
অনুমান ( ইন্দ্রিয়ের অন্নুমাপক )-রূপে কথিত হইয়াছে, অর্থের একদেশ 
অন্ুমানরূপে কথিত হয় নাই। [ অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি অর্থের একদেশ বা 
কোন এক প্রকার গন্ধাদি বিশেষকে ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অন্নুমাপক 
বলা হয় নাই, গন্ধত্াদি পাঁচটি সামান্থ ধর্মের দ্বারা পঞ্চ প্রকারে৷ 
সংগৃহীত গন্ধাদ্ি সমৃহকেই ইন্দ্রিয়ের অন্ুমাপক বলা হইয়াছে 7, 
কিন্তু আপনি ( পূর্ববপক্ষবাদ ) অর্থের একদেশকে অর্থাৎ প্রত্যেক 
গন্ধাদি-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের পণ্যত্বমাত্রকে প্রতিষেধ করিতেছেন, 
অতএব এই প্রতিষেধ অুক্ত । 

(প্রশ্ন ) গন্ধ প্রভৃতি স্বগত-সামান্ ধর্ষের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি 
কৃতব্যবস্থ বিরূপে? (উত্তর) যেহেতু শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্তাশীত, 
এই ত্রিবিধ স্পর্শ স্পর্শত্বরূপ সামান্য ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত, হইয়াছে । 
শীতস্পর্শ জ্ঞায়মান হইলে, অর্থাৎ শীতস্পর্শের গ্রাহকরূপে তবগিক্তিয় 
স্বীকৃত হইলে, উষ্ণ অথবা অনুষ্ণাশীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ অন্ত গ্রাহককে 
( ত্বগিক্দ্িয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ) সাধন করে না। (কারণ ) স্পর্শভেদ 
( পূর্বেবোক্ত ত্রিবিধ স্পর্শ )-সমুহের “একসাধনসাধ্যত্বগ বশতঃ অর্থাৎ, 
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একই করণের দ্বার! জ্রেয়ত্ববশতঃ যাহার দ্বারাই শীতস্পর্শ গৃহীত হয়, 
তাহার ছারাই ইতর ছুইটি ( উষ্ণ ও অনুষগাশীত ) স্পর্শ ও গৃহীত হয়। 
এইরূপ গন্ধত্বের দ্বারা গন্ধসমূহের, রূপত্বের দ্বারা রূপসমূহের, রসত্বের 
দ্বারা রসসমূহের, শব্দত্বের দ্বারা শব্দসমূহের (ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে )1 
গন্ধাদি জ্ঞানসমূহ কিন্তু একপাধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ গন্ধজ্ঞানাদি 
সমস্ত প্রত্যক্ষ কোন একটিমাত্র করণজন্য হইতে না পারায়, ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রাহককে সাধন করে । অতএব ইন্দজ্িয়ার্থের ( পূৃরোক্ত গন্ধাদি বিষয়ের ) 
পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা উপপন্ন হয় 


টিপ্পনী | পুবর্বপক্ষবাদীর পুর্রবসূত্রোক্ত কখার উত্তরে মহঘি এই সুত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্জ্িয়ার্গুলি প্রত্যেকে বহুবিধ ও বু হইলেও, 
তাহাতে গন্ধত্বাদি পাঁচটি সামান্য ধশ্ম থাকায়, পুরর্বপক্ষবাদীর প্রো 
প্রতিঘেধ হয় না। কারণ, সব্বপ্রকার গন্ধেই গন্ধত্বরাপ একটি সামান) 
ধন্ম থাকায়, তদ্দারা গদ্ধমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ সব্বপ্রকার গন্ধই 
একমাত্র ঘ্াণেন্িয়গ্রাহ্য হওয়ায়, উহার প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বীকার অনাবশ্যক । এইব্বপ বস, বূপ, ম্পর্শ ও শব্দ এই 
চারিটি ইন্দ্রিয়ার্থও প্রত্যেকে বহুবিধ ও বছ হইলে, যথাক্রমে বসত্ব, কুপত্ব, 
স্পর্শত্ব ও শব্দত্ব__এই চারিটি সামান্য ধন্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে সব্ববিধ রসই রসনেন্জ্িয়গ্রাহ্য, এবং সব্ববিধ বূপই চক্ষরিক্তরিয় গ্রাহ্য, 
এবং সব্্ববিধ স্পশ ত্বগিন্রিয়গ্রাহ্য, এবং সব্ববিধ শব্দই শ্রবণেন্ডরিয়গ্রাহ্য 
হওয়ায়, উহাদিগের প্রত্যেবে র প্রত্যক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্ক্রিয় স্বীকার 
অনাবশ্যক ৷ ভাষ্যকার মহঘির তাৎপর্য ব্ঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন 
যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়া্থবর্গ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত পাঁচটি সামান্য ধর্শের দ্বার? 
কৃতব্যবস্থ, অর্থীৎ উহার গরন্ধাদিরূপে নিয়মপূব্বক পঞ্চ প্রকারেই সংগৃহীত 
হইয়াছে । এ গন্ধাদির পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উহাদিগের গ্রাহকের অর্থাৎ, 
এ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের করণবিশেঘের প্রযোজক বা সাধক হয়। কিন্ত এ 
গন্ধাদি-প্রত্যক্ষ অসাধারণ করণজন্য হওয়ায়, অর্থাৎ সমস্ত গদ্ধ-প্রত্যক্ষ এক 
ঘাণেন্দ্িয়প করণজন্য হওয়ায়, এবং সমস্ত রস-প্রত্যক্ষ এক রসনেক্ছিয়কূপ 
করণজন্য হওয়ায় এবং সমস্ত রূপ-প্রত্যক্ষ এক চক্ষরিন্্িয়কূপ করণজন্য 
হওয়ায়, এবং সমস্ত স্পর্শ-প্রত্যক্ষ এক ত্বগিন্দ্িয়ক্থাও করণজন্য হওয়ায় এবং 
সমস্ত শব্দশপ্রত্যক্ষ এক শ্রবণেক্রিয়রপ করণজন্য হওয়ায়, উহারা এতভিন্: 
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আর কোন গ্রাহকের সাক হয় না, অথাৎ পৃবের্বো পাচটি ইন্ড্িয় ভিন্ন অন্য 
ইন্ট্রিয় উহার দ্বার৷ সিদ্ধ হয় না। গন্ধত্বাদিক্সপে গন্ধাদি অর্থসমূহই তাহার 
গ্রাহক ইন্ছ্রিয়ের অনুনান অর্থাৎ অনুষিতি প্রযোজকরূপে কথিত হইয়াছে। 
গদ্ধাদি অর্থের একদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদি অ-কে ইন্ড্রিয়ের অনুমিতি 
প্রযোজক বল। হয় নাই | পৃব্বপক্ষবাদী কিন্তু প্রত্যেক গন্ধাদি অর্থকে গ্রহণ 
করিয়ই, তাহার বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্্রিয়াথের পঞ্চহ্ব প্রতিঘেধ করিয়াছেন । বস্তৃতঃ 
গদ্ধাদি ইন্ড্রিরাথপমূহ গন্ধত্বাদিকপে পঞ্চবিধ, এবং তাহাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধক- 
বূপে কথিত হইয়াছে। গন্ধাদি পাঁচটি ই্ছিয়ার্থ গন্ধত্বাদি স্বগত-সামান্য ধর্মের 
“দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে কেন? ইহা ভাঘ্যকার নিজে প্রশপৃব্বক বুঝাইয়। 
শেঘে আবার বলিরাছেন যে, গন্ধাদি জ্ঞানগুলি একসাধনসাধ্য না হওয়ায়, 
গ্রাহকাস্তরের প্রযোজক হয় | ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, গন্ধাদি 
সবর্ববিধ বিঘয়জ্ঞানসমূহ কোন একটি ইন্দ্রিরজনা হইতে না পরায়, উহারা 
-ঘ্বাণাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্ড্রিয়ের সাধক হয় । অর্থাৎ এর পঞ্চবিধ 
প্রতাক্ষের করণব্নপে পৃথক্‌ পৃথক পাঁচটি ইন্দ্রিরই শ্বীকাধ্য । কিন্তু সমস্ত 
গদ্ধজ্ঞান ও সমস্ত রসক্ঞান ও সমস্ত স্পর্ণজ্ঞান ও সমস্ত শব্দজ্ঞান যথাক্রমে 
ঘাণাদ্দি এক একটি অসাধারণ ইন্দ্রিরজনা হওয়ায়, উহার। এ পাঁচটি ইন্ড্রির 
ভিন্ন আর কোন গ্রাহক বা ইন্দ্রিযের সাধক হয় না। ভাঘ্যকার এই 
তাঁৎপর্ষ্েই প্রথমে “গ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোগয়স্তি”_-এইরূপ পাঠ 
লিখিয়াছে । “বাভ্তিক"গ্রন্থের দ্বারাও প্রথমে ভাঘ্যকারের উহাই প্রকৃত পাঠ 
'বলিয়৷ বুঝা য়ায় || ৫৮ || 


ভাষ্য । যদি সামান্যং সংগ্রাহক, প্রাপ্তমিক্দিয়াণাং--- 


সূত্র। বিষয়ত্বাব্যতিরেকাদেকত্বঃ ॥৫৯| ২৫৭॥ 


অনুবাদ ( পুর্ব্বপক্ষ ) যদি সামান্য ধন সংগ্রাহক হয়, তাহা হইলে, 
'বিষয়ত্ের অব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ গন্ধা্দি সমস্ত ইজ্ড্রিয়।র৫ে ই বিষয়ত্ব- 
রূপ সামান্য ধন্মের সত্তাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রাপ্ত হয় । 


ভাষ্য । বিষয়ত্বেন হি সামান্যেন গন্ধাদয়ঃ সংগৃহীতা ইতি । 


অনুবাদ । বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধন্মের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি ( সমস্ত 
ইন্দ্রিয়ার্থ ) সংগৃহীত হয় । 
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টিপ্পনী। পূর্োজত সিদ্ধান্তে মহঘি আবার পুরর্বপক্ষবাদীর কথা 
বলিয়াছেন যে, গঞ্ধহাদি সামান্য ধর্ম যদি গঞ্ধাদির সংগ্রাহক হয়, অর্থাৎ যদি 
গন্ধত্বাদি স্বগত পাঁচটি সামান্য ধর্দ্ের দ্বারা গন্ধাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সংগৃহীত 
হয়, তাহা হইলে বিয়ত্বরাপ সামান্য ধর্মের দ্বারাও উহার সংগৃহীত হইতে 
পারে । সমস্ত ইক্্রিয়াথেই বিঘয়ত্বব্মপ সামান্য ধন্ম আছে | তাহা হইলে, 
এ বিঘয়ত্বরূপে সমস্ত ইন্ছ্রিরার্কে এক বলিয়। গ্রহণ করিয়া, এ বিঘয়গ্রাহক 
একটি ইন্দ্রিয়ই বল! যায় । এঁরূপে ইন্ত্রিয়ের একত্বই প্রাপ্ত হয় | ভাঘ্য- 
কারের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের যৌগ করির! সুত্রাথ ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে 11 ৫৯ 1। 


সূত্র। ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠান-গত্যাকৃতিজাতিপঞ্চত্বেভ্যঃ ॥ 
॥৬০1২৫৮॥ 

অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব হইতে পারে না। 
যেহেতু বুদ্ধিরপ লক্ষণের অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ লিঙ্গ বা সাধকের 
পঞ্চত্ প্যুক্ত, এবং অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দিয়স্থানের পঞ্চততপ্রযুক্ত এবং 
গতির পঞ্চতপ্রযুক্ত এবং আকৃতির পঞ্চত্প্রযুক্ত এবং জাতির পঞ্চতপ্রযুক্ত 
( ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয় )। 

ভাষ্য । ন খলু বিষয়ত্বেন সামান্যেন কৃতব্যবস্থা বিষয়। গ্রাহকাস্তর- 
নিরপেক্ষা একসাধনগ্রাহ্াা অনুমীয়ন্তে । অন্তুমীয়ন্তে চ পঞ্চগন্ধাদয়ো 
গন্ধতাদিভিঃ ত্বসামান্যৈঃ কুতব্যবস্থা ইন্ড্িয়ান্তরগ্রাহ্াঃ, তস্মাদসন্বদ্ধমেতৎ। 
অয়মেব চার্থোইনুদ্যতে বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চতাদিতি । 

বুদ্ধয় এব লক্ষণাঁনি, বিধয়গ্রহণলিঙ্গতবাদিক্রিয়াণাং। তদেত- 
দিক্থিযার্থপঞ্চত্বাদিত্যেতম্মিন্‌ লৃত্রে কৃতভাষ্যমিতি। তন্মাৎ বুদ্ধিলক্ষণ- 
পঞ্চেন্দিয়াণি | 

অধিষ্ঠানান্যপি খলু পঞ্ধেক্দ্রিয়াণাং, সর্ধ্বশরীরাধিষ্ঠানং স্পর্শনং 
স্পর্শ গ্রহণলিঙ্গং । কৃষ্ণসারাধিষ্ঠানং চক্ষুর্ব্হির্নি:স্তং রূপগ্রহণলিঙ্গং । 
নাসাধিষ্ঠানং আাণং, জিহ্বাধিষ্ঠানং রসনং, কর্ণচ্ছিদ্রাধিষ্ঠানং শ্রোত্রং 
গন্ধ রল-রূপ-স্পর্শ-শব্দগ্রহণলিঙগত্ব দ্বিতি | 


১৮৮ ন্যায়দর্শন [ ৩ত০, ১আ০. 


গতিভেদাদপীল্দ্রিয়ভেদ কৃষ্ণসারোপনিবদ্ধং চক্ষুর্বহিনি্ত্য 
রূপাধিকরণানি দ্রব্যাণি প্রাপ্জোতি । স্পর্শনাদীনি তিক্দ্িয়াণি বিষয়! 
এবাশ্রয়োপসর্পণাৎ প্রত্যাসীদস্তি । 'সন্তানবৃত্া। শবস্ত ' শ্রোত্র- 
প্রত্যাসত্তিরিতি | 

আক্ৃতিঃ খলু পরিমাণমিয়ত্তা, সা পঞ্চধা। স্বস্থানমাত্রাণি ভ্ৰাণ- 
রসন-স্পর্শনানি বিষয়গ্রহণেনান্ুুমেয়ানি। চক্ষু কৃষ্ণসারা শ্রয়ং বহিনিঃস্থতং 
বিষয়ব্যাপি । শ্রোত্রং নান্যদাকাশাৎ, তচ্চ বিভু, শব্দমাত্রান্ুভবানুমেয়ং, 
পুরুষসংস্কারোপগ্রহাচ্চাধিষ্ঠাননিয়মেন শব্দস্ত ব্যঞ্জকমিতি । ৃ্‌ 


জাতিরিতি যোনিং প্রচক্ষতে ৷ পঞ্চ খম্বিন্ড্িযযোনয়ঃ পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি। তম্মাৎ প্রকৃতিপঞ্চত্বাদপি পঞ্চেক্দ্িয়াণীতি সিদ্ধং | 


অনুবাদ । বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধন্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ সমস্ত বিষয়, 
গ্রাহকাস্তরনিরপেক্ষ এক সাধনগ্রাহা বলিয়া অনুমিত হয় না, কিন্ত 
গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধ প্রভৃতি পাচটি 
বিষয়, ইন্জিয়াস্তরগ্রাহ্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্দরিয়গ্রাহ্য বলিয়া 
অন্থমিত হয় । অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত ইক্দ্িয়ের 
একত্ব অযুক্ত। ( এই স্ৃত্রে ) “বুদ্বি”রূপ লক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত” এই 
কথার দ্বারা এই অর্থই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধক “-্বেরবাক্ত 
ইন্দ্রিয়ার্থ পঞ্চত্ব”-রূপ হেতুই অনুদিত হইয়াছে । 

বুদ্ধিসমূহই লক্ষণ ৷ কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব আছে, 
অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষই ইন্দরিয়বর্গের লিঙ্গ বা অন্ধুমাপক 
হওয়ায়, এ প্রত্যক্ষরূপ পঞ্চবিধ বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়বর্গের লক্ষণ অর্থাৎ 
সাধক হয়। সেই ইহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়গ্রহণপিলত্ব 
“ইন্দিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ”__ এই স্মত্রে কৃতভাষ্য হইয়াছে । অতএব বিষয়বুদ্ধি- 
রূপ লক্ষণের প্চত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্িয় পাটি । 

ইন্ড্রিয়মমূহের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থানও পাচটিই। ( যথ।) স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ যাহার লিগ ( সাধক ) সেই (১) তৃগিক্ডরিয়, সর্র্শরীরাধিষ্ঠান । 
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রূপের প্রতাক্ষ যাহার লিঙ্গ এবং যাহা বহির্দেশে নির্গত হয়, সেই 
(২) চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাধিষ্ঠান, অর্থাৎ চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্দ্িয়ের স্থান। 
(৩) ভ্রাণেন্দ্িয় নাসাধিষ্ঠান। (৪) রসনেন্দ্ি় জিহ্বাধিষ্ঠান। 
(৫) শ্রবণেন্দ্িয় কর্ণচ্ছিদ্রাধিষ্ঠান। যেহেতু গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও 
কের প্রত্যক্ষ ( ভ্রাণাদি ইন্ড্রিয়ের ) লিঙ্গ । 

গতির ভেদপ্রযুক্তও ইন্দ্িয়ের ভেদ (সিদ্ধ হয় )। কৃষ্ণসারসংযুক্ত 
চচ্ষু বহির্দেশে নির্গত হইয়। রূপবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ রশ্মির দ্বার বহিঃস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয় । কিন্তু (স্পর্শাদি ) 
বিষয়সমূৃহই আশ্রয়-দ্রব্যের উপসর্পণ অর্থাৎ সমীপগমন প্রযুক্ত ত্বক 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রাপ্ত হয়। সম্তানবৃত্তিবশতঃ, অর্থাৎ প্রথম শব্দ 
হইতে দ্বিতীয় শব্দ, সেই শব্দ হইতে অপর শব, এইরূপে শ্রবণেন্দ্িয়ে 
শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শবেের শ্রবণেন্দ্িয়ের সহিত প্রত্যাসত্তি 
€ সন্নিকর্ষ ) হয়। 

আকৃতি বলিতে পরিমাণ, ইয়ত্তা, ( ইন্ড্রিয়ের ) সেই আকৃতি পাঁচ 
প্রকার | ্বস্থানপরিমিত ভ্রাণেক্দ্রিয়, রসনেক্দ্িয় ও ত্বগিন্দ্িয়, বিষয়ের 
( গন্ধ, রস ও স্পশের ) প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয় । কৃষ্ণসারাশ্রিত ও 
বহির্দেশে নির্গত চক্ষুরিক্দ্িয় বিষয়ব্যাপক । শ্রবণেক্দ্িয় আকাশ হইতে 
ভিন্ন নহে, শব্দমাত্রের প্রত্যক্ষের দ্বার! অনুমেয় বিভূ অর্থাৎ সর্ধবব্যাগী 
সেই আকাশই জীবের অনৃষ্টবিশেষের সহকারিতাবশতঃই অধিষ্ঠানের 
€ কর্ণচ্ছিদ্রের ) নিয়মপ্রযুক্ত ব্যঞ্জক হয় । 

“জাতি” এই শব্দের দ্বারা ( পণ্তিতগণ ) যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি 
' লেন ।. পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই ইন্দ্রিযবর্গের যোনি। অতএব 
প্রকৃতির পণ্ততপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয় পাচটি, ইহা সিদ্ধ হয়। 

টিপ্রনী | পুবের্বক্ত পৃব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় 
করিবার ' জন্য মহঘি এই সূত্রে পাঁচটি হেতু দ্বার! ইন্ড্রিয়ের পক্ষ-সিদ্ধান্তের 


সাঁবন করিয়াছেন | ভাঘ্যকার পর্্বসূত্রোক্ত পু্রষপক্ষের অযুক্ততা বুঝাইতে 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, গন্ধীদি বিষয়সসূহে বিঘয়ত্বরপ একটি সামান্য ধর্ম 
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থাকিলেও, তদ্দারা কৃতব্যবস্থ অর্থাৎ এ বিঘয়ত্বরূপ্পে এক বলিয়া সংগৃহীত এর 
বিষয়সমূহ একমাত্র ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়, ভিন ভিন্ন ইন্জ্রিয়কূপ নানা 
গ্রাহক অপেক্ষা করে না, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ নাই, অর্থাৎ পৃবর্বপক্ষ- 
বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ববাদে প্রমাণাভাব | কিন্তু গন্ধাদি পঞ্চবিধ 
বিষয় গন্ধত্ব প্রভৃতি পাচটি স্বগত-সামান্য বর্দের ছারা কৃতব্যবস্থ, অর্থাৎ 
পঞ্চত্বরূপেই সংগৃহীত হইয়া ইন্জ্রিয়ান্তরের গ্রাহ্য তর্থাৎ ঘাণাদি ভিন্ন ভিন্ন 
পাচাটি ইন্জ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, এ বিঘয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে । ন্ুতরাং 
পৰর্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রমাণাভাবে অযুক্ত । এবং পৃৰ্রেই 
“ইন্দ্রিয়াধপঞ্কত্বাৎ।__এই সূত্র দ্বারাই পুৰ্বপক্ষবাদীর কখিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব 
নিরস্ত হওয়ায়, পুনব্্বার এ পূব্বপক্ষের কখনও অযুক্ত । পৃথ্বে 
“ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ-এই সৃত্রের দ্বারা মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চভ্বসাধনে যে হেতু 
বলিয়াছেন, এই সূত্রে প্রথমে “বুদ্ধিরপলক্ষণের পঞ্চতপ্রযুক্ত“ এই কথার 
দ্বারা এ হেতুরই অনুবাদ করিয়া পুনবর্বার এ পূৰ্বপক্ষ-কথনের অযুক্তত। 
প্রকাশ করিয়াছেন । পরস্ত, পৃব্বোক্ত এ সূত্রে “ইন্ডিয়া শব্দের দ্বারা 
ইন্ড্রিয়ের প্রয়োজন গঞ্ধাদি-বিঘয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধিই মহঘির বিবক্ষিত, হঁহা। 
প্রকাশ করিতেও মহঘি এই স:ত্রে তাহার পৃব্বোন্ত হেতুর অনুবাদ করিয়। 
স্পষ্টবূপে উহা প্রকাশ করিয়াছেন | বান্তিককার ““ইন্দ্রিয়া্পঞ্চত্বাৎ”” এই 
সূত্রে ভা্যকারের ব্যাখ্য। গ্রহণ না৷ করিলেও, ভঘ্যকাঁর মহদ্ধির এই সূত্রে 
“বুদ্ধি-লক্ষণপঞ্চত্ব'-এই হেতু দেখিয়া পূর্বোক্ত “ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্ব'বূপ 
হেতুর উক্ত রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বাতিককারের মতে ইন্দ্রিয়ের 
প্রয়োজন গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পঞ্চত্ব ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বের সাধক না হইলে, এই 
সৃত্রে মহঘির প্রথমোক্ত “বুদ্ধিলক্ষণপঞ্কত্ব**' কিরাপে ইন্দ্রিয়পঞ্চত্বের সাধক 
হইবে, ইহ] প্রণিধান করা৷ আবশ্যক | গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষবূপ বৃদ্ধি 
ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ, ইহ পুব্বোক্ত “ইন্দ্রিয়াথপন্ষত্বাৎ'' এই সূত্রের 
ভাঘ্যেই ভাঘকার বুঝাইয়াছেন | জুতরাং গন্ধাদি-বিষয়ক পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ 
রূপ যে বুদ্ধি, এ বুদ্ধিরস লক্ষণের অর্থাৎ ইন্ড্রিয়সাধকের পঞ্চত্ববশতঃ 
ইন্ক্িয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। ভাঘ্যকারের মত ইহাই মহঘি এই সুত্রে 
প্রথম হেতুর দ্বার বলিয়াছেন । 

ইন্দ্িয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সাধনে হঘির হ্বিতীয় হেতু ““অবিষ্ঠানপদ্চত্ব*! । 
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান পাচটি। স্পর্শের প্রত্যক্ষ ত্বগিন্দ্িয়ের লিঙ্গ 
অর্থাৎ অনুমাপক ॥ সমস্ত শরীরই এ ত্বগিল্স্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্বান। 
ত্বগিন্ট্িয় শরীরব্যাপক ॥ টক্ষুরিন্দ্রিয় কৃর্ষসাগরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই 
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বহির্দেশে নির্গত ও বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়া ক্পাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় । 
রূপাদির প্রত্যক্ষ চক্ষরিজ্রের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক | কুষ্সার উহার 
অধিষ্টান। এইক্সপ যাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান নাসিক নামক স্বান।' 
রসনেন্ট্রিয়ের অধিষ্ঠান জিহবা নামক স্থান। শ্রবণেন্্িয়ের সিন 
কর্ণচ্ছিদ্র | গন্ধ, রস, কূপ, ম্পর্শ 'ও শব্দের প্রত্যক্ষ যথাক্রমে যাণাদি 
ইন্জিয়ের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক, এজন্য এ খ্বাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পৃবের্বাভ- 
রূপ অনুষ্ঠানভেদ সিদ্ধ হয়। ইক্ত্রিয়বর্গের অধিষ্ঠানভেদ ক্বীকার না 
করিলে, অর্থাৎ শরীরমা্রই ইন্ট্রিয়ের অধিষ্ঠান হইলে, তদ্ধ ও ববির প্রভৃতি 
হইতে পারে না । অধিষ্ঠানভেদ শ্বীকার করিলে কোন একটি অবধিষ্ঠানের 
বিনাশ হইলেও, অন্য অধিষ্ঠানে অন্য ইন্জ্রিয়ের অবস্থান বলা যাইতে 
পারে । ব্ুতরাং,অন্ধ বধির প্রভৃতির অন্পপত্তি নাই । অন্ধ হইলেই অথব! 
বধিরাদি হইলেই একেবারে ইন্্রির়শুন্য হইবার কারণ নাই । সুতরাং 
ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান বা আধারের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তৎপ্রযুক্ত ইক্ত্রিয়ের 
পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয় | 

মহঘির তৃতীয় হেতু “গতি-পঞ্চত্ব* | ইন্রিয়ের বিঘয়প্রাপ্তিই এখানে 
“গতি” শব্দের দ্বারা মহঘির বিবক্ষিত। এ গতিও সমস্ত ইন্ছ্রিয়ের এক 
প্রকার নহে । ভাঘ্যকার এ গতিভেদপ্রযক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়, 
এই কথা বলিয়। চক্ষরাদি ইন্দ্রির়ের মহঘিসন্মত গতিভেদ বণন করিয়াছেন । 
তদ্দারা চক্ষরাদি সমস্ত ইন্জ্রিয়ই ষে প্রাপ্কারী, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে । 
বৌদ্ধ-সমপ্রদায় চক্ষরিক্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই । জৈন-সমপ্রদায় কেবল চক্ষরিন্দ্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই । কিন্তু ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখ্য, মীমাংসক প্রভৃতি 
সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া সমথন করিয়াছেন | মহঘি গোতম 
ইতঃপৃবেরে চক্ষরিক্ত্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিয়া, -তন্ার] ইন্দ্রিয়মাত্রেরই 
প্রাপ্যকারিত্বের যুক্তি সুচনা করিয়াছেন । বাত্তিককার এখানে ভাধ্যকারোক্ত, 
“গতিভেদাৎ'' এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ভিন্নগতিত্বাৎ? । তাহার" 
বিবক্ষিত যুক্তি এই যে, ইীন্দ্রিয়ের গতিভেদ না থাকিলে, অন্ধ-বধিরাদির 
অতাব হয় । চক্ষরিক্ত্রিয় যদি বহির্দেশে নির্গত না হইয়াও ব্ুপের 
প্রকাশক হইতে পারে, তাহা হইলে জদ্ধবিশেষও দূরস্য রূপের প্রত্যক্ষ. 
করিতে পারে । আব্তনেত্র ব্যক্তিও রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে । 
এইক্সপ গঞ্ধাদি প্রত্যক্ষেরও পৃব্বেক্তিকীপ আপত্তি হয় । কারণ, গন্ধাদি 
বিষয়ের সহিত খ্বাণাদি ইন্জ্রিয়ের সন্নিকর্থ বাতীতিও যদি. গঙ্ধাদি বিঘয়ের 
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প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহ! হইলে অন্যান্য কারণ সত্বে দূরস্থ গন্ধাদি বিষয়েরও 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । ক্ুতরাং ইন্দ্রিরবর্গের পৃব্বেজরুূপ গতিভেদ 
অবশ্য স্বীকাধ্য । এ গতিভেদপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে, গন্ধাদি 
পঞ্চ বিষয়প্রাপ্তিক্রপ গতির পঞ্চহবপ্রযৃক্ত ইক্ররিয়ের পঞ্চত্বই সিদ্ধ হয় | 

মহঘির চতুধ হেতু “আকৃতি-পঞ্চত্ব* | “আকৃতি'' শব্দের দ্বারা 
এখানে ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ইয়ন্তাই মহঘির বিবক্ষিত | ইন্ড্রিয়ের এ 
আকৃতি পাঁচ প্রকার ॥ কারণ, যাণ, রসনা ও ত্বগিক্তিয় স্বস্থানসমপরিমাণ | 
অর্থাৎ উহাদিগের অধিষ্ঠান প্রদেশ হইতে উহাদের পরিমাণ অধিক নহে'। 
কিন্তু চক্ষরিক্্রির তাহার অধিষ্ঠান কৃষ্ণসার ( গোলক ) হইতে হহির্গিত 
হইয়। রশ্টির দ্বারা বহিঃস্থিত গ্রাহ্য বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বিষয়ভেদে 
উহার পরিমাণভেদ শ্বীকাধ্য | শ্রবণেন্দ্রিয় সব্বব্যাপী পদার্থ । কারণ, 
উহা! আকাশ হইতে ভিন্ন পদা নহে | সব্বদেশেই শব্দের প্রত্যক্ষ 
হওয়ায়, শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ বিভু অর্থাৎ সব্বব্যাপী হইলেও, 
জীবের সংস্কারবিশেঘের অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের সহকারিতাবশত:ঃই কণচ্ছিদ্রুই 
শরবণেন্দ্রিয়ের নিয়ত অধিষ্ঠান হওয়ায়, এর স্থানেই আকাশ শ্রবণেক্ছ্িয় সংজ্ঞা 
লাভ করিয়া, শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়, এজন্য এ অধিষ্ঠানন্ব আকাশকেই 
শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে ॥ বস্ততঃ উহা আঁকাশই | সুতরাং শ্রবণেন্দিয়ের 
পরম মহৎ পরিমাণই স্বীকাধ্য । তাহা হইলে ঘাণাদি ইস্্রিয়ের পৃবেবোক্ত- 
ব্বপ পরিমাণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্স্িয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যাইতে 
পারে । কারণ, একই' ইন্দ্রিয় হইলে তাহার এরূপ পরিমাণভেদ হইতে 
পারে না | পরিমাণভেদে দ্রব্যের ভেদ সব্বসিদ্ধ | 

মহঘির পঞ্চম হেতু “জাতি-পঞ্চত্ব'' | “জাতি” শব্দের অন্যরূপ অর্থ 
প্রসিদ্ধ হইলেও, এখানে ভাঘ্যকারের মতে যাহা হইতে জন্ম হয়, এইক্সপ 
ব্যৎপত্তি-সিদ্ধ “জাতি” শব্দের ছারা “যোনি! অর্থাৎ প্রকৃতি বা উপাদানই 
মহঘির বিবক্ষিত | পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই যথাক্রমে যাণাদি ইন্ছ্রিয়ের 
প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতির পর্তত্বপ্রযুক্ত ও ইন্ড্িয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। 
কারণ, নানা বিরুদ্ধ প্রকৃতি (উপাদান ) হইতে এক ইীন্দ্রিয় জন্মিতে 
পারে না । এখানে গুরুতর পরশু এই যে, আকাশ নিত্য পদার্থ, ইহা 
মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত । (দ্বিতীয় আহ্িকের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য )। 
শববণেন্দ্রিয আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা] বস্ততঃ আকাশই, ইহ! 
ভাষ্যকারও এই সুব্রভাষ্যে বলিয়াছেন ৷ সুতরাং শ্রবণেক্্িয়ের নিত্যত্ববশতঃ 
আকাশকে উহার প্রকৃতি অর্থীৎ উপাদানকারণ বল! যায় না। কিস্তু এই 
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সূত্রে ভাঘ্াকারের ব্যাখ্যানুসারে মহঘি আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি 
বলিয়াছেন | প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ সৃত্রেও (১ম আঁ, ১২শ সত্রে ) 
মহঘির “*ভূতেভ্যঃ** এই বাক্যের দ্বারা আকাশ নামক্ত পঞ্চম ভূত হইতে 
শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই পরলতাবে বুঝা। যায় । কিন্ত শ্রবপেক্ররিয়ের 
নিত্যত্ববশতঃ উহা৷ ৫কানরূপেই উপপন্ন হয় না । উদ্দ্যোতকর পুবের্বাক্ত- 
ন্মপ অনুপপত্তি নিরাতসের জন্য এখানে ভাধ্যকারোক্ত “যোনি” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন, “ততাদাত্ব্য,** | “তাদাত্য” বলিতে অভেদ। পৃথিব্যাদি পঞ্চ 
ভূতের সহিত যথাক্রমে খ্বাণাদি ইন্ড্রিয়ের অভেদ আছে, সুতরাং এ পঞ্চ" 
ভূতাত্বক বনিয়৷ ইক্ছ্রিয়ের পঞ্চত্ব পিদ্ধ হয়, ইহাই উদ্দ্যোতকণ্ঘরর তাৎপধ্য বুঝা। 
যায় 1 উদ্দ্যোতকর মহঘির পরবর্তী সূত্রে ““তাদাত্ব্য” শব্দ দেখিয়া এখানে 
ভাষ্যকারোক্ত “যোনি*' শব্দের “তাদাত্ব্য'? অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে 
হয় । কিন্তু “যোনি'* শব্দের “তাদান্ব্যু” অর্থে কোন প্রমাণ আছে কি না, 
ইহ) দেখা আবশ্যক, এবং ভাষ্যকার এখানে সুক্রোস্ড “জাতি” শব্দের অর্থ 
যোনি, ইহা বলিয়া পরে “প্রকৃতিপঞ্ত্বাৎঃ এই কথার ছার! তাহার পৃব্বোক্ত 
যোনি” শব্দের প্রকৃতি অথই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাঁও দেখা 
আবশ্যক । আমাদিগের মনে হয় যে, গন্ধাদি যে পঞ্চবিধ গুণের গ্রাহকক্সপে 
াণাদি পঞ্চেক্রিয়ের সিদ্ধি হয়, এ গন্ধাদি গুণের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাঁদানক্পে 
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সত্তাপ্রযুক্ত থাণাদি পঞ্চেন্রিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, 
মহঘি এবং ভাঘ্যকার এন্সপ তাৎ্পর্যেই পৃথিব্যা্দি পঞ্চভূতকে যাপাদি 
ইন্ড্রিয়ের প্রকৃতি বলিয়াছেন। আকাশ শ্রবণেন্র্িয়ের উপাদানকারণস্বক্ুপ 
প্রকৃতি ন। হইলেও যে শব্দের প্রত্যক্ষ শ্রবণেক্দ্িয়ের সাধক, সেই শব্দের 
উপাদান-কারণরূপে আকাশের সত্তাপ্রযুক্তই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা ও কাধ্য- 
কারিত, ইহ? স্বীকাধ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ শব্দবিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্ছরিয়, 
আকাশমাত্রই শ্রবণেক্িয় নন্তহ | সুতরাং এ শব্দের উপাদান-কারণরুপে 
আকাশের সত্ত। ব্যতীত কর্ণবিবরে শব্দ জন্মিতেই পারে না, সুতরাং শব্দের 
প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং আকাশের সতাপ্রযুজ পৃত্তব্বাজবাপে 
শ্রবণেক্ছিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, ব্ররূপ মর্থে আকাশকে শ্রবণেক্ছ্রিয়ের প্রকৃতি 
বলা যাইতে পারে। এইব্প প্রথম অধ্যায়ে ইন্ট্রির-বিভাগ-সৃত্রে মহঘির 
“ভূতেভ্য£ এই বাক্যের দ্বার ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভূতজন্যত্ব না বুঝিয়।- 
পৰ্বোক্তরূপে ভূতপ্রযুক্তত্বও বুঝা যাইতে পারে । শ্রবণেক্ররিয়ে আকাশজন্যত্ব, 
না থাকিলেও, পৃব্বোক্তক্পে আকাশপ্রযোক্্যত্ব অবশ্যই আছে। সুধীগণ 
“বিচার দ্বার এখানে মহঘি ও ভাঘ্যকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন । 
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এখানে স্মরণ কর। আবশ্যক যে, মহঘি গৌতমের মতে মন ইন্দ্রির 
হইলেও» তিনি প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে ইন্্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ 
করেন নাই কেন? তাহা প্রত্যক্ষলক্ষণসুত্রভাঘ্যে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন । 
মহঘি ঘাঁণাদি পাঁচটীকেই, ইন্দ্রিয় বলিয়৷ উল্লেখ করায়, ইন্দ্রিয়নানাত্ব-পরীক্ষা।-. 
প্রকরণে ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত-দ্িদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । তৎপধ্যটাকাকার 
ইহাও বলিয়াছেন যে, মহঘি ইন্দ্িয়ের পঞ্ত্ব-সিদ্ধান্তেরই রমর্ধন করায়, বাক, 
পাঁণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই, ইহাও সূচিত হইয়াছে । মহঘি 
,গাতমের এই মত সমর্থন করিতে তাৎপধ্যসিকাকার বলিয়াছেন যে, বাক্‌ 
পাণি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন ন৷ হওয়ায়, ইক্ছ্রিয়পদবাচ্য হইতে পারে না। 
ইন্ড্িয়ের লক্ষণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতিতে নাই | অসাধারণ কাধ্য-বিশেঘের 
সাধন বলিয়া উহাদিগকে কর্মেক্দ্িয় বনিলে, কণ্ঠ, হৃদয়, আমাশয়, পক্াশয় 
প্রভৃতিকেও অসাধারণ কার্য্য-বিশেঘের সাধন বলিয়। কর্শেঁন্দিয়বিশেঘ বলিতে 
হয়, কিন্তু তাহ] কেহই বলেন নাই ॥ সুতরাং প্রত্যক্ষের ক!রণ না হইলে, 
তাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। দ্ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ইহ বিশেঘরূপে 
সমর্থন করিয়াছেন । বস্ততঃ ঘাণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায়, এ 
প্রত্যক্ষের কত রাপে আত্মার অনুমান হয়, এজন্য এ ঘাণাদি “ইক্”ঃ অর্থাৎ 
আন্বার অনুমাপক হওয়ায়, ইন্ট্রিয়পদবাচ্য হইয়াছে । শ্তিতে আত্ম! অথে 
“ইন্দ্র? শব্দের প্রয়োগ থাকায়, “ইন্দ্র” বলিতে আত্ম বুঝা যায়। «ইন্দ্রের 
লিঙ্গ ব অনুমাপক, এই অর্থে “ইন্দ্র” শব্দের উত্তর তদ্ধিক প্রত্যয়ে “ইন্ড্রিয়”ঃ 
শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । বাক্‌, পাণি প্রভৃতি জ্ঞানের করণ ন৷ হওয়ায়, জ্ঞানের 
কর্তা আম্মার অনুমাপক হয় না, এইজন্য মহঘি কণাদ ও গতম উহাদিগকে 
“ইক্তরিয়? শব্দের দ্বার) গ্রহণ করেন নাই | কিন্ত মনু প্রভৃতি অন্যান্য 
মহঘিগণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতি পাচিকে কক্দেক্রিয় বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্রীমদূ বাচস্পতি মিশ্রও সাংখ্যমত সমর্থন করিতে, “সাংখ্যতত্বকৌমুদী"তে 
বাক্‌, পাণি প্রভৃতিকেও আত্মার লিঙ্গ বলিয়াও ইন্দরিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন । 

মহঘি গোতম এই প্রকরণে ইন্জ্রিয়ের পঞ্ত্ব-সিদ্ধাত্ত সমর্থন করায়, তীহার 
মতে চক্ষুরিক্িয় একটি, বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষরিন্ত্িয় দুইটি নহে । কারণ, 
তাহা হইলে ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা উপপর্ন হয় না, মহঘির এই প্রকরণের 
সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হয়, ইহা উদ্দ্যোতকর পবের্ব মহদ্ির ণ্চক্ষরইৈত-- 
প্রকরণে"র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন । কিন্তু ভা্কারের মতে বাম ও দক্ষিণ- 
ভেদে চক্ষুরিন্দ্িয় দুইটি । একজাতীয় প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়৷ চক্ষরিক্দ্িয়কে 
এক বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াই মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্য। বলিয়াছেন, ইহাই 
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ভাঘ্যকারের পক্ষে বুঝিতে হইবে । তাৎপধ্য-টীকাকার বাতিকের ব্যাখা 
করিতে উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিলেও» ভাঘ্যকার একজাতীয় দুইটি 
চক্ষরিল্দ্রিয়কে এক বলিয়। গ্রহণ করিয়াই যে, এখানে মহঘি-কখিত ইন্দ্রিয়ের 
পঞ্চত্ব সংখ্যার উপপাদন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই । কারণ, 
পব্রবোক্ *চক্ষরদ্ৈত-প্রকরণে”র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চক্ষরিল্িয়ের ছিত্ব-পক্ষই 
সুব্যক্তব্পে সমথন করিয়াছেন || ৬০।। 


ভাঙা । কথং পুনজ্ভায়তে ভূতপ্রকৃতীনীন্দ্রিয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতী- 
নীতি। 

অনুবাদ । (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্ত-প্রকৃতিক 
নহে, ইহা কিরূপে অর্থাৎ কোন্‌ হেতুর দ্বার! বুঝ! যায় ? 


সুত্র। ভূতগুণবিশেষোপলবেস্তাদাত্যুং ॥ ৬১।২৫৯। 


অন্নুবাদ । (উত্তর ) ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ 
ভ্রাণাদি পাচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার! পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গন্ধাদি গুণবিশেষের 
প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ( এ পঞ্চ ভূতের সহিত যথাক্রমে স্রাণাদি পঞ্চেক্দিয়ের ) 
তাদাতুযু অর্থাৎ অভেদ সিদ্ধ হয়। 


ভাষ্য । দৃষ্টো হি বাষ্াদীনাং ভূতানাং গুণবিশেষাভিব্যক্তিনিয়মঃ । 
বায়ুঃ স্পর্শব্যঞ্রক£$ আপো রসব্যপ্রিকাঃ, তেজো রূপব্যঞ্জকং, পাথিৰং 
কিঞ্দ্দৃদ্রব্যং কম্যচিদ্্রব্যস্ত গন্ধব্যঞকং | অস্তি চায়মিক্ডরিয়াণাং ভূত- 
গুণবিশেষোপলবিনিয়মঃ,_তেন ভূতগুণবিশেযোপলবেরমন্যামহে, ভূত- 


প্রকৃতী নীন্দ্রিরাণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি । 


অন্থবাদ। যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতের গুণবিশেষের ( স্পর্শাদির ) 
উপলব্ধির নিয়ম দেখা বাঁয়। যথা_বাযু স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হয়, জল 
রসেরই ব্যঞ্জক হয়, তেজ: রূপেরই ব্যঞ্জক হয়। পাখিব কোন জ্রব্য 
কোন দ্রব্যবিশেষের গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। ইন্দ্রিয়বর্গেরও এই ( পৃর্েরবাক্ত 
প্রকার) গুণবিশেষের উপলব্ধির নিয়ম আছে, স্ৃতরাং ভূতের গুণ- 
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বিশেষের উপলবিপ্রযুক্ত, ইন্জিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্তপ্রকৃতিক নহে, 
ইছ। আমরা ( নৈয়াফিক-সম্প্রদায়) স্বীকার করি। 


টিপ্লনী । মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পুকেবসূত্রে 
প্রকৃতির পঞ্চত্বকে চরম হেতু বলিয়াছেন । কিন্ত সাংখ্যশাস্সন্মত অব্য 
( প্রকৃতি ) ইন্ড্রিয়ের মূলপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্রসম্মত অহংকারই 
সব্রক্র্িয়ের উপাদান-কারণ হইলে, পব্বসূত্রোক্ত হেতু অদিদ্ধ হয়, এজন্য 
মহঘি এই সূত্রের ছারা শেঘে পঞ্চভূতই যে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ইহা যুক্তির 
দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন । পরস্ত, ইতঃপৃৰ্রে ইন্ছ্রিয়ের তৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত 
স্তন করিলেওঃ শেঘে এ বিষয়ে মূলযুক্তি প্রকাশ করিতেও এই সূত্রটা 
বলিয়াছেন। মহঘির মূলযুক্তি এই যে, যেমন পুখিব্যাদি পঞ্চ ভূত গদ্ধাদি 
ওণবিশেষেরই ব্যঞ্ীক হয়ঃ তজ্ৰপ ঘাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও যথাক্রমে এ গন্ধাি' 
গুণবিশেঘের ব্যগ্তক হয়, সুতরাং এর পঞ্চতৃতের সহিত যথাক্রম যাণাদি 
পঞ্চেন্দিয়ের তাদাত্ব্যই সিদ্ধ হয়। পরবর্তী প্রকরণে ইহ] ব্যক্ত হইবে। 
ফলকথা, ঘৃতাদি পাথিব দ্রব্যের ন্যায় ঘাণেন্দড্রিয়, বূপাদির মধ্যে কেবল 
গন্ধেরই ব্যগ্তক হওয়ায়, পাথিব দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয় । এইক্রপ রসনেন্ড্িয়, 
রূপাদির মধ্যে কেবল রসেরই ব্াঞ্জক হওয়ায়, জলীয় দ্রেব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। 
এই্সপ চক্ষরিন্ড্িয়, প্রদীপাদির ন্যায় গম্ধাদির মধ্যে কেবল ব্ুপেরই ব্যঞ্তক 
হওয়ায়, তৈজস দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ত্বগিন্ডিয় ব্যজন-বায়ুর 
ন্যায় বূপাদির মধ্যে কেবল স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, বায়বীয় দ্রব্য বলিয়া 
সিদ্ধ হয় । এইবপ শ্রবণেন্দ্রির় আকাশের বিশেঘ গুণ শব্দমাত্রের বাণ্তক 
হওয়ায়, উহ? আকাশাত্বক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। “তাৎপধ্যটাক””, «ন্যায় 
মঞ্জরী”' এবং ““সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* প্রভৃতি গ্র্থে পব্বোজরূপ ন্যায়মতের সাধক 
অনুমানশ্প্রণালী প্রদশিত হইয়াছে । পৃর্বোক্ত যুক্তির দ্বার৷ ঘাণারি ইক্ছ্রিয়ের 
পাথিবত্ব ভ্বলীয়ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে, তৌতিকত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 
ঘাণাদি ইন্দরিয়বর্গ সাংখ্যসম্মত অহংকার হইতে উৎপন্ন নহে, ইহাও প্রতিপন্ন 
হয় ।1 ৬১॥ 


ইন্দ্রিয়'নানাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত || ৮।। 





ভাস । গঙ্ধাদযঃ পৃথিব্যাদিগুণা ইত্যাদি, উদদেশশচ পৃথিব্যাদীনা- 
মেকগুণত্বে চানেকগুণত্বে সমান ইত্যত আহ্‌-_ 
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অনুবাদ । গন্ধাদি পৃথিব্যাদির গুণ, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ 
উদ্দেশ পৃথিব্যা্দির একগুণত্ব ও অনেকগুণত্বে সমান, এজন্য (মহধি 
ছুইটি সুত্র ) বলিয়াছেন । 


সুত্র। গন্ধ-রস-বূপ-স্পর্শ-শব্দানাং স্পর্শপধ্যস্তাঃ 
পুথিব্যাঃ ॥৬২)॥২৬০। 


সুত্র। অপ.তৈেজোবাযুনাং পু্বং পুর্বমপোহ্যাকাশ- 
স্যোতরঃ ॥৬৩।।২৬১।॥ 


অনুবাদ । গন্ধ, রস, রূপ, স্পশ ও শব্দের মধ্যে স্পর্শ পধ্যন্ত 
পৃথিবীর গুণ । স্পর্শ পর্ধ্যস্তের মধ্যে অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের 
মধ্যে পূর্বের পূর্বব ত্যাগ করিয়া জল, তেজ ও বাযুর গুণ জানিবে। উত্তর 
অর্থাৎ স্পর্শের পরবর্তী শব্দ, আকাশের গুণ। 


ভাষ্য । স্পর্শপধ্যস্তানামিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ । আকাশস্তোত্বরঃ 
শবদঃ স্পর্শপর্ধ্যস্তেভ্য ইতি । কথংতহি তরব.নির্দেশঃ ? স্বতত্ত্রবিনিয়োগ- 
সামর্থ্যাৎ। তেনোত্তরশব্দস্ত পরার্থাভিধানং বিজ্ঞায়তে | উদ্দেশস্ত্রে হি 
স্পর্শপধ্যন্তেভ্যঃ পর; শব্দ ইতি । তস্ত্রং বা, স্পর্শস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ | 
স্পর্শপধ্যস্তেযু নিষুক্তেযু যোইস্ত্যস্তদুত্তরঃ শব্দ ইতি। 


অনুবাদ । ৭স্পর্শপধ্যস্তানাং এইরূপে বিভক্তির পরিবর্তন ( বুঝিতে 
হইবে ) স্পর্শ পধ্যস্ত হইতে উত্তর অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের 
অন্তর শব্দ,_-আকাশের (গ্রণ)। (প্রশ্ন; তাহা হইলে ”তরপ” 
প্রত্যয়ের নির্দেশ কিরূপে হয়? অর্থাৎ এখানে বন্র মধ্যে একের 
উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, “উত্তম” এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে, স্থত্রে 
“উত্তর” এইবূপ--“তিরপওপ্রত্যয়নিষ্পন্ন প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয় ? 
( উত্তর ) যেহেতু স্বতন্ত্র প্রয়োগে সামর্থ্য আছে, তন্িমিত্ত উত্তর? শব্দের 
পরার্থের অভিধান অর্থাৎ অনস্তরার্৫থের বাচকত্ব বুঝা! যায় । উদ্দেশ- 
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সৃত্রেও ( ১ম অং, ১ম আ$ ১৪শ তূত্রে ) স্পর্শ পর্যন্ত হইতে পর 
অর্থাৎ স্পর্শ পধ্যস্ত চারিটি গুণের অনন্তর শব্দ ( উদ্দিষ্ট হইয়াছে ) 
অথবা স্পর্শের বিবক্ষাবশতঃ “তন্ত্র” অর্থাৎ স্বত্রস্থ একই “স্পর্শ” শকের 
উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝা যায়। নিযুক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্পর্শ পথ্যন্ত 
গুণের মধ্যে যাহ! অস্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব্দ | 


টিপ্লনী। মহঘি ইন্ড্রিয়-পরীক্ষার পরে যথাক্রমে “অর্থের পরীক্ষা 
করিতে এই প্রকরণের আর্ত করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা! হয় নাঃ 
তাই, ভাষ্যকার প্রথমে “অর্থ” বিষয়ে সংশয় স্চন। করিয়া! মহঘির দুইটি সূত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন । মহঘি যে গন্ধাদি গুণের ব্যবস্থার জন্য এখানে 
দুইটী সুত্রই বলিয়াছেন, ইহা উদ্দ্যোতকরও ““নিয়মাথে সূত্রে" এই কথার 
দ্বারা ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন | প্রথম অধ্যায়ে “অথে”র উদ্দেশস্ত্রে (১ম 
অ12, ১৮শ সত্রে) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাচটি পৃথিব্যাদির গুণ 
বলিয়া “অথ” নামে উদ্দিট হইয়াছে । কিন্তু এ গন্ধাদি গুণের ষধ্যে 
কোন্টি কাহার গুণ, তাহ! সেখানে স্পষ্ট করিয়া বল। হয় নাই | যহঘির 
এ উদ্দেশের দ্বার৷ যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি পৃথিব্যাদি এক একটির গুণ, ইহাও 
বৃঝ। যাইতে পারে। এবং গন্ধাদি সমস্তই প্থিব্যাদি সব্বভূতেরই গুণ, 
অথব! উহার মধ্যে কাহারও গুণ একটি, কাহারও,দুইটি, কাহারও তিনটি ব! 
চারিটি, ইহাও বুঝ। যাইতে পারে । তাই মহঘি এখানে সংশয়নিবৃত্তির 
জন্য প্রথম সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, জপ, স্পশ 
ও শহদ, এই পাঁচটি গুণের মধ্যে স্পর্শ পর্যন্ত (গন্ধ, রস, বপ ও স্পর্শ 
চারিটিই পৃথিবীর গুণ। স্পষ্টার্থ বলিয়া ভাষ্যকার এখানে প্রথম সূত্রের 
কোন ব্যাখ্যা করেন নাই | দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, 
প্রথম সূপ্রোক্ত “ম্পর্শপধ্যন্তাঃ' এই বাক্যের প্রথমা বিভভির পরিবর্তন করিয়। 
ঘণ্ঠী বিভক্তির যোগে “ম্পশপব্যস্তানাং” এইবাপ বাক্যের অনুবৃত্তি মহঘির 
এই সূত্রে অভিপ্রেত | নচেৎ এই সূত্রে “পৃৰ্বং পৃরর্বং এই কথার দ্বার 
কাহার পুব্ব পূর্ব, তাহা বৃঝা। যায় না। পৃব্রোক্ত «স্পর্শ পধ্যস্তানাং,। 
এইর্প বাক্যের অনুবৃত্তি বুঝিলে, স্বিতীর সূত্রের দ্বারা বুঝ৷ যায়, স্পর্শ- 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রপ, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পৰ্ব পৃৰ্ৰ ত্যাগ . করিয়। 
জল ও বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ এ গন্ধাদি চারিটির মধো 
সকলের পূর্ব গন্ধকে ত্যাগ করিয়া, উহার শেষোক্ত রস, কপ ও স্পর্শ 
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জলের গুণ বুঝিতে হইবে । এবং এ রসাদিব মধ্যে পব্ব অর্থাৎ রসকে 
ত্যাগ করিয়া শেঘোক্ত ব্বপ ও স্পশ তেজের গুণ বুঝিতে হইবে । এবং 
ই রূপ ওস্পর্শের মধ্যে পূর্ব রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার শেঘোজ স্পর্শ 
বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে | এম্পর্ণ পর্যন্ত চারিটি গুণের “উত্তর” অর্থাৎ 
সবর্বশেঘোক্ত শব্দ আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে। এখানে প্রশ হইতে 
পারে যে, “উৎ্* শব্দের পরে “তরপৃ"* প্রতায়যোগে ণ্উত্তর"* শব্দ নিশ্পন্র 
হয়। কিন্ত দুইটি পদার্থের মধো একের উৎ্কর্থ বোধন স্থলেই “তরপু? 
প্রত্যয়ের বিধান আছে । এখানে স্পর্শ পর্যন্ত চারিটি পদার্খ হইতে শব্দের 
উৎ্কর্থ বোধ হওয়ায়, শব্দকে ণ্উত্তমনঃ বলাই সমুচিত। অর্থাৎ এখানে 
“উৎ৮ শব্দের পরে “তমপ্র* প্রত্যয়-নিষ্পর উত্তম” শব্দের প্রয়োগ করাই 
মহঘির কর্তব্য । তিনি এখানে “উত্তর” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন £ 
ভাষ্যকার নিজেই এই প্রশ করিয়া তদৃত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন 
পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধনস্থলে “তরপৃ” প্রতায়-নিম্বন্ন “উত্তর'ঃ 
শব্দের প্রয়োগ হয়, তদ্ধূপ *উত্তর* শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগও অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও প্রত্যয়নিরপেক্ষ অব্যৎপন্ন “উত্তর” শব্দের প্রয়োগও আছে । সুতরাং 
হর “উত্তরঃঃ শব্দ যে, অনস্তর অর্থের বাচক, ইহা বুঝ! যায়১। 
তাহ। হইলে এখানে স্পর্শ পধ্যন্ত চারিটি গুণের “উত্তর” অর্থাৎ অনস্তর যে 
শব্দ আকাশের গুণ, এইবপ অর্থবোধ হওয়ায়ঃ “উত্তর” শব্দের প্রয়োগ এবং 
তাহার অর্থের কোন অনুপপত্তি নাই । ভাষ্যকার শেঘে “উত্তর** শব্দে 
“তরপ” প্রতায় স্বীকার করিয়াই, উহার উপপাদন করিতে কল্লান্তরে 
বলিয়াছেন, “'তন্তরং বা" ॥ ভাধ্যকারের তাৎপধ্য মনে হয় যে, সুত্রে “স্পশ” 
শব্দ একবার উচ্চরিত হইলেও, উভয়ত্র উহার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 
অর্থাৎ সূত্রস্থ “উত্তর” শব্দের সহিতও উহার সম্বন্ধ বুঝিয়৷ স্পর্শের উত্তর 
শহদ, ইছ্াই মহঘির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । তাই দ্বিতীয়কল্লে 
ভাঘ্যকার শেঘে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থিত ষে স্পর্শ পব্যস্ত 
চারিটি গুণ, তাহার মধ্যে যাহা অস্তয অর্থাৎ শেঘোক্ত স্পর্শ, তাঁহার উত্তর 
শব্দ | স্পর্শ ও শব্দ--এই উভয়ের মধ্যে শব্দ “*্উত্তর+, এইকবপ বিবক্ষা। 
হইলে, “তরপৃ” প্রতায়ের অনুপপত্তি নাই, ইহাই ভাঘাকারের ছ্িতীয় 
কল্পের মূল তাৎপধ্য । তাই ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন, “স্পর্শস্য বিবক্ষি- 

১। অব্যৎপন্নোহয় মৃত্তরশব্দোহনস্তরব5চনঃ, তেন বহনাং নিদ্ধারণেহপ্যগপনা 
ইতি _-তাৎগয্যটীকা । 
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তত্বাৎ” । অর্থাৎ মহঘি স্পর্শ পর্যন্ত চারিটি গুণের মধ্যে স্পর্শকেই গ্রহণ 
করিয়। শব্দকে এ স্পর্শেরই “্উত্তর* বলিয়াছেন । সত্রস্থ একই “্পশ" 
শব্দের শেঘোক্ত “উত্তর” শব্দের সহিতও সম্বন্ধ মহঘির অভিপ্রেত | 
একবার উচ্চরিত একই শব্দের উভয়ত্র সন্বন্ধকে “তন্্র-সন্বন্ধ”গ বলে 
পৰর্বমীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদে বাজপেয়াধিকরণে এই 
“তন্ত্র-সন্বদ্ধে””র বিচার আছে । “শান্ত্রদীপিক।* এবং পন্যায়নপ্রকাশ”' প্রভৃতি 
মীমাংসাগ্রস্থেত এই ণত্ম্ব-সদ্বদ্ধে*র কথা পাওয়া যায়। শব্দশাস্্েও 
ছিবিধ “তত্র এবং তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়১। অভিধানে “তন? 
শব্দের পপ্রধান* প্রভৃতি অনেক অর্থ দেখা যায়। “তত্র” শব্দের ছারা 
এখানে প্রধান অর্থ বুঝিয়। সূত্রে “উত্তর” শব্দটি “তরপ্র"” প্রতারনিষ্পনন 
যৌগিক, সুতরাং প্রধান, ইহা1ও কেহ ভাষ্যকারের তাঁৎপর্যয বুঝিতে পারেন । 
ন্ব্চ ও যৌগিকের মধ্যে যৌগিকের প্রাধান্য স্বীকার করিলে, দ্বিতীয় কল্পে 
সত্রস্থ “উত্তর”? শব্দের প্রাধান্য হইতে পারে । কিন্তু কেবল “তন্ত্র বা” 
এইবূপ পাঠের দ্বারা ভাঘ্তকারের একরপ তাত্পধ্য নিঃসংশয়ে বুঝা 
যায় না। 

এখানে প্রাচীন ভাষ্যপুস্তকেও এবং মুদ্রিত ন্যায়বান্তিকেও “তন্ত্ুং বা 
এইব্রপ পাঠই আছে। কিন্ত তাৎপধ্যটাকাকার বাত্তিকের ব্যাখ্যা করিতে 
এখানে শেঘে লিখিয়াছেন যে, কোন পুস্তকে “তন্ত্র বা” ইত্যাদি পাঠ আছে, 
উহ ভাঘ্যানুগারে স্পষ্টার্থই | “তিত্তরং বা” ইত্যাদি পাঠ যে কিরপে স্পষ্ট্থ 
হয়, তাহা! আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্ত যদি ভাঘ্য ও বাত্তিকে “তম 
বা” এই স্থলে “তরব্‌ বা” এইব্প পাঠই প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ কনা যার, 
তাহ। হইলে তাৎপধ্যটা-াকারের কথানসারে উহ] স্পষ্টাথই বলা যায়, এবং 
“তরব বা” এইরূপ পাঠ হইলে, বান্তিককারের “ভবতু বা তরব নির্দেশ:”-_ 
এইব্সপ ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত হয়। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে “উত্তর” শব্দে 
“তরপৃ* প্রত্যয় অস্বীকার করিয়।, দ্বিতীয় কল্পে উহা। স্বীকার করিয়াছেন । 
সুতরাং দ্বিতীয় কল্পে “তরব ব।”' এইক্ধপ বাক্যের ছার! স্পষ্ট করিয়া বক্তব্য 
প্রকাশ করাই সমীচীন । সুতরাং “তরৰ্‌ বা” এইব্প প্রকৃত পাঠ “তন্ত্র 
বা” এইরূপে বিকৃত হইয়৷ গিয়াছে কিনা? এইরাপ সন্দেহ জন্মে | শ্ুবীগণ 
এখানে ছিতীয় কল্পে ভাঘ্যকারের বক্তব্য এবং বান্তিককারের “তবতু বা তরৰ 


সপ 





প্লিস এ লা পি শট ৯ 


১। “তন্তং দ্দ্েধা শব্দ্তন্ত্রমর্থতন্ত্র্থ” ইত্যাদি--নাগেশ ভরত “লঘুশন্দেন্দুশেখর" 
দ্রষ্টব্য । 


৬৪ স্মুণ এ বাৎস্যায়ন ভাত ২০১. 


নির্দেশ: এইরুপ ব্যাখ্য।১ এবং এম্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ এই হেতু-বাক্যের 
উত্থাপন এবং তাঁৎপধ্যটীকাকারের “স্ফুটাথথ এব” এই কথায় মনোযোগ 
করিয়া পব্রোভ্ পাঠকল্পনার সমালোচনা করিবেন। এখানে প্রচলিত 
তাধ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত ভাষ্যে শেষে “যোহন্য:* এইরূপ পাঠই' 
সমস্ত পস্তকে পরিদৃষ্ট হইলেও, “যোইস্ত্যঃ,” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়। 
বিশ্বাস হওয়ায়, এ পাঠই গৃহীত হইয়াছে 11 ৬৩।। 


সুত্র। ন সর্বগুণানুপলবেঃ ৬৪২৬২) 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার গুণ-নিয়ম 


সাধু নহে। কারণ, (ত্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ) সর্বগুণের প্রত্যক্ষ 
হয় না। 


ভাষ্য । নায়ং গুণনিয়োগঃ সাধু কম্মাৎ ? যস্ত ভূতস্ত যে 
গুণ ন তে তদাত্বকেনেন্দ্িয়েণ সব্র্ব উপলভ্যন্তে,_ পাথিবেন হি ভ্রাণেন 
স্পর্শপর্ধ্যস্তা ন গৃহ্যান্তে, গন্ধ এবৈকো গৃহাতে, এবং শেষেষপীতি । 


অনুবাদ । এই গুণনিয়োগ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত গুণব্যবস্থা সাধু 
নভে, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যে ভূতের যেগুলি গুণ, সেই সমস্ত 
গুণই “তদাত্বুক” অর্থাৎ সেই ভূতী ত্বক ইল্ড্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। 
যেহেতু পাথিব ভ্রাণেক্দরিয়ের দ্বার! স্পর্শ পধ্যন্ত অর্থাৎ গন্ধাদি চারিটি' 
গুণই প্রত্যক্ষ হয় না; এক গন্ধই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শেষগুলিতেও, 
অর্থাৎ জলাদি ভূতের গুণ রসাদিতেও বুঝিবে । 


টিগ্লনী। মহঘি পূর্বোক্ত দৃই সূত্রের দ্বার। পুথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ- 
ব্বস্থ। প্রকাশ করিয়া, এখন এ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে 
এই সূত্রের দ্বারা পুবর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পৃব্বোক্তর্ূপ গুণব্যবস্থা যথাথ 
নভে | কারণ, পৃথিবীতে গন্ধাদি স্পর্শ পধ্যন্ত যে চারিটি গুণ বল৷ হইয়াছে, 


১। তন্ত্রং বা স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ--ভবতু বা তরব্‌ নিদ্দেশঃ | ননুত্তমন্তম 
ইতি প্রাপ্পোতি ? ন, স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। গন্ধাদিভ্যঃ পরঃ স্পর্শঃ, স্পর্শাদয়ং 
গর ইতি যাবদুত্তং ভবতি ভাবদুক্তং ভবতু)স্তর ইতি 1--ন্যায়বাভিক। 

ক্লচিৎ পাঠস্তন্্রং যেতি যথা ভাষ্যং স্ফ্টার্থ এব৭।- তাৎপর্যটীকা । 


২০২ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ 


তাহ। পাখি ইন্দ্রিয় ঘাণের ছার! প্রত্যক্ষ হয় না, উহার মধ্যে যাণের ছারা 
পৃথিবীতে কেবল গদ্ধেরই প্রত্যক্ষ হয় । যদি গন্ধাদি চারিটি গুণই পৃথিবীর 
নিজের গুণ হইত, তাহা হইলে পাথিব ইক্ক্রিয় ঘাণের দ্বারা এ চারিটি গুণেরই 
প্রত্যক্ষ হইত । এইব্ুপ রস, ব্রপ ও ম্পশ--এই তিনটি গুণই যর্দি জলের 
নিজের গুণ হইত, তাহা হইলে জলীয় ইন্দ্রিয় রসনার দ্বার এ তিনটি 
'গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত | কিন্তু রসনার দ্বারা কেবল বরসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । এবং বুপের ন্যায় স্পশও তেজের নিজের গুণ হইলে, তৈজপস 
ইন্দ্রিয় চক্ষর হ্থার। স্পর্শেরও প্রত্যক্ষ হইত । ফলকথা, যে ভূতের যে সমস্ত 
গুণ বলা হইয়াছে, এ ভূতাত্ব চ ঘাণাদি ইন্জ্রিয়ের ছার। এ শমস্ত গুণেরই 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পৃর্রোক্ত গুণবাবস্থ। যথার্থ হয় নাই, ইহাই পৃৰ্বপক্ষ। 

ভাষ্য | কথং তহ্ীমে গুণ! বিনিয়োক্তব্যাঃ ? ইতি-__ 

অন্নুবাদ । (প্রশ্ন) তাহা হইলে এই সমস্ত গুণ ( গন্ধাদি ) 
কিরূপে বিনিয়োগ করিতে হইবে ?-_ অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা 
কিরূপ হইবে? 


সূত্র। একৈকশ্যেনোত্তরোত্তরগুণসত্তাবাছুতরো- 
স্তরাণাং তদনুপলন্ধিঃ | ৬৫1২৬৩1% 
অনুবাদ । ( উত্তর ) উত্তরোত্তরের অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি 


পঞ্চ ভূতের উত্তরোত্তর গুণের ( যথাক্রমে গন্ধাদি পঞ্চগুণের ) সত্তা 
বশতঃ সেই সেই গুণবিশেষের উপলদ্ধি হয় না । 


স্পা শাশািপাশাীীীীশাশিশীস্পপীসি 








শেপিশ পেশি শসীশীশীপ পিশশিপাী পাপা পিপিপোস্পসপপসড 4 5 


* কোন পৃস্তকে এই সুন্রের প্রথমে “একৈকস্যৈব” এইরূপ পাঠ দেখা যায় । 
এবং ব্ত্তিকার বিশ্বনাথও গএ্ররূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা" করিয়াছেন, ইহাও 
অনেক পৃস্তকের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত “ন্যায়বাত্তিক ও *ন্যায়সূচীনিবন্ধে” 
“একেকশ্যেন” এইরাপ পাঠই পাওয়া যায় । উহাই প্ররুত পাঠ। “একৈকশঃ"ঃ 
এইরূপ অর্থে “একৈকশ্যেন” এইরূপ প্রপ্নোগ হইয়াছে ৷ সুন্রগ্রন্থে অনেক স্থানে বেদবৎ 
প্রয়াগ হইয়াছে । তাই এখানে বত্তিকারও লিখিয়াছেন _-“একৈকশ্যেনেতি সৌন্রো 
নিদ্দেশঃ”1 খধিবাক্যে পৃব্বেজ্ঞ অর্থে অন্যপ্রও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় । যথা 
গতেন মায়া সহম্রং তং শবরস্যাস্তগামিনা । বালস্য রূক্ষতা দেহমেকেকশোন সূদিতং” 
( সব্ব দর্শনসংগ্রহে “রামানুজদর্শনে” উদ্ধতা প্লোক )। কোন মুদ্রিত শ্রীভাষ্যে উত্তৎ 
লোকে -একৈকাংশেন” এইরাপ পাত দেখা যায ॥ কিন্তু সব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধত 
»গতই প্ররুতাপবোধর, সুতরাং প্রকৃত | 


৬৫ স্ুণ ] বাত্শ্যায়ন ভাষা ২০৩ 


ভাঙ্ ৷ গন্ধাদীনামেকৈকো যথাক্রমং পৃথিব্যাদীনামেকৈকস্ত গুণ, 
অতত্তদন্ুপলন্ধিঃ_-তেষাং অয়োস্তস্ত চান্ুপলন্ধি; -শ্রাণেন রস-রূপ- 
স্পর্শানাং রসনেন বূপস্পর্শয়োঃ চহ্ষুষা স্পর্শস্তেতি । 

কথং তহ্যনেকগুণানি ভূতানি গৃহ্যন্ত ইতি? 


সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণং১ অবাদিসংসর্গাচ্চ প্রথিব্যাং রসাদয়ো 
'গৃষ্থান্তে, এবং শেষেষপীতি। 

অনুবাদ । গন্ধাদ্দিগুণের মধ্যে এক একটি যথাক্রমে পৃথিব্যাদি ভূতের 
মধ্যে এক একটির গুণ ; _ অতএব “তদনু পলব্ধি* অর্থাৎ সেই গুণত্রয়েরও, 
সেই গুণঘ্য়ের এবং সেই এক গুণের উপলব্ধি হয় না ( বিশবার্থ )-- 
ভ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা রস, রূপও স্পর্শের রসনেন্দিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শের, 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের উপলব্ধি হয় না । 


(প্রশ্ন ) তাহা হইলে অনেক গুণবিশিষ্ট ভূতসমূহ গৃহীত হয় কেন ? 
অর্থাৎ প্রথিব্যাদি চারি ভূতে গন্ধ প্রভৃতি অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় 
কেন? (উত্তর ) সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় । বিশদার্থ 
এই যে, জলাদির সংসর্গবশতঃই পুথিবীতে রসাদি প্রত্যক্ষ হয়। শেষ- 
গুলিতেও অর্থাৎ জল, তেজঃ ও বায়ুতেও এইরূপ জানিবে | 


১1 অনেক মুদ্রিত পৃস্তকে এবং দন্যানুত্রোদ্ধার” গ্রন্থে “সংসগাচ্চ” ইত্যাদি 
বাকাটি ন্যায়সূন্ররূপেই গৃহীত হইন্নাছে কিন্ত ব্বত্তকার বিশ্বনাথ এবং “নাক়সূএ্র-বিবরণ” 
কার রাধাযোহন গোস্বামী ভট্টাচাধা এরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই । “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” 
শ্রীমদ্‌ বাচস্পতি মিশ্রও এরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই তদন্সারে “সংসগাচ্চ” ইতাযাদি 
বাক্য ভাষ্য বলিয়াই গৃহীত হইল। কোন প্রস্তকে কোন টিপ্পনী-কার লিখিরাছেন 
যে “ন পাথিবাগ্যয়োঃ” ইত্যাদি পরবভি'-সৃত্রের ভাষ্যারস্তে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“নেতি ভ্রিসু্নীং প্রত্যাচন্টে” । সুতরাং ভাবষ্যকারের গ্র কথা স্দারাই তাহার মতে 
“সংসগণচ্চ” ইত্যাদি বাক্যটি মহর্ষি গোতমের সূত্র নহে, ইহা স্পন্ট বুঝা যায়। কারণ 
এ হাক্যটি সূন্ধ হইলে, প্রব্বোক্ত “নন সব্ব গুণোপলব্ধেঃ” এই সুত্ধ হইতে গণনা করিয়া 
চারিটি সুন্ন হয়, “নন্রিসূন্রী” হয় না। কিন্ত এই যুক্তি সমীচীন নহে । কারণ, 
ভাষ্যকারের কথা দ্বারাই “সংসগ্গাচ্চ” ইত্যাদি বাক্য যে, তাহার মতে সুদ ইহাও 
বুঝা যায় । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । 


তি উই শশা ৮... শশী শি লি শি শি. শিিশি শশা পিপপিসসস 


২০৪ ন্যায়দশন [ ৩অ০১ ১আ 


টিপ্লনী। মহঘি এই সূত্র দ্বার৷ পৃব্বোক্ত মত পরিস্ফুট করিবার জন্য, 
এ মতে গুণ-ব্যবস্থা বলিয়াছেন যে, গদ্ধাদি গুণের মধ্যে এক একটি গুণ 
যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যথাক্রমে এক একটির গুণ । অর্থাৎ 
গন্ধই কেবল পুথিবীর গুণ। রসই কেবল জলের গুণ। র্পই কেবল 
তেত্জের গুণ | স্পর্শই কেবল বায়ুর গুণ। সুতরাং পৃথিবীতে রস, রূপ ও 
স্পর্শ না থাকায়, ঘাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এ গুণপ্রয়ের প্রতাক্ষ হয় নাঃ কেবল 
গন্ধমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় । এইকবনপ জলে রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, রসনেন্দ্রিয়ের 
দ্বার এ গুণদ্বয়ের প্রত্যক্ষ হয় না| এবং তেজে স্পর্শ না থাকায়, চক্ষরি- 
ভ্ড্িয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না । স্ত্রে “তদনুপলব্িঃ”--এই বাক্যে 
“তৎ*শব্দের ছারা যথাক্রমে পৃবের্বাক্ত গুণস্থয়, গুণদ্বয় এবং স্পশব্প একটি 
গুণই মহঘির বৃদ্িস্থ । তাই ভাঘ্যকারও “তেঘাং, তয়োঃ, তগ্য চ অনুপলন্ধিঃ'' 
--এইক্সপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 1 সৃত্রেতে চ, তৌচ, সচ, এইর্ুপ অর্থে 
একশেষবশতঃ “তৎ**শব্দের দ্বার গ্ররূপ অর্থ বুঝা যায়। 


পৃক্রোভু সিদ্ধান্তে অবশ্যই প্রশব হইবে যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভত 
যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিব্যাদিতে আনেক 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন ? অর্থাৎ পৃথিবীতে বস্তৃতঃ রসাপ্ি না থাকিলে, 
তাহাতে রগাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলাদিতে বাপাদি না থাকিলে, 
তাহাতে বূপাদির প্রত্যন্ম হয় কেন? এতুদুত্তরে ভাষ্যকার শেঘে পব্ৰভ্ত 
মতবাদীদিগের কথা বলিয়াছেন বে, প্রধিবীতে বস্ততঃ রসাদি না থাকিলে'ও, 
জলাদি ভূতের সংসর্গ বশত: দেই জলাদিগত রপাদিরই প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । 
পৃষ্পদি পাথিব দ্রব্যে জলীর, তৈজস ও বায়বীয় অংশও সংযুক্ত থাবায়, 
তাহাতে সেই জলাদিদ্রব্যগত রস, রূপ ও স্পশের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | 
এইরূপ জলাদি দ্রব্যেও বুঝিতে হইবে 1. অর্থাৎ জলে ন্ধবপ ও স্পশ না 
থাকিলেও, তাদাতে তের ও বায়ু সংযু-্র থাকায়, তাহারই রূপ ও স্পর্শে 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে | এবং তেজে স্পর্শ না থাকিলেও, তাহাতে বায়ু 
সংযুক্ত থাকার, তাহারই স্পশের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | মহঘি গেতমের 
নিজ দিদ্ধান্তেও অনে+স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, নচেৎ তীহার মতেও. 
গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না । জুতরাং পব্বোক্তরূপে পৃথিবার্দি ভূতে 
অনেক গুণের প্রত্যক্ষ অসম্ভব বল। যাইবে না || ৬৫।। 


ভাহ্য । নিয়মস্তহি ন প্রাপ্মোতি সংসরগম্তানিয়মাচ্চতু গুণা পৃথিবী 


৬৬ সঙ ] বাতস্ায়ন ভাত ২০৫ 


ত্রিগুণা আপো দ্বিগুণং তেজ একগুণো বায়ুরিতি | নিয়মশ্চোপপন্ভতে, 
কথং? 


অন্থবাদ | (প্রশ্ন ) তাহা হইলে সংসর্গের নিয়ম ন! থাকায়, পৃথিবী 
চতুগু ণ-বিশিষ্ট) জল ত্রিগুণবিশিষ্ট, তেজ গুণদ্বয়বিশিষ্ট, বায়ু একগুণ- 
বিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ পর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম উপপন্ন 
হয়না? ( উত্তর ) নিয়মও উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন ) কিরপে ? 


সুত্র। বিষ্টং হাপরং পরেণ ॥৬১২৬৪। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অপর ভূত ( পৃথিব্যাদি ) পরভূত 
( জলাদি ) কর্তৃক *বিষ্ট” অর্থাৎ ব্যাপ্ত। 


ভাব্ ৷ পুথিব্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ধবমৃত্তরোত্তরেণ বিষ্টমতঃ সংসর্গ-নিয়ম 
ইতি তচ্চৈতদৃভূতম্থষ্টৌ৷ বেদিতব্যং, নৈতহীতি । 


অনুবাদ । পৃথিব্যাির মধ্যে পূর্ব পূর্বব ভূত উত্তরোত্তর তৃত কর্তৃক 
ব্যাপ্ত, অতএব সংসর্গের নিয়ম আছে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব 
ভূতে পর ভূতের প্রবেশ বা সংসর্গবিশেষ ভূতন্গিতে জানিবে, 
ইদানীং নহে। 


টিপ্রনী। পৃব্রোক্ত মতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পৃথিব্যাদি ভূতের 
মধ্যে এফের সহিত অপরের সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহ হইলে প্র সংসর্গের নিয়ম ন। থাকায়, পৃথিবীতে গন্ধাদি চারিটি গণের 
এবং জলে রপাদি গুণত্রয়ের এবং তেজে ব্বপ এবং স্পর্শের এবং বায়ুতে 
কেবল স্পশেরই প্রত্যক্ষ হয়, এইক্প নিয়ম উপপন্ন হইতে পারে না । তাই 
মহঘি পূর্বোক্ত মতে পুব্রোজ্রুপ নিয়মের উপপাদনের জন্য এই সূত্রের 
হবার! পৃৰ্রবোক্ত মতবাদীদিগের কথা বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব্ব 
পৃব্ব ভূত জলাদি উত্তরোত্তর ভূত কর্তৃক ব্যাপ্ত, সুতরাং ভূতসংসর্গের নিয়ম 
উপপন্ন হয়। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পৃথিবী জল, তেন ও বায়ু কর্তৃক ব্যাপ্ত, 
অর্থাৎ জল, তেজ ও বায়ুশন্য কোন পৃথিবী নাই ॥ সুতরাং পৃথিবীতে যথা" 
ক্রমে অল, তেজ ও বায়ুর গুণ--রস, কূপ ও স্পশের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্ম । 


২৪৩ হ্যায়দর্শন [ এজ) ১আ৮ 


কিভ জল!দিতে পৃথিবীর এ্রক্সপ সংসর্গ ন) থাকায়, পৃথিবীর গুণ গন্ধের 
নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না । এইব্রুপ জলে তেজ ও বায়ুর ত্ররূপ সংসর্গ- 
বিশেষ থাঁকীয়, জলে তেজ এবং বায়ুর গুণ--কূপ ও স্পশের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ 
জন্মে। কিস্ত তেজ ও বায়ুতে জলের এ্রর্ূপ সংসর্গবিশেঘ না৷ থাকায়, 
তাহাতে জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না । এইরূপ তেজে 
বায়ুর প্রন্মপ সংসর্গবিশেঘ থাকায়, তাহাতে বায়ুর গুণ স্পশশের নিয়মতঃ 
প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু বায়ুতে তেজের এ্রক্সিপ সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে 
তেজের গুণ রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে না । ফলকথা, ভূতস্থট্টিকালে পৃৰ্ব পর্ব: 
ভূতে পর পর ভূতেরই অনুপ্রবেশ হওয়ায়, পৃৰ্বোক্তর্ূপ সংসগনিয়ম ও 
তজ্জন্য এরক্সপ গুণপ্রতাক্ষের নিয়ম উপপন্ন হয় ॥ জলার্দি পরভূত কর্তৃকই 
পৃথিব্যাদি পৃব্বভূত “বিষ্ট”, কিন্ত পুব্বভূত কর্তৃক জলাদি পরতৃত “বিষ্ট' 
নহে। প্রবেশা “বিশ” ধাতু হইতে এবিষ্ট” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 
উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন,_-“*বিষ্টত্বং সংযোগবিশেষ:” ॥ তাৎপর্বঃটীকাকার 
এ “সংযোগবিশেঘে”র অর্থ বলিয়াছেন,_-ব্যাপ্তি। এবং ইহ1ও বলিয়াছেন 
যে, বর সংসগ উভয়গত হইলেও, উভয়েই উহা তুল্য নহে । যেমন, অগ্নি 
ও ধূমের সন্বন্ধ ত্র উভয়েই একপ্রকার নহে। অগ্নি ব্যাপক, ধূম তাহার 
ব্যাপ্য। ধম থাকিলে সেখানে তগ্নির তাবই থাকে ; অভাব থাকে ন), 
এবং অগ্রিশন্যস্থানে ধম থাকে না, কিন্তু ধ্মশ্ন্যস্বানেও অগ্নি থাকে। 
এইব্ুপ জলাদি ব্যতীত পৃথিবী ন৷ থাকায়, পুথিবীই জলাদির ব্যাপ্য, জলাদি 
পর্থিবীর ব্যাপক । 
ভাঘ্যকার এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শেঘে বলিয়াছেন যে, “ইহা ভূত- 
স্থষ্টিতে জানিবে, ইদানীং নহে+'। ভাঘ্যকারের এ কথার দ্বারা ভূতস্থা্টি- 
কালেই পব্্ প্ৰ্ব ভূতে পর পর ভূতের অনুপ্রবেশ হইয়াছে, ইদানীং উহ 
অনুভব করা যায় না, এইন্প তাৎপধ্যই সরলভাবে বুঝা যায় । পরবস্তি- 
সূত্র-তাঘ্যে ভাষ্যকার এই কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্দারাও এই তাৎপর্য 
স্পষ্ট বুঝ যায়। কিন্ত তাৎপর্যয-টাকাকার এখানে ভাঘ্যকারের “ভূতঙ্াষ্টি?? 
শব্দের অথথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভৃতস্থষ্টি প্রতিপাদক পুরাণশান্র । অর্থাৎ 
ভূতস্মষ্টিপ্রতিপাদক পুরাণশাস্ত্রে ইহা জানিবে, পুরাণশাস্ত্রে ইহ! বণিত আছে । 
পরবত্তিশ্পুত্রতাঘ্য-ব্যাখ্যায় এ পুরাণের কোনরূপে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে, ইহাও তাৎ্থধ্যটাকাকার লিখিয়াছেন | কিন্ত কোন পুরাণে 
কোথায় পৃব্রবোন্তমত বণিত হইয়াছে, এবং ন্যায়মতানুসারে সেই পুরাণ-. 
বচনের কিন্ধপ ব্যাখ্য। করিতে হইবে, তাহ! তিনি কিছুই বলেন নাই। 


৬৬ লৃ* বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২০৭, 


তাৎপধ্যটাকাকার--তাহার “ভামতী” গ্রন্থে শারীরক-তাঘ্যোক্ত গুণব্যবস্থা 
সমর্থনের জন্য কতিপয় পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন১ | কিন্ত সেই সমস্ত 
বচনের দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দপ্রভৃতি এক একটিই গুণ. 
এই মত বুঝ যায় না। তদ্দার অন্যক্ূপ মতই বুঝা! যায়। সেখানে তীহার 
উদ্ধৃত বচনের শেঘ বচনের দ্বার] ভূতবর্গের পরম্পরানুপ্রবেশও স্পষ্ট বুঝা বায় । 
অবশ্য মহঘি মনু “আকাশং জায়তে তচ্মাৎ”- ইত্যাদি "অদৃভ্যো গন্ধগুণী . 
ভূমিরিতোঘ। স্ষ্টিরাদিত:*। ইত্যন্ত- (মনুসংহিতা। ১ম অঃ৯ ৭61৭৬1৭৭1৭৮ ) 
বচনগুলির দ্বার! স্থির প্রথমে আকাশাদি পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দারদদি এক 
একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত মহঘি গৌতম এখানে মতান্তরব্পে 
যে গুণব্যবস্থ। প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা পুরাণের মত বলিয়া তাঁৎপর্যযটীকা- 
কার প্রকাশ করিয়াছেন, উহা মনুর মত নহে । কারণ, প্রথমে পঞ্চভূতে 
এক একটি গুণের উৎপত্তি হইলেও, পরে বাযু প্রভৃতি ভূতে যে, গুণান্তরেরও 
উৎপত্তি হয়, ইহ মনু প্রথমেই বলিয়াছেনং | কেহ কেহ পৃব্রোক্ত মতকে 
আয়ুক্রেদের মত বলিয়। প্রকাশ করেন এবং মত যে গোতমেরও সন্ত, 
ইহ। গোতমের এই স্ত্র পাঠ করিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু মহঘি গোতম 
যে, পরবস্তী সূত্রের দ্বারা এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহ। তাহার নিজের 
মত নহে, ইহ] দেখা আবশ্যক | আমর] কিন্তু পূর্বোক্ত মতকে আয়ুব্রেদের 
মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না । কারণ, চরক-সংহিতায়৩ বায়ু প্রভৃতি 
পর পর ভূতে অন্যান্য ভূতের সংমিশ্রণজন্য গুণবৃদ্ধিই কথিত হইয়াছে। 
সুশ্তসংহিতায়৪ “একোত্তর পরিবৃদ্ধাঃ” এবং ““পরম্পরানূপ্রবেশাচ্চ” ইত্যাদি 


১। পরাণেহপি স্মধ্যতে-__“'আকাশং শব্দমান্তন্ত স্পশমান্তং সমাবিশৎ” ইত্যাদি ৷ 
পরস্পরান্প্রবেশাচ্চ ধারযন্তি পরস্পরং” ।-বেদাস্তদশন ২। ২। ১৬শ সুরের ভাষ্য 
€ভামতী” দ্রক্টবা ! 
২। আদ্যাদ্যস্য গণত্েষামবাপ্পোতি পরঃ পরঃ। 

যো যো যাবতিথশ্চৈষাং সস তাবদ্‌ গুণঃ স্মতঃ ॥ ১। ২০। 


৩। তেষামেকগুণঃ পৃব্বো শুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে । 
পৃবর্বঃ পুব্বগুণশ্চৈব ভ্রঃমশো গণিষ স্মতঃ।। 
--ঢরকসংহিতা, শারীর স্থানঃ ১ম অঃ, ৭ম শ্লোক । 


৪1। আকাশগবনদহনতোয়ভূমিষ যথাসংধ্যমেকোভরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দ-স্পশ -রাপ-রস- 
গন্ধাঃ, তস্মাদাপ্যো রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সব্বেষু 
সব্বেষাং সান্সিধ্যমস্তি ইতগদি । 

-প্রশুনতসংহিতা, জুক্রস্থান । ২ 


২০৮ | হ্যায়দর্শন  ৩অ*, ১আৎ 


বাক্যের দ্বারাও এ সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত হইয়াছে । আয়ুবেরবদমতে জন্যদ্রব্যযাত্রই 
পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চভূতই সকলের উপাদান। কিন্তু বেদাস্তশাস্ত্রোজ পঞ্ধীকরণ 
ব্যতীত শর সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না । ভূতধর্গের পরম্পরানুপ্রবেশ সম্ভব হয় 
না। কিন্তু এখানে “*বিষ্টং হ্যপরং পরেণ'? এই সূত্রের ছারা প্রঞ্তীকরণ 
কথিত হয় নাই এবং পঞ্চীকরণানুসারে বেদান্তশাস্ত্োক্ত গুণব্যবস্থাও এ সত্রের 
স্বার। সমখিত হয় নাই, ইহ। প্রণিধন কর। আবশ্যক | যাহা হউক, তাৎপর্য্য- 
টাকাকারের কথানুসারে অনেক পুরাণে অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত মতান্তরের 
বণন পাই' নাই। পুরাণে অনেক স্থলে এ বিঘয়ে সাংখ্যাদি মতেরই বণন 
পাঁওর। যায়। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপব্রে একস্বানে উক্ত মতীসন্তরের বর্ণন 
বুঝিতে পার৷ যায়। সেখানে আকাশাদি পঞ্চভতে অন্যান্য পদার্থবিশেঘও 
গুণ বলিয়। কথিত হইলেও, শব্দাদি পঞ্চগুণের মধ্যে যথাক্রমে এক একটি 
গুণই আকাশাদি পঞ্চভুতে কথিত হইয়াছে । সেখানে বায়ু প্রভৃতি ভূতে 
ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধির কোন কথা নাই। সখানে বায়ু প্রভৃতিতে গুণবৃদ্ধি বুঝিলে, 
সংখ্যানির্দেশও উপপন্ন হয় না। সুধীগই ইহ। প্রণিধান করিয়া মহাভারতের 
সমস্ত শ্লোকের৯ তাৎপধ্য বিচার করিবেন এবং পূর্বোক্ত মতান্তরের মূল 
অনুসন্ধান করিবেন || ৬৬ || 


সুত্র। ন পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষাত্বৎ ॥৬৭।২৬৫॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্ নহে, 
যেহেতু পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । 


ভাষ্য । নেতি ত্রিশ্ৃত্রীং প্রত্যাচ্টে, কম্মাৎ ? পাধিবস্ত দ্রব্যস্ট 
আপ্যস্ত চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। মহত্বানেকদ্রেব্যবত্বাদ্রপাঁচ্চোপলন্বিরিতি তৈজস- 


স্পা 


১। শব্দঃ শ্রোন্রং তথাধানি ব্রপ্নমাকাশসম্ভবং ; 
প্রাণশ্চেন্টা তথা স্পশ এতে বায়ুগুণাস্ত্রয়ঃ ॥ 
রূপং চক্ষব্বিপাকশ্চ ভ্রিধা জ্যোতিধ্বিধীয়তে | 
রূসোহুথ রূসনং স্লেহো শুপাস্তেতে ভ্য়োহভসঃ ॥ 
ব্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ ভূমেরেতে গণান্্রয়ঃ । 
এতাষা নিদ্দ্িয়গ্রামৈব্যাধ্যাতঃ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥। 
বায়োঃ স্পশো রসোহত্যন্চ জ্যেতিষো রূপমচ্যতে | 
আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ ॥। 


--শাস্তিপবর্ব, মেক্ষেধর্ম, ২৪৬ অঃ, ৯1 ১০। ১১1 ১২ 


স৬৭ স্ৃও ] | বাহস্তামন ভাষ্য ২০৯ 


মেব দ্রব্যং প্রত্যক্ষং স্তাৎ ন পাথিবমাপ্যং বা, রূপাভাবাৎ। তৈজস- 
বন্তু পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বান্ন সংসর্গাদনেকগুণগ্রহণং ভূতানা মিতি ॥ 
ভূতাস্তরকৃতঞ্চ পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বং ব্রবতঃ প্রত্যক্ষো বায়ুঃ প্রসজ্যতে, 
নিয়মে বা কারণমুচ্যতামিতি । রসয়োর্ব! পাধিবাপ্যয়ে!ঃ প্রত্যক্ষত্ব।ৎ। 
পাধিবে রসঃ ষড়ুবিধ আপ্যো মধুর এব, ন চৈতৎ সংসর্গাদৃ-ভবিতুমর্তি। 
রূপয়োর্ববা পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৈজমরূপানুগৃহীতয়োঃ, সংসর্গে হি 
ব্যঞ্কমেব রূপং ন ব্যঙ্গযমস্তীতি । একানেকবিধতে চ পাথখিবাপ্যয়োঃ 
প্রত্যক্ষত্বাদ্ধেপয়োঞ্ পাধিবং হরিত-লোহিত-গীতাছ্চনেকবিধং রূপ আপ্যন্ত 
শুরুমপ্রকাশকং ন চৈতদেক গুণানাং সংসর্গে সত্যুপপন্ত ইতি । 

উদ্াহরণমাত্রক্ৈতৎ । অতঃপরং প্রপঞ্চঃ । স্পর্শয়োর্ববা পাথিৰ- 
তৈজ্রসয়োঃ প্রত্যন্ত, পাথিবোইনুষ্তাশীতঃ স্পর্শ উষ্ণপৈজসঃ প্রত্যক্ষ, 
ন চৈতদেকগুণানা মন্তুষ্ণাণীতস্পর্শেন বায়ুনা সংসর্গেণোপপদ্ভত ইতি ৷ 
অথবা পাথিবাপ্যয়োর্র ব্যয়োব্যবস্থিতগুণয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। চতুগুণং 
পাথিবং দ্রব্যং ত্রিগুণমাপ্যং প্রত্যক্ষং, তেন তৎকারণমন্ুমীয়তে তথা ত- 
মিতি। ততম্ত কার্ধ্যং লিঙ্গং কারণভাবাদ্ধি কাবধ্যভাব ইতি । এবং 
তৈজসবায়ব্যয়োন্রব্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাদৃগুণব্যবস্থায়াস্তৎকাঁরণে দ্রব্যে ব্যব- 
স্থানুমানমিতি | দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পাথিবং 
দ্রব্যমবাদিভিবিবিুক্তং প্রত্যক্ষতো গৃহাতে, আপ্যঞ্চ পরাভ্যাং, তৈজসঞ্চ 
বায়ুন॥, ন চৈকৈকগুণং গৃহাত ইতি । নিরন্ুমানঞ্চ “ঝিষ্টং হাপরং পরেণে”- 
ত্যেতদিতি । নাত্র লিঙ্গমন্নমাপকং গৃহাত ইতি, যেনৈতদেবং প্রতি- 
পছ্যেমহি ৷ যচ্চোক্তং বিষ্টং হাপরং পরেণেতি ভূতস্থক্টৌ৷ বেদিতব্যং 
ন সাম্প্রতমিতি নিয়মকারণাভাবাদযুক্তং | দৃষ্ট্চ সান্প্রতমপরং পরেণ 
বিষ্টমিতি বায়ুনা চ বিষ্টং তেজ ইতি । ঝিষ্টত্বং সংযোগঠ স চ ছয়োঃ 
সমান: বায়ুন! চ ঝিষ্টত্বাৎ স্পর্শবন্তেজো ন তু তেজসা বিইত্বাদদ রূপবান্‌ 
বায়ুরিতি নিয়মকারণং নাম্তীতি। দৃষ্ট্চ তৈজসেন স্পর্শেন বায়ব্যস্থয 
স্পর্শস্যাভিভবাদগ্রহণমিতি, ন চ তেনৈব তন্তাভিভব ইতি । 

অনুবাদ । *“ন” এই শব্দের বারা (পূর্বোক্ত ) তিন স্ৃত্রকে 
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প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন স্ৃত্রের দ্বারা সমধিত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্া নহে, ইহাই মহষি «ই স্বাত্রে প্রথমে পনঞ৮ শব্দের দ্বার! 
প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রশ্ন ) কেন? ( উত্তর ) যেহেতু (১) পাথিব' 
ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | মহত্ব, অনেকদ্রব্যবত্ব ও 
রূপ-প্রযুক্ত ( চাক্ষুষ ) উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পুর্বেবোক্ত মতে ) তৈজস-- 
দ্রব্যই প্রত্যক্ষ হইতে পারে, রূপ না থাকায় পাথিব ও জলীয় দ্রব্য 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্তু তৈজস-দ্রব্যের ন্যায় পাথিব ও জলীয় 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাঁবশতঃ সংসর্গপ্রযুক্তই ভূতের অনেকগুণ প্রত্যক্ষ 
হয না [ অর্থাৎ তেজের সংসর্গ প্রযুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ 
হয়, রূপ প্রথিবী ও জলের নিজগুণ নহে, ইহা! বলা যায় না,] পরস্থ 
পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের “ভূতাস্তরকৃত” অর্থাৎ অন্য ভূতের ( তেজের) 
সংসর্গপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষতাবাদীর ( মতে ) বাষু প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, 
[ অর্থাৎ বাযুতেও তেজের সংসর্গ থাকায়, তৎপ্রযুক্ত বাঁযুরও চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়] অথবা তিনি নিয়মে অর্থাৎ তেজেই বায়ুর সংসগ 
আছে, বায়ুতে তেজের এরূপ সংসর্গবিশেষ নাই, এইরূপ নিয়মে কারণ 
( প্রমাণ ) বলুন । 

(২) অথবা প্াথিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পুবেবাক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে) । পাথিব রস, যট-প্রকার, জলীয় রূস কেবল 
মধুর, ইহাও সংসর্গবশতঃ হইতে পারে না ' অর্থাৎ জলে তিক্তাদি 
পঞ্চরস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পুথিবীতে তিক্তাদি রসের 
প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব ]। (৩) অথবা তেজস রূপের ছার৷ অন্থগৃহীত 
পাথিব ও জলীয় রূপের প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য 
নহে ) যেহেতু সংসর্গ স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই 
পৃথিবী ও জলের রূপের প্রত্যক্গ ত্বীকার করিলে, রূপ ব্যঞ্তংই হয়, 
ব্যঙ্গ্য হয় না। এবং পাধিব ও জলীয় রূপের অনেকবিধত্ব ও একবিধস্ব- 
বিষয়ে প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রান্া নহে )। পাথিব রূপ, 
হরিত, লোহিত, গীত প্রভৃতি অনেক প্রকার; কিন্তু জলীয় রূপ অপ্রকা- 
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শক শুরু, কিন্ত ইহা একগুণবিশিষ্ট পাথিব ও জশীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে 
( তেজের ) সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না । 

ইহা অর্থাৎ সূত্রে “পাথিবাপ্যয়োঃ৮ এই পদটি উদাহরণ মাত্রই । 
ইহার পরে প্রপঞ্চ অর্থাৎ এই স্মত্রের ব্যাখ্যা-বিস্তর বলিতেছি-_ 
(১) অথবা পাথিব ও তৈজস স্পর্শের প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে )। পাণ্ধিব অনুষ্থাশীত স্পর্শ ও তৈজস উষ্ণম্পর্শ 
প্রত্যক্ষ, ইহাও একগুণবিশিষ্ট পৃথিবী ও তেজের সম্বন্ধে অনুষ্ণাশীত- 
স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুর সহিত সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। (২. অথবা 
ব্যবস্থিত গুণবিশিষ্ট পাথিব ও জলীয় দ্রবে/র প্রত্যক্ষতাঁবশতং (পৃর্ববোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে ) চতুগ্ত ণবিশিষ্ট পাথিব দ্রব্য ও ত্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় 
দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বারা তাহার কারণ তথাভূত অনুমিত হয় । কাধ্য 
তাহার ( তথাভূত কারণের ) লিঙ্গ, যেহেতু কারণের সত্তাপ্রযুক্ত কাধ্যের 
সত্তা। (৩) এইরূপ তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে গুণনিয়মের প্রত্যক্ষতা- 
বশতঃ তাহার কারণদ্রব্যে ব্যবস্থার অর্থাৎ পুব্বোক্ত গুণ-নিয়মের অনুমান 
হয়। (৪) অথবা পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের পপ্রত্যক্ষতাবশতঃ; বিবেক 
অর্থাৎ অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গ দৃষ্ট হয়। জলাদি কর্তৃক বিষুক্ত 
( অসংস্থ ) পাথিব দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং তেজ ও বায়ু 
কর্তৃক বিষুক্ত জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষত; গৃহীত হয়, এবং বারু কর্তৃক 
বিষুক্ত তৈজস দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়। কিন্তু (এ দ্রব্ত্রয় ) এক 
একটি গুণবিশিষ্ট হইয়া গৃহীত হয় না। এবং “যেহেতু অপরভূত 
পরভূত কর্তৃক বিষ্ট” ইহা নিরনুমান, এই বিষয়ে অন্ুমাপক লিঙ্গ 
গৃহীত হয় না, যদ্দারা৷ ইহা এইরূপ স্বীকার করিতে পারি । আর 
যে বলা হইয়াছে, “যেহেতু অপরভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট” ইহা! 
ভূতস্থ্টিতে জানিবে-_-ইদানীং নহে, ইহাও অযুক্ত। কারণ, নিয়মে 
অর্থাৎ কেবল গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়মে কারণ 
( প্রমাণ ) নাই। সম্প্রতিও অপরভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট দেখা ঝায়। 
তেজঃ বায়ু কর্তৃক বিষ্ট হয়। ঝিষ্টত্ব সংযোগ, সেই সংযাগ কিন্তু উভয়ে 
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এক । বায়ু কর্তৃক ঝিষ্টত্ববশতঃ তেজ; স্পর্শবিশিষ্ট, কিন্তু তেজঃ কর্তৃক 
বিষ্টত্ববশতঃ বায়ু রূপবিশিষ্ট নহে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ নাই। এবং 
তৈজস স্পর্শ কর্তৃক বায়বীয় স্পর্শের অভিভবপ্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ দেখা 
যায়। কারণ, তৎকর্তৃকই তাহার অভিভব হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থ 
নিজেই নিজের অভিভবকর্তা হইতে পারে না। 


টিপ্ননী । মহঘি পব্বোভ্ত মতবিশেঘ খণ্ডন করিতে এই সূত্র দ্বার। 
বলিয়াছেন যে, পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃবেবীক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । মহঘির তাৎপধ্য এই যে, পাথিব, জলীয় ও তৈজস-_ 
এই' তিন প্রকার দ্রব্যেরই চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্ত পব্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে কেবল তৈজস দ্রবোরই রূপ থাকায়, তাহারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। কারণ, মহত্বাদির ন্যায় রূপবিশেঘও চাক্ষষ-প্রত্যক্ষের কারণ। পাথিব 
ও জলীয় দ্রব্য একেবারে রূপশূন্য হইলে, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব 
হয়| রাপবিশিষ্ট তৈজম দ্রব্যের সংদগ্গবশতঃই - পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ জন্মে, হহা৷ বলিলে বাযুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । 
কারণ, বুপবিশিষ্ট তেজের সহিত বায়রও সংসগ আছে। বায়ুতে তেজের 
এ সংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর এঁ সংসর্গ আছে, এইরূপ নিয়মে কোন 
প্রমাণ নাই। তাৎপধ্যটীকাকার এখানে পৃর্বেক্ত মতে তেজের সহিত 
সংসর্গবশতঃ আকাশেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপত্তি বলিয়াছেন । ভাঘ্যকার 
এই সত্রস্থ «পাধিবাপ্যয়ো১* এই বাক্যের দ্বারা পাথিব ও জলীয় রসারদিকেও 
গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের ছিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পাথিব ও 
জলীয় রসের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবীতে রস নাই ; কেবল জলেই রস আছে, 
এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । জলের সহিত সংসর্গবশত:ই পৃথিবীতে রসের 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা। বল! যায় ন৷ ॥ কারণ, জলে তিজ্তাদি রস না থাকায়, 
জলের সংসর্গবশতঃ পুথিবীতে তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ অসম্ভব | সুতরাং 
পৃথিবীতে ঘড়বিধ রসেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ঘড় বিধ রসই তাহাতে স্বীকাধ্য। 
ভাঘ্যকার তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, তৈজস ক্ঠিপের দ্বারা অনু- 
গৃহীত অর্থাৎ তৈজস রূপ যাহার প্রত্যক্ষে সহায়, সেই পাথিব ও জলীয় 
রূপের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও জলে রূপ নাই, এই পব্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । তেজের সংসর্গবশতঃই পৃথিবী ও জলে বপের প্রত্যক্ষ 
হয়, ইহা। বলিলে বস্তুতঃ সেই তেজের রূপ সেখানে পৃথিবী ও জলের 
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ব্যগ্ীকই হয়, মুতরাং সেখানে ব্যঙ্গ কপ থাকে না । কিন্ত পৃথিবী ও 
জলের ন্যায় তাহার ক্ুপেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাতে স্বগত বঙ্গ রাখ 
অবশ্য স্বীকাধ্য | পরস্ত পৃথিবীতে হরিত, লোহিত, পীত প্রভৃতি নানাবিধ 
রূপের এবং জলে কেবল একবিধ শুক্ল-রুপের প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । কিন্ত 
পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ গন্ধ "ভূতি এক একটি গুণবিশিষ্ট হইলে তেজে হরিত, 
লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ রাপ ন৷ থাকায়, এবং জলে পরিদৃশ্যমান অপ্রকাশক 
শুরুক্ূপ না থাকায়, তেজের সংসর্গ প্রযুক্ত পৃথিবী ও জলে এ সমস্ত পের 
প্রত্যক্ষ অসম্ভব । তেজের রূপ ভাম্বর শুরু, সুতরাং উহ। অন্য বস্তর প্রকাশক 
হয় 'অর্থাৎ চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষের সহায় হয় । তাই ভাঘ্যকার পাধিব ও জলীয় 
রূপে “তৈজসক্পানুগৃহীত* বলিয়ছেন। জলের ক্ুপ অভাস্বর শুক্র, 
সুতরাং উহ। পরপ্রকাশক হইতে পারে না। ভাঘ্যকান্রর এই তৃতীয় 
প্রকার ব্যাখ্যায় সূত্রে “পাথিব'? ও “আপ্য” শব্দের দ্বারা পাথিব ও জলীয় 
রূপ বুঝিতে হইবে । 

তাঘ্যকার ' শেষে সূত্রকারের “পািবাপ্যয়োঃ, এই বাক্যকে উদাহরণমাত্র 
বলিয়া এই সূত্রের আরও চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
প্রথম ব্যাখ্যায় সূত্রে “পাথিব” ও “আপ্য” শব্দের ছারা পাঁথিব ও তৈজস 
স্পর্শ বুঝিতে হইবে । তাৎপর্ধ্য এই যে, পাথিব ও তৈজস-ম্পর্শের প্রতাক্ষ 
হওয়ায়, পৃথিবী ও তেজে স্পর্শ নহি, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । বারুর 
সংসর্গবশত:ই পৃথিবী ও তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যায় না। 
কারণ, পৃথিবীতে পাকজন্য অনুষ্ণাশীত স্পর্শ এবং তেজে উ্ঞম্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে | বায়ুতে এরাপ স্পর্শ নাই ; কারণ, বায়ুর স্পর্শ অপাকজ 
অনুষ্ণাশীত । সুতরাং বায়ুর সংসর্গবশতঃ প্থিবী ও তেজে পরব্বোক্তরূপ 
বিজাতীয় স্পর্শের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্যয এই যে, 
গন্ধাদি চারিটি গুণবিশিষ্ট পাথিব দ্রব্যের এবং রসাদিগুণব্রয়বিশি্ট জলীয় 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, এ দ্রব্যদ্বয়ের কারণেও গ্রক্ধপ গুণচতুষ্ট্ ও গুণত্রয় 
আছে, ইহা অনুমিত হয়। কারণ, কারণের সত্তাপ্রযৃক্তই কাধ্যের সত্তা | 
পাথিব ও জলীয় দ্রব্যে যে গুণচতুষ্টর ও গুণত্রয় প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার 
মূল কারণ পরমাপুতেও এরূপ ব্যবস্থিত গুণচতুষ্টয় ও গুত্রয় আছে, ইহ। 
অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং পৃব্ৰোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। 
তৃতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্যায এই যে, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে গুণব্যবস্থার অর্থাৎ 
ব্যবস্থিত বা নিয়তগুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার কারণদ্রব্যে এ গুণব্যবস্থার 
অনুমান হয়। তেজে ব্প ও ম্পর্শ,-এই দুইটি গুণেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ 
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হওয়ায় এবং বায়ুতে কেবল স্পরশেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তদ্দারা 
তাহার কারণ পরমাপুতেও এরূপ গুণব্যবস্থা অবশ্য পিদ্ধ হইবে । সুতরাং 
তেজে রূপ ওস্পর্শ--এই গুণদ্বয়ই আছে, এবং বায়তে কেবল স্পশই আছে, 
এইরূপে গুণব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়ায়, পৃব্বোজ্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। এই 
ব্যাখ্যায় সূত্রে “প্রত্যক্ষত্ব' শব্দের দ্বার। পৃব্বোক্ত রূপ গুণব্যবস্থার প্রত্যক্ষত। 
বুঝিতে হইবে | এবং “পাথিবাপ্যয়োঃ” এই বাক্যটি উদাহরণমাত্র | 
উহার দ্বার) “তৈজসবায়ব্যয়ো১'৯ এইরূপ সপ্তমী বিভক্তযন্ত বাক্য এই পক্ষে 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

ভাঘ্যকার শেঘে ““দৃষ্টশ্চ বিবেক: ইত্যাদি ভাঘ্যের ছার৷ কল্লাস্তরে 
এই স্ত্রের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন | দদদৃষ্টশচ* এই স্থলে “চ*শব্দের অর্থ 
বিকল্প | অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গই বিবেক। জলাদি ভূতের সহিত 
অসংস্ষ্ট পাথিব দ্রব্যের এবং পৃথিবী ও তেজের সহিত অপসংসৃষ্ট জলীয় 
দ্রব্যের এবং বায়ুর সহিত অসংস্ই তৈজস দ্রব্যের প্রতাক্ষ হওয়ায়, 
পৰ্বৌক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, ইহাই এই কল্পে সত্রার্থ বঝিতে হইবে । 


১1 ভাষ্যকারের “তৈজসবায়ব্যয়োদ্র ব্যয়ে।ঃ প্রত্যক্ষ ত্বাৎ” এই সন্দ্ভের “দ্বারা তিনি 
বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে । কিন্তু ভাষ্যকার এখানে 
তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতা বলেন নাই । এ্ররূপ দ্রব্যে গুণব্যবস্থ।র প্রত্যক্ষতাই 
বলিয়াছেন; এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য । ভাষ্য “তৈজসবাস্োব্যয়োঃ” এই 
স্থলে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । ন্যায়দর্শনে বায়র প্রত্যক্ষতাবিষয়ে কোন 
কথা নাই। বৈশেষিকদর্শনে মহষি কণাদ বায়ুর অনুমানই প্রকাশ করিয়াছেন । 
তদন্সারে প্রাচীন বৈশেষিক ও নৈয়ায়সিকগণ বায়র অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধাত্তই খালয়াছেন । 
পৃব্বোজ্ত ৪০শ সুত্রের ভাষে। রূপশূন্য দ্রব্যের বাহ্য প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাও ভাষ্যকারের 
কথার ন্বারা বঝা যায় । প্রথম অধ্যায়ে (১ম আঃ, ১৪ স্ন্রের বাত্তিকে ) উদ্দ্যোতকরের 
কথার দ্বারাও বায় যে বাহ্য প্রতাক্ষের বিষন্ন নহে, ইহা স্পক্ভ হুঝা যায়। কিন্তু 
“তার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, “ইহা তার্কিকরক্ষা”র 
চীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন । নব্যনৈগ্লায়িক তার্কিকশিরে।'মণি রঘুনাথ “পদাথত ত্ব- 
নিরাপণ" গ্রন্থে ত্বগিদ্দ্িয়ের১দ্বারা বায়ুর প্রতাক্ষ জন্মে, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন । 
তদনসারেই “সিদ্ধাত্তমুত্তগবলী” গ্রন্থে বিশ্বনাথ নব্যমতে বায়ুর প্রত্যক্ষ এবং এ মতের 
যুজিন্র উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত নব/নৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তকালঙ্কার রঘনাথের মত 
গ্রহণ করেন নাই । তিনি “শব্দশক্ি্প্রকাশিক।”'য় ঠবিংশ-কারিকা"র ব্যাখ্যায় বায়ুত্ব- 
জাতিকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, বায়ুর অগ্রতাক্ষতাই যে তাহার সম্মত, ইহা প্রকাশ 
করিয়াছেন । সুতরাং, “'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে বিশ্বনাথের কথানূসারে নবানৈয়।য়িকমানূই 
যে বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহা বৃঝিতে হইবে না। 
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যে পাথখিব দ্রব্যে জলাদির সংসর্গ নাই, তাহাতে রস প্রত্যক্ষ হইলে, 
তাহ। এ পাথিব দ্রব্যেরই রস বলিয়। স্বীকার করিত হইবে । এবং 
তাহাতে তেজের সংসর্গ ন। থাকায়, তাহাতে যে ক্মপের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ 
হায়, তাহাও এ পাখিব দ্রব্যের নিজের ব্ধপ বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। এইরূপ পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংসৃষ্ট জলীয় দ্রব্যে এবং 
বায়ুর সহিত অসংসৃষ্ট তৈজস দ্রব্যে বূপ ও স্পর্শ অবশ্য স্বীকার, উহাতে 
লংসর্প্রযৃক্ত ব্ূপার্দির প্রত্যক্ষ বলা যাইবে না। পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্য 
হইতেত অন্য ভূতের পরমাঁণুনমূহ নিফাশন করিয়। দিলে সেই অন্য ভূতের 
সহিত পৃথিব্যাদির বিবেক বা অসংসর্গ হইতে পার । আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের ন্যায় পরমপ্রাচীন বাৎস্যা়নও এতঘ্বিঘয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, 
ইহা এখানে তাহার কথায় স্পষ্ট বঝ। যায় । ভাঘ্যকার শেঘে পৃব্রবোজ্ঞ 
মতবাদীদিগের কথার অনুবাদ করিয়া, তাহারও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 
যে, অপর ভূত পরভূত কতৃক বিষ্ট, ইহাও নিরনুমান, 'এ বিঘয়ে অনু 
মাপক কোন লিঙ্গ নাই, যদ্দারা উ্থা স্বীকার করিতে পারি এবং ভূঁত- 
সৃষ্টিকালেই অপর ভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট হয়, এতৎকালে তাহ। হয় 
নাঃ এই যাহা বল! হইয়াছে, তাহাও পৃর্বোক্তরূাপ নিয়ম-বিঘয়ে কোন 
প্রমাণ না থাকায়, অযুক্ত । পরন্ত এতৎকালেও অপরভূত পরভূত কর্তৃক 
'বিষ্ট হয়, ইহা। দেখা যাঁয় | এখনও বায্‌কর্তৃক তেজ বিষ্ট হয়, ইহ] সব্ব- 
সম্মত। পরন্ত অনা ভূতে যে অন্য ভূতের গুণের প্রত্যক্ষ হয় বলা 
হইয়াছে, তাহা এ ভূতদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবপ্রযুক্তই বল। যায় না। 
কারণ, ব্যাপ্যবচাপক ভাব ন। থাকিলেও, অগ্নিসংযুক্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির 
গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এবং ব্যাপ্যব্যাপকভাব সত্বেও আকাশস্থ 
ধূষে ভূ্মিস্থিত অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং পুর্রোক্তমতবাদীরা 
'যে “বিষ্টত্ব”” বলিয়াছেনঃ তাহা সংযোগমাত্র ভিন্ন আর কিছুই বল। যায় 
না। অপরভূতে পরভূতের সংযোগই এ বিষ্টত্ব, উহা! উভয় ভূতেই এক, 
বায়ুর সহিত তেজের যে সংযোগ আছে, তেতজর সহিতও বায়ুর এ সংযোগই 
আছে । আুতিরাং তেজঃদংঘৃক্ত বায়ুতেও রুপের প্রতাক্ষ এবং তজ্জন্য 
'বাযুরও চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । বাযুকর্তৃক সংযক্ত বলিয়া তেজে 
'স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তেজ:কর্তৃক সংযুক্ত হইলেও, বায়ুতে ক্রপের 
প্রত্যক্ষ হয় না, এইরাপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই । ভাঘ্যকার পব্বোক্ত 
অত খণ্ডন করিতে সবর্বশেঘে আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, বায়ুর 
মধ্যে তেজঃপণদার্ধ প্রবিষ্ট হইলে, তখন তাহাতে তেজের উষ্ণ ম্পশই অনুভূত 
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হয়, তদ্দারা বায়ুর অনুষ্ণাশীত স্পর্শ অভিভূত হওয়ায়, তাহার অনুভব হয় না। 
কিন্ত তেজে স্পর্শ না৷ থাকিলে, সেখানে বায়ুর স্পর্শ কিসের দ্বারা অভিভূত 
হইবে ? বায়ুর স্পর্শ নিজেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না । কারণ, 
কোন পদার্থ নিজেই নিজের ' অভিভবজনক হয় না। সুতরাং তেজের স্বকীয় 
উষ্ণম্পর্শ অবশ্য শ্বীকার্ষ্য || ৬৭ || 


ভাস্ত। তদেবং ন্যায়বিরুদ্ধং প্রবাদং প্রতিধিধ্য পন সর্ববগুণান্থু- 
পলব্ে”রিতি চোদি তং সমাধীয়তে ৯ 


অনুবাদ । সেই এইরূপে ন্যায়বিরুদ্ধ প্রবাদ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ 
পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া» “ন সর্ববগুণান্ুপলদ্ধেঃ৮» এই স্মৃত্রোক্ত পুর্ববপক্ষ 
সমাধান করিতেছেন। 


সুত্র। পুর্থং পুর্বং গুণোৎকর্ষাৎ তত্তৎপ্রধানং ! 
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অন্ুবাদ। (উত্তর ) পুর্ব পুর্ব অর্থাৎ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গুণের, 
( যথাক্রমে গন্ধাঁদি গুণের ) উৎ্কধপ্রযুক্ত “তণ্তৎপ্রধান” অর্থাৎ গন্ধাদি- 
প্রধান, (গন্ধাদি বিষয়-বিশেষের গ্রাহক )। 
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১1 এখানে ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা মহ পৃব্বসূত্রে “ন সব্বগুণানুপলব্ধঃ)? 
এই সুন্রোস্ত' পৃব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই. পুব্বোস্ত মতেরই অনুপপভি সমর্থন 
করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় । এবং ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার পুব্বসুগ্রভ্যষ্যারভে 
“নেতি ্িসত্রীং প্রত্যাচষ্টে” এই কথা বলিয়াছেন । নচেৎ সেখানে এ কথা বলার কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং ভাষ্যকার পুব্বসুন্ভাষ্যে এন্রিসুন্ী” শব্দের দ্বার! 
“ন সব্বাগুণানুপলব্ধেঃ” এই সূত্র ত্যাগ করিয়া উহার পরবর্তী তিন সুন্রকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন, ইহা বঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে পুব্বক্ত “ সংসর্গ'চ্চানেকগুণ 
গ্রহণং” এই বাক্যটি ভাষ্কারের মতে গোত'মর সুন্রই বলিতে হয় ॥। কিন্ত 
*ন্যাযসুচীনিবদ্ধে” এক্লাপ সুত্র নাই, পব্বরে ইহা লিখিত হইয়াছে । 

ঈ্গ* অনেক পুস্তকে এই সন্কে “পুব্বপুবব” এইক্প পাত থাকিলেও) “নন্যায়নিবন্ধ-_ 
প্রকাশে * বদ্ধমান উপাধ্যায় “পুব্বং পৃর্্বং” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া সুন্রার্থ ব্যাখ্যা করায়, 
এবং এরূপ প।ঠই প্রকুত মনে হওয়ায়, এরাপ পাঠই গৃহীত হইল । 
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ভাষা । তস্মান্ন সর্ববগুণোপলব্ধিজ্রণণাদীনাং, পূর্ববং পূর্ববং গন্ধাদেগ্ড ৭- 
স্তোত্কর্ধাৎ তত্তৎ প্রধানং। কা প্রধানতা ? বিষয়গ্রাহকত্বং । কো 
গুণোতকর্ষঃ? অভিব্যাক্তৌ সমর্থভং। যথা, বাহানাং পার্থিবাপ্যতৈজসানাং 
দ্রব্যাণাং চতুগুণ-ত্রিগুণ-দ্বিগুণানাং ন সর্ধবগুণব্যঞ্জকতৃ গন্ধ-রস-রূপোৎ- 
কর্ষাত্তু যথাক্রমং গন্ধ-রস-রূপ-ব্যঞ্জকত্বং, এবং ভ্রাণ-রসন-চক্ষুষাং চতুগ্ডণ- 
ত্রিগুণ-দিগুণানাং ন সব্বগুণগ্রাহকত্বং গন্ধরসরূপোৎকর্ষা, যথাক্রমং 
গম্ধরসরূপগ্রাহকত্বং তম্মাদৃত্রাণা্দিভিন” সব্ব্বষাং গুণানামুপ্লব্ষিরিতি। 
যন্ত্র প্রতিজানীতে গন্ধগুণত্ব'দৃত্রাণং গন্ধস্ত গ্রাহকমেবং রসনাদিত্ষপীতিঃ 
তস্ত যথা গুণযোগং ভ্রাণাদিভি গুণগ্রহণ: প্রসজ্যত ইতি। 


অনুবাদ । অতএব ত্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্বগুণের উপলব্ধি হয় 
না। (কারণ ) পূর্ব্ব পূর্ব, অর্থাৎ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাি-গুণের উৎকর্ষ- 
প্রযুক্ত তত্তৎপ্রধান। ( প্রশ্ন ) প্রধানত্ব কি? (উত্তর) বিষয়বিশেষের 
গ্রাহকত্ব । (প্রশ্ন) গুণের উৎকর্ষ কি? অভিব্যক্তি বিষয়ে সামর্থ্য । 
! তাৎপর্য্য ) যেমন চতুগু বিশিষ্ট, তরিগুণবিশিষ্ট ও দ্িগুণবিশিষ্ট পাথিব 
জলীয় ও তৈজস বাহাদ্রব্যের সর্ধবগুণ ব্যঞ্জকতু নাই, কিন্তু গন্ধ, রস 
ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের ব্যঞ্তকত্ব আছে, . 
এইরূপ চতুগু ণবিশিষ্ট, ত্রিগুণবাশষ্ট ও দ্বিগুণবিশিষ্ট ভ্রাণ, রসনা ও চক্ষু- 
রিক্দ্িয়ের সব্বগুণগ্রাহকত্ব নাই, কিন্তু গন্ধ, রস, ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত 
যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের গ্রাহকত্ব আছে, অতএব ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় 
কর্তৃক সর্বগ্ুণের উপলব্ধি হয় না 1 

যিনি কিন্তু গন্ধগুণত্বহেতুক অর্থাৎ গন্ধবত্ব হেতুর ছার! ভ্রাণেন্দ্রিয 
গন্ধের গ্রাহক, এই প্রতিজ্ঞা করেন, এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়েও ( রস- 
বত্বাদি হেতুর দ্বারা রসগ্রাহক ইত্যাদি ) প্রতিজ্ঞ! করেন, তাহার (মতে ) 
গুণযোগানুসারে ভ্রাণাদির দ্বারা গুণগ্রহণ অর্থাৎ রসাদি গুণের প্রত্যক্ষ 
প্রসক্ত হয়। 


টিপনী | মহধি পব্র্বস্ত্রের ছ্বার। পৃবের্বোজ্ত মতের খণ্ডন করিয়া, এখন, 
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তাহার নিজ সিদ্ধান্তে “ন সব্বগুণানুপলন্ধেঃ” এই সুত্রোজ্ পুর্বপক্ষের 
সমাধান বলিয়াছেন । মহঘির উত্তর এই ফে্ঘাণাদি ইন্ড্রিয়ের দ্বার! গন্ধাদি 
'ব্বব গুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কারণ, যে ইন্ছ্রিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ 
'আছে, সেই' ইন্ড্রিয়ের ছ্বারা সেই গুণবিশেঘেরই প্রত্যক্ষ জন্মিয়৷ থাকে । 
ঘাণেন্দ্রিয় পাথিব দ্রব্য বলিয়া তাহ1তে গন্ধ, রস, কপ ও স্পর্শ -:এই চারা 
গুণ থাকিলেও, তন্মধ্যে তাহাতে গন্ধগুণের উৎকর্ধ থাকায়, উহা৷ গন্ধের 
ব্যঞ্তক হয়৷ যথাক্রমে গন্ধাি গুণের উৎকর্ধ প্রযুক্ত যথাক্রমে ধাণাদি ইন্দ্রিয়, 
প্রধান | গন্ধার্দি-বিষয়বিশেঘের গ্রাহকত্বই প্রধানত্ব । এবং ত্র বিষয়- 
'বিশেঘের অতিব্যক্তি-বিষয়ে সামধ্যই গুকণাৎকর্ধ | ভাঘ্যকার এইরূপ বলিলেও 
বান্তিককার ঘাণ, রসনা ও চক্ষুরিন্দিয়ের যথাক্রমে চতর্ণত্ব, ত্রিগুণত্বও 
দ্বিগুণত্বই সৃত্রোক্ত প্রধানত্ব বলিরাছেন । ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ে যথাক্রমে পরের 
গুণ-চতুষ্টয়, গুণত্রয় ও গুণদ্বয় থাকিলেও, তন্মধো যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
বাপের উৎকণ্পপ্রযুক্তই উহারা যথাক্রম গন্ধ, রস ও বূপেরই বাঞ্জক হয় । 
ভাঘ্যকাঁর দৃ্ান্ত দ্বারা এই শিদ্ধান্তের ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যেমন 
পাথিব বাহ্য দ্রব্য গন্ধাদি চতুর্তণবিশিষ্ট হইলেও, উহা পৃথিবীর এ 
চারিটি গুণেরই ব্যগ্র্ক হয় না, কিন্ত গন্ধগুণের উকর্ষপ্রযূক্ত গন্ধেরই 
বাঞতক হয়, তদ্ধপ ঘ্রাণেত্দ্রা গন্ধাদ চতুর্তণ বিশিষ্ট হইলেও, তাহাতে 
গন্ধের উৎকধপ্রযূক্ত তাহ। গন্ধেরই বাঞ্জক হর। এইরূপ রদাদি-ত্রিগুণ- 
বিশিষ্ট জলীয় বাহ্য দ্রবোর ন্যায় রদনেক্তিয়ে রপাদিগুণত্রয় থাকিলেও, 
বসের উতকধপ্রযুক্ত উহা! রসেরই বাঞ্ক হয়, রসাদি গুণত্রয়েরই বাঞ্ক 
হয় না। এইরূপ রূপাদি-গুনদ্ব়বিশিষ্ট তৈজপ বাহ্য দ্রব্যের ন্যায় চক্ষ- 
রিজ্ত্িয়ে এ গুনদ্ব় থাকিনেও, রূপের উৎকর্ধপ্রযূক্ত উহ রুপেরই ব্যগ্তক 
হয় | মূলকথা, যে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই দ্রব্যাস্বক ইন্ডিয় 
পেই সমস্ত গুণেরই ব্যগ্তক্গ হইবে, এই বুপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। 
বাণাদি . ইন্ছিয়ত্রয়ের পার্থিবত্যাদি সাধনে যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস 
'দ্বব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ কর। যায়, তাহাঁরাও সব্্বণের ব্যগ্রক নহে । 
তদদৃষটান্তে ঘাণাদি ইক্্রিয়ত্রয়ও যথাক্রমে গন্ধাদি এক একটী গুণেরই 
ব্যঞজক হইয়। থাকে । কিন্ত ঘ।ণেন্দ্িয়ে গন্ধই আছে, অতএব য্বাণেন্জ্িয় 
শন্ধেরই থ্রাহক এবং রসনেন্দিয়ে রসই আছে, অতএব উহা বরসেরই 
গ্রাহক, ইত্যািরূপে অনুমান ছারা, প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ কর যায়, না। 
কারণ, পৃর্বোক্ত মতবিশেষ খণ্ডর করিয়া! মহি পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের যেক্সপ 
"গুণনিয়ম সমর্থন করিয়াছেন, তদন্পারে পাধিব ঘ্বাণেক্রিয়ে গন্ধের 


৬৯ স্যৃণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২১৯ 


ন্যায় বল, রূপ ওস্পর্শও আছে] সুতরাং ঘাণেজ্িয় এ রসাদি গুণের ও 
গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং এরপ প্রতিজ্ঞা করা যায় না| এক্ুপ্র 
প্রতিজ্ঞ। করিয়৷ ঘাণাদি ইন্ড্রিয়ের গন্ধাদি-গ্রাহকত্ব সাধন করিলে, উহার। স্বগত 
সব্বগুণেরহ গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং পৃব্রোক্ত গুণোৎ্কধবশতঃই 
যাণাদি-ইল্জ্িয় গন্ধাদি-বিঘয়বিশেঘের গ্রাহক হয়, ইহাই বলিতে হইবে 11৬৮| 


ভাস্ত । কিং কৃতং পুনর্ব্যবস্থানং কিঞ্চিৎ পাথিবমিক্দিয়ং, ন সর্ববাণি, 
কানিচিদাপ্যতৈক্রসবায়ব্যানি ইক্জ্িয়াণি ন সব্বাণি ? 


অনুবাদ । (প্রন্ন ) কোন ইন্জ্িয়ই পাথিব, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, 
কোন ইন্ট্রিয়বর্গই ( যথাক্রমে ) জলীয়, তৈজল ও বায়বীয়, সমন্ত ইন্জিয় 
নহে, এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রযুক্ত ? অর্থাৎ এরূপ নিয়মের মূল কি 1 


সুত্র। ত্ব্যবস্থান্ত ভুয়ন্তরাৎ ॥৬৯২৬৭।॥। 


অনুবাদ | ( উত্তর ) সেই ইন্দিয়বর্গের ব্যবস্থা ( পারথিবত্বাদি নিয়ম ) 
কিন্ত ভূয়ত্ব ' পাথিবাদি-ভীগের প্রকর্ষ 'বশতঃ বুঝিবে। 


ভাষ্য । অর্থনির্বৃত্তিসমর্থম্ত প্রবিভন্তস্ত দ্রব্যস্তা সংসর্গঃ পুরুষসংস্কার- 
কারিতো ভূয়ন্তবং। দৃষ্টো হি প্রকর্ষে ভূয়ন্তরশব্দঃ, প্রকৃস্টো যথ। বিষয়ে 
ভূয়ানিত্যুচ্যতে । যথা পুথগর্থক্রিয়াসমর্থপনি পুরুষসংস্কারবশাদিযৌষধি- 
মণিপ্রভৃতীনি দ্রব্যাণি নির্ববর্ত্যন্তে, ন সর্বর্বং সর্ববার্থ, এবং পৃথগবিষয়- 
গ্রহণসমর্থানি ভ্রাণাদীনি নিব্বর্ত্যন্তে, ন সর্বববিষয় গ্রহণসমর্থানীতি । 


অনুবাদ। পুরুষার্থ-সম্পাদনসমর্থ প্রবিভক্ত । অপর দ্রব্য হইতে 
বিশিষ্ট) দ্রব্যের পুরুষসংস্কারজনিত অর্থাৎ জীবের অনৃষ্টবিশেষজনিত 
সংসর্গ “ভূয়” । যেহেতু প্রকর্ষ অর্থে “ভুয়ন্৮ শব্দ দৃষ্ট হয়; যেমন 
প্রকৃষ্ট বিষয় ভূয়ান্‌ এইরূপ কথিত হয়। (তাৎপর্য ) যেমন জীবের 
অরৃষ্টবশতঃ বিষ, ওষধি ও মণি প্রভৃতি ভ্রব্য পুথক্‌ পৃথক্‌ প্রয়োজন- 
সাধনে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয়, সমস্ত দ্রব্য সব্বপ্রয়েজন-সাধক হয় 


২২২৬ ন্যায়র্শদন [ ৩অ০, ১আৎ 


না, তদ্রুপ ভ্রাণাঁদি ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ পুথক্‌ বিষয়এহণে সমর্থ হইয়াই 
উৎপন্ন হয়, সমস্ত বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয় না । 


টিপ্পনা | ঘ্বাণেক্ট্রি়ই পাথিব, রসনেক্দ্রিয়ই জলীয়, চক্ষরিক্দ্রিয়ই 
তৈজস, এবং ত্বগিক্্িয়ই বায়বীয়-এইক্প ব্যবস্থার বোধক কি” 
এতদুত্তরে মহঘি এই সত্রের ছার বলিয়াছেন যে, ভূয়ন্তবশতঃ সেই 
ইন্জ্িয়বর্গের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । পৃরুঘার্থসম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যান্তর 
হইতে বিশিষ্ট দ্রব্যবিশেঘের অদ্ষ্টবিশেষজ্জনিত যে সংসর্গ, তাহাকেই 
ভাঘ্যকার এখানে বলিয়াছেন--“ভূয়ন্তু”” এবং উহাকেই বলিয়াছেন__প্রকঘ । 
প্রকৃষ্ট বিষয়কে “ভুয়ান্”' এইন্সপ বল হয়, সুতরাং “ভ্য়ন্ত” শব্দের দ্বারা 
প্রকর্ধ অর্থ বুঝা যায় । ঘাণেক্দরিয়ে গন্ধের প্রত্যক্ষরূপ পুরুষাথসম্পাদনসমথ 
এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে পাথিব দ্রব্যের সংসর্গ আছে, এ সংসগ্গ 
জীবের £ন্ধগ্রহণজনক অদৃষ্টবিশেঘজনিত, উহাই ঘাণেন্ত্রিয়ে পাথিব দ্রব্যের 
ভ্য়স্ত বা প্রকর্ষ, তৎপ্রযুক্তই ঘাণেন্দ্রিয় পাথিব, ইহা সিদ্ধ হয় | এই- 
রূপ রসলাদি ইন্ড্রিয়ে যথাক্রমে রসাদির প্রত্যক্ষবাপ পুরুঘারসম্পাদন- 
সমথ এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে জলাদি দ্রব্যের সংসর্গ আছেঃ 
উহা! জীবের রসাদি-প্রত্যক্ষজনক অদৃষ্টবিশেঘজনিত, উহাই রসনাদি 
ইন্ড্রিয়ে জলাদি রবের ভূযন্ত বা প্রকর্ধ, তৎপ্রযুক্তই এর রসনাদি ইন্টরিয়- 
ত্রয় যথাক্রমে জলীয়, তৈত্স, ও বায়বীয়--ইহ) সিদ্ধ হয় । ভাঘ্যকার 
সূত্রোক্ত “তূয়স্তু" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেঘে মহঘির তাঁৎপবা 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমস্ত দ্রব্যই সমস্ত প্রয়োজনের সাধক ধন না 
জীবের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ তিন্ন তির দ্রব্য ভিন্ন তিন্ন প্রয়োজ ন-সম্পাদনে সন 
হায় | বিঘ, মণি ও ওঘধি প্রভৃতি ভ্রণ্য যেমন জীবের অদৃষ্টবিশেঘবশতঃ 
ভিন্ন ভিন্ন বিঘয় প্রয়োজন-সাঁধনে সমর্থ হইয়াঁই উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্ৰপ খ্বাণাদি 
ইন্দ্রিয়ও গন্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়৷ উৎপন্ন হইয়াছে ! 
সব্বব্ঘিয়- গ্রহণে উহাদিগের সামথ্য নাই | অদৃষ্টবিশেঘই ইহার মূল । 
এ অদৃষ্টবিশেঘভনিত পৃব্বন্ত ভূয়স্তবশতঃ ঘাণাদি ইন্্রিয়ের পাথিবদ্াি 
নিয়ম বুঝ) যায়, উহ। অম্লক নহে 11৬১|| 


ভাষ্য । স্বগুণান্নোপলভস্ত ইন্দ্রিয়াণি কন্মাদিতি চেৎ? 


অন্ুবাদ। ( প্রন্ন ) ইন্ড্রিয়বর্গ স্বগত গুণকে উপলব্ধি করে না কেন, 
ইহা৷ যদি বল? 


৩ বাৎস্তায়ন ভাস্ত ২২১ 
সুত্র। লগুণানামিন্দ্রিয়ভাবাৎ ॥৭০।২৬৮|। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু স্বগুণ অর্থাৎ গন্ধাদিগুণ-সহিত 
'স্রাণাদিরই ইন্দ্রিয় । 


ভাষ্য । স্বান্‌ গন্ধাদীন্নোপলভন্তে ভ্রাণাদীনি । কেন কারণেনেতি 
চে? স্বগুণৈঃ সহ ভ্রাণাদীনামিন্দ্িয়ভাবাৎ। ভ্রাণং স্বেন গন্ধেন সমানার্থ- 
কারিণ সহ বাহ্াং গন্ধং গৃহাতি, তস্ত স্বগন্ধগ্রহণং সহকারিবৈকল্যান্ন 
ভবতি, এবং শেষাণামপি । 


অন্ুবাদ। ভ্্রাণাদি ইক্জ্রিয়বর্গ স্বকীয় গন্ধাদিকে উপলব্ধি করে না । 
( প্রশ্ন) কি কারণপ্রযুক্ত, ইহা যদি বল? ( উত্তর ) যেহেতু ভ্রাণাদির 
স্বকীয় গুণের €গন্ধাদির ) সহিত ইন্দ্রিযত্ব আছে । ভ্তরাণেন্দ্িয় সমানার্থ- 
কারী (একপ্রয়ৌোজন-সাধক ) স্বকীয় গন্ধের সহিত বাহ্া গন্ধ গ্রহণ করে, 
অর্থাৎ গন্ধ-সহিত ভ্রাণেক্দ্রিয় অপর বাহ গন্ধের গ্রাহক হয়, সহকারি- 
কারণের অভাববশতঃ সেই ভ্রাণেন্দ্িয় কর্তৃচ স্বকীয় গন্ধের প্রত্যক্ষ 
জন্মে না। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বের্ক্তি যুক্তি অনুসারে শেষ অর্থাৎ রসনাদি 
ইন্দ্রিয় কর্তৃকও (স্বকীয় রসাদির প্রত্যক্ষ জন্মে ন)। 


টিপ্পনী। খ্বাণাদি ইন্জ্রিয় অনা দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, 
কিন্ত স্বকীয় গন্ধার্দির প্রত্যক্ষ জন্মায় ন!, ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে 
মহঘি এই সত্রের দ্বার৷ বলিয়াছেন যে, স্বকীয় গন্ধাদি-গুণ-সহিত ঘ্বাণাদিই 
ইন্দ্রিয় । কেবল ঘাণাদি দ্রব্যের ইন্দ্রিয়ত নাই । ঘাণাদি ইন্ড্রিয়ে গন্ধাদি গুণ 
না থাকিলে এ খাণাদি অন্য দ্রব্যের গন্ধাদির প্রতাক্ষ জন্মাইতে পারে না । 
সুতরাং ঘাণাদি ইন্ত্রিয়ের দ্বারা অন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ এ 
ঘাণাদিগত গন্ধাদি সমানার্থকারী, অর্থাৎ সহকারী কারণ। কিন্তু ঘাণাদি- 
গত গদ্ধাদি নিজের প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ হইতে পারে না। পর. 
সত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে । সুতরাং সহকারী কারণ ন। থাকায়, ঘাঁণাদি 
ইন্দ্রিয় স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। ধাণাদি ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষের করণ হইলেও, ভাষ্যকার এখানে ইন্ড্রিয়ে প্রত্যক্ষের কর্তৃত্ব 
বিবক্ষ! করিয়৷ দ্গন্ধং গৃহাতি” এইরপ প্রয়োগ করিয়াছেন । করণে 
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কর্তৃত্বের উপচারবশত: ভাঘ্যকার অন্যব্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । 
নব্যগ্রস্থকারও এক্প প্রয়োগ করিয়াছেন।| যথ। "গুহাতি চক্ষুঃ সন্বন্ধাদা- 
লোকোন্ততরূপয়ো2'*-_-ভাঘাপ'রচ্ছেদ 11৭01! 


ভাষ্য । যদি পুনর্গন্ধঃ সহকারী চ স্যাদৃত্রাণস্ত, গ্রাহশ্চেত্যত আহ- 


অন্ুবাদ। গন্ধ যদি ভ্রাণেন্দ্িয়ের সহকারীই হয়ঃ তাহা হইলে 
গ্রীন্থাও হউক ? এই জন্য অর্থাৎ এই আপত্তি নিরাসের জন্য ( পরিবত্তি- 
সুত্র) বলিতেছেন । 


সুত্র। তেনৈব তন্তাগ্রহণাচ্চ ॥৭১।২৬৯।। 
অন্কুবাদ। এবং যেহেতু তদ্দারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাঙ্ত । ন স্বগুণোপল্ধিরিন্দ্রিয়াণাং₹। যো ব্রতে যথা বাহ্াং দ্রব্যং 
চক্ষুষা' গৃহাতে তথা তেনৈব চক্ষুবা তদেব চক্ষুগৃহিতামিতি তাদৃগিদং 
তুল্যো স্থ্যভয়ত্র প্রতিপত্তি-হেত্বভাব ইতি । 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ভ্রাণার্দি চারিটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। “যান বলেন-যেমন বাহ দ্রব্য চক্ষুর দ্বার! 
গৃহীত হয়, তদ্রুপ সেই চন্ষুর দ্বারাই সেই চক্ষুই গৃহীত হউক ?” ইহা! 
তদ্রপ, অর্থাৎ এই আপত্তির হ্যায় পুবে্বোভ্ত আপন্তিও হে পারে 
না, যেহেতু উন্ভয় স্থলেই জ্ঞানের কারণের অশ্তাব তুল্য । 


টিপ্পনী । ঘুাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ ঘণাদিণত গদ্ধাণিক্ প্রত্যক্ষ 
কেন হয় না? এগন্ধাদি ঘাণাদির সহকারী হইলে, তাহার গ্রাহ্য কেন 
হইবে না? এতদুত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা আবার বলিয়াছেন যে, 

তন্দারাই তাহার জ্ঞান হয় না, এজন্য ঘ্াণাি ইন্দ্রিয়ের দ্বার স্বীয় 
গদ্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না | ভাঘ্যকার স্ত্র-তাৎপধ্য বর্ন বরিতে 
প্রথমে মহঘির এই সুত্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। মহঘি 
প্ব্বসূত্রে গন্ধাদি গুণসহিত ষাণাদিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়৷ যাণাদিগত গম্ধাদিও 
যে এ ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ, ইহ) প্রকাশ করিয়াছেন | তাহ। হইন্তুল ঘাণাদি 
ইন্দ্রিয় নিজের স্বব্মপের গ্রাহক হইতে না প্রারায়, তদৃগত গন্ধাদির 
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প্রত্যক্ষের আপত্তি করা যায় না! য্াণেক্দ্িয়ের গন্ধ ঘাণেক্িয়গ্রাহঃ 


হইলে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। 
কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহক হয় না। তাহা হইলে যে চক্ষর 
দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই চক্ষুর দ্বার সেই চক্ষরই 
প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এইরূপ আপত্তি না হওয়ার কারণ কি? যদি 
বল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই ইন্ড্রিয়ের প্রত্যক্ষ কখনও দেখ! যায় না, 
সুতরাং তাহার কারুণ নাই, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার। স্বগত গন্ধাদি-গুণের প্রত্যক্ষও কৃত্রীপি দেখ যায় না । সুতরাং 
তাহারও কারণ নাই, ইহা বুঝিতে পারি । তাহ হইলে সেই ইন্ড্রিয়ের 
দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের আপত্তিয় ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়গত গন্ধাদি- 
গুণের প্রত্যক্ষের আপত্তিও কারণাভাবে নিরস্ত হয়। প্রত্যক্ষের কারণের 
অভাব উভয় স্থলেই তুল্য । বস্ততঃ ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ে উদ্ভূত গন্ধাদি না 
থাকায়, এ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ উত্তত গন্ধাদিই 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে 11৭১) 


সুত্র। ন শবগুণোপলব্কেঃ ॥৭২॥২৭০॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) নাঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ছার! স্বগতগুণের 
প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু শব্দরূপ গুণের প্রতাক্ষ 
হইয়া থাকে । 


ভাষ্য । ন্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্দ্রিয়াণীতি এতন্ন ভবতি। উপলভ্যতে 
হি স্বগুণঃ শব্দ; শ্রোত্রেণেতি | 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গুণকে প্রত্যক্ষ করে না, ইহ হয়, 
না, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, শ্রবণেক্দ্িয় কর্তৃক স্বকীয়, 
গুণ শব্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে । 


টিপ্পনী। ইন্দট্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় না» এই 
পর্রোক্ত সিদ্ধান্তে মহঘি এই সুন্ুত্রর ছারা পৃৰ্বপন্ষ বলিয়াছেন যে, 
শ্রবণেন্ট্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃর্রভ সিদ্ধান্ত বলা যার, 
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না । শ্রবণেক্দিয় আকাশাত্বকঃ শব্দ আকাশের গ৭, শ্রবণেন্ত্রিয়র ছ্বার। 
স্বগত শব্দেরই প্রতাক্ষ জন্মে, ইহা মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত | সুতরাং 
ইক্ড্িয়বর্গ স্বগত-গুণের  প্রত্যক্ষের করণ হয় নাঃ ইহা বলা যাইতে 
পারে না 11৭২|| 


সুত্র। তছুপলব্বিরিতরেতরভ্রব্যগুণবৈধন্্যাৎ ॥ 
৭৩২৭১। 


অনুবাদ । (উত্তর )ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের বৈধন্ম্যবশতঃ তাহার 
( শব্দরূপ গুণের ) প্রত্যক্ষ হয় । 


ভাষ্য । ন শব্েন গুণেন সগুণমাকাশমিক্দ্িয়ং ভবতি। ন শব্দঃ 
শবস্য ব্যঞ্জকঃ, ন চ ভ্রাণাদীনাং স্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষ", নাপ্যন্নুমীয়তে, 
অনুমীয়তে তু শ্রোত্রেণাকাশেন শব্স্ত গ্রহণং শব্দগুণত্বপ্াকাশস্তেতি | 
পরিশেষশ্চান্নমানং বেদিতব্যং । আত্মা তাবৎ শ্রোতা, ন করণং, মনসঃ 
শ্রোত্রত্বে বধিরত্বাভাবঃ, পৃথিব্যাদীনাং স্রাণাদিভাবে সামর্ঘ্যং শ্রোত্রভাবে 
চাসামর্থ্যং | অস্তি চেদং শ্রোত্রং, আকাশঞ্চ শিষ্যতে, পরিশেষাদাকাশং 
শ্রোত্রমিতি। 


ইতি বাঁৎস্তায়নীয়ে স্যায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্তাগ্ভমাহিকং। 


অনুবাদ । শব্দগুণ হইতে অভিন্নগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দরূপ গুণযুক্ত 
আকাশ ইন্দ্রিয় নহে । শব্দ শব্দের ব্যঞ্জক নহে । এবং ভ্রাণাঁদি ইন্ড্রিয়ের 
স্বকীয় গুণের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নহে, অন্ুমিতও হয় না, কিন্তু আকাশরূপ 
শ্রবণেক্দ্িয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ ও আকাশের শব্দরূপ গুণবত্ব অন্নুমিত 
হয়। প্পরিশেষ” অন্ুমানই জানিবে। (যথা )-আত্মা শ্রবণের 
কর্তা, করণ নহে, মনের শ্রোত্রত্ব হইলে বধিরত্বের অভাব হয়। 
পৃথিব্যাদির ত্রাণাঁদিভাবে সামর্থ্য আছ্ছে, শ্রোত্রভাবে সামর্ধ্যই নাই। 
কিন্ত এই শ্রোত্র আছে, অর্থাৎ শ্রবণেক্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকাধ্য । 
আকাশই অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ আকাশের শ্রবণেক্দ্রিয়ত্ের বাধক কোন 


ও স্ু০ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ২২৫ 


প্রমাণ নাই, ( সুতরাং ) পরিশেষ অন্ুমানবশতঃ আকাশই শ্রবণেন্তিয়, 
ইহা সিদ্ধ হয়। 


বাৎস্তায়ন প্রণীত স্ায়ভাষ্বে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহক সমাপ্ত ॥ 


টিপ্নী । পৃব্বসূত্রোক্ত পব্বপক্ষের সমাধান করিতে যহঘি এই সূত্রের 
দ্বারা বলিয়!ছেন যে, ধঘাণাদি ইন্জিয়ের ছ্বার। স্বগত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ ন৷ 
হইলেও, শ্রবণেন্দিয়ের দ্বারা স্বগত শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে, এবং তাহা 
হইতে পারে । কারণ, সমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুণই এক প্রকার নহে । ভিন্ন 
ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের পরস্পর বৈধন্্য আছে । ঘুণাদি চারিটি ইন্ডছ্রিয়্প দ্রব্য 
হইতে এবং উহাদিপ্তগর স্বকীয় গুণ গন্ধাদি হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ক্ূপ দ্রব্য এবং 
তাহার স্বকীয় গুণ শংব্দর বৈধন্ম্য থাকায়, শ্রবণেন্দ্রিয স্বকীয় শব্দের গ্রাহক 
হইতে পারে। ভাঘ্যকার এই বৈধন্ন্য বৃঝাইতে প্রথমে বলিরাছেন যে, 
যাণাদি ইন্ত্রিয়ের ন্যায় আকাশ স্বকীয় গুণযুক্ত হইয়াই, অর্থাৎ শব্দাত্বক 
গুণের সহিতই, ইন্দ্রিয় নহে । কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়র স্বগত শব্দ, শব্দের 
প্রত্যক্ষে করণ হয় না । আকাশরপ শ্রবণেক্জ্রিয় নিত্য, সুতরাং শব্দোৎপত্তির 
পবর্ব হইতেই উহ। বিদ্যমান আছে । শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ উৎপন্ন হইলে সেই 
শব্দরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাক । সুতরাং এ শব্দ এ শব্দের ব্যঞ্তরক হইতে না 
পারায়, এ শব্দ-সহিত আকাশ শ্রবণেন্ত্রিয় নহে, ইহা স্বীকার | সুতরাং 
শবণেক্ছ্িয়ে উতৎপর শব্দ এ শ্রবণেক্িয়ের স্বব্প না হওয়ায়, শ্রবণেন্ছ্রিয়ের 
দ্বার স্বকীয় গুণ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইয়। থাকে । কিন্ত ঘাণাদি 
ইক্ছিয়স্থ গন্ধ, রস, রূপ ওস্পর্শ যথাক্রমে যাণাদি চারিটি ইন্দ্িয়ের স্বব্ূপ 
হওয়ায়, ঘাণাদির দ্বারা স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না । সুতরাং 
ইক্ত্রিয় স্বকীয় গুণের গ্রাহক হয় না, এই যে সিদ্ধান্ত বল হইয়াছে, তাহ। 
ঘাণাদি চারিটি ইন্ড্রিয়ের সন্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । ভাঘ্যকার মহঘির কথা 
সমর্থন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, ঘাণাদিগত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধও নহে, অনুমানসিদ্ধও নহে । কিন্তু 
শ্রবণেক্িয়ের ছারা যে স্বগত-শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এবং শব্দ ষে আকাশেরই 
গুণ, এ বিয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে । ভাঘ্যকার এ বিষয়ে “পরিশেষ” 
অন্মান অর্থাৎ মহম্ি গোতমোভ্ড “শেষবণ্ত* অনুমান প্রদর্শন করিতে শেষে 
বলিয়াছেন যে, আত্ব। শব্দশ্রবণের কর্তা, সুতরাং তাহা শব্দশ্রবণের করণ 
নহে | মন নিত্য পদার্থ, সুতরাং মনকে শ্রবণেক্তিয় বলিলে, জীবমাব্রেরই 
শ্রবণেক্ত্রিয় সক্বদ। বিদ্যমান থাকায়, বধির কেহই থাকে না। পৃথিব্যাদি- 


১৫ 


২২৬ স্টারদর্শন [ ৩৯, ১আঁ, 


ভূতচতুইয় হাণাদি ইীল্দরয়ে়ই প্রকৃতিকে সিদ্ধ, সুতরাং উহাদিথের শোব্রভাবে 
সামথ্যই ঘাই। সুতরাং অবশিষ্ট আকাশই শ্রবণেক্টরিয়, ইহা সিদ্ধ হয়। 
ভাখথ এই যে, শব্দ খন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন এ শ. প্রত্যক্ষের অবশ্য 
কোন করণ আছে, ইহা৷ স্বাকারধ্য, উহার নামই শ্রোত্র | কিত্তু আত্ম, মন এবং 
পৃথিব্যাদি আর কোন পদার্কেই শব্দ-প্রত্াক্ষের করণ বলা যায় না। 
উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদবূাপে বুঝাইয়াছেন। অন্য কোন পদার্থই শব্ধ- 


প্রতাক্ষের করণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে, অবশিষ্ট আকাশই শ্রোব্র, ইহা 
“পরিশেঘ” অ.মানের ছার। লিছ্ধ হয় || ৭৩ || 


গু 


অর্থপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহিক সমাপ্ত || 


স্্প(০0- 


দ্বিতীয় আহ্মিক 


ভাস ৷ পরীক্ষিতানীন্দ্রিয়াণ্যর্থাশ্চ, বুদ্ধেরিদানীং পরীক্ষান্রম: সা 
কিমনিত্য। নিত্যা বেতি। কুতঃ সংশয়ঃ ? 


অনুবাদ । ইন্দ্িয়সমূহ ও অর্থসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির 
পরীক্ষার স্থান। ( সংশয় ) সেই বুদ্ধি কি অনিত্য অথবা নিত্য? 
( প্রশ্ন) সংশয় কেন, অর্থাৎ এ সংশয়ের হেতু কি! | 


সূত্র। কন্মাকাশসাধন্ম্যাৎ সংশয়ঃ ॥১।।২৭২॥ 


অনুবাদ । (উন্তর ) কন্দ্ধ ও আকাশের সমানধর্্মপ্রযুক্ত সংশয় হয়, 
[ অর্থাৎ অনিতা পদার্থ কণ্ম ও নিত্যপদার্থ আকাশের সমান ধর্ম 
স্পর্শশৃশ্ঠতা প্রভৃতি বুদ্ধিতে আছে, তৎপ্রযুক্ত প্বুদ্ধি কি অনিত্য, অথবা 
নিত্য ?” এইরূপ সংশয় জন্মে | 


ভাষ্য । অস্পর্শবত্বং তাভ্যাং সমানো ধন্ম উপলভ্যতে বুদ্ধ 
বিশেষশ্চোপজনাপায়ধন্মবত্বং বিপরায়শ্চ বথাস্ব১মনিত্যনিতায়োস্তন্তাং 
বুদ্ধ নোপলভ্যতে, তেন সংশয় ইতি । | 

অন্থুবাদ। সেই উভয়ের অর্থাৎ স্ৃত্রোক্ত কন্ম ও আকাশের সমান 
ধর্ম স্পর্শশুন্যতা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, এবং উৎপত্তি-বিনাশ ধশ্মাবন্ব- 
রূপ বিশেষ এবং অনিত্য ও নিত্য পদার্থের যথাযথ বিপর্যয়, অর্থা 
নিত্যত্ব, অথবা অনিত্যত্ব, বুদ্ধিতে উপলব্ হয় না, সুতরাং ( পূর্বোক্তরূপ ) 

ংশয় হয় । | 
টিপ্রনী। মহথি এই অধ্যায়ের প্রথম আহিকে যথাক্রমে আনা, শরীর, 


ইন্দ্রিয় ও অর্থ-_-এই চতুব্বিধ প্র্ময়ের পরীক্ষা করিয়া, ছিতীয় আহিচ্ক 
যথাক্রষে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা করিয়াছেন | বুদ্ধি-পরীক্ষায় ইন্দ্রিয়-পরীক্ষ। 





১। বথাস্বন্ত যথাষথং ।--অমরকোষ, অব্য়বর্গ 118৬) 


২২৮ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আঃ 


ও অর্থ-পররীক্ষা। আবশ্যক, ইন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য অর্থের তত্ব না জানিলে, 
বৃদ্ধির তত্ব বুঝা যায় না, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অর্থের পরীক্ষার পরেই মহঘির 
বুদ্ধির পরীক্ষা সঙ্গত । ভাষ্যকার এই সঙ্গতি সূচনার জন্যই এখান প্রথমে 
*ইল্জ্রিয় ও অর্থ পরীক্ষিত হইয়াছে” ইত্যার্দি কথ বলিয়াছেন। ভাঘ্যে 
“প্ররীক্ষাক্রম: এই স্থলে তাৎপর্ধযটীকাকার “ক্রম' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, 
স্বান | 


সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় ন।, বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে হইলে, 
তগ্বিঘয়ে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন আবশ্যক, এজন্য ভাঘ্যকাঁর প্র বুদ্ধি কি 
অনিত্য ? অথবা নিত্য ?- এইবপ সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এ সংশয়ের 
কারণ প্রদর্শন করিতে মহঘ্ির এই সৃত্রের অবতারণী করিয়াছেন । সমান 
ধন্মের নিশ্চয় সংশয়ের এক প্রকার কারণ, ইহ? প্রথম অধ্যায়ে সংশয়লক্ষণ- 
সূত্রে মহঘি বলিয়াছেন। অনিত্য পদাথ কন এবং নিত্য পদাথ আকাশ, এই 
উভয়েই স্পশ ন। থাকায়, স্পশশৃন্যতা এ উভয়ের সাধঙ্ধ্য বা সমান ধর্ম । 
বুদ্ধিতেও স্পর্শ না৷ থাকায়, তাহাতে পূর্বোস্ত অনিত্য ও নিত্য পদারের 
সমান খশ্ব স্পশৃন্যতার নিশ্চয়জন্য বুদ্ধি কি অনিত্য ? অথব। নিত্য ? 
এইবাপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু সমান ধন্ধের নিশ্চয় হইলেও, যদি 
বিশেষ ধনের নিশ্চয় অথব। সংশয়বিষয়ীভূত ধর্মীদ্বয়ের মধ্যে কোন একটির 
বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ অভাবের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয় হইতে 
পারে না । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বদ্ধিতে উৎপত্তি বা বিনাশধর্ম- 
রূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় নাই, এবং অনিত্য ও নিতা পদাধ্থর স্বক্মপের 
বিথধ্যয় অথাৎ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ও নাই, সুতরাং পবের্বান্ 
সংশয়ের বাধক না থাকায়, পুব্বোক্ত সমান ধর্মের নিশ্চয়জন্য বৃদ্ধি অনিত্য 
কি নিত্য ?--এইবূপ সংশয় হয়| মহঘি পৃৰব্বোক্ত কারণজন্য বৃদ্ধিবিষয়ে 
পৃর্বোক্তরূপ সংশয় সূচন। কনিয়াছেন। 


ভাষ্য । অন্কুপপন্নরূপঃ খন্বয়ং সংশয়ঃ, সর্ধবশরীরিণাং হি প্রত্যাত্ব- 
বেদনীয়া অনিত্যা বুদ্ধিঃ নুখারদিবৎ। ভবতি চ সংবিত্তিজ্ঞর্ণস্যামি, 
জানামি অজ্ঞাসিষমতি, ন চোঁপজনাপায়াবস্তরেণ ত্রৈকাল্যব্যক্তিঃ, ততশ্চ 
ব্রৈকাল্যব্যত্তে রনিত্য বুদ্ধিরিত্যেতৎ সিদ্ধং। প্রমাণসিদ্ধধ্চেং শাস্ত্রে- 
প্যুক্ত“মিক্ডরিয়ার্ঘসন্নিকর্ষোৎপন্নং” “যুগপজ জ্ঞানাহুৎপত্তির্নসো লিঙ্গ”- 
মিত্যেবমাদি। তম্মাৎ সংশয়প্রক্রিয়াহুপপত্তিরিতি | 
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ৃষ্িপ্রবাদোপাললতার্থন্ত প্রকরণং, এবং হি পশ্যন্থঃ প্রবদস্তি সাংখ্যাঃ 
পুরুষস্টাস্তঃকরণভূতা নিত্য! বুদ্ধিরিতি | সাধনঞ্চ প্রচক্ষতে-- ' 


অনুবাদ । (পূর্ব্পক্ষ ) এই সংশয় অস্থপপন্নরূপই, ( অর্থাৎ বুদ্ধি 
অনিত্য কি নিত্য 1 এই সংশয়ের স্বরূপই উৎপন্ন হয় না -উহা৷ জম্মিতেই 
পারে না, ) যেহেতু বুদ্ধি সুখাঁদির ন্যায় অনিত্য বলিয়! সর্ধবঙীবের 
প্রত্যাত্ববেদনীয়, অর্থাৎ জীবমাত্র প্রত্যেকেই বুদ্ধি বা জ্ঞানকে সুখ- 
ছুঃখাদির ম্যায় অনিত্য বলিয়াই অনুভব করে। এবং “জানিব”, প্জানি- 
তেছি*, প্জানিয়াছিলাম”__- এইরূপ সংবিত্তি ( মানস অন্ুতব ) জন্মে । 
কিন্তু ( বুদ্ধির ) উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত ( এ বুদ্ধিতে ) ভ্রেকাল্যের 
( অতীতাদিকালত্রয়ের ) ব্যক্তি (বোধ ) হয় না, সেই ভ্রেকাল্যের বোধ- 
বশতঃও বুদ্ধি অনিত্য, ইহা! সিদ্ধ আছে । এবং প্রমাণসিদ্ধ, ইহা (বুদ্ধির 
অনিত্যত্ব ) শান্ত্রেতে (এই ন্ঠায়দর্শনেও ) উক্ত হইয়াছে, ( যথা) 
*ইন্তরিয়ার্থসম্িকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন” প্যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের 
লিঙ্গ” ইত্যাদি ( ১ম অঃ, ১ম আ181১৬ |) অতএব সংশয় প্রক্রিয়ার 
অর্থাৎ পূর্বোক্প্রকার সংশয়ের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) কিন্ত 
“ৃষ্টিপ্রবাদের* অর্থাৎ সাংখ্যনৃষ্টি বা সাখ্যদর্শনের মতবিশেষের খণ্ডনের 
জন্য প্রকরণ [ অর্থাৎ মহষি বুদ্ধিবিষয়ে সাঁংখ্য মত খণ্ডনের জন্যই এই 
প্রকর্ণটি বলিয়াছেন ]| যেহে-ু সাঁখ্য-সম্প্র্ায় এইরূপ দর্শন করতঃ 
(বিচার দ্বার! নির্ণয় করতঃ) পুরুষের অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য, ইহা 
বলেন, ( তদ্বিবয়ে ) সাধনও অর্থাৎ হেতু বা অন্ুমানপ্রমাণও বলেন । 


টিপ্ননী। ভাঘ্যকার প্রথমে সূত্রার্থ বর্ন কবিয়!, পরে নিজে প্বর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি-বিষয়ে পব্বোকুরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। 
কারণ, বুদ্ধি বলিতে এখানে জ্ঞান । বৃদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ, 
ইহা মহঘি প্রথম অধ্যায়ে (১ম আ:, ১৫শ স্ত্রে) বলিয়াছেন | ক্রমানু- 
সারে প্র বৃদ্ধি ব জ্ঞানই এখানে মহঘির পরীক্ষণীয় | এ বুদ্ধি বা জ্ঞান 
সুখ-দুঃখাদির ন্যায় অনিত্য, ইহা। সব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ । এবং “আমি 
জানিব'*, “আমি জানিতিছি', “আমি জানিয়াছিলাম” এইরূপ ত্র বুদ্ধিতে 
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ভৰিঘ্যৎ প্রভৃতি কালত্রয়ের বোধও হইয়৷ থাকে | বৃদ্ধি বা জ্ঞানের উৎপত্তি 
ও বিনাশ না থাকিলে, তাহাতে প্ব্বোজক্মপ কালগ্রয়ের বোধ হইতে 
পারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাকে ভবিঘাৎ বলিয়া এবং 
যাহার ধ্বংস নাই, তাহাকে অতীত বলিয়া এন্সপ যথার্থ বোধ হইতে পারে 
না; সুতরাং বুদ্ধিতে পৃব্বোক্তর্রপে কালতব্রয়ের বোধ হওয়ায়, বুদ্ধি যে 
অনিত্য।, ইহা লিদ্ধই আছে । এবং মহঘি প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে “ইক্তরিয়াথসন্নিকর্থেথিপন্ন”* বলিয়?, এ জ্ঞানের উতৎ্পতি হয়, 
সুতরাং উহা অনিত্য, ইহা বলিয়াছেন ॥ এবং "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি 
মনের লিঙ্গ”+--এই কথ। বলিয়৷ জ্ঞানের যে বিভিন্ন কালে উৎপত্তি হয়, 
স্বতরাং উহ অনিত্য, ইহা বলিয়াছেন । আুতরাং প্রমাণসিদ্ধ এই তত্ব মহঘি 
নিত এই শাস্ত্রেও ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহা হইলে প্[ব্বাক্তরূপ অনুতৰ 
ও শাস্ত্র ছ্বারা যে বৃদ্ধির অনিত্যত্ব নিশ্চিত, তাহাতে অনিত্যত্বের সংশয় 
কোনন্সণেই হইতে পারে না। একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সমানধন্- 
নিশ্চয়াদি কোন কারণেই আর সেখান সংশয় জন্মে না। সুতরাং মহাঘি 
এই সূত্রে যে সংশয়ের সূচনা করিয়াছেন, তাহা উপপন্ন হয় না । 

তবে মহঘি এ সংশয় নিরাস করিতে এখানে এই প্রকরণটি কিক্মুপে 
বলিয়াছেন £ এতদত্তগ্ুর ভাঘ্যকার তাহার নিজের মত বলিয়াছেন যে, 
সাংখ্য-সম্পদাঁয় পুরুঘের অন্তঃকরণকেই বুদ্ধি বলিয়। তাহাকে যে নিত্য 
বলিয়াছেন এবং তাহার নিত্যত্ব-বিঘয়ে যে সাধনও বলিয়াছেন, তাহার 
খগ্ডনের জন্যই মহঘি এখানে এই প্রকরণ? বলিয়াছেন । যদিও সাংখা- 
মতেও বুদ্ধির আবিভাব ও তিরোভাব থাকায়, বুদ্ধি অনিত্য । “প্রকৃতি- 
প্রুঘয়েরন্যৎ সব্বমনিত্যং-- এই (৫1৭২ ) সাংখ্যস্ত্রের দ্বারা এবং “হেতু- 
মদনিতাতমব্যাপি”-ইত্যাদি (১০ম) সাংখ্যকারিকার দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই 
কথিত হইয়াছে । তথাপি সাংখ্য-মতে অস্তঃকরণের নামই বুদ্ধি | প্রলয়- 
কালেও মূল প্রকৃতিতে উহার অস্তিত্ব থাকে | উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব 
হয় বলিয়া, উহার অনিত্যত্ব কথিত হইলেও, সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি 
ও সতের অত্যন্ত বিনাশ ন৷ থাকায়, এ অন্ত:করণরূপ বুদ্ধিরও যে কোনব্ধপে 
সব্বদ৷ সত্বাব্রপ নিতাত্বই এখানে ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত । ভাষ্যকার এখানে 
সাংখ্যসম্মত বুদ্ধির পূরের্বোস্তরূপ নিত্যত্বই এই প্রকরণের দ্বারা মহঘির 
খণ্নীয় বলিয়াছেন । কিন্তু ভাঘ্যকার প্রভৃতি এখান সব্রকারোক্ত সংশয়ের 
অনুপপত্তি সমথন করিলে ও, মহঘি যে তাহার পুবের্বাস্ত পঞ্চম প্রষেয় বুদ্ধি 
অর্থাৎ জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই এই' সূত্রের দ্বারা সেই বুদ্ধিবিঘ়্িই কোন 
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সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সরলতাবে বুঝা বায় । সংশয় বাতীত 
পরীক্ষা হয় না। বিচার মাত্রই সংশয়পক্বক। তাই মহঘি বৃদ্ধিবিষয়ে 
পৃত্বোভরূপ সংশয় সুচনা করিয়াছেন | সংশয়ের বাধক থাকিলেও, 
বিচারের জন্য ইচ্ছাপৃব্বক সংশয় (আহাধ্য সংশয় ) করিতে হয়, ইহ1ও 
মহঘি এই সূত্রের দ্বারা সৃচন। করিতে পাবেন । তাই মনে হয়, বৃত্তিকার 
বশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পৃব্বোজ্ঞদূপ চিস্তা করিয়াই এই সুত্রের হার 
পৃর্বোক্তরূপ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তীহারা এখান উক্তব্রপ 
সংশয়ের কোন বাধকের উল্লেখ করেন নাই | 

তাধ্যকারের পুব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা ও সমাধানের তাৎপধ্য বর্ণন কন্ষিতে 
এখানে তাৎপর্ধাটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে মলের 
দ্বারাই বুঝা যায়, যাহাকে সাংখ্য-সম্পদায় বৃদ্ধির বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহার 
অনিত্যত্ব সাংখ্য-সম্পদায়েরও সন্মত | সুতরাং তাহার অনিত্যত্ব সংশয় 
কাহারই হইতে পারে না। পরস্ত সাংখ্য-সম্পরদায় যে বৃদ্ধিকে মহৎ ও 
অন্ত“করণ বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত-বিঘয়েই বিবাদ থাকায়, তাহাতেও 
নিত্যত্বাদি সংশয় বা! নিত্যত্বাদি বিচার হইতে পারে না। কারণ, ধরা 
অপিদ্ধ হইলে, তাহার ধন্মবিষচয় কোন সংশয় বা বিচার হইতেই পারে না। 
সুতরাং এই প্রকরণের ছ্বার। বুদ্ধির নিতাত্বাদি বিচারই মহছির মূল উদ্দেশ 
নহে । কিন্ত এ বিচারের দ্বারা জ্ঞান হইতে বুদ্ধি যে পৃথক পদাধ, 
অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে অন্তঃকরণ ; জ্ঞান তাহারই বৃত্তি, অর্থাত পরিণাম- 
বিশেঘ, এই সাংখা-মত নিরস্ত করাই মহঘির মূল উদ্দেখ্য। বুদ্ধির নিতাত্- 
সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহা সমথন করিলে, ক্তানকেই বৃদ্ধি বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বৃদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধির কোনই ভেদ 
পিদ্ধ না হইলে, মহঘি গোতমের প্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমধিত হইবে । 
তাঁই মহঘি এখানে উক্ত গৃঢ় উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ পৃব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ড 
করিতেই সামান্যতঃ বৃদ্ধির নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার করিয়া অনিত্যত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন । তাই তাঘ্যকার বলিয়াছেন, “দ্দৃষ্টিপ্রবাদোপালন্তার্থস্থ প্রকরণং |” 

এখানে সমস্ত ভাঘ্যপস্তকেই কেবল দৃষ্টি” শব্দই অ'ছে, “সাংখা 
দৃটি” এইবপ স্পষ্টাথ-বোধক শব্দ প্রয়োগ নাই, কিন্ত ভাঘ্যকার যে এ্রক্মপই 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহাও মনে আসে । সে যাহা! হউক, ভাঘ্যকারের 
শেঘোজ্ “এবং হি পশান্তঃ প্রবদস্তি সাংখ্য: এই ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার 
পৰ্রোক্ত “দদৃষ্টি'' শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-দৃট্টি বা সাংখ্যদর্শনই নিঃসন্দেহে 
বৃঝ। যাঁয় | এবং সাংখ্য-সম্পূ্দায় যে দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শনবূপ জ্ঞানবিশেষ- 


২৩২ হ্যায়দশন [ ৩অ*। আত 


প্রযুক্ত “বৃদ্ধি নিত্য” এইক্সপ বাক্য বলিয়াছেন, তীহাদিগের এ প্প্রবাদঃঃ 
অর্থাৎ বাঁক্যের ““উপালন্ত” অর্থাৎ খণ্ডনের জন্যই মহঘির এই প্রকরণ, এইব্ধপ 
অর্থও উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে । কিন্ত সাংখ্য-সংপ্রদায়ের বাক্য- 
খণ্ডন না বলিয়া, মতখণ্ডন বলাই সমূচিত । সুতরাং ভাঘ্যে “প্রবাদ” শব্দের 
দ্বারা এখানে মতবিশেষ বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থই ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত বুঝ 
যায় । ভাষ্যকার ইহার পুবের্ও (এই অধ্যায়ের প্রথম আ[হিকের ৬৮ম 
সূত্রের পৃৰ্বভাঘ্যে ) মতবিশেষ অর্থেই “্প্রবাদ"* শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
“প্রবাদ” শব্দ যে মতবিশেষ অধথেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইত, ইহা আমরা 
“বাক্পদীয়** গ্রন্থে মহামনীঘী ভর্তৃহরির প্রয়োগের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝিতে 
পারি১ । তাহা হইলে “দদৃষ্টি'* অর্থাৎ সাংখ্যদশন বা সাংখ্য-শাস্ত্রের বে 
প্রবাদ” অর্থাৎ মতবিশেষ, তাহার খণ্ডনর জন্যই মহঘির এই প্রকরণ, 
ইহাই ভাঘ্যকারের উক্ত বাক্যের ছ্বার। বুঝা যায়। অবশ্য এখানে সাংখ্যা- 
চাধ্য মহঘি কপিলের জ্ঞানবিশেষ্তকও সাংখ্যদৃষ্টি ঘলিয়া বুঝা যাইতে 
পারে, জ্ঞানবিশেষ অর্থেও “দৃষ্টি” ও “দদশন” শব্দের প্রয়োগ হইতে 
পারে। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও এরূপ অত্ধে “দৃষ্টি'” বুঝাইতে “ণদিট্টি* শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। পরস্ত পরবর্তী ৩৪শ সত্রের ভাঘ্যারন্ভে ভাঘ্যকারের 
“কস্যচিদ্রশনং। এবং এই' স্ত্রের বান্তিকে উদ্দ্যোতকরের “পরস্য দর্শনং৮- 
এবং চতুর্থ অধ্যায়ের সবর্বশেঘে ভাঘ্যকারের “অন্যান্য প্রভ্যনীকানি প্রাবাদ- 
কানাং দশনানি"ঃ ইত্যাদি প্রয়োগের ছার প্রাচীন কালে যে মত বা 
সিদ্ধান্তবিশেষ অর্ধেও দদ্দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা। যায়। 
স্থতরাং “দৃষ্টি শব্দের দ্বারাও মতবিশেঘ অর্থ বুঝা যাইতে পারে । 
কিন্তু ভাষ্যকার এখানে * যখন পৃথক করিয়। “প্রবাদ” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন দৃ্টি' শব্দের ছ্বার। তিনি এখানে 
সাংখ্য-শাস্রকেই গ্রহ্থ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ “প্রবাদ, শব্দ 
প্রয়োঘগর বিশেষ কোন প্রয়োজন বুঝ! যায় না । জ্ুপ্রাচীন কালেও 
বাক্যবিশেঘ বা শাস্্বিশেষ বৃঝাইতেও “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়!ছে । 
ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে “অস্ত্যাত্ব। ইন্ত্যকং দর্শনং'+ এই 
প্রয়োগে বাক্যবিশেষ অর্থেই প্দশন' প্রয়োগ করিয়াছেন (১ম খণ্ড, 
২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈশশেঘিকাচা্য প্রশস্তপাদও বাকা- 


০০ পাপ পাশ পিপিপি শিলা 


১1 “তস্যাথবাপরাপাণি নিশ্চত্য স্ববিকল্পজাঃ 
একত্বিনাং দ্বৈতিন।ঞ্চ প্রবাদা বহ্‌ধা মতাঃ” ।--বাক্যপূদীয় । ৮। 





উরি লোতারার 


১ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাত্য ২৩৩ 
বিশেষ বা শাম্বিশেঘ অর্থে “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন১ | 
সেখানে “কিরণাবলী'কার উদয়নাচার্ধ্য এবং প্ন্যায়কন্দলী”কার শ্রীধর 
ভট্টও “দর্শন* শব্দের ছার। প্রব্ধপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শারীরক- 
ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যযও (২য় অঃ, ১ম ও ২য় পাদে) “ওপনিষদং 
দর্শন”, “বৈদিকস্য দর্শনস্য'”, অসমগ্তসমিদং দর্শনং”+, ইত্যাদি বাক্যে 
শান্্বিশেঘেকেই “দর্শন” শব্দের দ্বার৷ গ্রহণ করিরাছেন, ইহাঁও বৃঝ। যাইতে 
পারে। “আত্মতত্ববিবেকে”র সব্ব শেছে উদয়নাচাধা ““ন্যায়দশনাপসংহারঃ 
এই বাকে? ন্যায়শাস্ত্রকেই «ন্যায়দর্শন"ঠ বলিয়াছেন । ফলকথা, যদি ভাঘ্য- 
কার বাৎস্যায়ন ও প্রশস্তপাদ প্রভৃতি প্রাচীনগণের প্রয়োগের দ্বার। বাক্য 
বা শান্তবিশেষ অধর্থও প্রাচীনকানে দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, 
ইহ] স্বীকাধ্য হয়, তাহ হইলে বররূপ অর্থে “দৃষ্টি শব্দেরও প্রয়োগ 
স্বীকার কর। যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে ভাঘ্যকারের প্রযুক্ত 
“দৃষ্টি” শব্দের দ্বারা আমরা তাৎপর্যানুসারে সাখ্যশাম্্ও বুঝিতে পারি | 
সুধীগণ পৃরব্রবোজ সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া এখান ভাথ্াকারের 
প্রযুজ “দৃষ্টি” শব্দের প্রকৃতার্থ বিচার করিবেন | 

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ন্যায়"মতে আকাশ 
নিত্য পদার্থ, ইহাই স্প্রদায়সিদ্ধ শিদ্ধান্ত । মহঘির এই সূত্রের ছারাও 
এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। কারণ, কর্মের ন্যার আকাঁশও অনিত্য 
পদার্থ হইলে, কর্ম ও আকাশের সাধন্দাপ্রযুক্ত বুদ্ধি কি নিত্য? অথব। 
অনিত্য ? এইন্*প সংশয় ইইতে পারে না। মহঘ্ি তাহ বলিতে পারেন 
না। কিন্ত মহঘি যখন এই পত্রে কর্ম ও আকাশের সাধর্শ প্রযুক্ত 
বুদ্ধির নিত্যত্ব ও অনিত্যাত্ব বিঘয়ে সংশয় বলিয়াছেন, ইহ। বুঝ! যায়, তখন 
তাহার মত্ত আকাশ কর্মের ন্যায় অনিতা পদার্থ নহে, কিন্ত নিত্য, 
ইহা বুঝিতে পার] যায়। পরস্ত ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন চতুর্থ অধ্যায়ের 
প্রথম আহিকে (২৮শসূত্র ভা্যে ) ন্যায়মতানুসারে আকাশের নিত্যত্ব- 
সিদ্ধান্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন । সুতরাং এখন কেহ কেহ যে ন্যায়সূত্র ও 
বাতস্যায়নশ্ভাষ্যের ছারাও বেদাস্ত-মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন, সে 
চেষ্ট। সার্থক হইতে পারে না 11১1। 


সাপ পপ 


শপ সিসি 


১। শ্রয়ীদর্শ নবিপরীতেষু শাক্য।দি-দর্শনেধিদং শ্রেয় ইতি মিথ্যা-গ্রত্যয়ঃ | (প্রশ- 
পাদ ভাষ্য, কন্লী-সহিত কাশী-সংদ্করণ, ১৭৭ পৃঃ)। দুশ্যতে স্বর্গাপবঙগসাধন- 
ভুতোহর্থোহনয়া ইতি দশনং। ব্রয্যেব দর্শনং রয়ী দর্শনং, তদ্বিপরীতেষ শাক্যাদি-দর্শনেষ 
শাক্যভিন্নক-নিগ্রহুক- সংসার-মোচকাদিংশান্রেয। কদ্বলী, ১৭৯ পুষ্ঠা 


২৩৪ | ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আগ 
সুত্র। বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥২।২৭৩।। 


অন্থুবাদ । ( পুর্বপক্ষ ) যেহেতু বিষয়ের প্রতাভিজ্ঞ! হয় ( অতএব 
এ জ্ঞানের আশ্রয় অস্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য )। 


ভাষ্য । কিং পুনরিদং প্রত্যভিত্ঞানং ? যং পূর্ববমজ্বীসিষমর্থং তমিমং 
জানামীতি জ্ঞানয়োঃ সমানেহর্থে প্রতিসন্গিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, এতচ্চা- 
বস্থিতায়া বুদ্ধেরপপন্নং। নানাত্বে তু বুদ্ধিভেদেষ,ৎপন্নাপবগ্গিষু প্রত্যভি- 
জ্ঞানাুপপত্তিঃ, নান্তাজ্ঞাঁতমন্যঃ প্রত্যভিক্জানাতীতি ৷ 


অন্গুবাদ | (প্রশ্ন ) এই প্রত্যভিজ্ঞান কি? (উত্তর ) প্ষে 
পদার্থকে পূর্ধে জানিয়াছিলাম, সেই এই পদার্থকে জানিতেছি* এই- 
রূপে জ্ঞানদ্ধয়ের এক পদার্থের প্রতিসন্ধানরূপ গ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, ইহ! 
কিন্তু অবস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি বা অগ্তঃকরণ 
পুর্ববাপরকালম্থায়ী একপদার্থ হইলেই, তাহাতে পৃরেরাক্ত প্রত্যভিজ্ঞা- 
রূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মিতে পারে । কিন্তু নানাত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির ভেদ 
হইলে, উৎপন্নীপবর্গী অর্থাৎ যাহারা উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট 
হয়, এমন বুদ্ধিতেদগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না, (কারণ 
অন্তের জ্ঞাত বস্ত অন্ত ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করে না । 


টিপ্পনী | সাংখ্য-মতে অন্তঃকরণের নামাস্তর বৃদ্ধি । উহা সাংখা- 
সম্মত মুলপ্রকৃতির প্রথম পররিণায় । ত্র বুদ্ধি বা অস্তঃকরণ প্রতোক 
পূরুঘের ভিন্ন তিন্ন শরীরের মধ্যে পৃথকৃ পৃথকৃ এক একটি আছে, 
উহার কর্তা, উহা জড়পদারথ হইলেও, কত্তৃত্ব ও জ্ঞান-সুখাদি উহারই 
বৃত্তি বা পরিণামক্সপ ধর্ম | চৈত্রন্যস্বক্প পুরুঘ অর্থাৎ আঁস্মাই "তন 
পর্দার্থ । উহা! কটস্থ নিত্য, অর্থাৎ উহার কোন প্রকার পরিণাম নাই, এজন্য 
কর্তৃত্বাদি উহার ধর্প হইতে পারে না ; শ্ পুরুঘ অকর্ত।, উহার শরীর- 
মধ্যগত অন্তুকরণই কর্ত। এবং তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। কালবিশেছে 
ই অন্তঃকরণ বা বৃদ্ধির মূলপ্রকৃতিতে লয় হয়ঃ কিন্তু উহার আত্যস্তিক 
বিনাশ নাই | মুন্ত। পুরুঘের বুদ্ধিত্তত্ব মূলপ্রকৃতিতে একেবারে লয়প্রাপ্ত 
হইলেও উহা প্রকৃতিরপে তখনও থাকে । সাংখ্য-সমপ্রপার এই ভাতব 


৩জ্০ ; | বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৩৫ 


এ বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন । মহঘি গোতম এই সূত্রে সেই সাংখ্যোক্ত 

বৃদ্ধির নিত্যত্বের সাধন বলিয়াছেন, “বিঘয়প্রত্যভিজ্ঞান”ঃ | কোন একটি 
পদার্কে একবার দেখিয়া পরে আবার দেখিলে, ণযাহাকে পর্রে 
দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আবার দেখিতেছি” ইত্যাদি প্রকারে পুক্বজাত ও 
পরজাত সেই জ্ঞানদ্বয়ের সেই একই পদার্থে যে প্রতিসন্ধাণর্ূপ তৃতীয় 
জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাকে বলে “প্রত্যভিজ্ঞান' | ইহ? “প্র ত্যভিজ্ঞ।” 
নামেই বহ স্থানে কথিত হইয়াছে । বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেই এ প্রত্য- 
ভিজ্ঞারপ জ্ঞানবিশেঘ জন্মে । আত্মার কোন পরিণাম অসম্ভব বলিয়া, 
তাহাতে জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে না । কারণ, এ জ্ঞানাদি পরিণামবিশেষ ! 
তাহা হইলে পব্বোক্তরূপ এ জ্ঞানের আশ্রয় বুদ্ধিকে অবস্থিত অর্থাৎ 
পৃৰ্বাপর-কালস্থায়ী বলিতেই হইবে । কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান 
জন্ময়াছিল, এ বৃদ্ধি পরজাত জ্ঞানের কাল পধ্যস্ত না থাকিলে, “যাহা! 
আমি পৃবের্ব জানিয়াছিলাম, তাহাকে আবার জানিতেছি* এইব্প প্রত্যভিজ্ঞা 
হইতে পারে না । পুরুষের বুদ্ধি নানা হইলে এবং “উতৎ্পন্নাপবগী” 
হইলে অর্থাৎ ন্যায় মতানুসারে উৎপন্ন হইয়। তৃতীয় ক্ষণে অপবগী 
( বিনাশী) হইলে, তাহাতে পব্বোত্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। 
কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মে, সেই বুদ্ধিই পরভাত জ্ঞানের কাল 
পর্য্যন্ত থাকে না, উহা তাহার পবেরেই বিনষ্ট ভইয়া বায়। একের 
জ্ঞাত বস্ত্ব অনা ব্যক্তি প্রত্াতিজ্ঞ। করিতে পারে না । সুতরাং প্রত্য- 
ভিজ্ঞার আশ্রয় বৃদ্ধির চিরস্থিরত্ইই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
বুদ্ধির বৃত্তি জ্ঞান হইতে এ বুদ্ধির পার্থকাই সিদ্ধ হইনুব এবং পৃব্বোক্ত- 
ক্ূপে এর বদ্ধিবা অস্তঃকরণের নিতাত্বই পিদ্ধ হইবে 11২11 


সুত্র। সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ ॥৩।২৭৪। 


অনুবাদ । (উত্তর ) সাধ্যসমত্বপ্রযুক্ত অহেতু, ৷ অর্থাৎ পূর্ববস্ূত্রোক্ত 
বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানরূপ হেতু বুদ্ধি বা অন্তুকরণে অসিন্ধ, সুতরাং উহা! 
সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, উহা বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতুই 
হয় না। 


ভাব্য । যথ! খলু নিত্যত্বং বুদ্ধেঃ সাধ্যমেবং প্রত্যভিজ্ঞানমপীতি। 


২৩৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ, ২আ 


কিং কারণং ? চেতনধর্ম্স্য করণেইনুপপত্তিঃ | পুরুষধর্্মঃ খখ্য়ং জ্ঞানং 
দর্শনমুপলব্বিরের্বাধঃ প্রত্যয়োহধ্যবসায় ইতি । চেতনো হি পূর্ববজ্ঞাতমর্থং 
প্রত্যভিজানাতি, তশ্তৈতন্মাদ্ধেতৌনিত্যত্বং যুক্তমিতি । করণচৈভম্যাভ্যুপ- 
গমে তু চেতনম্বর্ূপং বচনীয়ং নানিদ্দিষ্টস্ববূপমাত্মাস্তরং শক্যমস্তীতি 
প্রতিপত্তুং | জ্ঞানঞ্ে্দস্তঃকরণস্তাভ্যুপগম্যতে, চেতনস্তেদানীং কিং 
স্বরূপং, কো ধশ্মঃ কিং তত্বং ? জ্ঞানেন চ বুদ্ধ বর্তমানেনায়ং চেতনঃ 
কিং করোতীতি । চেতয়ত ইতি চে ? ন, জ্ঞানাদর্থাম্তরবচনং | 
পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধির্জাীনাতীতি নেদং জ্ঞানাদর্থান্তরমুচ্যতে । চেতয়তে, 
জানীতে, পশ্ঠতি, উপলভতে _ ইত্যোকোহয়মর্থ ইতি | বুদ্ধিজ্্াপয়তীতি 
চে অদ্ধা, (১) জানীতে পুরুষে বুদ্ধিজ্তর্ণপয়তীতি । সত্যমেতৎ | 
এবক্চাভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্তেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধেরস্তঃকরণস্তেতি। 


প্রতিপুরুষণ্ৎ শব্দান্তরব্যবস্থা-প্রতিজ্ঞানে প্রতিষেধহ্তু- 
বচনং। যশ্চ প্রতিজানীতে কশ্চিৎ পুরুষশ্চেতয়তে কশ্চিদৃবুধ্যতে 
কশ্চিতভুপলভতে কশ্চিৎ পশ্যতীতি, পুরুষাস্তরাণি খন্থিমানি চেতনো বোদ্ধ। 
উপলন্ধ। ভ্রষ্টেতি নৈকত্তৈতে ধন্া ইতি, অত্র কঃ প্রতিষেধহেতুরিতি | 
অর্থন্তাভেদ ইতি চেৎ্, সমানং। অভিন্নার্থা এতে শব্দা ইতি 
তত্র ব্যবস্থান্ুপপত্তিরিত্যে বঞ্চেন্মন্যসে, সমানং ভবতি, পুরুষশ্চেতয়তে 
বুদ্ধির্জীনীতে ইত্যত্রাপ্যর্থো ন ভিদ্ভতে, তত্রোভয়োশ্চেতনত্বাদন্যতরলোপ 
ইতি । যদি পুনর্বব,ধ্যতেইনয়েতি বোধনং বুদ্ধির্মন এবোচ্যতে তচ্চ নিত্যং 
অন্ভেতদেবং, নতু মনসে৷ বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানান্িত্যত্বং / ঘৃষ্টং হি করণ- 
ভেদে জ্ঞাতুরেকত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং_সব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি 
চ্ষুর্ববত, প্রদীপবচ্চ, প্রদীপাস্তরদৃষ্টস্ত প্রদীপাস্তরেণ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি । 
তম্মাজ.জ্ঞাতুরয়ং নিত্যত্বে হেতুরিতি 


অনুবাদ । যেমন সাজি. নিত্যত্ব সাধ্য, এইরূপ হারল 


সালাদ শাপলা পপ শাল পাশীশিপিপিসিপপম্পীশাশি াটাশিশিশিশ পাশ পাপী শা আও ০ শাশািশাপদপশ ০০4 পাশপাশি 


১1 এঅদ্ধা" শব্দের অথ তত্ব বা সতা- তে ভিজা ।  অমরকোষ 
অধ্যয়বগ ॥ ৩৭। 


৩ স্ ] বাত্স্তায়ন ভাষা ২৬৪ 


সাধ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে প্রত্যভিজ্ঞাকে হেতু বলা 
হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিতে নিত্যত্বের ন্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাঁও সাধ্য, 
স্থতরাং তাহা হেতু হইতে পারে না। (প্রশ্ন ) কারণ কি? অর্থাৎ 
বুদ্ধিতে প্রত্যভিজ্ঞ৷ সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? (উত্তর ) করণে 
চেতন-ধন্মের অন্ুপপত্তি। কারণ, জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যয়, 
অধ্যবসায়, ইহা পুরুষের ( চেতন আত্মার ) ধর্ম, চেতনই অর্থাৎ পুরুষ 
ব। আত্মাই পূর্ববজ্ঞাত পদ্দার্থকে প্রত্যভিজ্ঞা করে, এই হোতুপ্রযুক্ত সেই 
চেতনের ( আত্মার ) নিত্যত্ব যুক্ত। 


করণের চৈতন্ত স্বীকার করিলে কিন্তু চেতনের স্বরূপ বলিতে 
হইবে; অনির্দিষ্ট-স্বরূপ অথাৎ যাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় নাঃ এমন 
আত্বান্তর আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। বিশদার্থ এই যে-- 
যদি জ্ঞান অন্তঃকরণের ( ধন্ম ) স্বীকৃত হয়, (তাহা হইলে ) এখন 
চেতনের স্বরূপ কি, ধন্ম কি, তত্ব কি, বুদ্ধিতে বর্তমান জ্ঞানের দ্বারাই 
বা চেতন কি করে? (ইহা বলা আবশ্যক )। চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
ইহা যদি বল? (উত্তর ) জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ বলা হয় নাই। 
বিশদার্থ এই যে, পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, ইহ। জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ বল! হইতেছে না, « কারণ ) (১) চেতনাবিশিষ্ট হয়, (২) 
জানে, (৩) দর্শন করে, (৪) উপলব্ধি করে, ইহা একই পদার্থ । 
বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা যদি বল? (উত্তর) সত্য। পুরুষ জানে, 
বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে জ্ঞান 
পুরুষের (ধর্ম ), ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান অস্ত:করণরূপ বুদ্ধির ( ধর্ম ), 
ইহা সিদ্ধ হয় না। 


প্রত্যেক পুরুষে শব্দাস্তরব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিষেধের 
হেতু বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে--যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন 
পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, কোন পুরুষ বোধ করে, কোন পুরুষ উপলব্ধি 
করে, কোন রুষ দর্শন করে, চেতন, বোদ্ধা, উপলব্ধ! ও দ্রষ্টা, ইহারা 
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ভিন্ন ভিন্ন পুরুষই, এই সমস্ত অর্থাৎ চেতনত্ব প্রভৃতি একের ধর্ম নে, 
এই পক্ষে অর্থাৎ এইরপ সিদ্ধান্তে প্রতিষেধের হেতু কি? 

অর্থের অভেদ, ইহা ষদ্দি বল? সমান। বিশদার্থ এই যে, এই 
সমস্ত শব্দ ( “চেতন” প্রভৃতি শব্দ ৷ অভিন্নার্থ, এ জন্য তাহাতে ব্যবস্থার 
অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপ শব্দান্তর-ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না, ইহা যদ্দি মনে 
কর»_( তাহা। হইলে ) সমান হয়, (কারণ ) পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বুদ্ধি জানে-এই উভয় স্থপেও অর্থ ভিন্ন হয় না, তাহা! হইলে 
উভয়ের চেতনত্প্রযুক্ত একতরের অভাব সিদ্ধ হয়। 

(প্রশ্ন) যদি “হহার দ্বারা বুঝা যায়* এই অর্থে বোধন মনকেই 
*বুদ্ধি” বলা যায়, তাহা ত নিত্য 1 (উত্তর ) ইহা (মনের নিত্যত্ব। 
এইরূপ হউক, অর্থাৎ তাহা! আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বিষয়ের 
প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ মনের নিত্যত্ব নহে । যেহেতু করণের অর্থাৎ চক্ষুরাদি 
জ্ঞানসাধনের ভেদ থাকিলেও জ্ঞীতার একত্ব প্রযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দেখা 
যায়, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান হওয়ায় 
যেমন চক্ষু, এবং যেমন প্রদীপ, প্রদীপান্তরের ছারা দুষ্ট বস্ত্র অন্য 
প্রদীপের ছারা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব ইহা অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞ৷ যাহা সাংখ্যসন্প্রদায় বুদ্ধির নিতাত্সাধনে 
হেতু বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মারই নিত্যত্বে হেতু হয় | 

 টিপরনী। মহঘি এই সত্রের ঘর পৃবের্বোভ সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার 
বন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে বিষরপ্রত্যভিজ্ঞানকে হেতু 
বল। হইয়াছে, তাহ। সাধ্যসম নামক হেত্বাতাস হওয়ায় হেতুই হয় না। 
বুদ্ধির নিত্যন্ব যেমন সাধ্য, তদ্রপ এ বুদ্ধিতে বিঘয়প্রত্যতিজ্ঞান্বপ জ্ঞানও 
সাধ্য ; কারণ, বৃদ্ধিই বিয়ের প্রত)ভিজ্ঞা করেঃ ইহা কোন প্রমান্তণর 
দ্বারাই সিদ্ধ নহে, সুতরাং উহ বৃদ্ধির নিতাত্ব সাধন করিতে পারে না। 
যাহা সাধ্যের ব্যায় পক্ষে অসিদ্ধ, তাহা “সাধাসম' নামক হেত্বাভাস | 
তাঁহার ছারা সাধ্যসিদ্ধি হয় না। বৃদ্ধিতে বিষয়ের প্রত্যতিজ্ঞারপ. জ্ঞান 


কোন প্রমাণের ছ্বারাই পিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? ভাঘ্যকার এতদূত্তরে 
বলিয়াছেন যে, যাহ। চেতন মাত্বারই ধন্ম, তাহা করণে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন 
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অন্তচতন থদাথে থাকিতে পারে না । জ্ঞান, দশূন, উপল, বোধ, প্রত্যয় 
অধ্যবসায়, চেতন আত্মারই ধন, চেতন আত্বাই দশনাদি করে, চেতন 
আত্মবাই প্বর্বজ্ঞাত পদার্ধকে প্রত্যভিজ্ঞ। করে | সুতরাং পূর্বোক্ত বিষয়- 
প্রত্যতিজ্ঞা চেতন আত্মারই ধন্ম বলিয়া, এ হেতুবশত: চেতন আত্মারই নিত্যাত্ব 
সিদ্ধ হয়, উহ। বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধক হইতেই পারে না | 

তাষ্যকার সূত্রতাৎপর্ধয বর্ণন করিয়া, পরে ন্যাণমত সমর্থনের জন্য 
নিজে বিচারপূবর্বক সাংখ্য-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণের 
চৈতন্য স্বীকার করিলে, চেতনের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে । 
তাথ্পধ্য এই যে, জ্ঞানেরই নামাস্তর চৈতন্য, চৈতন্য ও জ্ঞান যে ভিন্ন পদার্থ, 
এে বিঘয়ে কোন প্রমাণ নাই | এখন যদি এ জ্ঞানকে অস্ত;করণের ধন্থই 
বলা হয়, তাহা হইলে এ অন্তঃকরণকেই চৈতন্যবিশি& বা চেতন বলিয়া 
স্বীকার কর! হইবে । কিন্তু তাহা হইলে, এ তস্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে 
চেতন পুরুষ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নিদেশ কর! যাইতৰ 
না। অর্থাৎ অন্তঃকরণেই কর্তৃত্ব ও জ্ঞান স্বীকার করিলে এবং ধন্থীধর্থ্ব 
ও তজ্জলা সুখ-্দঃখাদিও অগ্তঃকরণেরই ধন্ম হইলে, এ সকল গুণের দ্বার 
আম্বার স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যাহার স্বক্প নিদ্দিষ্ট 
হয় না, এমন কোন আত্মা আছে, অর্থাৎ নিপ্তণ আত্মা আছে, ইহা। বুঝিতে 
প্রারা যায় না। পরস্ত এই বুদ্ধি শা অন্তঃকরণেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
তচ্দারা এ চেতন পুরুঘ কি করে, অর্থাৎ পবকীয় এ জ্ঞানের ছারা পুরুষের 
কি উপকার হয়, ইহাও বলা আবশ্যক। যদি বল, পুরুষ অন্তঃকরণস্ব এ 
জ্ঞানের স্থারা চেতনাবিশিষ্ট হয় ? কিন্ত তাহা বলিলেও স্বমত রক্ষা হইবে 
না । কারপ, চেতনা বা চৈতন্য 'ও জ্ঞান ভিন্ন পদাথ নহে। পুরন্ম 
চেতনাবিশিষ্ট হয়, বৃদ্ধি জানে, এইরপ বলিলে জ্ঞান হইতে কোন পৃথক 
পদার্থ বল হয় না । চেতনাবিশিষ্ট হয়, জানে, দশন করে, উপলঘ্ধি করে, 
ইহা একই পদার্থ। সাংখ্যাচাধ্যগণ চৈতন্য হইতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও 
জ্ঞান্তক যে পৃথক পরদাথ বলিয়াছেন, তথ্বিঘয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদি 
বল, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে বলিব, তুষি ঠিক কথাই বলিয়া, 
পুরুষ জান, বুদ্ধি তাহাকে জানায়, ইহা সত্য, উহা আমরাও স্বীকার করি | 
কিন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে আমাদিগের মতানুসারে জ্ঞানকে 
আত্মার ধল্স বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞান অস্তঃকরণের ধন্ম, ইহা 
সিচ্ধ হইবে না । কারণ, অস্ত:করণ জ্ঞাপন করে, ইহ। বলিলে, আত্বাকেই 
জ্ঞাপঘ করে, অর্থাৎ আত্বাতেই জ্ঞান উৎপম করে, ইহাই বলিতে হইবে । 
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সাংখ্যসম্পৃদায় চৈতন্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিভিন্ন পদাথথ বলিয়াই স্বীকার 
করিয়াছেন। চৈতন্যই আত্মার স্বরুপ, চৈতন্যস্বর্ূপ বলিয়াই পুরুঘ ঘা 
আত্মা চেতন। তাহার অন্তঃকরণের নাম বৃদ্ধি । জ্ঞান ত্র বুদ্ধির 
প্ররিণামবিশঘ, সুতরাং বৃদ্ধিরই ধন্ম। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শন 
করিতে ভাঘযকার শেঘে আবার বলিয়াছেন যে, চৈতন্য হইতে জ্ঞান বা 
বোধ ভিন্ন পদার্থ হইলে পুরুঘেরও তেদ কেন স্বীকার করিবে না ? আমি 
চৈতন্যবিশিষ্ট, আমি বুঝিতেছি, আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি দর্শন 
করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার অনুভবের দ্বার। পৃরুঘ বা! মাস্বাই যে এ বোধের 
কর্তা বা আশ্রয়, ইহা সিদ্ধ হয়। সাব্বজনীা এ অনুভবকে বলবৎ প্রমাণ 
ব্যতীত ভ্রম বল৷ যায় ন। তাহ হইলে যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন 
পুরুঘ চেতন, কোন পৃরুঘ বোদ্ধা কোন পুরুষ উপলব্ধ।, কোন পুরুষ দ্রষ্টা--এ 
চেতনত্ব বোছ্ধৃত্ব উপলবত্ব ও দ্র্রত্ব এক পুরুঘের ধর নহে, পৃব্বোভ চেতন 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারিটি পুরুঘ | প্রত্যেক পুরুঘে পৃর্বোন্ত “চেতন” প্রভৃতি 
চারিটি শব্দাস্তর অথাৎ নামান্তরের ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে । যে পুরুঘ চেতন, 
তিনি বোদ্ধ1! নহেন, যে পুরুষ বোছ্ধা, তিনি চেতন নহেন, ইত্যাদি প্রকার 
নিয়ম স্বীকার করিয়া, তাহার সাধনের জন্য কেহ ীাপ প্র তজ্ঞা কৰিলে, 
তাহার প্রতিষেধের হেতু কি বনদিবে ? যদি বল, পৃৰের্বাক্ত চেতন প্রভৃতি 
শব্দগুলির অর্থের কোন ভেদ নাই, উহার একাথবোধক শব্দ, সুতরাং 
পুরুষে পৃবে্রেক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না| এইরাপ 
বলিলে উহ1। আমার কথার সমান হইবে, অর্থাৎ পুরুঘ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বুদ্ধি জানে, এই উভয় স্থলেও চেতন। ও জ্ঞানরূপ পদার্থের কোন "্দ নাই, 
ইন্থা আমিও পবের্ব বলিয়াছি। বুদ্ধিতে জ্ঞান স্বীকার করিলে, তাহাকেও 
চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্ব। ও অস্তঃকরণ, এই 
উভয়কেই চেতন বলিয়৷ স্বীকার করা নিপ্পয়োজন এবং এক দেহে দুইটি 
চেতন পদার্থ স্বীকার করিলে উভয়েরই কর্তৃত্ব নিধ্ধাধ হইতে পারে 
না । আঅুতরাং সব্বসন্মত চেতন আত্মাই ম্বীকারধ্য, পৃব্ৰোজক্ষপ সাংখ্যসন্মত 
“বুদ্ধি” প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ | 

যদি কেহ বলেন যে, “যদৃদ্বার। বুঝ। যায়” এইক্সপ ব্যুৎপত্তিতে *বুদ্ধি”” 
শব্দের অর্থ বোধন অর্থাৎ বোধের সাধন মন,--এ মন এবং তাহার নিত্য 
ন্যায়াচাধ্যগণও স্বীকার করিয়াছেন | তবে মহঘি গোতম এখানে নিত্যত্ব 
খণ্ডন করেন কিন্ুপে ? এতদৃত্তরে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধির মনের 
নিত্যত্ব আমরাও স্বীকার করি বটে, কিন্ত সাংখ্যোজ বিষয়প্রত্যতিজ্াক্পণ হেতর 
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দ্বার] মনের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না| কারণ, মন জ্ঞানের করণ, মন জ্ঞাত! 
নহে, মনে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। মন বর্দ অনিত্যও হইত, 
কালভেদে ভিন্ন ভিন্নও হইত, তাহ। হইচনও ভ্ঞাতা আত্বা এক বনিয়। 
তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা হইত পারিত । কারণ, করণের ভেদ থাঁকিলেও 
জ্ঞাতার একত্ববশতঃ প্রত্যভিজ্ঞ। হইয়! থাকে । যেমন বাম চক্ষুর দ্বার দৃষ্ট 
বস্তুর দক্ষিণ চক্ষর ছা প্রত্যভিজ্ঞ। হয় এবং যেমন এক প্রদীপের দ্বারা দৃষ্ট 
বস্তর অন্য প্রদীপের দ্বারাও প্রত্যতিজ্ঞা হয় | সুতরাং বিষয়ের প্রত্য ভিজ্ঞ, 
জ্ত/তা আত্মর নিত্যত্বেরই সাধক হর, উহা বুদ্ধি বা মনের নিত্যত্বের সাধক 
হয় না || ৩ 


ভাষ্য। যচ্চ মন্যাতে বুহ্ধেরবস্থিতায়া যথাব্ষিয়ং বৃত্তয়ো জ্ঞানানি 
নিশ্চরস্তি, বৃত্তিশ্চ বৃত্তিমতো নান্যেতি, তচ্চ-_ 
অন্ুবাদ। আর যে অবস্থিত বুদ্ধি হইতে বিষয়াহুসারে জ্ঞানরূপ 


বৃন্তিসমূৃহ আবিভূতি হয়, বৃত্তি কিন্তু বৃত্তিমান্‌ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা 
মনে কারন অর্থাৎ সাংখ্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন, তাহাও-__ 


সুত্র । ন্‌ যুগপদ্গ্রহণাৎ ॥৪॥২৭৫॥ 


অনুবাদ । না, যেহেতু একই সময়ে (সমস্ত বিষয়ের) জ্ঞান 
হয় না। 

ভাত্ ৷ বৃভিবৃত্তিমতোরনন্যত্বে বৃত্তিমতোইবস্থানা দৃবৃত্তীনামবস্ানমিতি, 
যানীমানি বিষয়গ্রহণানি তান্যবতিষ্ঠন্ত ইতি যুগপদৃবিষয়াণাং গ্রহণং 
প্রসজ/ত ইতি । 

অনুবাদ । বৃত্তি ও বৃত্তিমীনের অভেদ হইলে বৃত্তিমানের অবস্থান- 
প্রযুক্ত বৃত্তিসমূহের অবস্থান হয় (অথাৎ) এই যে সমস্ত বিষয়- 
জ্ঞান, সেগুলি অবাস্থতই থাকে : স্ৃতরাং একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান প্রনক্ত হয় । 

টিপ্পনী। সাংখ্যসম্প্দায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ অস্তঃকতণ 
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অবস্থিতই থাকে, উহা হইতে জ্ঞানক্প নানাবিধ বৃত্তি আবিভূত হয়: এ 
বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরন্তণরই থরিণামবিশেষ ; সুতরাং উহ) বৃত্তিমান্‌ অস্ত:করণ 
হইতে বস্তৃতঃ ভিন্ন থদার্থ নহে । মহঘি এই স্ত্রের দ্বার এই সিদ্ধান্তের 
খণ্ডন করিতে বলিয়াচছ্বন যে, তাহাও নহে । ভাঘ/কারের শেঘোক্ত “তচ্চ' 
এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “নএঞ”* শব্দের যোগ করিয়। সূত্রার্থ 
বুঝিতে হইবে । ভাঘ্যকার মহঘির তাৎ্পধ্য বণন করিয়!ছেন যেঃ বৃত্িমান 
অন্ত:করণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহের যদি ভেদ ন] থাকে, উহার যদি বস্তত: 
অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহ। হইলে বত্তিমান অববদ। অবস্থিত থাকায় তাহার 
বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমূহও সব্বদ। অবস্থিত আছে, ইহ। স্বীকার করিতে হইবে | 
নচেৎ এ বৃত্তিগুলি অবস্থিত _ত্তিমান হইতে বিভিন্ন হইবে কিরপে? যদি 
সমস্ত বিঘয়জ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া সবর্বদাই 
অবস্থিত থাকে, তাহা হইল সবর্বদাই সব্ববিষয়ের জ্ঞান বর্তমানই আছে, 
ইহাই বলা হয় । তাহ। হইলে যুগপৎ অর্থীৎ একই সময়ে সবববিঘন্তয়র জ্ঞানের 
প্রসক্তি ব আপত্তি হয়। অর্থাৎ যদি বৃদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমূহ এ বুদ্ধি 
হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইঢ্ল একই সময়ে বা প্রতিক্ষণেই এ সমস্ত জ্ঞানই 
বর্তমান থাকক ? এইক্সপ আপত্তি হয়। কিন্তু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে 
সব্ববিষয়ক সমস্ত জ্ঞান কাহারই থাক ন।, ইহ। সকলেরই শ্বীকারধ্য || ৪ || 


সূত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রনঙঃ ॥৫॥২৭৬।॥ 


অনুবাদ । প্রত্যাভিজ্ঞার অভাব হইলে কিন্ত (বুদ্ধির) (বনাশের 
আপত্তি হয় । 


ভাষ্য । অতীতে চ প্রত্যভিজ্ঞানে বৃত্তিমানপ্য তীত ইত্যন্তঃকরণস্ত 
বিনাশঃ প্রসজ্যতে, বিপধ্যয়ে চ নানাত্বমিতি | 


অনুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞারূপ বৃত্তি 
অতীত হইলে বৃত্তিমান্ও অতীত হয়। এ জন্য অন্তঃকরণের বিনাশ 
প্রসক্ত হয়, বিপর্ধ্যয় হইলে কিন্তু অর্থাৎ বৃত্তি অতীত হয়, বৃত্তিমান্‌ 
অবস্থিতই থাকে, এইরূপ হইলে ( বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ) নানাত্ব ( ভেদ ) 
প্রসক্ত হয় । 


শ্‌ 
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টিস্পনী। সাংখ্যসম্প্দায়ের কথা এই যে, প্রত্যভিজ্ঞা অশ্তঃকরপণেরই 
বৃত্তি। এ প্রত্যতিজ্ঞা ও অন্যান? বৃত্তিসমহ _তিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতেই 
আবিভূত হইয়। প্র অন্তঃকরণেই তিরোভূত হয়| বৃত্তিমান অস্তঃকরণ 
অবস্থিত থাকিলেও তাহার বত্তিসমূহ অবস্থিত থাকে না । মহমি এই পক্ষেও 
দোঘ প্রদর্শন করিতে এহ সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে অন্ত:- 
করণেরও বিনাশ-প্রসঙগ হয় । সূত্রে ““অপ্রত্যভিজ্ঞান** শব্দের দ্বার! প্রত্য ভিজ্ঞ। 
ও অন্যান্য বৃত্তিসমূহের অভাব অর্থাৎ ্বংসই মহঘির বিবক্ষিত। সাংখ্যমতে 
জ্ঞানাদি বৃত্তির যে তিরোভাব বলা হয়, তাহ। বস্ততঃ ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই 
হইতে পারে না| এর বুত্তিসমূহের যেরূপ অভাব হয়, ৰত্তিমানেরও সেইন্প 
অভাব হইবে । বৃত্তিমান্‌ অন্ত:করণ হইতে তাহার বৃত্তস্মহ বস্তত: অভিন্ন 
পদার্থ হইলে বৃত্তির তিরোভাবে বৃত্তিমার অন্তঃকরণের তি রাভাব কেন হইবে 
না? বৃত্ত বিনষ্ট হইবে, বিস্ত বৃত্তিমান অবস্থিতই থাকিবে, ইহ বলিলে 
সে পক্ষে বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদই শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পদাথের 
ভেদ থাকিলেই একের বিনাশে অপরের বিনাশের আপত্তি হইতে পারে না। 
বৃত্তি ও বৃত্তিমান বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ, এই সিদ্ধান্তে বৃত্তির বিনাশ বা 
তিরোভীবে ৰৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণের বিনাশ বা তিরোভাব অনিবাধ্য || ৫ || 


ভাষ্য । অবিস্ভু চৈকং মনঃ পর্য্যায়েণেক্দ্িয়ৈঃ সংযুজ্যত ইতি__ 


অনুবাদ। কিন্তু অবিভূ অর্থাৎ অন্থু একটি মনঃ ক্রমশঃ ই্দিয়বর্গের 
সহিত সংযুক্ত হয়, এজন্য-_ 


সুত্র।' ব্রমরত্িত্বাদযূগপরদগ্রহণং ॥৬॥২৭৭॥ 


অনুবাদ । ক্রেমবৃত্তিত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্ড্রিয়বর্গের সহিত ক্রমশঃ মনের 
সংযোগ হওয়ায় ( ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের ) যুগপৎ জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থানাং। বৃত্তিবৃত্তিমতোনপনাত্বাদিতি। একত্বে চ 
প্রীহুর্ভাবতিরোভাবয়োরভাব ইতি ৷ 


অন্ধুবাদ । ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের। (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের যুগপৎ 
জ্ঞান হয় না)। যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে। একত্ব অর্থাৎ 
অভেদ থাকিলে কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাবের অভাব হয় । 
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টিপ্পনী। মহঘি পূর্বক চতুর্থ সূত্রে যুগপদগ্রহণের অভাব বনিতাছেন, 
তাহ। তাহার নিজমতে কিন্সুপে উপপন্ন হয়? তীহার মতেও একই সময়ে 
সমস্ত ইন্দিয়া্ধের প্রতাক্ষের আপত্তি কেন হয়না? এতদৃত্তরে মহঘি এই 
স্তত্রর হারা বলিয়াছেন যে, মনের ক্রমব্ত্তিতবশ ত: যগপত সমস্ত ইন্ট্রিয়ার্থেব 
প্রতাক্ষ হয় না। সূত্রে *অযুণপবৃগ্থহণং” এই বাকোর পূর্ব 
“হন্দ্িয়াথানাং এই বারক্যর অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখা করিতে হইবে । 
তাই ভাধাকান্র সূত্রের অবতারণা করিয়৷ প্রথমেই স্ত্রচাবের হাদয়স্থ 
“ইক্ছিয়াথানাং” এই বাকোর উল্লেখ করিয়ান্বেন। ইক্ক্রিরবর্গের সহিত ক্রনশঃ 
অর্থাৎ তিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সংযোগই মনের গক্রমবৃত্তিত্ব*? । ভাষ্যকার 
সৃত্রোক্ত এই ক্রমবৃত্তিত্বের হেতু বলিবার জনা প্রথমে বনিয়াছেন যে, মন 
প্রতিশরীরে একটি এবং মন অবিভু, অথাৎ বিভু ব৷ সব্বব্যাপী পদার্থ নহে, 
মন পরমাণুর ন্যায় অতিসূক্ম । তাদূশ একট মনের একই সময়ে নানান্থানস্থ 
সমস্ত ইন্ড্রিন্তয়র সহিত সংযোগ হইতে পারে না; ক্রমশ: অথাৎ কালবিলম্বেই 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাক | স্থতরাং মনের ক্রম" 
ব্ৃত্তিহ্ইই স্বীকাধ্া । তাহ! হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের 
সংযোগ অসম্ভব বলিয়া, কারণের অভাবে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ 
জন্মিতৃত পারে না| ইন্্রিরমনঃনংযোগ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ । যে 
ইন্দরিয়ের ছা'র। প্রত্যক্ষ জন্মিবে, সেই ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ সেই 
প্রত্যক্ষ আবশ্যক, ইহ] পূর্বেই বল। হইয়াছে! ভাঘ্যকার শেষে এখানে 
মহবির বিবক্ষিত মূলকথ। বলিয়াছেন যে, যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের নানাত্ব 
€ ভেদ) আছে। উহাদিগের অভেদ বলিলে আবিঠাব ও তিরোভাব হইতে 
পারে না। তাৎপর্যা এই যে, অস্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি বস্ততঃ অভির 
হইলে, অন্তঃকরণ হইতে তাহার নিজেরই আবিভাব ও অন্তঃকরণে তাহার 
নিজেরই তিরোভাব বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইতে পারে না । তাহা 
হ'ইলে সবর্ববাই অস্তঃকরণের অন্তিত্ব কিন্মরপে থাকিবে ? আর তাহ। থাকিলে 
উহার আবির্ভীব তিরোভাবই বা কোন্‌ সময়ে কিন্ধপে হইবে? তাহ 
কিছুতেই হইতে পারে না। নিষ্পুমাণ কল্পনা স্বীকার করা যার না। 
স্থতরাং বৃত্তি ও বৃত্তমানের ভেদই স্বীকাধ্য। তাহা হইলে অন্তঃকরণ 
সবর্ব7 অবস্থিত আছে বলিয়। তাঠার বৃত্তি বা ত্জ্জন্য সব্্ববিবয়ের সাস্ত 
জ্রানও সব্বদ। থাকৃক £ যুগপ২ সমস্ত ইন্দ্রিয়াথের প্রতাক্ষ হউক? এইক্সপ 
আপত্তি কোন মতেই হইবে ন। | সাংখ/মতে যে আপত্তি হইগ্রাছে, ন্যায়মতে 
তাহ! হইতেই প্রারে ন। || ৬11 
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সূত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞান্ঝ.বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ॥৭॥২৭৮।॥ 


অন্কুবাদ। এবং বিষয়ান্তরে ব্যাসঙ্গবশতঃ ( বিষয়বিশেষের ) 
অন্ুপলদ্ধি হয় । 


ভাঙা । অপ্রতাভিজ্ঞানমন্থুপলন্ধিঃ । অন্ুপলক্িশ্চ কস্যচিদর্ঘস্ত 
বিষয়ান্তরব্যাসক্তে মনস্থ্যপপন্ভতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোনণনাত্বাৎ, একতে হি 
অনর্থকে! ব্যাসঙ্গ ইতি। 


অনুবাদ । “অপ্রত্যভিজ্ঞান” বলিতে ( এখানে ' অন্ুপলব্ধি। কোন 
পদার্থের অন্ুুপলদ্ধি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কিন্তু মন: বিষয়াস্তরে ব্যাস্ত 
তইলে উপপন্ন হয় । কারণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে, যেহেতু 
একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাকিলে ব্যাঁসঙ্গ নিরর্৫থ ক হয় । 


টিপনী। মহঘি সাংখ্যসন্মত বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদবাদ খণ্ডন 
করিতে এই সূত্রের দ্বার। শেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন কোন একটা ভিন্ন 
বিষয়ে ব্যাস খাকিলে তখন সেই ব্যাসঙ্গবশত: সন্দুখীন বিঘয়ে চক্ষু 
সংযোগাদি হইলেও তাহার উপলব্ধি হয় না। আুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমান্তনর 
ভেদ আছে, ইহ। স্বীকাধ্য । কারণ, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি যদি বস্ততঃ 
অভিন্নহ হয়, তাহা হইলে বিঘয়াস্তরব্যাপঙ্গ নিরথক। যে বিষয়ে মন 
ব্যাসভ্ত থাকে, তদৃভিনন বিষয়েও অন্তঃকরণের বৃত্তি থাকিলে বিঘয়াস্তর- 
ব্যাসক্গ সেখানে আর কি করিবে? উহা কিসের প্রতিবন্ধক হইবে ? 
অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তি অভিন্ন হইলে অন্তঃকরণ সব্বদা অবস্থিত 
আছে বন্রিয়া, তাহা হইতে অভিন্ন সব্ববিঘয়ক বৃত্তিও সব্বদাই আছে, 
ইহা স্বীকার্যয |151| 


ভাষ্য ।' বিভূত্ে চাস্তঃকরণস্ত পধ্যায়েণেন্দিয়েণ সংযোগঃ_ 


সুত্র। ন গত্যভাবাৎ ॥৮॥২৭৯। 


অন্কুবাদ। অন্তঃকরণের বিভূত্ব থাকিলে কিন্তু গতির অভাববশতঃ 
ক্রমন্পঃ ইন্দ্িয়ের সহিত সংযোগ হয় না। 
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ভা । প্রাপ্ানীন্দরিয়াণ্যন্তঃকরণেনেতি প্রাপ্তযথস্য গমনভ্তাভাবঃ। 
তত্র ক্রমবৃত্িদ্বাভাবাদযুগপদ্গ্রহণান্তুপপত্তিরিতি। গতাভাবাচ্চ প্রতিষিদ্ধং 
বিভুনোইন্তঃকরণম্তাযুগপদ্গ্রহণং ন লিঙ্গান্তরেণাহুমীয়ত ইতি। যথা 
চক্ষুষো গতি: প্রতিষিদ্ধা সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োস্তল্যকালগ্রহণাৎ পাণিচন্দ্র- 
মসো ব্যবধান১-প্রতীঘাতেনানুমীয়ত ইতি। সোহয়ং নান্তঃকরণে বিবাদো 
ন তস্য নিত্যত্বের, সিদ্ধং হি মনোহস্তঃকরণং নিত্যঞ্চেতি। কক তহি 
বিবাদঃ? তত্ত বিভূত্বে, তচ্চ ওুমাণতোইমুপলন্ধেঃ প্রতিষিদ্ধমিতি । 
একপ্চান্তঃকরণ. নানা চেতা জ্ঞানাত্বিকা বৃত্তয়ঃ, চক্ষুব্বিজ্ঞানং, ভ্রাণ- 
বিজ্ঞানং, ব্ূপবিজ্ঞানং, গন্ধবিজ্ঞানংৎ। এতচ্চ বৃত্তিবৃত্তিমতোরে কত্বেইন্ুপ- 
পন্নমাত। পুরুষো জানীতে নান্তুঃকরণমিতি । এতেন বিষযান্তরব্যাসঙ্গঃ 
প্রত্যুক্তঃ ৷ বিষয়ান্তরগ্রহণলক্ষণো বিষয়ান্তরব্যাঙ্গঃ পুরুষস্ত; নান্তঃকরণ- 
স্তেতি। কেনচিদিন্দ্িয়েণ সনিধি; কেনচিদসন্নিধিরিত্যয়ন্ত ব্যাসঙ্গোইনু- 
জ্ঞায়তে মনস হতি । 


অন্ুবাদ। অন্তঃকরণ কর্তৃক, সমস্ত ' ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত, অর্থৎ অন্তঃকরণ 
বিভ্ূু ( সর্বব্যাপী পদার্থ ) হইলে সর্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার 
প্রাপ্তি (সংযোগ ) থাকে, সুতরাং ; অন্তঃকরণে) প্রান্তর্থ অর্থাৎ 
প্রাপ্তি ব সংযোগের জনক গমন (ক্রিয়া ) নাই । তাহা হইলে 
(অন্তঃকরণের ) ক্রমবৃত্তিত্ব না থাকায় অধুগপদ্গ্রহণের অর্থাৎ একই 
সময়ে নানাবিধ প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তির উপপত্তি হয় না। এবং বিভূ 
অন্তঃকরণের গতি না থাকায় প্রতিিদ্ধ অধুগপদুৃগ্রহণ অন্য কোন হেতুর 
দ্বারাও অন্থুমিত হয় না। যেমন সন্নিকৃষ্ট (নিরুটস্থ ) হস্ত বিপ্রকৃষ্ট 
(দূরস্থ ) চন্দ্রের একই সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়। প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর 
গতি “ব্যবধানপ্রতীঘাত” দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুর ব্বধারক ভিত্তি প্রভৃতি 
দ্রেব্জন্য প্রতীঘাত দ্বারা অন্নুমিত হয় । সেই এই বিবাদ অন্তঃকরণে নহে, 


পিপাসা পি পিসী পাপ 





১1 এখানে কলিকাতায় মুদ্রিত প্রস্তকের গাঠই গৃহীত হইয়াছে। “ব্যবধান” 
শব্দের অথ এখানে ব্যবধাযক দ্রব্য, তত্ব ন্য প্রতীঘাতই «“ব্যবধান-প্রতীঘাত” | 
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তাহার নিত্যত্ব বিষয়েও নহে। যেহেতু মন, অন্তঃকরণ ( অস্তরিক্দরিয় ) 
এবং নিত্য, ইহা সিন্ধ। (প্রশ্ন) তাহা! হইলে কোন্‌ বিষয়ে বিবাদ? 
(উত্তর) সেই অভ্তঃকরণের অর্থাৎ মনের বিভূত্ব বিষয়ে। তাহাও 
অর্থাৎ মনের বিভূত্বও প্রমাণের দ্বারা অন্কুপলব্িবশতঃ প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে । পরস্ত অন্তঃকরণ এক, কিন্তু এই জ্ঞানাত্বক বৃত্তিসমূহ নান! 
(যথা ) চাক্ষুষ জ্ঞান, ভ্রাণজ জ্ঞান, রূপজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান ( ইত্যাদি )। 
ইহা কিন্তু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে উপপন্ন হয় না । সুতরাং 
পুরুষ জানে, অন্তঃকরণ জানে না অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই ধন্ম, অন্তঃ- 
করণের ধন্ম নহে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ( অন্তঃ- 
করণের ) বিয়য়ান্তরব্যাসঙ্গ নিরস্ভ হইল । বিষয়ান্তরের জ্ঞানরূপ 
বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ পুরুষের অন্তঃকরণের নহে । কোন ইন্জিয়ের সহিত 
সংযোগ, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগ, এই ব্যাপঙ্গ কিন্ত মনের 
( ধন) স্বীকৃত হয়। 


টিপ্পনী। মহঘি পৃবেবোক্ত ঘষ্ঠ সূত্রে যে “অযুগপদৃগ্রহণ'” বলিয়াছেন, 
তাহ। মন বিভূ হইলে উপপ্রন্ন হয় না । কারণ, “বিভু” বলিতে সব্বব্যাথা | 
দিক, কাল, আকাশ ও আত্ব।, ইহারা বিভু পদাথ। বিভু পদার্ধের গতি 
নাই, উহা। নিঘিক্রয় | মন বিভু হইলে তাহার সহিত সৰ্ধদাই সব্রেক্িয়র 
সংযোগ থাকিবে, এ সংযোগের জনক গতি বা ক্রিয়া মনে ন৷ থাকায় 
তজ্জন্য ক্রমশঃ এ সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বল। যাইবে না, সুতরাং মঢ্নর 
ক্রমবৃত্তিত্ব সম্ভব না হওয়ার পৃব্বোক্ত অযুগপদৃগ্রহণের উপপত্তি হইতে পারে 
না। একই সময়ে নান! বিষয়র প্রত্যক্ষ না হওয়াই “অযুগপদ্থহণ |" 
উহাই মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত । মন অতিসক্ষম হইলেই একই সময়ে সমস্ত 
ইন্ড্রিয়ের সহিত তাহান সংযোগ হইতে পারে না । ভ্রত গতিশীল অতি 
সক্ষম এ মনের গতি ব। ক্রিয়াজন্য কালবিলঘ্বেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত 
তাহার সংযোগ হওয়ায় কালবিলম্বেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । মহঘি তাহার নিজ সিদ্ধাস্তানুসারে সাংখ্যমত খণ্ডন প্রপঙ্গে এই 
সৃত্রের দ্বার সাংখ্যসন্মত মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিয়াও তাহার পৃব্বৌক্ত 
কথার সমর্থন করিয্লাছেন। ভাঘ্যকার প্রথমে মহঘির হৃদয়স্থ প্রতিঘেধ্য 
প্রকাশ করিয়া সূষ্ঠত্রর অবতারণ।৷ করিয়াছেন। ভাঘ্যকারের পব্রোক্ত 
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“সংযোগ: এই বাক্যের সহিত সূত্রের আদিস্থ “নঞ'' শব্দের যোগ করিয়া 
সর্রা্থ বুঝিতে হইবে । 
মনের বিভুত্ববাদী পুব্্বপক্ষী যদি বলেন যে, অযুগপদৃগ্রহণ আমরা 
স্বীকার না করিলেও, উহা আমাদিগের সিদ্ধাস্ত না হইলেও বদি উহ। 
সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিতে হয়, যদি উহাই বাস্তব তত্ব হয়ঃ তাহা হইলে উহার 
সাধক হেতু যাহা হইবে, তদ্দ্বারাই উহা সিদ্ধ হইবে, উহার অনুপপত্তি হইবে 
কেন?  ভাঘ্যকাঁর এই জন্য আবার বলিয়াছেন যে, মন বিভু হইলে তাহার 
গতি না থাকায় যে অযুগপদৃগ্রহণ প্রতিঘিদ্ধ হইয়াছে, যাহার অনুপপত্তি 
বলিয়াছি, তাহ। আর কোন হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইত পারে না। এমন 
কোন হেতু নাই, যদৃছ্বার৷ মনের বিভুত্বপক্ষেও অযুগপদৃগ্রহণ সিদ্ধ করা যায় । 
অবশ্য সাধক হেতু থাকিলে তদ্দার। প্রতিঘিদ্ধ পদার্থেরও সিদ্ধি হইয়। থাকে । 
যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই সময়ে নিকটস্থ হস্ত ও দৃরস্থ চন্দ্রের প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় যাহার। চক্ষরিক্ত্রিয়ের গতি নাই, ইহ] বলিয়াছেন, একই সময়ে 
নিকটস্থ ও দরশ্ছ দ্রব্যে কোন পবাথের গতিজন্য সংযোগ হইতে পারে না, 
এই কথা বলির। যাহার! চক্ষুরিক্দ্রিয়ের গতির প্রতিঘেধ করিয়াছেন, তাহা- 
দিগের প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর 'গতি, সাধক হেতুর দ্বার সিদ্ধ হইয়া থাকে । কোন 
ব্যবধায়ক দ্রব্জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে প্রতিঘাত হয়, তদ্দারা এ চক্ষ্রিক্দিয়ের 
গতি আছে, ইহা। অন্মিত হয় । অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃত্বি ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা 
ব্যবহিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় সেই দ্রব্যের সহিত সেখানে চক্ষরিক্দিয়ের 
যোগ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং চক্ষরিক্রিয়ের গতি 
আছে, উহ তেজঃপদাথ। চক্ষরিক্দ্িয়ের রশ্মি নিকটস্থ হন্তের ন্যার দুস্থ 
চন্দ্রেও গমন করে, ব্যবধায়ক দ্রব্যের ছারা এ রশ্মির প্রতীঘ'ত অর্থাৎ গতিরোধ 
হয়, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। চক্ষবিন্দিয়ের গতি না থাকিলে তাহার সহিত 
দরস্থ দ্রব্যের সংযোগ ন। হইতে পারায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং ব্যববায়ক 
দ্রব্যের ছ্বার তাহার প্রতীধাতও হইতে পারে না। সুতরাং পরবর্বপক্ষবাদী 
চক্ষুরিক্দিয়ের গতির প্রতিষেধ করিলেও পৃব্রোক্ত হেতুর দ্বারা উহা অন্মান- 
সিদ্ধ বলিয়া স্বীকাধ্য। কিন্ত মনকে বিভু বলিয়। স্বীকার করিলে তাহা 
নিঘিক্রয়ই হইবে, ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াজন্য ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহার সংযোগ 
জন্মে, ইহা বলাই যাইবে না, সুতরাং “অযুগপদ্গ্রহণ*বপ গিদ্ধান্ত রক্ষা 
কর] যাইবে না । মন বিভু হইনে আর কোন হেতুই পাঁওয়৷ যাইবে না, 
যন্ারা এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে | যেমন প্রতিঘিদ্ধ চক্ষুর গতি অনুমিত 
হয়, তদ্রপ মনের বিভূত্ব পক্ষ প্রতিঘিদ্ধ ““অযুগপদৃগ্রহণ' কোন হেতুর ছ্বার॥ 
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অনমিত হয় না । এইরপে ভাঘ্যকার এখানে “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত” প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ভাঘ্যকার সুত্রকারের তাৎপধ্য বর্ণন করিয়া শেঘে ফলকথা 
বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণ ও তাহার নিতাত্ব মহঘি গোতমেরও সম্মত । 
কারণ, “করণ'' শব্দের ইন্জিয় অর্থ বুঝিলে ““অস্তঃকরণ”' শব্দের ছ্বারা বুঝা 
যায় অন্তরিক্দ্রিয় । গৌতমমন্তত মনই অস্তরিক্ছিয় এবং উহ নিত্য । সুতরাং 
যাহা্ক মন বলা হইয়াচ্দ্ব, তাহারই নাম অস্তঃকরণ। উহার অস্তিত্ব ও 
নিতাত্বে বিবাদ নাই কিস্ত উহার বিভুত্বেই বিবাদ! মনের বিভূত্ব কোন 
প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় মহঘি গে'তষ উহা। স্বীকার করেন নাই | উহা 
প্রতিদিদ্ধ হইয়াছে । এ অন্তঃকরশ বৃত্তিমান, জ্ঞান উহারই বৃত্তি বা পরিণাম- 
বিশেষ, এ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের "কান ভেদ নাই, এই সাংখ্যপিদ্ধান্তও মহঘি 
গোতম স্বীকার নরেন নাই । অস্তঃকরণ প্রতি শরীরে একটী মাত্র । চক্ষর 
হারা বপজ্ঞান ও ঘ্বাণের দ্বারা গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান প্র অস্তঃকরণের 
নানা বৃত্তি বলা হইয়াছে । কিন্ত এ বৃত্তি ও বৃত্তিমান্টে ভেদ হইলে 
ইহাঁও উপপন্ন হয় না। যাহা নানা, যাহা অসংখ্য; তাহা এক অস্তঃকরণ 
হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। এক ও বনু, ভিন্ন পদাথই হইয়া থাকে । 
পরস্ত সকল সময়েই বপজ্ঞান গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান থাকে না। সুতরাং 
পুরুঘ অথাৎ আত্রাই জ্ঞাতা, অস্তঃকরণ জ্ঞাতা নছে, অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না, জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্ত নহে, এই হিচ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি 
নাই । এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বিঘয়ান্তর-ব্যাসঙ্গও নিরস্ত হইরাছে ! তাথ্পধ্য 
এই যে, অন্তঃকরণ বিঘয়ান্তরে ব্যাযক্ত হইলে চক্ষরাদি-সন্বন্ধ পদার্থবিশেষেরও 
ষখন জ্ঞান হয় নাঃ তখন বুঝ। যায়ঃ সেই সময়ে অস্তঃব বরণের সেই বিঘয়াকার 
বৃত্তি হয় নাই, অন্তঃকরণের বৃত্ভিই জ্ঞান, সাংখ্যসম্পদায়ের এই কথাও নিরস্ত 
হইয়াছে । কারণ, বিঘয়ান্তরের জ্ঞানরূপ বিঘয়াস্তরব্যাসঙ্গ অস্তঃঞফরণে থাকেই 
না, উহা 'আত্বার ধঙ্ব। যেজ্ঞাতা, তাহাকেই বিঘয়াস্তরব্যাসক্ত বল! যায়। 
আন্তঃকরণ যখন জ্ঞাতাই নহে, তখন তাহাতে শ্ বিঘয়ান্তরব্যাসঙ্গ থাকিতেই 
পারে না। তবে “অন্তঃকবুণ বিঘয়ান্তরে ব্যাসভ হইয়াছে” এইব্বপ কথা 
কেন বল। হয় ? এজনা ভাধ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্ট্রিয়ের 
সহিত মনের সংযোগ এবং কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত ম্নর অসংযোগ, ইহাকেই 
মনের “বিঘয়াস্তরব্যাসঙ্গ'! বল হয়। এরূপ বিঘয়াস্তরব্যাসঙ্গ মনের খন 
বলিয়।! কৃত আছে । কিন্তু উহ। জ্ঞান পদার্থ না হওয়ায় উহার ছারা জ্ঞান 
অন্তংকরণেরই ধন্ম, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না। তাৎপধ্যটীকাকার বাচম্পতি 
মিশ্রও এখানে সাংখ্যমতে অন্তঃকরণের বিভূত্ব বলিয়৷ জ্ঞানের যৌগপদ্যের 


২৫০ হ্যায়দর্শন [ ৩আৎ ২আৎ 


আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন | কিন্ত “'অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্তেঃ” (৩/১৪।) 
এই সাংখ্যস্ত্রে বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের ব্যাখ্যানুপারে মনের অণূত্ব সিদ্ধান্তই 
পাওয়া যায় । মনের বিতুত্ব পাতপ্রলসিদ্ধান্ত। যোগদরশন-ভাম্যে১ ইহ] স্পষ্ট 
বৃঝ। যায় । সেখানে *যোগবাত্তিকে” বিজ্ঞান ভিক্ষু, ভাঘ্যকারের প্রথমোক 
মতের ব্যাখ্যা করিতে সাংখ্যমঘতি মন শরীরপরিমাণ, ইহা স্পষ্ট বলিয়ান্ছন 
এবং শেতঘাক্ত মতের ব্যাখ্যার আচাণ্য অর্থাৎ পতঞ্জলির মতে মন বিভু, ইহাও 
স্পষ্ট বলিয়াছেন | পত্ঞ্চলির মতে মন বিভু, মনের সংপ্টকাঁচ ও বিকাশ নাই, 
কিন্ত তর মনের বৃত্তিরই সংকোচ ও ৰিকাশ হয় । ভাঘ্যকার এখানে প্রাচীন 
কোন সাংখামতে অথবা সেশুর সাংখা-পাতঞ্রনমতে মনের বিভুদ্ব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়া, এ মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহ? বৃঝা। যাইতে পারে। নৈয়ারিক- 
গণ মনের বিভুত্ববাদ বিশেষ বিচারপূব্বক খণ্ডন করিয়াছেন, প্ররে তাহা 
পাওয়। যাইবে । পরবতী ৫৯ম সূত্রের ভাঘ্যাপ্ননী দ্রষ্টব্য 1৮ 


ভাস্ত । একমভ্তকরণং নানা বৃত্য় ইতি। সত্যভেদে বৃন্তেরিদ- 
মুচ্যতে _ 


অন্থুবাদ। অস্তঃকরণ এক, বৃত্তি নানা, ইহা (উক্ত হইয়াছে )। 
বৃত্তির অভেদ থাকিলে অর্থাৎ বৃত্তির অভেদ পক্ষে (মহবি) এই স্থত্র 
বলিতেছেন-__ 


সুত্র। স্ফটিকান্ত্ত্বাভিমানবত্তদন্তত্বাভিমানঃ |! 
|1৯২৮০। 


অন্থুবাদ। ( পুর্বপক্ষ ) স্ফটক মণিতে ভেদের অভিমণনের ন্তায় 
সেই বুত্তিতে ভেদের অভিমান ( ভ্রম ; হয়। 


ঙঁ 


ভাঙ্য । তন্তাং বুত্তৌ নানাত্বাভিমানঃ, যথা ব্রব্যাস্তরোপহিতে 
স্ফটিকেহন্যত্বাভিমানো নীলো লোহিত ইতি, এবং বিষয়ান্তরোপধানা- 
দিতি। ৃ 


১ । “বৃত্িরেবাস্য বিভুনঃ সংকে?চবিকাসিনীত্যাচাষ্য$,? 1 
--যোগদশন, কৈবলাপাদ, ১০ম সুন্ত্র ভাষ্য । 


৯ আগ . বাতন্যায়ন ভাস্ত ১৫১ 


অন্থবাদ। সেই বৃত্তিতে নাঁনাত্বের অভিমান [ভ্রম ) হয়, যেমল- 
দ্রেব্যাস্তরের দ্বার, উপহিত অর্থাৎ নীল ও রক্ত প্রভৃতি দ্রব্যের সামিধ্য- 
বশতঃ যাহাতে এ দ্রব্যের নীলাদি রূপের আরোপ হয়, এমন স্ফট ক- 
মণিতে নীল, রক্ত, এইরূপে ভেদের অভিমান হয়,-তদ্রুপ বিষয়ান্তরের 
উপধানঞরযুক্ত অর্থ,ৎ খঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সন্বন্ধবিশের প্রধুক্ত 
( বৃন্ি অর্থাৎ ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে ভেদের অভিমান হয় )। 


টপ্পনী। সাংখ্যসন্মত বৃত্তি ওবৃত্তিমানের অভেদ মত নিরস্ত হইয়াছে। 
বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণ এক, তাহার বৃত্তিজ্ঞানগুলি নান, জুতরাং বৃত্তি ও বৃতিমান্ 
অন্টিন্ন হইতে পাত্রে না, ইহাও পরবর্বসূত্রভাষ্যে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন। কিন্তু 
সাংব্যসম্প্দায় অস্তঃকরণের বস্তিকেও বস্ততঃ এক বলিয়৷ ঘটপটাদি নানা- 
বিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে, তাহাদিগের মতে 
পৃবের্বোক্ত দোঘ হইতে পারে না । তাহাদিগের মতে বৃত্তি ও বৃত্তিষানের 
অভেদ সিদ্ধির কোন বাধা হইতে পারে না 1 এজন্য মহঘি শেষে এই সূত্রের 
দ্বারা পুৰ্বপক্ষরূপে বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদি নানা- 
বিঘয়ক জ্ঞানের বাস্তব ভেদ নাই, উহাকে নান। অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান 
হয়, তাহা ভ্রম । বস্তু এক হইলেও উপাঁধির ভেদবশতঃ এ বস্তকে ভিন্ন 
বলিয়৷ ভ্রম হইয়া থাকে, উহাতে নানাত্বের (ভেদের ) অভিমান (ভ্রম) হয়। 
যেমন একটি জ্ফটিকের নিকটে কোন শীল দ্রব্য থাকিলে, তখন এ নীল 
দ্রব্যগত নীল রূপ এ শুত্র সফাটকে আরোপিত হয় এবং উহার নিকটে কোন 
রন্ত দ্রব্য থাকিলে তখন এ রক্ত দ্রব্যগত রূপ এ স্ফ্টিকে আরোপিত হয়, 
এজন্য এ স্ফটিক বস্ত্রত: এক হইলেও গর নীল ও রক্ত দ্রব্যরূপ উপাধি- 
বশত: তাহাতে কালভেদে «ইহা নীল জ্ফটিক,” “ইহা রক্ত ফটিক, 
এইক্সপে ভেদের ভ্রম হয়, তাহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্যে, তন্রপ যে সকল 
বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তি জনেম, সেই সকল বিষয়রূপ উপাধিবশতঃ এ বৃত্তিতে 
এ সকল বিঘয়ের ভেদ আরোপিত হওয়ায় এ বৃত্তি ও জ্ঞান বস্ততঃ এক 
হইলেও উহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তাহাতে নানাত্বের অভিমান হয় | 
বস্ততঃ এ বৃত্তিও বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণের ন্যায় এক 11৯|| 


ভাস্ত। ন হেত্বভ।বাঞ্। স্ফটিকান্তত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বা- 
ভিমানো গৌণে। ন পুনগন্ধাদ্ধন্যত্বাভিমানবদিতি হেতুর্নাি, - হেত- 


২৫২ ন্যায়দশন [| ৩অ০ ২আত 


ভাবাদনুপপন্ন ইতি সমানো হেত্বভাব ইতি চে? ন, জ্ঞানানাং ক্রমেণো- 
পজনাপায়দর্শনাৎ । ক্রমেণ হীক্দিয়ার্থেফু জ্ঞানান্্যুপজায়ন্তে চাপযস্তি 
চেতি দৃশ্যতে । তম্মাদৃগন্থাভ্ন্তত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমান 
ইতি। 

অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত অভিমান 
সিদ্ধ হয় না, কারণ, হেতু নাই । বিশদার্থ এই যে, জ্ঞানবিষয়ে এই 
নানাত্ব জ্ঞান স্ফটকমণিতে ভেদভ্রমের ন্যায় গৌণ, কিন্তু গন্ধাদির 
ভেদজ্ঞানের হ্যায় (মুখ্য নঙ্ে, এ বিষয়ে হেতু নাই, হেতু না থাকায় 
(এ ভ্রম) উপপন্ন হয় না। : প্রশ্ন) হেতুর অভাব সমান, ইহা 
যদি বল? (উত্তর না। কারণ, জ্ঞীনসমূহের ক্রমশঃ উৎপত্তি ও 
বিনাশ দেখা যাঁয়। যেহেতু সমস্ত ইন্দছিয়ার্থ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ ক্রমশঃ 
উপজাত (উৎপন্ন) হয়ঃ এবং অপ্যাত | বিনষ্ট / হয়, ইহা বেখা 
যায়। অতএব জ্ঞানবিষত়ে এই নানাত্বজ্ঞান গন্ধাদির ভেদজ্ঞানের স্টায় 
(মুখ্য )। 


টিপ্পনী । ভাঘ্যকাঁর মহঘিসূত্রোক্ত পবর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া পরে 
নিজে খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, পৃববপক্ষবাণীর কথিত এ 
নানাত্ব-্রম উপপন্ন হয় না। কারণ, উহার সাধক কোন হেতু নাই । হেতু 
ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত ছারা কো সাধ্যসিদ্ধি হয় না। যেমন, »ফটিক 
মণিতে নানাত্বের অভিমান হয, দভ্রপ গন্ধ, রস, ঝপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও 
নানাত্বের অভিমান হয়| জ্ফটিক-মণিতে পূর্বোক্ত কারণে নানাত্বের অভিমান 
গৌণ * কারণ, উহ] ভ্রয। গন্ধাদি নানা শিঘয়ে নানাতের অভিমান ভ্রম 
নহে £ উহা যখাথ ভেদজ্ঞান | অভিমান মাত্রই ভ্রম নহে । পৃব্বপক্ষবাঁদশী 
স্ফাটিক-মণিতে নানাত্ব ভ্রযকে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রর করিয়া অন্তঃকরপণর বৃত্ত 
জ্ঞানবিঘয়ে নানাত্বের জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়াছেন । কিন্ত জ্ঞানবিঘতয় নানাত্বের 
জ্ঞানকে গন্ধাদি বিষয়ে মুখা নানাত্ জ্ঞানের ন্যায় যথার্থও বলিতে পারি । 
জ্ঞানবিঘয়ে নানাত্বের জ্ঞান গন্ধাি বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ 
নহে, কিন্তু স্ফটিক-মণিষ্ত নানাতবজ্ঞা্টনর ন্যায় ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু 
নাই, পৃব্বপক্ষবাদী তাহার এ সাধ্যসাধক কোন হেতু বলন নাই, সুতরাং 
উহ] উপপন্ন হয় না । হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা এ সাব্যসিদ্ধি 


৯ জ্ৃৎ ] বাতস্তায়ন ভাষ্য ২৫৩ 


করিলে গঙ্ধাদি বিঘয়ে নানাত-জ্ঞানরাপ প্রতিদৃষ্টাস্তকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান 
বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও সিদ্ধ করিতে পারি । যদি বল, সে 
পক্ষেও ত হেতু নাই, কেবল দৃষ্টান্ত হ্বারা তাহাই ব। কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? 
এতদত্তরে বলিয়াছেন যে, গদ্ধাি ইন্দ্রিয়ার্থ-বিঘয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, 
সেগুলির ক্রঃশ: উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় । অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়্জ্ঞানের 
ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ। আুতরাং এ হেতুর ছার৷ গম্ধাদি 
ব্ঘিয় যথার্থ ভেদজ্ঞানকে দৃষ্টাস্ত করিয়া জ্ঞান বিষয়ে ভেদজ্ঞানকে যথার্থ 
বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারি । জ্ঞানগুলি যখন ক্রমশঃ উৎপন্ন ও বিন হয়, 
তখন উহাদিগের যে পরস্পর বাস্তব ভেদই আছে, ইহা অবশ্য শ্বীবাধ্য। 
পৰ্রোজ সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোোতকর এখানে আরও বলিয়াছেন 
যে,যদি উপাধির ভেদপ্রযুক্ত ভেদের অভিমান বল, তাহা হইলে গ্র 
উপাধিগুলি যে ভিন্ন, ইহা কিনধপে বুঝিষ্ব ? উপাধিবিঘয়ক জ্ঞনের ভেদ- 
প্রযুত্তই এ উপাধির ভেদ জ্ঞান হয়, ইহা বলির জ্ঞানের ভেদ স্বীকৃতই হইবে, 
জ্ঞানের অভেদ পক্ষ রক্ষিত হইবে না । প্বর্বপক্ষকাদী যদি বলেন যে -- 
নানাত্বের অভিমানই বৃত্তির একত্বসাধক হেতু । যাহা নানাত্বের অভিমানের 
বিদ্বয় হয়, তাহ। এক, যেমন স্ফাটিক | বৃত্তি বা জ্ঞানও নানাহ্ের অভিযানের 
বিঘয় হওয়ায় তাহাও ক্ফটিকের ন্যায় এক, ইহা সিদ্ধ হর । এতদত্তরে 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এ নানাত্বের অভিমান যেমন ভ্ফাটকাি এক 
বিয়ে দেখ। যায়, তন্রপ গদ্ধাদদি অনেক বিষয়ও দেখা যায় । সুতরাং 
নানাত্বের অভিমান হইলেই তঙ্ছার। কোন পদাথের একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ 
হইতে পারে না। তাহা হইলে “ইহা এক, “ইহা অনেক এইক্প 
জ্ঞান অযু হয় । পরস্ত এক স্কটিকেও যে নানাত্ব জ্ঞান, তাহাও জ্ঞানের 
ভেদ ব্যতীত হইতে পারে না। বারণ, সেখানেও ইহা নীল স্ফটিক, 
ইহ] রক্ত স্ফটিক, এইরূপে বিভিন্ন জ্ঞানই হইয়া থাকে । জ্ঞানের অভেদ- 
ধাদীর মতে এ নীলাদি জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না। পরস্ত জ্ঞানের 
ভেদ না থাকিলে সাংখ্যসম্পূদায়ের প্রনাণব্রয় শ্বীকারও উপপন্ন হয় না। 
জ্ঞানের ভেদ না থাকি প্রমাণের ভেদ কখনই সন্তবপর হয় না। প্রচাণের 
ভেদ ব্যতীত জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদও বুঝা যায় না| বিঘয়ই জ্ঞানের সহিত 
তাদাত্ব্য বা অভেদবশত; সেইর্পে ব্যবস্থিত থাকিয়া সেইরূপেই প্রতিভাত 
হয়,_-জ্ঞান ও বিষয়েও কোন ভেদ নাই, ইহা! বলিলে প্রমাণ ব্যথ হয়। 
বিঘয়রূপে জ্ঞান ববস্থিত থাকিলে আর প্রমাণের প্রয়ো্ন কি? উদ্দ্যোতকর 
এইন্সপে বিচারপৃব্বক এখানে পৃব্রোজ সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। 


২৫৪ হ্যায়দশুন | ৩অ*, ২অণ্ 


বৃত্তিবার বিশুনাথ প্রভৃতি নব্যগণ ““ন হেত্বতাবা্” এই বাক্যটিকে 
মহঘির সূত্রেই গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, মহঘি পুবেরোজ্ত নবম সূত্রের 
হারা যে পৃৰবপক্ষ বলিয়াছেন, নিজেই তাহার উত্তর না বলিলে মহঘিন 
শাস্ত্রের ন্যনতা। হয় । সুতরাং “ন হেত্বভাবা৩” এই সূত্রের ছারা মহবিই 
পৃবেবাভ পৃৰ্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন, এ বিঘয়ে সন্দেহ নাই । 
“উদ্য়নের _“তাৎপর্ধয-পরিস্তদ্ধি*র টিকা “ন্যাযনিবন্ধপ্রকাশে” বন্ধমান 
উপাধ্যায়ও পর্বৰোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়। “ন হেত্বভাবাৎ” এই বাক্যকে 
মহম্ির সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু বাত্তিককার প্রাচীন 
উদ্ব্যোতকর ত্র বাক্যকে সত্ররূপে উল্লেখ করেন নাই | তাৎপরটীকাঁকার 
 বাচম্পতি মিশ্র, বান্তিকের ব্যাখ্যার শর বাক্যকে ভাঘ্য বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি “ন্যায়সুচীলিবন্ধে”ও এ বাক্যকে সুত্রমধ্যে গ্রহণ 
করেন নাই | সুতরাং তদন্সারে এখানে “ন হেত্বভাবাৎ”। এই বাব 
ভাঘ/ ব্ূপেই গৃহীত হইয়াছে । বাচস্পতি মিশ্রের মতে দ্বিতীয় অধ্যয়ে 
দ্বিতীয় আছ্িকে ৪৩শ সু্রে* ছ্বারা মহঘি, কোন প্রকার হেতু না থাকিলে 
কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় ন!, এই কথ। বলিয়াছেন । সুতরাং তার 
এখানেও পেরেক পৃৰর্ব পত্ুক্ষর সেই পর্োক্ত উত্তরই বুঝিতে পারিবে, 
মান করিয়াই মহ'ি এখানে অতিরিভু সূত্রের ছ্বারা৷ সেই পুণ্বোক্ত নি 
পুনকুত্তি কন্ধরন নাই । ভাঘ্যকার “ন হেত্বতাবাৎঃ এই বাক্যের ছারা মহঘির 
দ্িতীয়াধ্যায়োক্ত সেই উত্তরই স্মরণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের 
পক্ষে ইহাই ৰঝিতে হইন্তবব |1৯|| 

বৃদ্ধযনিত্যতাপ্রকরণ সমাপ্ত || ১ || 


ভাত । “স্ফটিকান্ততাভিমানব”রিত্যেতদমৃত্যমাণঃ ক্ষণিকবাদ্যাহ__ 
অনুবাদ । ৭স্ফটিকে নানাতবাভিমানের ন্যায়” এই কথা অস্বীকার 
করতঃ ক্ষণিকবাঁদী বলিতেছেন-__ 


সুত্র। ক্ফটিকেহপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ ক্ষণিকত্বাদ 
ব্যক্তীনাযহেতৃঃ ॥১০।২৮১।। 


অনুবাদ ৷ (পূর্র্বপক্ষ ) ব্যক্তিসমূহের (সমস্ত পদার্থের ) ক্ষণিকত্ব- 
প্রযুক্ত স্ফটিকেও অপরাপরের (ভিন্ন ভিন্ন স্কটিবের) উৎপত্তি হওয়ায় 
অহেতু, অর্থাৎ স্ফটিকে নানাত্বের অভিমান, এই পক্ষ হেতুশূন্ ৷ 


১০ ত্ুণ বাৎস্তায়ন ভাত্য ১৫৫ 


ভাষ্য । স্ফটিকস্াভেদেনাবস্থিতস্তেপধানভেদানানাত্বাভিমান ইত্যয়- 
মবিছ্যমানহেতুকঃ পক্ষঃঠ। কম্মাৎ 1? স্ফটিকেইপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ | 
স্ফটিকেহপ্যন্তা ব্যক্তয় উ€পদ্ধন্তেইন্যা নিকুধ্যন্ত ইতি । কথং? ক্ষণিকত্বাদ্‌- 
ব্যক্তীনাঁং । ক্ষণশ্চান্পীয়ান কালঃ, ক্ষণস্থিতিকাঃ ক্ষণিকাঃ । কথং 
পুনর্গম্যতে ক্ষণিকা ব্যক্তয় ইতি? উপচয়াপচয়প্রবন্ধদর্শনাচ্ছরীরাদিযু । 
পক্তিনির্ববভুত্তস্যাহাররসম্ত শরীরে _ রুধিরাদিভাবেনোপচয়োইপচয়স্চ 
প্রবন্ধেন প্রবর্ততেঃ উপচয়াদৃব্যক্তীনামুৎপাদ', অপচয়াদৃব্যক্তিনিরোধঃ । 
এব সত্যবয়বপরিণাঁমভেদেন বৃদ্ধিঃ শরীরস্ত কালাস্তরে গৃহাত ইতি । 
সোহয়ং ব্যক্তিবিশেষধন্মো ব্যক্তিমাত্রে বেদিতব্য ইতি। 

অন্থুবাদ । জভেদবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত স্ফটিকের অর্থাৎ একই 
স্কটিকের উপাধির ভেদপ্রযুক্ত নানাত্বের অভিমান হয়, এই পক্ষ 
অবিস্তমানহেতুক, অর্থাৎ এ পক্ষে হেতু নাই । (প্রশ্ন ) কেন? উত্তর) 
যেহেতু স্ফটিকেও অপরাপরের ঈৎপত্তি হয় ( অর্থাৎ) ক্ষটিকেও অন্য 
ব্যক্তিসমূহ ( স্ফটিকসমূহ : উৎপন্ন হয়, অন্য ব্যক্তিসমূহ বিনষ্ট হয়। 
(প্রশ্ন ) কেন? যেহেতু ব্যক্তিসমূহের ( পদার্থ মাত্রের ) ক্ষণিকত্ব 
আছে । “ক্ষণ” বলিতে সব্বাপেক্ষা অল্প কাল, ক্ষণমাত্রস্থায়ী পদ্দার্থ- 
সমূহ ক্ষণিক। (প্রশ্ন ) পদার্থসমূহ ক্ষণিক, ইহা কিরূপে বুঝ! যায়? 
(উত্তর ) যেহেতু শরীরাদিতে উপচয় ও অপচয়ের প্রবন্ধ অর্থাৎ 
ধারাবাহিক বৃদ্ধি ও হাস দেখা যায়। “পক্তি”র ছারা অর্থাৎ জঠরাগ্রি- 
জন্য পাকের দ্বারা নির্ব.ত্ত ( উৎপন্ন ) আহাররসের (ভুক্ত দ্রব্যের 
রসের অথব! রসধুক্ত ভূক্ত দ্রব্যের ) রুধিরাদিভাববশতঃ শরীরে প্রবাহ- 
রূপে (ধারাবাহিক ) উপচয় ও অপচয় ( বৃদ্ধি ও হাস) প্রবৃত্ত হইতেছে 
( উৎপন্ন হইতেছে )। উপচয়বশতঃ পদার্ঘসমূহের উৎপত্তি, অপচয়বশতঃ 
পদার্থসমূহের “নিরোধ” অর্থাৎ বিনাশ (বুঝা যায়)। এইরূপ 
হইলেই অবয়বের পরিণামবিশেষ-প্রযুক্ত কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝা 
যায়। সেই এই পদার্থবিশেষের টিনার ধন্ম (ক্ষণিকত্ব) 
প্ণার্থমাত্রে বুঝিবে। 


৫৩ ম্যায়পর্শন ৩অৎ। ২আৎ 


টিপ্লনী। পব্বসূত্রোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তে ক্ষণিকবাদী যে দোঘ বলিয়াছেন, 
তাহ) খণ্ডন করিবার জন্য অর্থাৎ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন করিয়। 
স্থিরত্ববাদ সম্থনের জন্য মহঘি এই সূত্রের দ্বার। পৃৰ্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
একই স্ফটিকে উপাধিভেদে নানাত্বের ভুম যাহা বল৷ হইয়াছে, তাহাতে হেতু 
নাই। ফারণ, পদার্থমাব্রই ক্ষণিক, সুতরাং স্ফটকেও প্রতিক্ষণে ভিন ভিন্ন 
স্ফটিকের উৎপত্তি হইতেছে, ইহা শীকাধ্য । তাহা হইলে শরীরাদি অন্যান্য 
দ্রব্যের ন্যায় স্ফটিকও নানা হওয়ায় তাহাতে নানাত্ের ভ্রম বল যায় না । 
যাহা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইয়। দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, তাহ। এক বস্ত 
হইতে পারে না, তাহা! অসংখা £ সুতরাং তাহাকে নান। বলিয়া বৃঝিলে সে 
বো যথাথই হইবে। যাহা বস্ততঃ নানা, তাহাতে নানাত্বের ভ্রম হয়, এ 
কথা কিছুতেই বলা যায় না, এ ভ্রয়ের হেতু বা কারণ নাই । সব্বাপেক্ষ। 
অল্প কালের নান ক্ষণ, ক্ষণকালমাত্রম্থারী পদার্থকে ক্ষণিক বল। যায়। বস্ত- 
মাত্রই ক্ষণিক, এ বিঘয়ে প্রমাণ কি ? এতদৃত্তরে ভাঘাকার বলিয়াছেন বে, 
শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাঁস দেখ যাঁর, সুতরাং শরীরাদি ক্ষণিক, ইহা অনুমা-- 
প্রমাণের হবার! দিদ্ধ হয়। জঠরাগ্রির দ্বারা ভু দ্রবোর পরিপাক হইলে 
তজ্জন্য এর দ্রবোর রস শরীরে রুধিরাদিক্পে পরিণত হয়, সুতরাং শরীরে 
বৃদ্ধি ও হাসর প্রবাহ ভন্মে। অর্থাৎ শরীরের স্থূলতা ও ক্ষীণতা দর্শনে 
প্রতিক্ষণে শতীরের সক্ষম পরিণামবিশেষ অনুযিত হয়| এ পরিণামবিশেষ 
প্রাতক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন আর কিছুই হইতে পারে না। 
শরারের বৃদ্ধি হইছে উহার উৎপত্তি বুঝ। যায়, হাস হইলে উহার বিনাশ বুঝা 
যার । প্রতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি না হইলে শরীরের অবয়বের পরিণাম- 
বিশেষপ্রযুক্ত কালারে শরীরের বৃদ্ধি বুঝা যাইতে পারে না । অর্থাৎ প্রতি" 
ক্ষণেই শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত বাল্যকালীন শরীর হইতে যৌবনকাপীন 
শীরের যে বৃদ্ধি হোঁধ হয়, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিক্ষণেই 
শরীবের কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, ইহ। স্বীকার্ধা । তাঁগ হইলে প্রতিক্ষণেই 
শরীরের নাশ এবং তজ্জাতীয় অন্য শনীরের উৎপত্তি হয়, ইচাই স্বীকার 
করিতে হইবে । কারণ, উৎপত্তি ও বি"শ ব্যতীত বৃদ্ধিও হাস বলা যায় 
না। প্রতিক্ষণে শদীরের উৎপত্তি ও নাশ স্বীকাধ্য হইলে প্রতিক্ষণে তির 
ভিন্ন শরীরই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং পৃব্বোজ যুক্তিতে শরীরমাত্র ই 
ক্ষণিক, এই সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয় । শরীরমাত্রের ক্ষণিকত্ব পিদ্ধ হইলে তদ্‌- 
দৃটান্তে স্ফ্টিকাদি বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব অনুযান ছারা দিদ্ধ হয়। সুতরাং 
শরীরের ন্যায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকেরও ভেদ পিদ্ধ হওয়ায় ₹ফটিকে নানাত্ব জ্ঞান 
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যথার্থ জ্ঞানই হইবে, উহা ভ্রম জ্ঞান বলা যাইবে না। ভাষ্যকার ইহা 
প্রতিপন্ন করিতেই শেঘে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেঘের অর্থাৎ শরীরের 
ধন্ম ক্ষপণিকত্ব, ব্যক্তিমাত্রে (স্ফর্টিকাদি বস্তমাত্রে) বৃঝিবে। ভাঘাকার 
এখানে বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্বের অনুমানে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি 
এবং শরীরাদি দৃষ্টান্তই অবলম্বন করিয়াছেন । তাৎপধ্যটীকাকারের কথার 
দ্বারাও ইহাই বুঝা যাঁয়১। ভাঘ্যকারের পরবত্তী নব্য বৌদ্ধ দাশনিকগণের 
যুকতি-বিচারাদি পরে লিখিত হইবে 1 ১০।। 


সুত্র। নিয়যহেত্বভাবাদ্যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা ১১২৮২) 


অনুবাদ । (উত্তর ) নিয়মে হেতু না থাকায় অর্থাৎ শরীরের 
হ্যায় সর্বববস্তেই বৃদ্ধি ও ছাঁসের প্রবাহ হইতেছে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ 
না থাকায় “বথাদর্শন” অর্থাৎ যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তদনুসারেই 
( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে 1 


ভাস্ ৷ স্বাস্থ ব্যক্তি উপচগ্নাপচয়প্রবন্ধঃ শরীরবদিতি নায়ং 
নিয়মঃ | কম্মাৎ ? হেত্ভাবাও, নাত্র প্রত্যক্ষমন্ুমানং বা! প্রতিপাদক- 
মন্ভীতি । তস্মাদর্যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা,৮ যত্র যতক্রোপচয়াপচয়প্রবন্ধে। 
দৃশ্যতে, তত্র তত্র ব্যক্তীনামপরাপরোৎপত্তিরুপচয়াপচয় প্রবন্ধদর্শনেনাভ্যঙ্থু- 
জ্ঞা়তে, যথা শরীরাদিষু। ত্র যত্র ন দৃশ্যতে তত্র তত্র প্রত্যাখ।য়তে 
যথা গ্রাবপ্রভৃতিষু ৷ স্ফটিকেহপুযুপচয়াপচয়প্রবন্ধো ন দৃশ্যতে, তন্মাদ- 
যুক্তং “স্ফটিকেইপ্যপরাপরোৎপত্তেশরিতি । যথা চার্কম্ত কটুকিয়! সর্বব- 
ভ্রব্যাণাং কটুকিমানমাপাদয়েৎ তাদৃগেতদিতি । 


অনুবাদ । জমস্ত বস্তুতে শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ 
অর্থাৎ প্রাতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, ইহা নিয়ম নহে। 
(প্রন্গ ) কেন ? (উত্তর) কারণ, হেতু নাই, (অর্থাৎ) এই নিয়ম 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান, প্রতিপাদক (প্রমাণ ) নাই । অতএব 





১। যু সৎ তৎ সব্বং ক্ষণিকং যখা শরীরং, তথাচ স্কটিক ইতি জরস্তো 
বৌদ্ধাঃ | --তাৎপধ্যডীকা । 
১৭ 
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“বথাদর্শন” অর্থাৎ প্রমাণানুসারেই ( পদার্থের) স্বীকার (করিতে 
হইবে )। ( অর্থাৎ ) যে যে বস্তুতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দুষ্ট (প্রমাণ- 
সিদ্ধ) হয়ঃ সেই সেই বস্ততে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ- দর্শনের দ্বারা 
বস্তসমূহের অপরাপরোৎপত্তি অর্থাৎ একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তর উৎপত্তি 
স্বীকৃত হয়, যেমন শরীরাদিতে । যেষে বস্ততে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ 
দৃষ্ট হয় নাঃ সেই সেই বস্তুতে অপরাপরোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হয়, অর্থাৎ 
স্বীকৃত হয় না, যেমন প্রস্তরাদিতে । স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও পরক্ষণেই অপর স্ফটিকের উৎপত্তি 
নৃষ্ট ( প্রমাণসিদ্ধ ) হয় না, অতএব “স্ফটিকেও অপরাপরের উৎপত্তি 
হওয়ায়” এই কথা অযুক্ত । যেমন অর্ককলের কটুত্বের দ্বারা অর্থাৎ কটু 
'র্কফলের দৃষ্টান্ত সর্ধবদ্রব্যের কটুত্ব অপাদান করিবে, ইহা! তদ্দেপ। 


টিপ্ননী। মহদি পব্বসূর্রোক্ত মতের খগণ্ডনের জন্য এই জুত্রের স্থারা 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত বস্বতেই প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হাস হইতেছে, অর্থীৎ 
তজ্জাতীয় ভিন্ন তন্ন বস্তর উৎপত্তি হইতেছে, এইকব্প নিয়মে প্রত্যক্ষ অথবা 
অনুমান প্রমাণ নাই। প্রর্মপ নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায় উচ্হা স্বীকার 
কবা যায় না। সুতরাং যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রমাণ আছে সেখানেই 
তদনূসারে সেই বস্ততে তজ্জাতীয় অন্য বস্তর উৎপত্তি ও পৃবর্বজাত বস্তর 
বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। ভাঘ্যকার দৃষ্টাম্ত দ্বারা মহঘির তাৎপর্য 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দেখা যায় অর্থাৎ 
উহ? প্রমাণসিদ্ধ, বুতরাং তাহাতে উহার দ্বার ভিন্ন ভিন্ন শরীরাদির উৎপত্তি 
স্বীকার করা যায় ॥ কিন্ত প্রস্তরাদিতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, 
উহা বহুকাল পর্য্যস্ত একক্সপই দেখ! যায়» সুতরাং তাহাতে প্রতিক্ষণে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রস্তরাির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না| এইনুপ স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও 
হাসের প্রবাহ দেখ! যায় নাঃ বহুকাল পর্য্যন্ত স্ফাটিক একক্মপই থাকে, সুতরাং 
তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি স্বীকার কর। যায় না। তরদৃবিষয়ে 
কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। শগীরাদি কতিপয় 
পধদাথের বৃদ্ধি ও হাস দেখিয়৷ সমস্ত পদাথেই উহা সিদ্ধ কর! যায় না। 
তাহা হইলে অর্কফলের কটুত্বের উপলব্ধি করিয়৷ তদৃদৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রবেযক্রই 
কটুত সিদ্ধ কর। যাইতে পারে । কোন ব্যজ্ি অকফলের কটত্ব উপনন্থি 
করিয়।, তদৃদৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যের কটুত্বের সাধন করিলে যেমন হয়, ক্ষরণিক- 
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'বাদীর শরীরাদি দৃষ্টান্তে বস্তমাব্রের ক্ষণিকত্ধ সাধনও তন্রপ হয়। অথাৎ 
তাদৃশ অনুমান প্রতাক্ষা্দি প্রমাণ-বাধিত হওয়ায় তাহ] প্রমাণই হইতে প্রারে 
না ॥ ভাঘ্যকার শরীরাদির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াই এখানে পব্বপক্ষবাদীর 
"সিদ্ধান্ত ( সব্ববস্তর ক্ষণিকত্ব ) অসিদ্ধ বলিয়াছেন। বস্ততঃ প্রকৃত দিদ্ধান্তে 
শরীরাদিও ক্ষণিক € ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী ) নহে । শরীরের বৃদ্ধি ও হাস 
হইয়া! থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উহা হইতেছে, প্রতিক্ষণেই এক 
শরীরের নাশ ও তজ্জ্রাতীয় অপর শরীরের উৎপত্তি হইতেছে, এ বিষয়ে কিছু- 
মাত্র প্রমাণ নাই। যে সময়ে কোন শরীরের বৃদ্ধি হয়, তখন পৃৰ্বশরীর 
হইতে তাহার পরিমাণের ভেদ হওয়ায়, সেখানে পৃ্বশরীরের নাশ ও অপর 
শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, এবং কোন কারণে শন্দীরের হাস 
হইলেও সেখানে শরীরান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় । কারণ, পরি- 
মাণের তেদ হইলে দ্রব্যের ভেদ হইয়। থাকে । একই দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ 
হইতে পারে না | কিন্তু প্রতিক্ষণেই শরীরের হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিমাণ-ভেদ 
প্রত্যক্ষ কর। যায় না, তদ্বিঘয়ে অন্য কোন প্রমাণও নাই ; সুতরাং প্রতিক্ষণ 
শরীরের ভেদ স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাব্যকার এখানে তাহার সম্মত 
““অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” অবলঘ্বন করিয়া, পবর্ব পক্ষবাদীদিগের এ দৃষ্টান্ত মানিয়া 
লইয়াই তাহাদিগের মূল মত খণ্ডন করিয়াছেন।। ১১ 


ভাষ্য । যশ্চাশেষনিরোধেনাপূর্ববোৎপাদং নিরন্বয়ং দ্রব্যসন্তানে ক্ষণি- 
কতাং মন্যতে তস্তৈতৎ _ 


সুত্র। নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলনেঃ ॥১২॥২৮৩। 


অন্নুবাদ। পরন্ত যিনি অশেষবিনাশবিশিষ্ট নিরন্বয় অপৃবের্বাৎপত্তিকে 
অর্থাৎ পুর্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিনাশ ও সেই ক্ষণেই 
পূর্ববজাতকারণ-দ্রব্যের অন্বয়শূন্য ( সম্বন্ধশূন্ত ) আর একটি অপূর্ববদ্রৰ্যের 
উৎপত্তিকে দ্রব্যসন্তানে ( প্রতিক্ষণে জায়মান বিভিন্ন দ্রব্যসমূহে ) ক্ষণিকত্ব 
স্বীকার করেন, তাহার এই মত অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের এরূপ ক্ষণিকত্ব নাই, 
যেহেতু, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়। 


ভাষ্য । উৎপত্তিকারণং তাবছ্ুপলভ্যইবয়বোপচয়ো বল্মীকাদীনাং 
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বিনাশকারণঞ্চোপলভ্যতে ঘটাদীনামবয়ববিভাগঃ। যম্ত ত্বনপচিতাবয়বং 
নিরুধ্যতেইন্ুপচিতাবয়বঞ্চোৎপগ্ভতে, তন্তাশেষনিরোধে নিরম্বয়ে বাই- 
পূর্বরবোৎপাদে ন কারণমুভয়ত্রাপ্যুপলভ্যত ইতি । 


অনুবাদ । অবয়বের বৃদ্ধি বল্মীক প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ, 
হয়, এবং অবয়বের বিভাগ ঘটাদির বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়। 
কিন্ত, ধাহার মতে “অনপচিতাবয়ব” অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ 
অপচয় বা হাস হয় না, এমন দ্রব্য বিনষ্ট হয়, এবং “অন্ুপচিতাবয়ব” 
অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ বৃদ্ধি হয় না, এমন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, 
তাহার ( সম্মত ) সম্পূর্ণ বিনাশে অথবা নিরন্বয় অপূর্ববদ্রব্যের উৎপত্তিতে,, 
উভয়ত্রই কারণ উপলব্ধ হয় না। 


টিপ্পনী | ক্ষণিকবাদীর সন্ত ক্ষণিকত্বের সাধক কোন প্রমাণ নাই, 
ইহাই পূৰ্বসূত্রে বল! হইয়াছে । কিন্ত এ ক্ষণিকত্বের অতাবসাধক 
কোন সাধন বল! হয় নাই, উহ) অবশ্য বলিতে হইবে । তাই মহঘি এই 
সূত্রের ছ্বারা সেই সাধন বলিয়াছেন | ক্ষণিকবাদীর মতে উৎপয় দ্রব্য 
ধরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, এবং সেই বিনাশক্ষণেই তজ্জাতীয় আর একটি 
অপূর্ব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, এইরাপে প্রতিক্ষণে জায়মান দ্রবাসমষ্টির নাঁম 
দ্রব্যসন্তান । পূরর্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যই পরক্ষণে জায়মান দ্রব্যের উপাদান- 
কারণ | কিন্তু এ কারণ দ্রব্য পরক্ষণ পধ্যন্ত বিদ্যমান ন থাকায়, পরক্ষণেই 
উহার অশেষ নিরোধ ( সম্পূর্ণ বিনাশ ) হওয়ায়, পরক্ষণে জায়মাঁন কাধ্যদ্রবো 
উহার কোনরপ অনৃয় ( সম্বন্ধ ) থাকিতে পারে না| তজ্জন্য এ অপৃষ্ব 
(পুর্ব যাহার কোনক্প সত্ত। থাকে না )-_কার্য-দ্রব্যের উৎপৃত্তিকে নিরনৃয় 
অপৃবের্বাৎপত্তি বলা হয়, এবং পূর্বজ্জাত দ্রব্যের সম্পূর্ণ বিনাশক্ষণেই এ 
অপবের্বাৎপত্তি হয় বলিয়, উহাকে অশেষবিনাশ বিনাশবিশিষ্ট বল৷ হইয়াছে । 
ভাষ্যকার এই মতের প্রকাশ করিয়া, ইহার খণ্ডনের জন্য এই স্তরের 
অবতারণা করিয়াছেন। ভাধ্যকারের শেঘোক “এতৎ” শব্দের সহিত সূত্রের 
আদিস্থ “নএই" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির স্ব্রব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যায়। মহঘির কথা 
এই যে, বস্তমাত্র ব দ্রব্যমাত্রের ক্ষণিকত্ব নাই | কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের 
কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাঘ্যকার সত্রকারের তাৎপর্য বর্ণন 
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করিয়াছেন যে, ব্মীক প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়বের বৃদ্ধি শর সমস্ত দ্রব্যের 
উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং ঘটাদি দ্রব্যের অবয়বের বিভাগ এ সসস্ত 
দ্রব্যের বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি ও 
বিনষ্ট দ্রব্যের বিনাশে সব্বব্রই কারণের উপলব্ি হইয়৷ থাকে । কিন্তু, 
ক্ষণিকবাদী স্ফটিকাদি দ্রব্যের যে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ বলেন, 
তাহার কোন কারণই উপলব্ধ হয় ন1, তাহার মতে উহার কোন কারণ 
থাকিতেও পারে না। কারণ, উৎপত্তির কারণ অবম্নবের বৃদ্ধি এবং 
'বনাশের কারণ, অবয়বের বিভাগ বা হাস তাহার মতে সম্ভবই নহে। 
যে বস্ত কোনব্পে বর্তমান থাকে, তাহারই বৃদ্ধি ও হাস বলা যায়। 
যাহ। দ্বিতীয় ক্ষণেই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাঁর যাহার তখন কিছুই শেঘ 
থাকে না, তাহার তখন হাস বল। যায় না এবং যাহা পরক্ষণেই উৎপন্ন 
হইয়া সেই একক্ষণ মাত্র বিদামান থাকে, তাহারও এ সময়ে বৃদ্ধি বল! যাঁয় 
না । সুতরাং উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি এবং বিনাশের কারণ অবয়বের 
বিভাগ ও হাস ক্ষণিকত্ব পক্ষে সম্ভবই নহে । তাহা হইলে ক্ষণিকবাদীর 
'মতে অবয়বের হাস ব্যতীতও যে বিনাশ হয়, এবং অবয়বের বৃদ্ধি ব্যতীতও 
যে উৎপত্তি হয়, দেই বিনাশ ও উৎপত্তিতে কোন কারণের উপলদ্ধি না 
হওয়ায় কারণ নাই । সুতরাং কারণের অভাবে প্রতিক্ষণে স্কটিকাদি দ্রব্যের 
উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে না পারায় উহা1 ক্ষণিক হইতে পারে না। 
স্ফাটিকাদি দ্রব্যের যদি প্রতিক্ষণেই একের উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ হইত, 
তাহ] হইলে তাহার কারণের উপলব্ধি হইত । কারণ, সব্বত্রই উৎপত্তি ও 
'বিনাশের কারণের উপলব্ধি হইয়। থাকে । কারণ ব্যতীত কৃক্রাপি কাহারও 
উৎপত্তি ও বিনাশ দেখ! যাঁয় না, তাহ] হইতেই পারে না। সূত্রে নঞ্থ 
“ন*শব্দের সহিত সমাস হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিই' 
এখানে মহধির কথিত হেতু বুঝা যায়। তাহা হইলে স্ফটিকাি দ্রব্যের 
প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি না হওয়ায় কারণাভাবে 
তাহ? হইতে পারে না, সুতরাং স্কটিকাদি দ্রব্যমাত্র ক্ষণিক নহে, ইহাই এই 
'লূত্রের ছ্বারা বুঝিতে পার। যায় । এইব্ধপ বলিলে মহঘির তাৎপধ্যও সরল- 
'তাবে প্রকটিত হয় | পরবস্তী দুই সত্রেও “অনুপলব্ধি” শব্দেরই প্রয়োগ দেখ 
যায় ॥ কিন্ত মহঘি অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই সূত্রে “অনুপলব্ধি শব্দের 
প্রয়োগ ন। করায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
উপূলব্িই মহঘির কথিত হেতু বুঝিয়াছেন এবং সেইন্স্রপই সৃত্রাথ বলিয়াছেন । 
এই অর্থে স্ত্রকারের তাৎপধ্য পূর্বেই ব্যক্ত কর৷ হইয়াছে । উদ্দ্যোতকনু 


২৬২ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


কল্পান্তরে এই সুত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন যে, কারণ বলিতে 
আধার, কার্য বলিতে আধেয়। সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক ( ক্ষণকালমাব্রম্থায়ী ). 
হইলে আধারাধেয়ভাব সম্ভব হয় না, কেহ' কাহারও আধার হইতে পারে না। 
আধারাধেয়তাব ব্যতীত কাধ্যকাঁরণ ভাব হইতে পারে না। কাধাকারণ- 
ভাবের উপলব্ধি হওয়ায় বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে' | ক্ষণিকবাদী যদি বলেন 
যে, আমরা কারণ ও কার্য্ের আধারাধেয়ভাব মানি নাঃ কোন কাধ্যই 
আমাদিগের মতে সাধার নহে । এতদৃত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
সমস্ত কার্ধযই আধারশন্য, ইহা হইতেই পারে না। পরন্ত তাহ! বলিলে 
ক্ষণিকবাদীর নিজ সিদ্ধাস্তই ব্যাহত হয় | কারণ, তিনিও ব্ুপের আধার 
স্বীকার করিয়াছেন । ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, কারণের বিনাশক্ষণেই 
কাধ্যের উৎপত্তি হওয়ায় ক্ষণিক পদার্থেরও কাধ্যকারণভাব সম্ভব হয়। 
যেমন একই সময়ে তুলাদণ্ডের এক দিকের উন্নতি ও অপরদিকের অধোগতি 
হয়, তন্রপ একই ক্ষণে কারণ-দ্রব্যের বিনাশ ও কার্ধ্য দ্রব্যের উৎপত্তি, 
অবশ্য হইতে পারে । পুক্বক্ষণে কারণ থাকাতেই সেখনে পরক্ষণে কাধ 
ভন্িতে পারে । এতদৃত্তরে শেঘে আবার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে. 
ক্ষণিকত্বপক্ষে কাধ্যকারণভাঁব হয় না, ইহ] বলা হয় নাই । আধারাধেয়- 
ভাব হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে, উহাই এখানে মহঘির বিবক্ষিত হেতু 
কারণ ও কাধ্য তিন্নকালীন পদার্থ হইলে কারণ কার্যোর আধার হইতে পাবে 
না। কাধ্য নিরাধার, ইহা কত্রাপি দেখা যায় না, ইহার দৃষ্টান্ত নাই । 
জুতরাং আধারাধেয়ভাবের অনুপপত্তিবশতঃ বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে 1 ১২।॥ 


সুত্র। ক্ষীরবিনাশে কারণানুপলব্বিবদ্দধূযুৎ পত্তি- 
বচ্চ তচছুপপত্তিঃ ॥১৩২৪৮। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) ছুগ্ধের বিনাশে কারণের অন্থুপলব্ধির ন্যায়, 
এবং দধির উৎপত্তিতে কারণের অন্নুপলন্ধিব ন্যায় তাহার (প্রতিক্ষণে 
স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অন্কুপলন্ধির ) উপপত্তি: 
হয়। 


১৪ জু বাত্স্ায়ন ভাব ২৬৩ 


তাস্ত । বথাইনুপলভ্যমানং ক্ষীরবিনাশকারণং দধুযৎপত্তিকারণঞ্চাভ্য- 
হুজ্ঞায়তে, তথা স্ফটিকেইপরাপরান্থ ব্যক্তিষু বিনাঁশকারণমুপত্তিকারণ- 
ধ্ণাভ্যন্ুজ্ঞেয়মিতি | 


অনুবাদ । যেমন অন্ুপলভ্যমান হুপ্ধধ্বংসের কারণ এবং দধির 
উৎপত্তির কারণ স্বীকৃত হয়, তদ্রুপ স্ফটকে ও অপরাপর ব্যক্তিসমূহে 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জায়মান ভিম্ন ভিন্ন স্ফটিকসমূহে বিনাশের কারণ ও 
উৎপত্তির কারণ স্বীকার্ধ্য । 

টিপ্ননী । মহঘির পৃবে্রোক্ত কথার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতে পারেন 
যে, কারণের উপলব্ধি না হইলেই যে কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। 
কারণ, দধির উৎপত্তির স্থলে দৃগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কোন কারণই 
উপলদ্ধি কর! যায় না| যে ক্ষণে দৃগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তি হয়, তাহার 
অব্যবহিত পবর্বক্ষণে উহার কোন কারণ বঝা। যায় না। কিন্তু এ দুগ্ধের 
নাশ ও দধির উৎপত্তির যে কারণ আছে, কারণ ব্যতীত উহ হইতে পারে 
নাঃ ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য । তন্রপ প্রতিক্ষণে ফটকের নাশ ও অন্যান্য 
স্ফটিকের উৎপত্তি যাহা বলিয়াছি, তাহরিও অবশ্য কারণ আছে। এ 
কারণের উপলব্ধি না হইলেও উহা! স্বীকাধ্য । মহঘি এই সূত্রের দ্বার) ক্ষণিক-. 
বাদীর বক্তব্য এই কথাই বলিয়াছেন || ১৩।। 


সুত্র। লিঙগতো গ্রহণান্নানুপলব্ধিঃ ॥১৪॥২৮৫। 

অন্নুবাদ। (উত্তর) লিঙ্েের দ্বারা অর্থাৎ অন্ুমানপ্রমাণের ঘারা 
(ছুষ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের ) জ্ঞান হওয়ায় অন্নুপলব্ধির 
নাই। 

ভাষ্য । ক্ষীরবিনাশলিলং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিলিঙ্গং দধুৎ- 


পন্তিকারণঞ্চ গৃহাতেহতো নান্গুপলব্ধিঃ ৷ বিপধ্যয়স্ত স্ফটকাদিষু দ্রব্যেষু, 
অপরাপরোৎপত্তো ব্যক্তীনাং ন লিঙ্গমস্তীত্যনুৎপত্তিরেবেতি। 


অনুবাদ। ছুগ্ধের বিনাশ যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, সেই 


২৬৪ হাযায়দ্শন [ ৩অ৯* ২আ০ 


দুষ্ধ বিনাশের কারণ এবং দধির উৎপত্তি যাহার লিঙ্গ, সেই দধির 
উৎপত্তির কারণ গৃহীত হয়, অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি 
হয়, অতএব (এ কারণের) অন্ুপলন্ধি নাই। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্য- 
সমুহে বিপধ্যয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির 
কারণের অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় না। (কারণ ) ব্যক্তিসমূহের 
অপরা-পরোৎপর্তিতে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদি দ্রব্যের 
উৎপত্তিতে লিঙ্গ ( অনুমাপক হেতু) নাই, এজন্য অন্কুৎপন্তিই 
€( স্বীকার্ধ্য )। 


টিপ্পনী। ক্ষণিকবাদীর পৃবের্বাক্ত কথার উত্তরে মহঘি এই সূত্রের ছারা 
বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিক্মপ কাধ্য তাহার কারণের 
লিঙ্গ, অর্থাৎ কারণের অনুমাপক, তদ্দার। তাহার কারণের অনুমানর্মপ উপলদ্ধি 
হওয়ায় সেখানে কারণের অনুপলব্ধি নাই । পেখানে এ কারণের প্রতাক্ষরূপ 
উপলব্ধি না হইলেও যখন কাধ্য ছার! উহার অনুমানক্সপ উপলব্ধি হয়ঃ তখন 
আর অনুপলব্ধি বলা যায় না। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে যে 
উৎপত্তি বল! হইয়াছে, তাহাতে কোন লিজ নাই, তছিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
সায় অনুমানপ্রমাণও নাই, আর কোন প্রমাণও নাই । সুতরাং তাহা অসিদ্ধ 
হওয়ায় তদ্দার। তাহার কারণের অনুমান অসম্ভব । প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি ন৷ 
হইলেই অনুপলন্ধি বল! যায় না। দুক্ষের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ পদার্থ, স্থতরাং তদ্দারা তাহার কারণের অনুমান হইতে পারে । যে 
কাধ্য প্রমাণসিদ্ধ, যাহা উভয়বাদিসন্মত, তাহা তাহার কারণের অনুমাপক 
হয় | কিন্তু ক্ষণিকবাদীর সম্মত স্ফটিকাদি দ্রব্যে ইহার বিপর্যায়। কারণ, 
প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফর্টিকাদির উৎপত্তিতে কোন লিঙ্গ নাই | উহাতে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অনুমানপ্রমাণও ন। থাকায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদির 
অনুত্ত্তিই স্বীকা্য । ফল কথা, ক্ষণিকবাদী ম্বমত সমর্থনে যে দৃষ্টান্ত 
বলিয়াছেন, তাহা অলীক | কারণ, দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির 
কারণের অনুপলন্ধি নাই, অনুমান প্রমাণ-জন্য উপলন্ধিই আছে 1 ১৪ || 


ভাষ্য । অত্র কশ্চিত পরীহারমাহ__ 
অন্ধুবাদ । এই বিষয়ে কেহ (সাংখ্য ) পরীহার বলিতেছেন-_ 


১৬ স্মৃৎ এ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২৬৫ 


সুত্র। ন পয়সঃ পরিণাম-গুণান্তরপ্রাছুর্ভাবাৎ। 
॥১'২৮৬।। 


অন্ুবাদ। ( পূর্ব্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ ছুষ্ধের যে বিনাশ বলা হইয়াছে, 
তাহা বলা যায় না, যেহেতু ছুষ্ধের পরিণাম অথবা গুণান্তরের প্রাহূর্ভাব 
হয় । 


ভাষ্য । পয়সঃ পরিণামো ন বিনাশ ইত্যেক আহ । পরিণামশ্চা- 
বস্থিতস্ত দ্রব্যস্ত পূর্ববধন্মনিবৃত্তৌ ধন্্াস্তরোৎপত্তিরিতি ॥ গুণাস্তর- 
প্রাছুর্ভাব ইত্যপর আহ । সতো৷ ভ্রব্যস্ পূর্ববগুণনিবৃত্বৌ গুণান্তরমু- 
পদ্ভতে ইতি। স খন্বেকপক্ষীভাব ইব। 


অন্থুবাদ । ছুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না, ইহা এক আচাধ্য 
বলেন। পরিণাম কিন্তু অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ধ্বধর্ম্নের নিবৃত্তি হইলে অন্য 
ধশ্মের উৎপত্তি | গুণাস্তরের প্রাহ্ভাব হয়, ইহা অন্য আচার্য বলেন। 
বিদ্যমান দ্রব্যের পূর্ববগুণের নিবৃত্তি হইলে অন্য গুণ উৎপন্ন হস্ত ! তাহা 
একপক্ষীভাবের তুল্য, অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত ছুইটি পক্ষ এক পক্ষ না হইলেও 
এক পক্ষের তুল্য । 


টিপলনী। পৃব্ৰোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রে ক্ষণিকবাদীর যে সমাধান কধিত 
'হইয়াছে মহঘি পৃৰ্বসূত্রের হবার। তাহার পরীহার করিয়াছেন । এখন 
সাংখ্যাদি সম্পূদায় এ সমাধানের যে পরীহার (খণ্ডন ) করিয়াছেন, তাহাই 
এই সূত্রের ছ্বার৷ বলিয়া, পরস্ত্রের ছার৷ ইহার খণ্ডন করিয়াছেন | সাংখ্যাি 
সম্প্রদায় দুগ্ধের বিনাশ এবং অবিদ্যমান দধির উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। 
তাহ!দিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, দৃঞ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না । 
দুগ্ধ হইতে দধি হইলে দুক্ষের ধ্বংস হয় না, দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্ত 
তাহার পব্বধরঙ্মের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয় । উহাই 
সেখানে দুগ্ধের “পরিণাম' । কেহ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের পরিণাম হয় নাঃ 
কিন্তু তাহাতে অন্য গুণের প্রাদুভাব হয়| দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্ত 
তাহার পর্ব গুণের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য গুণের উৎপত্তি হয় । ইহারই নাম 
“*গুপীন্তর প্রাদুর্ভাব” | ভাঘ্যকার সুত্রোজ “পরিণাম” ও *“গুণাস্তর-প্রাদূর্তীব*কে 


৬৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ* 
দৃইটি পক্ষকণপ ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা দৃইটি 
ক্ষ থাঁকিলেও বিচার করিলে বুঝা যায়, ইহা এক পক্ষের তুল্য । 
তীৎপধ্য এই যে, “পরিণাম” ও “গুণাস্তরপ্রাদুর্ভীব”" এই উভয় পক্ষেই দ্রব? 
অবস্থিতই থাকে; দ্রব্যের বিনাশ হয় না | প্রথম পক্ষে দ্র্ব্যর পুৰর্বধর্ণের 
তিরোভাব ও অন্য ধর্মের অভিব্যজি হয়। দ্বিতীয় পক্ষে পুক্বগুণের বিনাশ 
ও অন্য গুণের প্রাদুর্ভাব হয় । উভয় পক্ষেই সেই' দ্রব্যের ধ্বংস না হওয়ায় 
উহ)? একই পক্ষের তুল্যই বল। যায়। সুতরাং একই বুজির ছ্বাব্র৷ উহা 
নিরস্ত হইবে । মূলকথা, এই উভয় পক্ষেই দৃগ্ধের বিনাশ ও অবিদ্যমান 
দধির উৎপত্তি ন৷ হওয়ায় পুব্বে!জ ত্রয়োদশ সুত্রে দুগ্ধের বিনাশ ও দধির 
উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধিকে যে দৃষ্টান্ত বল। হইয়াছে, তাহা৷ বলাই যায়; 
না। সুতরাং ক্ষণিকবাদীর এ সমাধান একেবারেই অসম্ভব || ১৫ ॥) 


ভাষ্য । অত্র তু প্রতিষেধঃ-_ 
অনুবাদ । এই উভয় পক্ষেই প্রতিষেধ ( উত্তর ) [ বলিতেছেন ] 


সূত্র। ব্যুহান্তরাদৃত্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শনং পুর্থাদ্রব্য- 
নিবত্তেরনুমানং |।১৩।২।৮৭ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) 'বুহাস্তর” প্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বের অন্যরূপ 
রচনা-প্রযুক্ত ভ্রব্যান্তরের উৎপত্তিদর্শন পূর্ববদ্রব্যের বিনাশের অনুমান, 
( অনুমাপক )। 


ভাষ্য । সংমুচ্ছনলক্ষণাদ্দ বয়ববু[হা দৃদ্রব্যাস্তরে ' দর,যৎপন্নে গৃহামাণে! 
পূর্ববং পয়োদ্রব্যমবয়ববিভাগেভ্যো নিবৃত্তমিত্যন্ুমীয়তে, যথা মৃদবয়বানাং 
ব্যুহাস্তরা দৃত্রব্যান্তরে স্থাল্যাযুৎপন্নায়াং পূর্ব্বং মৃৎপিগুদ্রব্যং মুদবয়ববিভা- 
গেভ্যো নিবর্তত ইতি। মৃদ্বচ্চাবয়বান্বয়ঃ পয়োদধোনইশেষনিরোধে! 
নিরন্বয়ো দ্রব্যান্তরোৎপাদো ঘটত ইতি । 

অনুবাদ । সংযূচ্ছনরূপ অবয়বব্যহজন্য অর্থাৎ ছুগ্ধের অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুন্র্বার তাহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্য উৎপন্ন 
দধিরূপ ভ্রব্যাস্তর গৃহামাণ ( প্রত্যক্ষ ) হইলে অবয়বসমূহের বিভাগ! 


১৬ সৎ ] বাৎস্তাক়ন ভাষ্য ২৬ 


প্রযুক্ত ছুপ্ধরূপ পূর্বধবদ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয় | যেমন 
মৃত্তিকার অবয়বসমূহের অন্যরূপ ব্যুহ'জন্য অর্থাৎ এ. অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুনবর্ধার উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্ দ্রব্যান্তর স্থালী 
উৎপন্ন হইলে মৃত্তিকার অবয়বসমূহের বিভাগগ্রযুক্ত পিগাকার মৃত্তিকারপ 
পূর্ববদ্রব্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু ছুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার ন্যায় অবয়বের 
অন্বয় অর্থাৎ মূল পরমাণুর সম্বন্ধ থাকে । (কারণ) অশেষনিরোধ, 
হইলে অর্থাৎ দ্রব্যের পরমাণু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে নিরন্বয় ভ্রব্যান্ত- 
রোৎপত্তি সম্ভব হয় না। 


টিপনী। মহঘি পৃক্বসূর্রোভ মতের খণ্ডন করিতে এই স্ত্রের দ্বার? 
বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের অবয়বের অন্যন্রপ ব্যহ-জন্য দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়ঃ. 
উহ] দেখিয়। সেখানে পৃব্বদ্রব্যের বিনাশের অনুমান করা যায়। এ 
দ্রব্যাস্তরোৎপত্তিদশন সেখানে পৃব্বদ্রব্য বিনাশের অনুমাপক | তাঘ্যকার 
প্রকৃতস্বলে মহঘির কথ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দধিকুপ দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন 
হইয়। প্রত্যক্ষ হইলে সেখানে দুগ্ধের অবয়বসমূৃহের বিভাগজন্য সেই পূর্ব 
দ্রব্য দুগ্ধ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমান দ্বার বুঝ! যায়। ভাঘ্যকার ইহার 
ৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন যে, পিগুাকার মৃত্তিক। লইয়। স্থালী নিম্াণ করিলে, 
সেখানে এ পিগ্ডাকার মৃত্তিকার অবয়বগুলির বিভাগ হয়, তাহার পরে এ 
সকল অবয়বের পুনব্বার অন্যরূপ ব্যহ ( দংযোগবিশেষ) হইলে তজ্জন্য 
স্থালীনামক দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়। সেখানে এ পিগাকার মৃত্তিকা থাকে নাচ, 
উহার অবয়বসমূহের বিভাগজন্য উহার বিনাশ হয়। এইক্প দধির উৎপত্তি- 
স্বলেও পব্বদ্রব্ দুগ্ধ বিনষ্ট হয় । ভাঘ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বার দধির উতপতিস্থলে 
দ্ধের বিনাশ সমন করিয়।, শেষে বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ ও দধিতে মুত্তিকার 
ন্যায় অবয়বের অনৃয় থাক । ভাধ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, দধির উৎপত্তি- 
স্থলে দুগ্ধ বিনষ্ট হইলেও যেমন মুত্তিকানিন্মিত স্বালীতে এর মৃত্তিকার মূল 
পরমাণুক্রপ অবয়বের অনৃয় থাকে, স্বালী ও মুত্তিকার মূল পরমাণুর ভেদ ন৷ 
থাকায় স্বালীতে উহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে, তজ্ঞপ দুগ্ধ ও দধির 
মূল পরমাণুর ভেদ ন। থাকায় দুগ্ধ ও দধিতে সেই মূল পরমাণুর অনুয় বঃ 
বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে । ভাঘ্যকারের গঢ় অভিসদ্ধি এই যে, আমর 
দধির উৎপত্তিস্বলে দুগ্ধের ধ্বংস শ্বীকার করিলেও বৌদ্ধসমপ্রদায়ের ন্যায়, 
“অশেষনিরোধ'* অর্থাৎ মূল পরমাণু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ ত্বীকার করি না”. 


২৬৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আঞ 


একেবারে কারণের সব্ব প্রকার মন্বদ্ধশূন্য (নিরনৃয় ) দ্রব্যান্তরোতপত্তি আমর) 
স্বীকার করি না। ভাঘ্যকার ইহার হেতুরূপে শেষে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের 
£অশেঘনিরোধ'” অর্থাৎ পরমাণু পধ্যস্ত সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে নিরনৃয় 
'দ্রব্যান্তরোৎপত্তি ঘটে না, অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না, আধার না থাকিলে 
কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে কোন বস্তরই 
আধার থাকে না । সুতরাং এ মতে কোন বস্তরই উৎপত্তি হইতে পারে না। 
মূলকথা, দধির উৎ্পতিস্থলে পৃব্রবদ্রব্য দুঞ্চের পরিণাম বা গুণাস্তর-প্রাদুর্তাব 
হয় না, দুগ্ধের বিনাশই হইয়া থাকে । সুতরাং দুগ্ধের বিনাশ ও দধির, 
উৎপত্তি বল। যাইতে পারে । কিন্তু উহার কারণের অনুপলন্ধি বল! যাইতে 
পারে না। কারণ, অয় দ্রব্যের সহিত দূগ্ধের বিলক্ষণ-সংযোগ হইলে ক্রমে 
এ দুগ্ধের অবয়বগুলির বিভাগ হয়, উহ! সেখানে দুগ্ধ ধ্বংসের কারণ । 
স্দুপ্ধীরূপ অবয়বীর বিনাশ হইলে পাকজন্য এ দুগ্ধের মূল পরমাণুসমূহে বিলক্ষণ 
সাদি জন্মে, পরে সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারাই দ্যপুকাদিক্রমে সেখানে দধি 
নামক দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয় । এ দ্বযণুকাদিজনক এ সমস্ত অবয়বের পুনব্বার 
যে বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই সেখানে দধির অসমবায়ি-কারণ | উহাই সেখানে 
_দুগ্ধের অবয়বের “বাহাস্তর”” ॥ উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “সংযৃচ্ছন”?৯ । 
শব্যহ' শব্দের ছার] নিম্মাণ বা রচন! বুঝা। যায়ং। অবয়বসমূহের বিলক্ষণ 
সংযোগর্প আকৃতিই উহার ফলিতার্থ৩। উহাই জন্যদ্রব্যের অসনবায়ি- 
-কারণ। উহার ভেদ হইলে তজ্জন্য দ্রব্যের ভেদ হইবেই । অতএব দধির 
উৎপত্তিস্থলে এ ব্যহ বা আকৃতির ভেদ হওয়ায় দধিনামক ভ্রব্যান্তরের উৎপত্তি 
স্বীকাধ্য । সুতরাং সেখানে পরব্বদ্রব্য দুগ্ধের বিনাশও শ্বীকারধ্য | দুগ্ধেব 
বিনাশ না৷ হইলে সেখানে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, 
'দূগ্ধ বিদ্যমান থাকিলে উহা সেখানে দধির উৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয়। কিন্তু 
দধির উৎপতি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহার ছ্বার। সেখানে পব্ব্রব্য দুগ্ধের 
বিনাশ অনুমানসিদ্ধও হয়। বস্ততঃ দৃগ্ধের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও যাহার! 
তাহা মানিতবেন না, তাহাদিগের জন্যই মহঘি এখানে উহার অনুমান বা 
যুক্তি বলিয়াছেন |1১৬।। 
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১। দ্্বতীয়াধ্যায়ের ন্দ্িতীয় আহিদকের ৬৭ সুন্রভাষ্যে **মুচ্ছিতাবয়ব” শব্দের 
ব্যাথায় তাৎপয্যটীকাকার লিখিয়াছেন-_-““মচ্ছিতাঃ পরস্পরং সংষ্ত্তণ অবয়বা ষস্য” । 
২। বৃহঃ স্যাদ্‌ বল্পবিন্যাসে নিম্মাণে রন্দতকয়োঃ 1- মেদিনী 1 
৩। দ্দ্িতীয় অধ্যায়ের শেষে আকৃতিলক্ষণসূগ্রের ব্যাধ্যায় তাৎপর্য)টীকাকার 
'ক্ুতিকে অবয়বের “ব্যহ” বলিয়াঞ্ছেন । 


১৭ স্যুত ] বাতস্তায়ন ভাষ্য ২৬৯, 


ভাষ্য । অভ্যন্থুজ্ঞয় চ নিক্ষারণং ক্ষীরবিনাশং দধ্যুৎপাদঞ্চ প্রতিষেধ 
উচ্যতে-_ 


অনুবাদ। ছৃষ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিকে নিষ্কারণ স্বীকার: 
করিয়াও ( মহবি ) প্রতিষেধ বলিতেছেন -_- 


সুত্র। কচ্দ্বিনাশকারণানুপলন্ধেঃ কৃচিচ্চোপ- 
লব্বেরনেকান্তঃ ॥১৭॥২৮৮॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) কোন স্থলে বিনাশের কারণের অন্ুপলব্ধিবশতঃ 
এবং কোন স্থলে বিনাশের কারণের উপলব্বিবশতঃ ( পূরেোক্ত দৃষ্টান্ত ) 
একাস্ত ( নিযুত ) নহে। 


ভাষ্য । ক্ষীরদধিবনিঞফারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদিব্যক্তীনামিতি : 
নায়মেকান্ত ইতি। কস্মাৎ ? হেত্বভাবাৎ, নাত্র হেতুরস্তি। অকারণ 
বিনাশোৎপাদে স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং ক্ষীরদধিবৎ, ন পুনর্ষথা বিনাশকারণ- 
ভাবা কুস্তম্ত বিনাশ উৎপত্তিকারণ ভীবাচ্চ উৎপত্তিরেবং স্ফটিকার্দি- 
ব্যক্তীনাং বিনাশোৎপত্তিকারণভাবাদৃবিনাশোতপত্তি ইতি। নিরধিষ্টা-. 
নঞ্চ দৃষ্টাস্তবচনং । গৃহামাণয়োধ্বনাশোৎপাদয়োঃ স্ফটিকাণিযু স্তাদয়- 
মাশ্রয়বান্‌ দৃষ্টান্ত; ক্ষীরবিনাশকারণান্থ্‌পলন্ধিবৎ দধ্যুৎপন্ভিকারণান্ুপ- 
লন্ধিবচ্চেতি, তৌ তু ন গৃহোতে, তক্মান্লিরধিষ্ঠানোইয়ং তৃষ্টান্ত ইতি। 
অভ)নুজ্ঞার চ স্ষটিকস্যোৎপাদবিনাশো যোহত্র সাথকত্তস্যা- 
ভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধ$। কুস্তবন্ন নি্ষারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকা- 
দীনামিত্যভ্যনুন্তেয়োহয়ং দৃষ্টান্ত, প্রতিষেদ্ধ,মশক্যত্বাৎ। ক্ষীরদধি- 
বত, নিফারণৌ বিনাশোৎপাদাবিতি শক্যোইয়ং প্রতিষেদ্কুং ; কারণতো 
বিনাশোৎপত্তিদর্শনাৎ। ক্ষীরদপ়োবিবনাশোৎপত্তী পশ্ততা তৎকারণমন্ু- 
মেয়ং। কার্য্যলিঙ্গং হি কারণমিতি । উপপন্নমনিত্যা বুদ্ধিরিতি। 


অনুবাদ । স্ফটিকাি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুপ্ধ ও দরধির: 


২৭৯ এ ্ায়দরশন [ ৩অগ। ২আশ 


'বিনাশ ও উৎপত্তির ম্যায় নিষ্কারণ, ইহা একান্ত নহে অর্থাৎ এরূপ 
দৃষ্টান্ত নিয়ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) হেতুর অভাবপ্রযুক্ত : 
_এই বিষয়ে হেতু নাই। ( কোন্‌ বিষয়ে হেতু নাই, তাহা বলিতেছেন ) 
স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির 
ম্যায় নিফকারণ, কিন্ত যেমন বিনাশের কারণ থাকায় কুন্তের বিনাশ হয়, 
এবং উৎপত্তির কারণ থাকায় কুন্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ স্ফটিকাদি 
প্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের সত্তাপ্রযুক্ত বিনাশ ও উৎপত্তি হয়, 
ইহা নহে। 


পরস্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরাশ্রয় । বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যে 
বিনাশ ও উৎপত্তি গৃহামাণ (প্রত্যক্ষ ) হইলে ভুষ্ধের বিনাশের 
কারণের অন্ুপলব্ির ন্যায়” এবং “দধির উৎপত্তির কারণের অন্নুপলব্ধির 
ন্যায়” এই দৃষ্টান্ত আশ্রয়বিশিষ্ট হয়, কিন্তু ( স্ফটিকাদি দ্রব্যে ) সেই 
বিনাশ ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব এই দৃষ্টান্ত নিরাশ্রয় 
অর্থাৎ উহার আশ্রয়-ধর্মীই নাই। সুতরাং উহা দৃষ্াস্তই হইতে 
পারে না। 


পরন্ত স্ফটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ে যাহা 
সাধক অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার স্বীকারপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, কুস্তের বিনাশ ও 
উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ নহে, অর্থাৎ তাহারও কারণ আছে, এই 
্টান্তই ্বীকার্ধ্য। কারণ, ( উহা ) প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না। 
কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উৎপত্তির হ্যায় নিক্ষারণ, এই দৃষ্টান্ত প্রতিষেধ করিতে পারা যায়, 
যেহেতু কারণ-জন্তই বিনাশ ও উৎপত্তি দেখ যায়। ছুগ্ধ ও দ্ধির 
বিনাশ ও উৎপত্তি দর্শন করভঃ তাহার কারণ অন্তুমেয়, যেহেতু 
কারণ কাধ্য-লিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা অন্তুমেয় । বুদ্ধি অনিত্য, ইছা 
উপপন্ন হইল। . 


১৭ আমু এ বাৎন্তায়ন ভাষ্য ২৭৯ 


টিগ্ননী। মহঘি, দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধি 
“নাই, অনুমান ছ্বারা উহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং উহার কারণ আছে, এই 
"সিদ্ধান্ত বলিয়।, পর্বোজ্ঞ ত্রয়োদশ সূত্রোক্জ ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়।, 
তাহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন এ দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির 
কোন করণ নাই--উহ। নিফারণ, ইহ। স্বীকার করিয়াও ক্ষণিকবাদীর মতের 
খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে ক্ষণিকবাদীর এ দৃষ্টাস্তও 
একান্ত নহে । অর্থাৎ জ্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির 
কারণ আছে কি না, ইহা বুঝিতে যে, তাহার কথিত এ দৃষ্টাস্তই গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহার নিয়ম নাই। কারণ, যেখানে বিনাশের কারণের 
উপলব্ধি হয়ঃ এমন দৃষ্টান্তও আছে । কৃতম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ 
প্রত্যক্ষ কর যায় । সেই কারণ জন্যই কুম্তের বিনাশ ও উৎপতি হইয়। 
থাকে, ইহা সবর্বসিদ্ধ | সুতরাং প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও 
উৎপত্তি স্বীকার কারলে কৃম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় তাহারও কারণ 
আবশ্যক ; কারণ ব্যতীত তাহ] হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পারি । 
কারণ, প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রবোর বিনাশ ও উৎপত্তি, দৃ্চ ও দধির বিনাশ 
ও উৎপত্তির ন্যায় নিফারণ, কিন্ত কন্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ 
নঙ্কে, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই । কেবল দৃষ্টাস্ত মাত্র উভয় পক্ষেই 
আছে । 

ভাষ্যকার সব্রকারের তাৎপর্য বর্ণন করিয়া শেঘে ক্ষণিকবাদীর 
দৃষ্টান্ত খ ন করিবার জন্য নিক্বে আরও বলিয়াছেন যে, এ দৃষ্টান্ত-বাক্য 
নিরাশ্রয়॥ তাৎ্পধ্য এই যে, কোন ধন্মাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সমান 
ধর্দ্বিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়। থাকে । প্রক্কৃতস্থলে প্রতিক্ষণে স্ফটিকের 
বিনাশ ও উৎপত্তিই ক্ষণিকবাদীর অভিমত বন্ধ, তাহার সমান-ধর্মতাবশত: 
দ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্ত দৃষ্টান্ত হইবে | কিন্ত পৃব্বোভ্ত এ ধন্দা 
প্রত্যক্ষ হয় না, উছা৷ অন্য কোন প্রমাণসিদ্ধও নহে, সুতরাং আশ্রয় অসিদ্ধ 
হওয়ায় ক্ষণিকবাদীর কথিত এ দৃষ্ট-স্ত দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। ভাঘ্যকার 
শেঘে আরও বলিয়াছেন যে, স্ফটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে 
তাহার সাধক কোন দৃষ্টান্ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে 
আর ক্ষণিকবাদী স্কটিকাদির এ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণে প্রতিঘেষ 
করিতে পারিবেন না । তাৎপর্য এই যে, জ্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও 
উৎপত্তি কুম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ, এইব্প দৃষ্টাস্তই অবশ্য 
স্বীকার্ধয ; কারণ, উহা প্রতিঘেধ করিতে পার যায় না। সব্বঞর কারণ- 
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জন্যই বস্তর বিনাশ ও উৎপত্তি দেখ। যায়। সুতরাং স্ফটিকার্দির বিনাশ ও: 
উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিফারণ, এইরূপ দৃষ্টান্ত 
স্বীকার কর! যায় না। দগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, 
তখন ত্র প্রতাক্ষসিদ্ধ কাষ্োর দ্বারা তাহার কারণের অনুমান করিতে 
হইবে । কারণ ব্যতীত কোন কাধ্যই জন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণ 
কার্ধ্যলিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য দ্বারা অপ্রত্যক্ষ কারণ অনুমানসিদ্ধ হয় ॥ পৃব্রোজ 
চতুর্দশ সূত্র ও তাহার ভাঘ্যেও এইরূপ যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত 
খণ্ডিত হইয়াছে । ফলকথা, প্রতিক্ষণেই যে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও. 
উৎপত্তি হইবে, তাহার কারণ নাই । কারণের অভাবে তাহা হইতে পারে 
না। প্রতিক্ষণে এরাপ বিনাশ ও উৎপত্ির প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্বিঘয়ে অন্য 
কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং তদ্দারা তাহার কারণের অনুমানও সন্তব নহে । 
দূগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং তদ্দারা তাহার কারণের 
অনুমান হয়,-উহা। নিফারণ নহে । মূল কথা, বস্তমাব্রই ক্ষণিক, ইহা 
কোনক্ুপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন।। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা 
গ্বের্বো্। একাদশ সূত্রে বল। হইয়াছে । এবং পৃব্বোক্ত দ্বাদশ সূত্রে বস্তমাত্র 
যে ক্ষণিক হইতেই পারে না, এ বিঘয়ে প্রমাণও প্রদশিত হইয়াছে। 


প্রাচীন ন্যায়াচাধ্য উদ্দ্যোতকরের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বিশেঘক্মপ 
অভ্যুদয় হওয়ায় তিনি পব্রোক্ত চতুদ্শ সূত্রের বাত্তিকে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব 
পক্ষে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক কথার উল্লেখপৃব্ষক বিস্তৃত বিচার 
হার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এ সিদ্ধান্ত সমর্থন: 
করিবার জন্য সক্ষম যুক্তির উত্তাবন করিয়াছেন । তাহাদিগের কথা এই 
ষে, বস্ত ক্ষণিক না হইলে তাহ কোন কাধ্যজনক হইতে পারে না | সুতরাং 
যাহা সৎ, তাহা সমস্তই ক্ষণিক । কারণ, “সৎ বলিতে অথথক্রিয়াকারী ॥. 
যাহ! অর্থক্রিয়া গ্র্থাৎ কোন প্রয়োজন নিব্বাহ করে অর্থাৎ যাহা কোন কার্য্ের 
জনক, তাহাকে বলে অর্থক্রিয়াকারী ॥ অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন কাধ্য- 
জনকত্বই বস্ভর সত্ব। যাহা কোন কারধ্যের জনক হয় না, তাহা “সৎ” নহে, 
ষেমন নরশুগাদি । এ অধক্রিয়াকারিত্ব ভ্রম অথব৷ যৌগপদেোর ব্যাপ্য। 
অর্থাৎ যাহা! কোন কার্যকারী হইবে, তাহ। ক্রমকারী অথবা যুগপৎকারী 
হইবে । যেমন বীজ অঙ্কুরের অনক, বীজে অঙ্কুর নামক কাব্যকারিত 
থাকার উহা “সৎ”"। সুতরাং বীজ ক্রমে--কালবিলম্বে অঙ্কুর জন্মাইবে, 
অথবা যুগপৎ সমস্ত অন্কুর জন্মাইবে । অর্থাৎ বীছ্ছে ক্রমকারিত্ব অথবা 
ষগ্রপৎকারিত্ব থাকিবে । নচেৎ বীজে অন্কুরজনকত্ব থাকিতে থারে ঘা । 
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শ্র ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব ভিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রকার নাই-_ 
যেরূপে বীবাদি সৎপদার্থ অঙ্করাদির কারণ হইতে পারে। এখন যদি 
বীজকে ক্ষণমাত্র-স্থায়ী স্বীকার কর! না যায়, বীজ যদি স্থির পদার্থ হয়ঃ 
তাহা হইলে উহা অঙ্কুর-জনক হইতে পারে না । কারণ, বীজ স্থির পদার্থ 
হইলে গৃহস্থিত বীজ ও ক্ষেত্রস্ব বীজের কোন তেদ ন৷ থাকায় গৃহস্থিত বীজ 
হইতেও অঙ্কর জন্যিতে পরে । অঙ্কের প্রতি বীজত্বর্ূ'প বীজ্জ কারণ 
হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় তাহাও অঙ্কর জন্মায় না কেন ? 
'যদি বল যে, মৃত্তিক। ও জলাদি সমস্ত সহকারী কারণ উপস্থিত হইলেই বীঞ্জ 
অঙ্ক্র জনমায়, সুতরাং বীন্ধে ক্রমকারিত্বই আছে। তাহ? হইলে জিজ্ঞাস) 
এই যে, এঁস্থিরবীক্গকি অঙ্কর জননে সম? অথব।) অসমথ ? বদি উহা 
স্বভাবতঃই অস্করজননে সমর্থ হয়ঃ তাহা হইলে উহ) সব্বত্র সব্বদাই অস্কর 
জরন্মাইবে | যে বস্তু সবর্বদাই যে কাধ্য জন্মাইতে সমর্থ, সে বস্ত ক্রমশই 
কালবিলম্বে এ কার্য জন্মাইবে কেন ? পরন্ত স্থির বীজ অঙ্করজননে সমর্থ 
হইলে ক্ষেত্রস্ব বীজ যেমন অঙ্কর জন্মায়, তজ্ঞপ এ বীজই গৃহে থাক কাছে 
কন অঙ্কর জন্মায় না? আর যদি স্থির বীক্ঘ অঙ্কর জননে অসমর্থই হয়, 
তবে তাহ। ক্রমে কালবিলম্বেও অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। যাহা অসমর্ধ, 
যে কাধ্যজননে যাহার সামর্ঘই নাই, তাহা সহকারী লাভ করিলেও সে কার্ধঃ 
'জন্মাইতে পারে না । যেমন শিলাখণ্ড কোন কালেই অঙ্কুর জন্মাইতে পাসে 
না। মৃত্তিকা ও জলাদি ক্রমিক সহকারী কারণগুলি লাভ করিলেই বীঙ্ষ 
অঙ্কুরজননে সমর্থ হয়, ইহা বলিলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ সহকারী কারণগুষ্ধি 
কি বীজে কোন শক্তিবিশেঘ উৎপন্ন করে ? অথব। শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে 
না? যদি বল, শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে এ শজিবিশেঘই 
অঙ্কুরের কারণ হইবে। বীজের অঙ্ক্রকারণত্ব থাকিবে না। কারণ, 
সহকারী কারণজন্য এ শক্িবিশেষ জন্মিলেই অস্কুর জন্মে । উহার অভাৰে 
অঙ্কুর জন্মে নাঃ এইক্সপ “অনৃয়*” ও “ব্যতিরেকে "'র নিশ্চয়বশতঃ প্রশক্তি- 
বিশেঘেরই অস্কুরজনকত্ব পিদ্ধ হয়। যদি বল, সহকারী কারণগুলি বীছে 
কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে না! তাহা হইলে অঙ্ক্রকাধ্যে উহারা 
অপেক্ষণীয় নহে । কারণ, যাহারা অস্কুরজননে কিছুই করে না, তাহার। 
অন্করের নিমিত্ত হইতে পারে না | পরন্ত সহকারী কারণগুলি বীজে কোন 
শক্তিবিশেঘই উৎপন্ন করে, এই পক্ষে এ শক্তিবিশেষ আবার অন্য কোন 
শক্তিবিশেষকে উৎপন্ন করে কি না, ইহা বক্তব্য । যদি বল, অন্য শি. 
'বিশেষকে উৎপন্ন করে, তাহা হইন্ুল পৃবের্বোক্ত দোঘ অনিবার্য । কারণ, 
১৮ 
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তাহা হইলে সেই অপর শক্তিবিশেঘই অঙ্ক্রকার্যে কারণ হওয়ায় বীজ. 
অন্কুরের কারণ হইবে না। পরস্ত এ শক্তিবিশেঘ-জন্য অপর শক্তিবি শেঘ 
তজ্জরন্য আবার অপর শক্তিবিশেঘ, এইরপে অনস্ত শক্তির উৎপত্তি শ্বীকারে 
অপ্রামাণিক অনবস্থা-দোঘ অনিবাধ্য হইবে । যি বলযে, প্রত্যেক কারণই 
কার্ধযজননে সমর্থ, নচেৎ তাহাদিগকে কারণই ধল] যায় না। কারণত্বই 
কারণের সামর্থ্য বা শক্তি, উহা ভিন্ন আর কোন শক্তিস্পদার্থ কারণে নাই ॥ 
কিন্তু কোন একটি কারণের দ্বারা কাধ্য জন্মে না, সমস্ত কারণ মিলিত 
হইলেই তৃছার] কাধ) জন্মে, ইহ। কাধ্যের স্বভাব । সুতরাং মৃত্তিক। ও. 
জলাদি সহকারী কারণ ব্যতীত কেবল বীজের দ্বারা অস্কুর ভন্মে না । 
কিন্ত ইহাঁও বল। যায় না । কারণ, যাহা যে কাধ্যের কারণ হইবে, তাহ] 
সেই কার্যোর স্বভাবের অধীন হইতে পারে না । তাহ হইলে তাহার 
কারণত্বই থাকে না । কাধ্যই কারণের স্বভাবের অধীন, কারণ কাযোর 
স্বভাবের অধীন নহে। যদি বল যে, কারণেরই স্বভাব এই যে, তাহা সহন। 
কার্য জন্মায় না, কিন্ত ক্রমে কালবিলঘ্বে কার্য জন্মায় | কিন্তু ইহাও বল৷ 
ঘায় না । কারণ, তাহা হইলে কোন্‌ সময়ে কায্য জন্মিবেঃ ইহা নিশ্চয় 
করা গেল না। পরস্ত যর্দি কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই, কার্যযজনকত্ব 
কারণের স্বভাব হয়, তাহা হইলে কোন কার্যজননকালেও উক্ত স্বভাবের 
অনুবর্তন হওয়ায় তখন আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, শইরূপে সেই 
সকল ক্ষণ অতীত হইলে আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং 
কোন কালেই কাধ্য জন্মিতে পারিবে না | কারণ উহা কোন্‌ সময় হইতে 
কত কাল অপেক্ষা করিয়া কাধ্য জন্মায়, ইহ! স্থির করিয়া বলিতে ন৷ 
পারিলে তাহার পৃব্ৰোক্তব্প স্বভাব নির্ণয় কর যায় না । সহকারী কারণ- 
গুলি সমস্ত উপস্থিত হইলেই কারণ কাধ্য জন্মায়, উহ্াই কারণের স্বভাব, 
ইহাঁও বল! বায় না| কারণ, কে সহকারী কারণ, আর কে মুখ্য কারণ, 
ইহা কিরূপ বুঝিব ? যাহ] অন্য কারণের সাহ'যা করে, তাহাই সহকারী 
কারণ, ইহা বলিলে এ সাহাষ্য কি, তাহা বলা আবশ্যক | মৃত্তিকা ও 
জলাদি বাজের যে শক্তিবিশেঘ উৎপন্ন করে, উহাই সেখানে সাহাযা, ইহ? বল। 
ঘায় না| কারণ তাহ। হইলে এ মৃত্তিকাদি অন্করের কারণ হয় না, এ 
শভিবিশেঘই কারণ হয়, ইহা৷ পৃব্র্বে বল হইয়াছে | পরস্ত বীজ সহকারী 
কারণগুপ্ির সহিত মিলিত হইয়াই অস্কুর জন্মায়) ইহা তাহার স্বভাব হইলে 
এ ম্বতাববশতঃ কখনও সহকারী কারণগুলিকে ত্যাগ করিবে না, উহারা 
পলায়ন করিতে গেলেও স্বভাববশতঃ উহাদিগকে ধরিয়া লইয়৷ আসিয়া অঙ্ক 
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অন্মাইবে | কারণ, স্বভাবের বিপর্যয় হইতে পারে ন), বিপধ্যয় বা ধ্বংস, 
হইলে তাহাকে স্বভাবই বল৷ যায় না। মূল কথা, সহকাগী কারণ বশির) 
কোন কারণ হইতেই পারে না। বীই অঙ্কের কারণ, কিন্তু উহা বী্ত্ব- 
বাপে অঙ্কুরের কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীত্রত্ব থাকায় তাহা হইতেও 
অঙ্কুর জন্মিতে পারে । এজন্য বীজবিশেঘে জাতিবিশেষ স্বীকার করিতে 
হইব । এ জাতিবিশেঘের নাম «“কৃবর্বজ্ধপত্ব'' | বীজ এক্সপেই অঙ্কুরের 
কারণ, বীজত্বরূপে কারণ নহে । যে বীঘ্ধ হইতে অঙ্কুর জন্মে, তাহাতেই এ 
জাঁতিবিশেষ ( অন্করকৃব্রবভ্রপত্ব ) আছে, গৃহস্থিত বীন্ঙ্জ উহা নাই, সুতরাং 
তাহা এ জাতিবিশিষ্ট ন। হওয়ায় অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, তাহ অস্কুরের 
কারণই নহে। বীজে বরক্পপ জাতিবিশেষ স্বীকাধ্য হইলে অঙ্কুরোৎথ- 
পত্তির পৃব্বক্ষণবত্তী বীজেই তাহ। স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, 
অন্কুরোৎপত্তির পব্বক্ষণব্তী এবং তৎপ্বর্ব কালবতাঁ বীদ্বে এর 
জাতিবিশেষ (অঙ্কুরকৃব্বদ্ধরপত্ব) থাকিলে পূর্বেও অস্করের কারণ 
থাকায় অঙ্কুরোৎপত্তি অনিবার্য হয়। যে ক্ষণে অঙ্কুর ভ্বন্মে, তাহার 
পৃরর্বপৃৰর্বক্ষণ হইতে পৃব্বক্ষণ পর্য্যস্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে তাহা 
এ জাতিবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া পৃব্রেও অন্কুর জন্মাইতে পারে । সুতরাং 
অন্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপৃবর্ব ক্ষণবত্তী বাঁজেই এ আাতিবিশেঘ শ্বীকার্য7 । 
তৎপুরর্ববস্তী বীজে এ জাতিবিত্শেঘ ন। থাকায় তাহ অস্কুরের কারণই নহে; 
সুতরাং পৃৰের্ব অঙ্কুর জন্মে ন। । তাহা হইন্তল অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত- 
পুর্ব ক্ষণবত্তাঁ বাজ তাহার অব্যবহিত পৃর্বক্ষণবত্তাঁ বীঞজ হইতে বিজাতীয় 
ভিন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল । কারণ, দ্বিক্ষণস্বায়ী একই বীদ্ব 
ধ্ ভ্বাতিবিশিষ্ট হইলে এ দুই ক্ষণেই অঙ্করের কারণ থাকে । এ একই 
বাধে পৰ্বক্ষণে এ জাতিবিশেষ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণেই এ জাতিবিশেষ 
থাকে, ইহা কখনই হইতে থারে না। সুতরাং একই বীজ হিক্ষণস্থায়ী 
নহে £ বীজমাব্রই একক্ষণমাব্রস্থায়ী ক্ষণিক, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত পৃৰ্বক্ষণবত্তী বীক্ঘ তাহার পুব্বক্ষণে ছিল না, 
উহা৷ তাহার অব্যবহিত পূর্র্বক্ষণবত্তা বীজ হইতে পরক্ষণেই জনিময়াছে, 
শ্রবং তাহার থরক্ষণেই অঙ্কর জন্মাইয়! বিনষ্ট হইয়াছে । বীজ হইতে 
প্রতিক্ষণে বীছ্বের উৎপত্তির প্রবাহ চলিতেছে, উহার মধ্যে যে ক্ষণে সেই 
বিজাতীয় ( পৃব্বোক্ত ভ্বাতিবিষ্শ্বঘবিশিষ্ট ) বীজটি ভ্বন্মে, তাহার থরক্ষণেই 
তজ্জন্য একটি অঙ্কুর জন্মে। এইর্সপে একই ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এ বিজ্বাতীয় 
নানা বীজ জন্মিলে থরক্ষণে তাহ। হইতে না অঙ্কর জন্মে এবং ক্রম: 
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বছ ক্ষেত্রে রূপ বহু বীজ হইতে বহু অঙ্কুর জন্মে । পৃবের্বোভবূপ বিজ্বাতীর 
বীজই যখন অন্কুরের কারণ, তখন উহা সকল সময়ে ন৷ থাকায় সকল 
সময়ে অঙ্ক্র জন্মিতে পারে না, এবং ক্রমশঃ এ সমস্ত বিজাতীয় বীজের 
উৎপত্তি হওয়ায় ক্রমশ:ই উহারা সমস্ত অঙ্কুর জন্মায় । সুতরাং বীজ ক্ষণিক 
ৰ৷ ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী পদার্থ হইলেই তাহার ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয়। পু্র্েই 
বলিয়াছি যে, যাহা কোন কাধ্যের কারণ হইবে, তাহা ক্রমকারী হইবে, 
অব যুগপৎকারী হইবে । কিন্তু বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহ! ক্রমকারী 
হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহ। ক্রমশ: কালবিলঘ্ে অঙ্কুর জন্মাইবে, ইহার 
কোন যুক্তি নাই। কারণ, গৃহস্থিত ও ক্ষেত্রস্থিত একই বাঁজ হইলে অথবা 
অঙ্করোৎপত্তির পূর্ব পুর্ব ক্ষণ হইতে তাহার অব্যবহিত পৃরর্বক্ষণ পধ্যস্ত 
স্থায়ী একই বীজ হইলে পৃবের্বও তাহা অন্কর জন্মাইতে প্রারে । সহকারী 
কারণ কল্পনা করিয়। ত্র বীজের ক্রমকারিত্বের উপপাদন করা যায় না, ইহা 
পৰের্বই বলা হইয়াছে। এইক্রপ বাঁঞজজের যুগপৎকারিত্বও সম্ভব হয় ন। 
কারণ, বীজ একই সময়ে সমন্ত অঙ্কর জন্মায় না, অথবা তাহার অন্যান্য 
সমস্ত কাধ্য জন্মায় না, ইহা সবর্বসিদ্ধ | বীজের একই সময়ে সমস্ত কাধ্য- 
জনন স্বভাব থাকিলে চিরকালই এ স্বভাব থাকিবে, সুতরাং এরূপ ম্বভাৰ 
স্বীকার করিলে পুনঃ পুনঃ বাঁছের সমস্ত কাধ্য জন্মিতে পারে, তাহার 
বাধক কিছুই নাই । ফল কথা, বীদ্বের যুগপৎকারিত্বও কোনব্ুুপেই স্বীকার 
কর। যাঁয় না, উহ অসম্ভব । বীছকে স্থির পদার্থ বলিলে যখন তাহার ব্রম- 
কারিত্ব ও ঘুগপৎকারিত্ব, এই উভয়ই অসম্ভব, তখন তাহার “অথক্রিয়াকারিসত্ব” 
অর্থাৎ কার্ধযজনকত্ব থাকে না। সুতরাং বীজ “সৎ পদার্থ হইতে পারে 
না । কারণ, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ব, ক্রমকারিত্ব অথব। যুগপৎকারিত্ব উহার 
ব্যাপক পদার্থ | ব্যাপক দা” না থাকিলে তাহার অভাবের হারা ব্যাপায 
খদার্থের অভাব অনুমানসিচ্ধ হয় । যেমন বহি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপা ; 
বহিঃ না থাকিলে সেখানে ধূম থাকে না, বহির অভাবের দ্বারা ধূমের অভাব 
অনুমান সিদ্ধ হয় ॥ এইরূপ বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহাতে ক্রমকারিত্ব 
এবং যুগপৎকারিত্ব, এই ধন্মন্থয়েরই অভাব থাকায় তদ্দারা৷ তাহাতে অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বন্মপ “সত্বে”র অভাব অনুমান সিদ্ধ হইবে । তাহা হইলে বী্ “সৎ”, 
অন্য, উহা “অসৎ”, এই অপসিদ্ধান্ত ম্বীকার করিতে হয়। কিন্ত বীজ 
ক্ষণিক প্রার্থ হইলে তাহ? পৃব্বোক্তক্বপে ক্রমে অঙ্কুর ভ্বন্মাইতে পারায় ক্রম- 
কারী হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিতবব্মপ সত্বের বাধ হয় 
ঘ।। এতএব বীঘ্ঘ ক্ষণিক, ইহাই স্বীকার্ধ্য । বীঘের ন্যায় “সৎ” পার্থ 
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মাত্রই ক্ষণিক। কারণ, “সৎ” পদার্থ মাত্রই কোন না কোন কায্যের নক, 
নচেৎ তাহাকে “সৎ্*ই বল৷ যায় না । সৎ পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক না হইলে 
পৃরেরবক্ত যুক্তিতে তাহা কোন কাধ্যের জনক হইতে পারে না, স্থির পদার্থে 
ক্রমকাবিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং “বীজাদিকং সবর্বং ক্ষণিকং সত্বাৎ 
এইরূপে অনুমানের ছারা বীজাি সৎ পদার্থমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব নিদ্ধ হয়। 
ক্ষণিকত্ব বিঘয়ে এরূপ অনুমানই প্রমাণ, উহা নিপ্পমাণ নহে । বৌদ্ধমহা- 
দাশনিক জ্ঞানশ্রী “যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী* 
ইত্যার্দি কারিকার দ্র উহ? প্রতিপাদন করিয়াছেন । বীজাদি সৎ পদার্থ- 
মাত্রের ক্ষণিকত্ব প্রমাণলিদ্ধ হইলে প্রতিক্ষণে উহাদিগের উতপত্তি ও বিনাশ 
স্বীকার করিতেই হইবে । সুতরাং পূর্বক্ষণে উৎপন্ন বীজই পরক্ষণে অপর 
বীজ উৎপন্ন করিয়। পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তি ও 
বিনাশে উহার পুব্বক্ষণোৎপন্ন ৰবীজকেই কারণ বলিতে হইবে। 

পৃব্বোত্তত্মপে বৌদ্ধ দ্াশনিকগণের সমথিত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন 
করিতে বেদিক দাশনিকগণ নান। গ্রন্থে বছ বিচারপৃব্বক বহু কথ! 
বলিয়াছেন । তাহাদিগের প্রথম কথ! এই যে, বীজাদি সকল পদার্থ ক্ষণিক 
হইলে প্রত্যতিজ্ঞ। হইতে পারে না । যেমন কোন বীজকে পৃবের্ব দেখিয়া 
পরে আবার দেখিলে তখন «সেই এই বীজ” এইর্পে যে প্রতাক্ষ হয়, 
তাহা সেখানে বীজের «প্রত্যতিজ্ঞ।* নামক প্রত্াক্ষবিশেঘ । উহার ছারা 
বুঝা যায়, পৃর্রবদৃ্ট সেই বীওই পরজাত এ প্রত্যক্ষে ব্ঘিয় হইয়াছে। উহা 
পুরর্বাপরকালশ্বায়ী একই বীঞ্জ। প্রতিক্ষণে বীছের বিনাশ হইলে পুববদৃ্ট 
সেই বীন্ব বহু পুব্বেই বিনষ্ট হওয়ায় *৫সই এই বীর” এইবুপ প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না| কিন্ত ব্রন্মপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে । বৌদ্ধ- 
সম্পৃদায়ও এরপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত 
প্রত্যক্ষ-বাধিত হওয়ায় উহা৷ অনুমানপিদ্ধ হইতে পারে না । বৌদ্ধ দার্শনিক- 
গ্রণ পৃব্বোক্ররূপ প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদন করিতেও বহু কথ বলিয়াছেন । 
প্রথম কথা এই যে, প্রতিক্ষণে বীক্গাদি বিনষ্ট হইলেও সেই ক্ষণে 
তাহার সজাতীয় অপর বীজাদির উৎপত্তি হইতেছে ; সুতরাং পূর্ববদৃষ্ট 
বীজাদি ন।৷ থাকিলেও তাহার  সঙ্ধাতীয় বীজাদি বিয়েই পর্ববোজব্থ 
প্রত্যতিজ্ঞ। হইতে পারে | যেমন পরবরবদৃষ্ট প্রণীপশিখা বিনষ্ট হইলেও প্রদীপের 
অন্য শিখা দেখিলে “সেই এই দীপশিখ1” এইক্ুপ সজাতীয় শিখা বিষয়েই 
প্রত্যভিন্ঞ। হইয়। থাকে ৷ এইবূপ বহু ম্লেই সজাতীয় বিষয়ে পৰ্বোভ. 
ন্ূপ প্রত্যতিজ্ঞা জন্মে, ইহ! সকলেরই স্বীকা্ধ্য | এতদুত্তরে স্থিরবাদী 
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বৈদিক দাশবনিকদিগের কথা এই যে, বছ স্থল সজাতীয় বিঘয়েও প্রত্যতিজ্ঞ 
জন্গে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তরমাত্র ক্ষণিক হইলে সব্ধব্রই সজাতীয় বিষয়ে 
প্রত্যভিজ্ঞ। ম্বীকার করিতে হয়, মুখ্য প্রত্যভিজ্ঞা কোন স্মলেই হইতে 
পারে না । পরস্ত পৃর্বদৃষ্ট বস্তর স্মরণ ব্যতীত তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে 
প্রারে না, এবং এক আত্মার দৃষ্ট বস্ততেও অন্য আত্মা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞ) 
করিতে পারে না। কিন্ত বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে যখন এ সংস্কার 
ও তজ্জন্য স্মরণের কর্তী আত্মাও ক্ষণিক, তখন সেই পূরবদ্রষ্ট আত্মা ও 
তাহার প্বর্বজাত সেই সংস্কার, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় কোন ক্মপেই 
শর প্রত্যভতিজ্ঞা হইতে পারে না। যে আত্মা পৃবের্ব সেই বস্তু দেখিয়। 
তদ্বিঘয়ে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই আত্বা ও তাহার সেই সংস্কার ন। 
থাকিলে আবার তহ্বিঘয়ে বা তাহার সজাতীয় ব্ঘিয়ে স্মরণাদি কিরূপে 
হইবে? পরস্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে আত্মার জন্ম, তাহার বস্তু দর্শন ও 
তছিঘ়ে সংস্কারের উৎপত্তি হইতেই পারে না । কারণ, কাব্য ও কারণ 
একই সময়ে জন্মিতে পারে না । সুতরাং ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কাধ্য-কারণ 
ভাবই হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথ৷ এই ষে, বীজাদি ব্যক্তি 
প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের “সন্তান” থাকে | প্রতিক্ষণে জায়মান 
এক একটি বস্তর নাম «“সম্তানী” । এবং জায়মান প্র বস্তুর প্রবাহের নাম 
“সন্তান” । এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মার সম্ভতানীর বিনাণ হইলেও বস্ততঃ 
তাহার সম্তানই আত্বা, তাহা প্রত্যতিজ্ঞাকালেও আছে, তখন তাহার সংস্কার- 
সম্ভানও আছে ॥ কারণ, সম্তানীর বিনাশ হইলেও সন্তানের অস্তিত্ব থাকে । 
এতদৃত্তরে বৈদিক দার্শনিকগণের প্রথম কথ এই যে, বৌদ্ধসম্তত এ সম্তানের 
স্বরূপ ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। কারণ, ত্র *সম্তান” কি উহার অন্তর্গত 
প্রত্যেক “সম্তানী”ঃ হইতে বস্ততঃ ভিন্ন পদার্থ ? অথবা অভিন্ন পদাথ ? 
ইহ) জিজ্ঞাস্য । অভিন্ন হইলে প্রত্যেক ““সম্তানী”র ন্যায় এ “সম্থানে*রও 
প্রতিক্ষণে বিনাশ হওয়ায় পূর্ব প্রদশিত স্মরণের অনুপপত্তি দোঘ অনিবাধ্য | 
আর যদি এ *“সস্তান' ৫কোন অতিরিক্ত পদাথই হয়, তাহা হইলে উহার 
স্বরূপ বল৷ আবশ্যক ॥ যদি উহা পর্র্বাপরকাল স্থায়ী একই পদার্থ হয়, 
তাহা হইলে উহ] ক্ষণিক হইতে পারে না। সুতরাং বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব 
সিদ্ধাস্ত ব্যাহত হয় ॥ পরস্ত স্মরণাঁদির উপ্রপত্তির জন্য পব্বাপরকাল স্থায়ী 
কোন *““সম্তান*কে আত্মা বলিয়। উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে 
উহা) বেদসিদ্ধা নিত্য আত্মারই নামাস্তর হইবে । ফলকথ।, বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই পৃথ্বোজরাথ সবর্ব সম্মত প্রত্যভিষ্ভ। ও 
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স্মরণের উপপত্তি হইতেই পারে না| বৌদ্ধ সম্পূদায় সমুদায় ও সমুদায়ীর 
তেদ স্বীকার করিয়া পবেরোক্ত “সন্তানী” হইতে “সম্তানে”র ভেদই স্বীকার 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেহে পৃথক্‌ পৃথক্‌ “সন্তান” বিশেষ স্বীকার 
করিয়। ও পর্বতন “সম্তানী”র সংস্কারের সংক্রম স্বীকার করিয়৷ জ্মরণাদির 
উপপাদন করিয়াছেন । তাহার ইহাও বলিয়াছেন যে, যেমন কাঁপাঁস- 
বীজকে লাক্ষারসসিক্ত করিয়৷, এ বীজ বপন করিলে অঙ্ক্রাদি-পরম্পরায় সেই 
বৃক্ষজাত কাপাস রক্তবর্ণই হয়, ত্র বিজ্ঞানসস্তানরূপ আত্মাতেও প্বর্ব পৃর্্ব 
সম্তনীর সংস্কার সংক্রান্ত হইতে পারে । তাঁহারা এইক্সপ আরও দৃষ্টান্ত ্বার। নিজ 
মত সমর্থন করিয়াছেন । মাধবাচাধ্য “সবর্ব দ্শন-সংগ্রথহ” “আহত দর্শনে”র 
প্রারন্তে তাহাদিগের এব্ুপ সমাধানের এবং “্যস্মিন্নেবহি সম্ভানে” ইত্যাদি 
বৌদ্ধ কারিকার১ উল্লেখ করিয়া জৈন-মতানুসারে উহার সমীচীন খণ্ডন 
করিয়াছেন । জৈন গ্রন্থ “প্রমাণনয়-তস্বালোকালঙ্কারে”র ৫৫শ সূত্রের টীকার 
দার্শনিক রত্বপ্রভাচার্ষও উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়।, বিস্তৃত বিচারপুবর্ক এ 
সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতিও পৃর্রোক্ত 
দৃষ্টাস্তের উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত স্থল উহার অসংগতি প্রদশন করিয়াছেন । 
বস্ততঃ কার্পাদবীজকে লাক্ষারস দ্বার! সিক্ত করিলে উহার মূলপরমাণুতে রস্ত 
রূপের উৎপত্তি হওয়ায় অঙ্করাদিক্রমে রক্তর্ূপের উৎপত্তি স্বীচার করিয়া, 
গেই বৃক্ষজাত কাপাসেও রক্তরূপের উ২পত্তি সমর্থন করা যাইতে পারে । 
কিন্তু যাহার পরমানূপুপ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকার করেন নাই, এবং এঁ পরমাণু- 
পুপ্জও ফাঁহানিগের মতে ক্ষণিক, তীহাদিগের মতে এরক্প স্থলে কার্পাসে রক্ত 
রূপের উৎপত্তি কিরূপে হইবে, ইহ। চিস্তা করা৷ মাবশ্যক। পরস্ধ পুবর্ব তন 
বিজ্ঞানগত সংস্কার পরবতী বিজ্ঞানে কিক্সুপে সংক্রান্ত হইবে, এই সংক্রমই 
বা কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক | অনন্ত বিজ্ঞানের ন্যায় পর পর 
বিজ্ঞানে অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা অথবা] এ অনন্ত বিজ্ঞানে অনন্ত 
শক্তিবিশেষ কল্পনা করিলে নিপ্ৃমাণ মহাগৌরব অনিবাধ্য । পরস্ত বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, বাঁজাদি স্থির পদাথ হইলেও *অর্থক্রিয়।- 
কারী” হইতে পারে | সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়াই বীজাদি 


সত 


১1 যঙ্মিম্নেবহি সস্তানে আহিতা কক্মবাসনা । 
ফলং তন্তরৈব বপ্নাতি কার্পাসে রস্ততা যথা ॥। 
কুসমে বীঙ্জপুরাদেষল্লাক্ষাদ্যবসিলাতে । 
শজিরাধীয়তে তন্জ কাচিস্তাং কিংন পশ্যসি 21 
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অস্কুরাদি কাধ্য উৎপল্প করে। সুতরাং বীদ্বাদির ক্রমকারিত্বই আছে। 
কায্যমাব্রই বহু কারণগাধ্য, একমাত্র কারণ ছারা কোন কার্ধযই ঘ্বন্মে না, 
ইহা সব্বত্রই দেখ! যাইতেছে । কার্যের জনকত্বই কারণের কাধ্যজননে- 
যামধ্য । উহ! প্রত্যেক কারণে থাঁকিলেও সমস্ত কারণ মিলিত ন। হইলে 
তাহার কার্য জন্মিতে পারে না। যেমন এক এক ব্যক্তি স্বতশ্ত্রভাবে 
শিবিকাবহন করিতে না পারিলেও তাহারা মিলিত হইলে শিবিকাবহন 
করিতে পারে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শিবিকাবাহক বলা হয়, তজ্প 
সৃত্তিকাদি সহকারী কারণগুলির সহিত মিলিত হইয়াই বীঞ্জ অঙ্কুর উৎপন্ন 
করে, ত্র সহকারী কারণগুলিও অস্করের জনক । সুতরাং উহাদিগের 
অভাবে গৃহস্থিত বীজ অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। ত্র সহকারী কারণগুলি 
বীজে কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে না | কিন্ত উহার থাকিলেই' অস্কর 
ঘ্বন্ন, উহার না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক 
নিশ্চয়বশত: উহারাও অঙ্কুরের কারণ, ইভা সিদ্ধ হয়? ফলকথা, সহকারী 
কারণ অবশ্য স্বীকাধ্য | উহা স্বীকার না করিয়া একখাব্র কারণ স্বীকার 
করিলে বৌহ্ধসম্পৃদায়ের কল্পিত জাতিবিশেষ ( কৃব্বদ্রপত্ব ) অবলম্বন করিয়। 
তদ্ধপে যৃত্তিকাদি যে কোন একটি পদার্কেও অস্করের কারণ বল! যাইতে 
থ্ারে। ব্রন্মপে বীজকেই যে অঙ্কুরের কারণ বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক 
কিছুই নাই | তুল্য ন্যায়ে মৃত্তিকাদি সমস্তকেই অঙ্কুর কারণ বনিয়৷ স্বীকার 
করিতে হইলে গৃহস্থিত বাঁজ হইতে অঙ্ক্রের উৎপত্তির আপাঁ হইবে 
৷ । সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিছ্ির আশা থাকিবে না। 

পৃৰ্রোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে “ন্যায়বাত্তিকে” উদ্দ্যোতকর অনা 
ভাবে বছ বিচার করিয়াছেন | তিনি «“*সব্বং ক্ষণিকং" এইক্প প্রতিজ্ঞ। 
এবং বৌদ্ধসম্প্দায়ের হেতু ও উদাহরণ সম্যক্রুূপে খণ্ডন করিয়াছেন । 
প্রতিজ্ঞ খণ্ডন করিতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এ প্রতিজ্ঞা 
“ক্ষণিক” শব্দের কোন অর্থই হইতে পারে না | যদি বল, “ক্ষণিক* 
“বলিতে এখানে আশুতর-বিনাশী, তাহা হইলে বৌদ্ধ মতে বিলম্ব 
বিনাশী কোন পদার্থ না থাকায় আশুতরত্ব বিশেষণ ব্যর্থ হয় এবং 
উহা সিদ্ধান্ত-বিকদ্ধ হয় । উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, ইহাই এ “ক্ষণিক' 
শব্দের অর্থ বলিলে উৎপত্তির ন্যায় বিনাশের কারণ বলিতে হইবে । 
কিন্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে কোন পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের 
কারণ সম্ভব হইতেই প্রারে না। যদি বল “ক্ষণ” শব্দের অর্থ 
কআয়-_ক্ষণ অর্থাৎ ক্ষয় বা বিনাশ যাহার আছে, এই অর্থে € অস্ত্যথে ). 
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ক্ষণ শব্দের উত্তর তদ্দিত প্রত্যয়ে তব “ক্ষণিক” শব্দ সিদ্ধ 
হইয়াছে | কিন্ত যে কালে ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষয়ী 
সেই বস্ত ন৷ থাকায় প্রর্পপ প্রয়োগ হইতে পারে না | কারণ, বিভিন্নকালীন 
পদার্থছ্বয়ের সম্বন্ধে অস্ত্যর্থ তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। যদি বল, সব্্বাস্ত্য কালই 
«ক্ষণ: অর্থাৎ যাহা সব্র্বাপেক্ষা তল্প কাল, যাহার মধ্যে আর কালভেদ 
সশ্ভবই হয় না, তাহাই “ক্ষণ” শব্দে অর্থ, এরূপ ক্ষণকালম্ায়ী পবার্থই 
““ষণিকশব্দের অর্থ | এতদূত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ- 
সম্পৃদায় কালকে সংস্ঞাভেদ মাত্র ঘলিয়াছেন, উহা! কোন বাস্তব পদার্থ নহে! 
সুতরাং সব্বান্তয কালও যখন সংকজ্ঞাবিশেঘমাত্র, উহা বাস্তব কোন পদার্থ 
নহে, তখন উহা! কোন বস্তুর বিশেষণ হইতে পারে না । বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্বও তাহাদিগের মতে বস্তু, আুতরাং উহার বিশেঘণ সব্বাস্ত্য কাপরপ 
ক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, উহ অবস্ত ॥ উদ্দোোতকর শেঘে বলিয়াছেন 
যে, বৌদ্ধসম্পূদায়ের ক্ষণিকত্বসাধনে কোন দৃষ্টান্ত ও নাই | কারণ, সবর্ব সন্ত 
কোন ক্ষণিক পদার্থ নাই, যাহাকে দৃষ্টান্ত করিয় বস্তবনাত্রের ক্ষণিকত সাধন 
করা যাইতে পারে । জৈন দার্শনিকগণও এ কথ। বলিয়াছেন । তাহারাও 
ক্ষণিককোন পদার্থ শ্বীকার করেন নাই ৷] পরস্ত তাহারা *অথক্রিয়া- 
কারিত্ব'+ই সন্ত, এই কথাও স্বীকার করেন নাই। তারা বলিয়াছেন ষে, 
মিথ্য। সর্পদংশনও যখন লোকের ভয়াদির কারণ হয়, তখন উহাও অরথক্রিয়।- 
কারী, ইহা স্বীকার্্য। সুতরাং উহারও ““সত্ব"ঃ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 
যাহ! মিথ্য) বা অলীক, তাহাকে “সৎ” বলিয়া তাহাতে “সত্ব” স্বীকার কর! 
যায় না। সুতরাং বৌদ্ধসম্পূ্দায় ষে “অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ব ইহা! বলিয়া 
বস্বমাব্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করেন, উহাও নিমূর্ণল। 

এখানে ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ক্ষণিক 
পদার্থ একেবারে অস্বীকার করিলেও ক্ষণিকত্ব বিচারের জন্য যখন “শব্দািঃ 
ক্ষণিকে৷ ন বা” ইত্যাদি কোন বিপ্রতিপত্তিবাক্য আবশ্য *, “বৌদ্ধ'ধিকারে”র 
টীকাকার ভগীরথ ঠাকর, শঙ্কর মিশ্র, রধুনাথ শিরোমণি ও মথ্রানাথ তক- 
বাগীশও প্রথমে ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখন উভয়বাঁদিসন্্ত ক্ষনিক পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে । 
পৃব্বোত্ত টাকাকারগণও সকলেই তাহ! প্রদশন করিয়াছেন । শব্দপ্রবাহের 
উতপত্তিস্বনে যেটি “অন্ত শব্দ” অথাৎ সব্বশেষ শব্দ, তাহ] «ক্ষণিক,** 
ইহাও তাহারা মতান্তর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন | সেখানে টীকাকার- 
মথ্রানাথ তর্কবাগীশ কিন্তু স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন যে, প্রাচীন নৈমমায়কের 
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মতে অন্ত্য শব্দ ক্ষণিক, নব্য নৈয়ায়িক মতে পূৰ্ব পৃষ্ব শব্দের ন্যায় অস্ত্য 
শব্দ ক্ষণহুয়স্থায়ী । মথুরানাথ এখানে কোন্‌ সম্প্দায়কে প্রাচীন শব্দ 
দ্বার লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধেয়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন 
নৈয়ায়িকগণ “ক্ষণিক' পদার্থই অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন । সুতরাং তাহাদিগের 
মতে অস্ত্য শব্দও ক্ষণিক নহে । এঅন্যই তাহার পরবস্তা নব্য নৈয়ায়িকগণ 
অন্ত্য, শব্দকে ক্ষণিক বলিয়াছেন, এই কথ! দ্বিতীয় খণ্ডে একস্বানে লিখিত 
হইয়াছে এবং এ মতের যুক্তিও সেখানে প্রদশিত হইয়াছে । (ছিতীয় খণ্ড, 
৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। উদ্দ্যোতকরের পরবত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ, রঘূনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকসম্পূদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন সন্দেহ নাই । 
সে যাহ হউক, ক্ষণিক পদার্থ যে একেবারেই অসিদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধসম্প দায়ের 
ক্ষণিকত্বানুমানে কোন দৃষ্টাস্তই নাই, ইহা বলিলে ক্ষণিকত্ব বিচারে বিপ্রতি- 
পত্তিবাক্য কিরূপে হইবে, ইহ! চিস্তনীয় । উদয়নাচাধ্য “কিরণাবলী", এৰং 
“বৌদ্ধাধিকার** গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও অতি উপাদেয় বিচারের দ্বারা বৌদ্ধ- 
সম্মত ক্ষণভক্ষবাদের সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন এবং “শারীরক-ভাষ্য*, 
এভামতী'*, “ন্যায়ম্রণী'” “শান্্রদীপিকা।”' প্রভৃতি নানা গ্রন্থেও বছু বিচার- 
পৃব্বক এ মতের খণ্ডন হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞান্ত এ সমস্ত গ্রন্থে এ বিঘয়ে 
অন্নক কথা পাইবেন । 

এখানে এই প্রপঙ্গে একটি কথা বিশেষ বক্তব্য এই যে, ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধ- 
সম্পদায়ের সমথিত বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন দেখিয়া, ন্যায়দশন 
কার মহঘি গোতম গৌতম বৃদ্ধের পরবত্তী অথব। পরবতী কালে বৌদ্ধ মত 
খগ্ুনের জন্য ন্যায়দর্শনে অন্য কর্তৃক কতিপয় সত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই 
সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না| কারণ, গৌতম বুদ্ধের শিঘ্য ও তৎপরবত্তী 
বৌদ্ধ দাশনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়৷ সমর্থন 
করলেও এ মত যে তাহার পৃবের্ব কেহই জানিতেন ন।, উহার অস্তিত্বই ছিল 
না, ইহ নিশ্চয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ॥। বব সুপ্রাচীন গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে, সুতরাং অনেক মতের প্রথম আবির্ভাবকাল নিশ্চয় 
করা এখন অসম্ভব | পরস্ত গৌতম বুদ্ধের পৃবের্বও যে অনেক বৃদ্ধ আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন, ইহাঁও বিদেশীয় বৌদ্ধসম্পূদায় এবং অনেক পুরাতত্বজ্ঞ ব্যক্তি 
প্রমাণ দ্বারা সমন করেন । আমরা সুপ্রাচীন বাল্মীকি বামায়ণেও বৃদ্ধের 
নাম ও তাহার মতের নিন্দা দেখিতে পাই১ । পৃবর্বকালে দেবগণের প্রাথনায় 


১। “যথা হি চৌরঃ স তথা হি বনদ্ধস্তথাগতং নান্তিকমন্ত বিদ্ধি”-_ ইত্যাদি 
€ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯ সর্গ, ৩৪শ গোক )। 


১৭ সৎ ] বাৎস্তায়ন ভাহ্য ৯৮৩ 


ভগবান বিষ্ণর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়৷ মায়ামোহ 'স্ুরদিগের প্রতি বৌদ্ধ 
ধঙ্ধের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাও বিষ্ুপুরাণের তৃতীয় অংশে ১৮শ অধ্যায়ে 
বণিত দেখা যায় । পরস্ত যাহার ক্ষণিক বুদ্ধিকেই আত্মা বলিতেনঃ উহা 
হইতে ভিন্ন আত্মা মানিতেন নাঃ তাঁহারা এ জন্য “বৌদ্ধ” আধ্যালাভ 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ গ্রস্থেও “বৌদ্ধ'” শব্দের এক্সপ ব্যাখ্যা পাওয়৷ যয়ি১। 
সুতরাং পৃর্ৰোক্ত মতালম্বী “বৌদ্ধি'* গৌতম বুদ্ধের পুবের্বও থাকিতে 
প্াারেন। বৃদ্ধদেবের শিথ্য বা সম্পূদায় ন। হইলেও পৃর্রবোজ অর্থে 
“বৌদ্ধ' নামে পরিচিত হইতে পারেন । বস্ততঃ সুচিরকাল হইতেই তত 
নিণয়ের জন্য নানা পৃব্বপক্ষের উদ্ভাবন ও খওনাদি হইতেছে । 
উপনিঘদেও বিচারের দ্বারা তত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নানা অবৈর্দিক মতের 
উল্লেখ দেখা যায়২। দশনকার মহঘিগণ পৃব্বপক্ষরূপে এ সকন মতের 
সমথনপূব্বক উহার খণ্ডনের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্তের নিণয় সমথন করিয়। 
গিয়াছেন। যাহার নিত্য আত্ম। স্বীকার করিতেন ন।, তাহার। “নৈরাত্থ্যবাদী"' 
বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছেন। কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও এই ““নৈরাস্থ্যবাদ'' ও 
তাহার নিন্দ৷ দেখিতে পাওয়া যায়৩। বস্তমাত্রই ক্ষণিক হইলে চিরস্থায়ী নিত্য 
আত্মা থ'কিতেই পারে নাঃ সুতাং পৃৰ্বোক্ত “নৈরাত্ব্যবাদ”ই সমথিত হয়। 
তাই টৈরৈত্থ্যবাদী কোন ব্যক্তি প্রথমে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব পিদ্ধাস্ত সমথন 
করিয়াছেন, ইহা বৃঝ। যায়। “আশ্মতত্ববিবেক্র প্রারন্তে উদয়নাচাষ্য ও 
নৈরাত্তাবাদের মূল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে প্রথমে ক্ষণভঙ্গবাদেরই উল্লেখ 
করিয়াছেন৪ | নৈরাত্্যদশনই মোক্ষের কারণ, ইহা বৌদ্ধ মত বলিয়। 
অনেকে লিখিলেও «আত্বতত্ববিবেকে”্র টাকায় রঘুনাথ শিরোমণি এ মতের 
যুক্তিষ্ক বর্ন করিয়া “ইতি কেচিৎ” বলিয়াছেন । তিনি উহা] কেবল 
বৌদ্ধ মত বলিয়৷ জানিলে «ইতি বৌদ্ধা:' এইরূপ কেন বলেন নাইঃ ইহাও 
চিন্তা করা আবণ্যক। বিশ্ব ক্ষণভঙ্গর, অথব৷ অলীক, “আমি” বলিয়া কোন 





শালী পপি পপশীপীপ্পীিশিশীীশিট ০এ শশী শাষ্পালাশাশি রি 





১। *“বুদ্ধিতত্বে ব্যবহ্িতো বৌদ্ধঃ” ( ন্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত গ্রন্থমালায় “প্রপঞ্হাদয়* 
নামক গ্রন্থের ৬১ম পষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

২। “কালঃ স্বভাবো নিয়তিষদৃচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ পররুষ ইতি চিত্ত্যং 1৮-- 
শ্বেতাশ্বতর 1১২। এস্থভাবমেকে কবয়ো বদস্তি কালং তথান্যে পরিম্হ্যমানাঃ৮- 
শ্েতা্তর 1৬1১। 

৩। £যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনয্যেহস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে 1” কঠ 1১২০1 

“নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈমিথ্যাদস্ট্ান্তহেতুভিঃ” ইত্যাদি !- মৈদ্রায়ণী ।৭1৮া 

৪7 «তন্ত্র বাধকং ভবদাত্মনি ক্ষণভঙ্গো বা” ইত্যাদি 1...আত্মতত্ববিবেক । 


২৮৪ ম্যায়দশন [ ৩অ০ ২আ্ 


ধদাথ নাই, এইক্সপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলে কোন বিঘঘয় কামনা অন্মে না। 
সুতরাং কোন কন্ছে প্রবৃত্তি না হওয়ায় ধন্্াধন্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, সুতরাং 
সুক্তি লাভ করে । এইক্সপ “নৈরান্ব্যদশন” মোক্ষের কারণ, ইহাই রধুনাথ 
শিরোমণি সেখানে বলিয়াছেন | কিন্তু বুদ্ধদেৰ যে কম্পের উপদেশ করিয়াছেন, 
একেবারে কর্ম হইতে নিবৃত্তি বা আত্মার অলীকত্ব যে তাহার মত নহে, 
কম্মবাদ যে তাহার প্রধান গিদ্ধান্তঃ ইহাও চিন্তা কর। আবশ্যক । আমাদিগের 
মনে হয়, বৈরাগেযর অবতার বুদ্ধদেব মানবের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্যই 
এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া মানবংক মোক্ষলাভে প্রকৃত অধিকারী 
করিবার জন্যই' প্রথমে “সব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং” এইকবাপ ধ্যান করিতে উপদেশ 
কছিয়াছেন ৷ সংসার অনিত্য, বিশু ক্ষণভঙ্গর, এইবপ উপদেশ পাইয়া, 
এররনাপ সংসার লাভ করিলে মানব যে বৈরাগ্যের শান্তিনয় পথে উপস্থিত 
হইতে পারে, এ বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু বুদ্ধদেব, আত্মারও ক্ষণিকত্ব 
বাস্তব সিদ্ধান্তক্ূপেই বনিয়াছেন, ইহা আমাদিগের মনে হয় না| মে যাহা। 
হউক, মূলকখা, উপনিঘদেও যখন “নৈরাঘ্্যবাদের" সুচনা আছে, তখন অতি 
প্রাচীন কালেও যে উহ নানাপ্রকারে সমঘিত হইয়াছিল, এবং উহার 
সমর্থনের জন্যই কেহ কেহ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত কহিয়াছিলেন, 
গৌতম প্রভুতি মহঘিগণ বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই এ কল্পিত সিদ্ধান্তের 
খণ্ডন করিিয়। গিয়াছেন, ইহা। বুঝিবার পক্ষে কোন বাধক দেখি না । কেহ 
বলিয়াছেন যে, শ্রতিতে “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই বাক্যের দ্বার। বস্তমান্ত্রর 
ক্ষণিকত্ববাদই প্রতিঘিদ্ধ হইয়াছে । তাহা হইলে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব অতি 
প্রাচীন কালেও আলোচিত হইয়াছে । শ্রতিতে উহার প্রতিঘেধ থাকায় এঁ 
মত পর্ব পক্ষর্ূুপেও শ্রতির দ্বারা সূচিত হইয়াছে ॥ বস্তমাত্র ক্ষণিক, হইলে 
প্রত্যেক বস্তই প্রতি ক্ষণে ভিন্ন হওয়ায় নানা স্বীকার করিতে হয় । তাই 
শ্তি বলিয়াছেন, “নেহ নানান্তি কিন! অর্থ/ৎ এই জগতে নান কিছু 
নাই । উজ্ঞ শ্র্তির প্রক্ধুপ তাৎপর্য না হইলে «কিঞ্চন'* এই বাক্য ব্যর্থ 
হয়, “ণনেহ নানান্তি” এই' পর্ষস্ত বলিলেই বৈদান্তিক সম্মত অর্থ বুঝ। যায়, 
ইহাই তাহার কথ। | স্ুুধীগণ এই নবীন ব্যাধ্যার বিচার করিবেন। 
পরিশেঘে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি বৌদ্ধবিরোধী আচা্যগণ, মহঘি গোতমের সূত্রের দ্বারাই বৌদ্ধসন্মত 
ক্ষণিবত্ববাদের খণ্ডন করিবার জন্য সেইক্সপেই মহঘি-স্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তদনুসারে তীহাদিগের আশ্রিত আমরাও সেইরাপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছি । কিন্ত মহঘি গোতমের পৃব্রোভ্ত দশম সূত্রে “ক্ষণিকত্বাৎ এ 


১৭ সৃ ] বাত্ম্যায়ন ভাষা ২৮৫ 


বাক্যে “ক্ষণিকত্ব* শব্দের স্বার বৌহ্গসন্মত ক্ষণিকতই যে তাহার 
বিবক্ষিত, ইহ] বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন কারণ বুঝি না| যাহা 
সব্বাপেক্ষ। অল্প কাল অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আর কালভেদ সম্ভবই নহে, 
তাদৃশ কালবিশেঘকেই “ক্ষণ” বলিয়া, এ ক্ষণকালমাত্রস্থারী, এইন্সপ অর্থেই 
বৌদ্ধসম্পুদায় বস্তমাত্রকে ক্ষণিক বলিয়াছেন | অবশ্য নৈয়ায়িকগণও 
পৃৰ্বোভ্তরূপ কাঁলবিশেঘকে “ক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্ত এ অথে “ক্ষণ” 
শব্দটি পারিভাঘিক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, কোঘকার অমরসিংহ 
ত্রিংশৎকলাঘ্বক কালকেই “ক্ষণ বলিয়াছেন» । মহঘি মনু গত্রিংশৎখকলা 
মুহূর্ত: স্যাৎ+ € ১1৬৪ ) এই বাক্যের হবার! ত্রিংশৎকলাঘ্বক কালকে মুহৃত্ব 
বগসিলেও এবং এ বচনে “ক্ষণে'র কোন উল্লেখ না করিলেও অমরসিংহেব 
ব্ন্মপ উক্তির অবশ্যই মূল আছে ; তিনি নিজে কল্পনা করিয়া এরূপ বলিতে 
পারেন না| পরস্ত মহামনীঘী উদয়নাচার্ধয “কিরণাবল” গ্রন্থে “ক্ষণন্বয়ং 
লবঃ প্রোক্তে। নিমেঘস্ত লবহুয়ং* ইত্যাদি যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
উহারও অবশ্য মূল আছে। দুইটি ক্ষণকে “£'লব”, বলে, দূই “লব” এক 
“নিমেষ*), অষ্টাদশ «“নিমেঘ” এক “কাঠ”, নব্রিংশৎকান্ঠা এক “কলা”, 
ইহা উদয়নের উদ্ধৃত প্রমাণের দ্বার পাওয়। যায় । কিন্তু এই মত 
সব্্বাপেক্ষা। অল্প কালই যে ক্ষণ, ইহ] বুঝ! যায়.ন। । সে যাহা হউক, “ক্ষণ? 
শব্দের নানা অর্থের মধ্যে মহঘি গোতম €ে সব্বাপেক্ষা অল্পকলরূপ “ক্ষণ*- 
কেই গ্রহণ করিয়া “ক্ষণিকত্বাৎ” এই বাকের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা শপথ 
করিয়৷ কেহ বলিতে পারিবেন না। সুতরাং মহঘিসূত্রে যে, বৌদ্ধসম্্ত 
ক্ষণিকত্ব মতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না । ভাঘ্য- 
কার বাৎ্প্যায়ন সেখানে “ক্ষণিক” শব্দের অথ ব্যাখ্যা করিতে “ক্ষণশ্চ 
অন্নীয়ান কাল:”* এই কথার দ্বারা অল্পতর কালকেই “ক্ষণ” বলিয়া, সেই 
ক্ষণমাত্রস্বায়ী পদার্কেই “ক্ষণিক” বলিয়াছেন, এবং শ্রীরকেই উহার 
দৃষ্টান্তর্ূপে আশ্রয় করিয়। স্ফটিকাদি দ্রব্যমাত্রকেই ক্ষণিক বলিয়া সমর্থন 
করিয়াছেন। খঘিগণ কিন্তু শরীরের বৌদ্ধলন্মত ক্ষণিকত্ব শ্বীকার না৷ 
করিলেও “শরীরং ক্ষণবিধবংলি”; এইব্মপ বাক] প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং 
“ক্ষণ” শব্ণের ছার সব্বব্রই যে বৌদ্ধসম্মত “ক্ষণই বুঝ যায়, ইহ। 


সপ সশিশিশিশেসপীপপপইপা পিস সা শি ০ পিপিপি 5 এ পাশা 





১। অঙ্টাদশ নিমেষান্ত কাষ্ঠান্রংশত্তু তাঃ কলাঃ। 
তান্ত ব্রিংশৎক্ষণত্তে তু মৃহ্ত্তো স্বাদশাহস্ত্িয়াং 11 
--অমররকোষ, ঘ্বগবগ, ওয় স্তবক। 


২৮৬ | ম্যাযশ্দন [ ৩অৎ, ২আ* 


কিছুতেই বল! ঘার না। ভাষ্যকার যে “অন্নীয়ান কাল” বলিয়৷ “কক্ষণের” 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও যে, সব্বাপেক্ষা তল্প কাল, ইহাও স্পষ্ট বুঝ যায় 
ন। পরস্ত ভাঘ্যকার সেখানে স্ফাটিকের ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য শণীরকে 
যে ভাবে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে সব্বাপেক্ষা 
অল্পকালরাপ ক্ষণমাব্রস্থায্রিত্বই যে, সেখানে তাহার অভিমত ““ক্ষণিকত্ব', ইহাও 
মনে হয় না। কারণ, শরীরে সব্বমতে এরপ “ক্ষণিকন্ব'' নাই। দৃষ্টান্ত: 
উভয়পক্ষ-সন্পত হওয়া আবশ্যক 1 সুধীগণ এ সকল কথারও বিচার 
করিবেন | ১৭ ॥| 


ক্ষণভঙ্গপ্রকরণ সমাপ্ত | ২।| 


ভাস্ত । ইদস্ত চিন্ত্যতে, কস্তেয়ং বুদ্ধিরাত্েক্দ্িযমনোহর্থানাং গুণ 
ইতি। প্রসিদ্ধোইপি খন্বয়মর্থঃ পরীক্ষাশেষং প্রবর্তয়ামীতি প্রক্রিয়তে। 
সোইয়ঃ বুদ্ধ সম্সিকর্ষোৎপত্তেঃ সংশয়ঃ, বিশেষস্টাগ্রহণাদিতি। তত্রায়ং 
বিশেষঃ 

অন্থুবাদ । কিন্তু ইহা চিন্তার বিষয়, এই বুদ্ধি, আত্মা, ইন্দ্রিয়, 
মন ও অর্থের (গন্ধাদি ইন্দ্িয়ার্থের ) মধ্যে কাহার গুণ? এই পদার্থ 
প্রসিদ্ধ হইলেই অর্থাৎ পূর্বে আত্মপরীক্ষার দ্বারাই উহা! সিদ্ধ হইলেও 
পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিব, এই জন্য প্রস্তুত হইতেছে । সম্সিকর্ষের 
উৎপত্তি হওয়ায় বুদ্ধি বিষয়ে সেই এই সংশয় হয়, কারণ, বিশেষের 
জ্ঞান নাই। (উত্তর) তাহাতে এই বিশেষ (পরস্ৃত্র দ্বারা কথিত 
হইয়াছে )। 


সুত্র। নেক্ড্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ 


|1১৮।।২৮৯। 


অনুবাদ । (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের (গুণ ) নহে--যেহেতু 
সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের (স্মৃতির ) অবস্থান 
( উৎপত্তি) হয় । 


১৮ সত] বাতস্যায়ন ভাষ্য ২৮৭" 


ভাষ্য । নেক্দ্রিয়াণামর্ধানাং বা গুণে জ্ঞানং তেষাং বিনাশেহপি 
জ্ঞান ভাবাৎ। ভবতি খবিদমিজ্জিয়েইর্থে চ বিনষ্টে জ্ঞানমদ্্রাক্ষমিতি |. 
ন চ জ্ঞাতরি বিনষ্টে জ্ঞানং ভবিতুমহতি | অন্থৎ খলু বৈ তদিক্তিয়ার্থ- 
সন্গিকর্ষজং জ্ঞানং ; যদিক্দরিয়ার্থবিনাশে ন ভবতি, ইদমন্যাদাত্মমনঃসঙ্ি- 
কর্ষজং, তন্ত যুক্তো ভাব ইতি । স্মৃতিঃ খবিয়মন্্রাক্ষমিতি পূর্ববনুষ্টবিষয়া, 
ন চ জ্ঞাতরি নষ্টে পূর্ববোপলবেঃ ম্মরণং যুক্তং, ন চান্বৃষ্টমন্যঃ স্মরতি । 
ন চ মনসি জ্ঞাতরি অভ্যুপগম্যমানে শক্যমি্ডিয়ার্থয়োজ্র্তৃত্বং 
প্রতিপাদযিতুং । 


অনুবাদ । জ্ঞান, ইন্ড্রিয়সমূহ অথবা অর্থসমূহের গুণ নহে ; কারণ, 
সেই ইন্দ্রিয় বা অর্থসমূহের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
ইন্জিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও “আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞান 
জন্মে, কিন্তু জ্ঞাত। বিনষ্ট হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। ( পুর্বপক্ষ) 
ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্িকর্ষজন্য সেই জ্ঞান অন্য, যাহা ইন্দ্রিয় অথবা 
অর্থের বিনাশ হইলে জন্মে না। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্য এই জ্ঞান 
অর্থাৎ «আমি দেখিয়াঁছিলাম* এইরূপ জ্ঞান অন্ত, তাহার উৎপত্তি 
সম্ভব। : উত্তর ) “আমি দেখিয়াছিলাম” এই প্রকার জ্ঞান, ইহা! 
ূরববনৃষ্টবস্তবিষয়ক ম্মরণই, কিন্তু জ্ঞাতা নষ্ট হইলে পূর্ব্বোপলব্বিপ্রযুক্ত 
স্মরণ সম্ভব নহে, কারণ, অন্তের ঘৃষ্ট বস্তু অন্য বাক্তি স্মরণ করে না। 
পরন্ত মন জ্ঞাতা বলিয়৷ স্বীক্রিয়মাণ হইলে ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব 
প্রতপাদন করিতে পারা যায় ন৷ । 


চিপ্পনী। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা উপপন্ন হইয়াছে১। কিন্ত গর বুদ্ধি ব। 
শ্তান কাহার ৭, ইহ] এখন চিস্তার বিষয়, অর্থাৎ তদ্থিঘয়ে সন্দেহ হওয়ায়, 


১। সমস্ত পন্তকেই ভাষ্যকারের *উপপন্নমনিত্যা দুদ্ধিরিতি” এই জন্দর্ভ পূরসুক্ধ- 
ভাষ্যের শেষেই দেখা যায়। কিন্ত এই সূত্রের অবতারণায় ভাষ্যারন্তে ,উপপন্নমনিত্যা 
বদ্ধিরতি। ইদন্ত চিন্ত্যতে” এইরূপ সন্দর লিখিত হইলে উহার স্দারা এই প্রকরণের 
সংগত স্পক্টরূপে প্রকটিত হয় । সুতরাং ভাষ্যকার এই সুদের অবতারণা করিতেই 
প্রথমে উত্ত' সন্দ্র্ভ লিখিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে । 


2৪ ম্য়র্শন..  [ ৩অঞ, ২আৎ 


পরীক্ষ। আবশ্যক হইয়াছে । যদিও পৃবের শ্বাস্থার পরীক্ষার ছ্বারাই বুদ্ধ যে 
আত্মীরই গুণ, ইহা বাবস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি মহবি এ পরীক্ষার শেষ 
সম্পাদন করিতেই এই প্রকরণটি বলিয়াছেন ॥ অর্থাৎ বুদ্ধি বিঘয়ে নবাস্তর 
বিশেষ পরিজ্ঞানের জন্যই পুনবর্বার বিবিধ বিচারপূবর্বক বুদ্ধি আত্মারই গুণ, 
ইহ? পরীক্ষা করিয়াছেন | তাৎপর্যটাকাঁকারও এখানে এরূপ তাৎপযাই 
বর্ণন করিয়াছেন । ফল কথা, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান কি আত্মার গুণ ? অথবা 
ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের গুণ ? অথবা মনের গুণ? অথব। গন্ধাদি ইন্জিয়ার্ধের 
গুণ? এইরূপ সংশয়"শতঃ বৃদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহা পুনব্বার পরীক্ষিত 
হইয়াছে । গ্রর্ঘপ সংশয়ের কারণ কি? এতদৃত্তরে তাঘ্যকার বলিয়াছেন 
যে, সন্নিকর্ধের উৎপত্তি প্রযুক্ত সংশয় হয়। তাত্পধ্য এই যে, জনাজ্ঞানমাত্রে 
আস্ত! ও মনের সংযে গরাপ সন্নিকর্ধ কারণ। লৌকিক প্রতাক্ষ মাত্রে ইন্সিয় 
ও মনের সংযোগক্ধপ সন্নিকঘ ও ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকঘ কারণ। সুতরাং 
জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণরূপে যে সন্নিকঘ আবশ্যক, তাঁহা যখন আত্মা, 
ইল্জ্রিয়। মন ও ইন্দ্রিয়ার্থে উৎপন্ন হয়, তখন এজ্ঞান এ ইন্দ্রিয়াদিতেও 
উৎপন্ন হইতে প'রে । কারণ, যেখানে কারণ থাকে, দেখানেই কাধ্য উৎপক্ন 
হয় | জ্ঞান- ইন্দ্রিয়, মন ও গঙ্ধাদি ইন্জিয়ার্ধে উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান- ইন্দ্রিয়, 
মন ও অর্থের গুণ নহে, এইবপে বিশেঘ নিশ্চয় ব্যতীত এরূপ সংশয়ের 
নিবৃত্বি হইতে পারে না! কিন্ত এরন্নপ সংশয়নিবস্তক বিশে ধর্মের নিশ্চয় 
না থাকায় এ্রন্ধপ সংশয় জন্মে। মহঘি এই স্ত্রের ছ্বার। জ্ঞান ইন্জিয় ও 
অর্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া এবং পরসূত্রের ছার] জ্ঞান, মনের গুণ 
নহে, হহা সিদ্ধ করয়। এ সংশয়ের নিবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, এক্সপ 
বিশেষ নিশ্চয় হইলে আর এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। তাই মহঘি 
সেই বিশেষ সিদ্ধ করিয়াছেন। ভাধ্যকারও এই তাৎপয্যে “তত্রায়ং 
বিশেঘষ+” এই কথা বলিয়। মহঘি-সূত্রের অবতারণ। করিয়াছেন । সূত্রাথ 
বণন করিতে ভাঘ্যনার বলিয়াছেন যে, ইল্জিয় অথবা অর্থ বিন& হইলেও 
যখন “আমি দেখিয়াটিলান?* এইন্ুপ জ্ঞান জন্নে, তখন জ্ঞান, ইন্দ্রিয় অথব। 
অথেন্ গুণ নহে ইহা সদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞাত বিনষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই বথ বিশদ করিয়। বুঝাইবার জন্য ভাঘ্যকার শেষে 
পৃর্বপক্ষ বলিয়াছেন 'য, ইন্দ্রিয় অথব। তাহার গ্রাহ্য গন্ধ!দি অর্থ বিনষ্ট হইলে 
এ উভয়ের সমিবধ হইতে ন। পারায় তজ্জন্য বাহ্য প্রত্যক্ষরাপ জ্ঞান অবশ্য 
জন্মিতে পারে লাও ঠিস্ত আত্ব। ও মনের নিত্যতাবশতঃ বিনাশ না হওয়ায় 
সেই আঘ্ব। ও মনের সন্নিবর্থভন্য “আমি দেখিয়াছিল/ম* এইক্সপ মানস জান 
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অবশ) হইতে পারে, উহার কারণের অভাব নাই । সুতরাং এরধ জ্ঞান কেন 
হইবে না? প্ররপ যানস প্রত্যক্ষ হইবার বাধ। কি? এতদুত্তরে ভাথাকার 
বলিয়াছেন যেঠ “আমি দেখিয়ান্িলান” এইক্সপ যে জ্ঞান বলিয়াছি, উহ। সেই 
প্ৰ্বদৃষ্টবিঘয়ক স্মরণ, উহ? মানস প্রত্যক্ষ নহে । কিন্তু যদি জঞান--ইন্দ্রিয 
অথব। অর্থের গুণ হয়, তাহ]? হইলে এ ইন্দ্রিয় অথব। অর্থই জ্ঞাতা হইবে, 
সুতরাং এ্রজ্ঞানজন্য তাহাতেই সংস্কার জন্মিবে। তাহ হইলে এ ইন্দ্রিয় 
অথব। অর্থ বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত সেই সংস্কারও বিনষ্ট হইবে, উহাও থাকিতে 
পালে না। সুতরাং তখন আর পৃব্বোপলদ্ধিপ্রযুক্ত পব্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ 
হইতে পারে না । জ্ঞাত বিনষ্ট হইলে তখন আর কে স্মরণ করিবে ? 
অন্বের দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সব্বসিদ্ধ। যে 
চক্ষর দ্বারা যে রূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই চক্ষু বা সেই রূপকেই 
প্র জ্ঞানের ভাশ্রয় ব জ্ঞাত বলিলে, সেই চক্ষু অথবা সেই ক্ধপের বিনাশ 
জ্ঞাতার বিনাশ হওয়ায় তখন আর পৃব্বোভবধপ স্মরণ হইতে পারে নাঃ কিন্ত 
'তথনও এবপ স্মরণ হওয়ায় জ্ঞান, ইন্দ্রির অথব। অর্থের গুণ নহে, কিন্তু চির- 
স্থায়ী কোন পদারথের গুণ, ইহ দিদ্ধ হয় । ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, 
পৃব্বোজ্ঞ অনুপপত্তি নিরাসের জন্য যদি মনকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার 
কর। যায়, তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন কর! 
যাইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে এ দুইটি পক্ষ ত্যাগ করিতেই 
হইবে 11 ১৮ ।। 


ভাষ্য । অস্ত তহি মনোগুণে! জ্ঞানং ? 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) তাহা হইলে জ্ঞান মনের গুণ হউক ? 


সূত্র। যুগপজ জ্ঞেয়ানুপলবেশ্চ ন মনদঃ ॥১৯।২৯০।॥ 


অন্থবাদ। (উত্তর ) এবং (জ্ঞান ) মনের (গুণ) নহে, যেহেতু 
যুগপৎ নানা জ্দ্রেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না । 


ভান্ত। যুগপজ জ্ঞেয়ান্ুপলব্বিরস্তঃকরণস্য লিঙ্গং, তত্র যুগপজ.- 
জ্রয়ান্ুপলব্ধ্যা যদনুমীয়তেইস্তুঃকরণং, ন তস্য গুণো জ্বানং। কস 


তহি? জ্ঞস্ত, বশিত্বাৎ | বশী জ্ঞাতা, বশ্যং করণং, জ্ঞানগুণত্বে চ করণ- 
১৪ 
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ভাবনিবৃত্তিঃ | আাণাদিসাধনস্ত চ জ্ঞাতুন্ধাদিজ্ঞানভাঁবাদনুমীয়তে অন্তং- 
করণসাধনস্ত স্ুখাদিজ্ঞানং স্মৃতিশ্চেতি, তত্র যজজ্ঞানগ্ণং মন: স 
আত্মা, যত্তু, সুখাহ্যপলবিসাধনমন্তঃকরণং মনস্দিতি সংঞ্াভেদমাত্রং, 
নার্থভেদ ইতি । 


যুগপজ .জ্ঞেয়োপলন্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা প্চাগর্থঃ। যোগী খলু 
খদ্ধৌ প্রাছুভূতায়াং বিকরণধন্মা নিম্্ায় সেন্দ্রিয়াণি শরীরাস্তরাণি তেষু 
যুগপজ জেয়ান্থ্যুপলভতে, তচ্চৈতদৃবিভৌ জ্ঞাতযুর্পপগ্ভতে, নাণৌ 
মনসীতি । বিভুত্বে বা মনসো জ্ঞান্ত নাত্মগুণত্বপ্রতিষেধঃ ৷ বিভু চ 
মনতুদত্তঃকরণভূতমিতি তস্য সর্বেধক্দিয়ৈযু'গপৎসংযোগাদৃযুগপজ জ্ঞানান্থ্যৎ- 
পদ্ঠেরমিতি । 

অন্কবাদ। যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অন্নুপলন্ধষি (অপ্রত্যক্ষ ) অন্তুঃ- 
করণের (মনের ) লিঙ্গ (অর্থাৎ) অন্ুমাপক, তাহা হইলে যুগপৎ 
জ্ঞেয় বিষয়ের অন্নুপলন্ধষি প্রযুক্ত যে অস্তঃকরণ অনুমিত হয়, জ্ঞান 
তাহার গুণ নহে। প্রশ্ন ) তবে কাহার ? অর্থাৎ জ্ঞান কাহার গুণ ? 
(উত্তর ) জ্ঞাতার,- যেহেতু বশিত্ব আছে, জ্ঞাতা বশী । স্বতন্ত্র), করণ 
বশ (পনতন্ত্র)। এবং ( মনের ) জ্ঞানগুণত্ব হইলে করণত্বের নিবৃত্তি 
হয় অর্থাৎ মন, জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট বা জ্ঞাতা হইলে তাহা করণ হইতে 
পারে না। পরন্ত ভ্রাণ প্রভৃতিসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাতার গন্ধাবিবয়ক জ্ঞান 
হওয়ায় (এ জ্ঞানের করণ) অনুমিত হয়, __অন্তঃকরণরূপসাধনবিশিশ্ট 
জ্ঞাতার সুখাদিবিষয়ক জ্ঞান ও স্মৃতি জন্মে, € এজন্য তাহারও করণ 
অনুমিত হয় ) তাহা হইলে যাহা জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট মন, তাহা আত্মা, 
যাহা কিন্ত সুখাদ্দির উপলব্ধির সাধন অস্তঃকরণ, তাহা মন, ইহা সংজ্ঞা- 
ভেদমাত্র, পদার্থভেদ নহে । 

অথবা “যেহেতু যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়” ইহা! ৮৮ 
শবের অর্থ, অর্থাৎ স্ত্রস্থ *৮* শব্দের দ্বারা এরূপ. আর একটি 
হেতৃও এখানে মহর্ষি বলিয়াছেন | খ্ধি অর্থাৎ অণিমা সিদ্ধি প্রাছুভূত 
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হইলে বিকরণধন্্মাঠ অর্থাৎ বিলক্ষণ করণবিশিষ্ট যোগী বহিরিক্দ্রি় 
সহিত নানা শরীর নিন্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞের 

( নানা সুখ ছুঃখ ) উপলব্ধি করেন, কিন্ত সেই ইহা অর্থাৎ যোগীর 
সেই যুগপৎ নানা সুখ ছুঃখ জ্ঞান, জ্ঞাতা বিভূ হইলে উপপন্ন হয়ঃ অণু 
মনে উপপন্ন হয় না। মনের বিভূত্ব পক্ষেও অর্থাৎ মনকে ভ্ঞাতা 

বলিয়া বিভূ বলিলে জ্ঞানের আত্মাগুণত্বের প্রতিষেধ হয় না। মন 

বিভু, কিন্তু তাহা অন্তঃকরণভূত- অর্থাৎ অস্তরিক্দরিয়, এই পক্ষে তাহার 
যুগপৎ সমস্ত বহিরিক্দ্িয়ের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত (সকলেরই ) যুগপর্থ 
নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে । 





টিপ্ননী। যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হর 
নাঃ ইহা! মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত । যুগপৎ গদ্ধা্দি নানা বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই 
মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অতিসুক্স মনের অনুমপাক, ইহা মহঘি প্রথম অধ্যারে 
ঘাড়শ সূত্রে বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য)। এই স্ত্রেও এ. 
হেতুর ছ্বারাই জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহ। বলিয়াছেন । ভাঘ্যকার মহঘির 
তাৎপধ্য বৃঝাইতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ -জ্ঞয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়ার 
ষে মন অনামত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ নহে, অথাৎ সেই মন জ্ঞাত ব। 


১।॥ “ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয্পশ্চ'* এই ফে।গসুল্রে ( বিভুতিপাদ 
18৮ ) বিদেহ যোগীর “'বিকরুণভাব”' কথিত হইয়াছে । নকুলীশ পাশুপত-সম্প্রদায় 
ভ্রিয়াশভ্তিগকে £'মনোজবিত্ব”', কামরূপিত্ব* ও বিকরণধন্সিত্ব” এই নামন্রয়ে তিন- 
প্রকার বলিয়াছেন । “সব্বদশন-সংগ্রহে' মাধবাচাষ্যও ' নকুলীশ পাশুপত দশনে" 
উহার উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত মুদ্রিত পত্তকে সেখানে ' বিক্রমণধন্মিত্বং” এহরূপ 
প্রা আছে । গ্র পাঠ অশুদ্ধ । শৈবাচ।য্য ভাসব্বজেয় “গণকারিকা” গ্রন্থের “রতু- 
চীকাম্ন” এ স্থলে “বিকরণধন্মিত্বং* এইরূপ বিশুদ্ধ পাঠই আছে। কিন্তু ভাষ্যকার 
কায়ব্হকারী যে যোগীকে «বকরণধন্মা” বলিয়াছেন, তাহার তখন পুবেরভ্ং “বিকরণ- 
ভাব” বা “বিকরণধন্মিত্ব” সম্ভব হয় না। কারণ, কাম্সব্যহকারী যোগী ইন্দ্রিয় সহিত 
নানা শরীর নিম্মাণ করিয়া ইন্দ্রয়াদি করণের সাহায্যেই যুগপৎ নানা বিষয় জান 
করেন । তাই এখানে তাৎপধ্যটীকাকার বাধ্যা করিয়াছেন,-_-বিশিল্টং করণং ধন্পো 
যস্য স "বিকরণধন্মা,+' “অল্মদাদিকরণবিলক্ষণকরণঃ যেন ব্যঝহিত-বিপ্রকুষ্ট- 
সুন্ম।দিবেদী ভবতীতাথঃ । তাৎপয্যহীকাকার আবার অন্যন্্র ব্যাখা করিয়াছেন-_ 
“বিবিধং করণং ধন্মো যস্য স তথোজ$1” পরবর্তী ৩৩শ সুভ্রের ভাষ্য ছষ্টব্য । 


২৯২ ্ায়দর্শন [ ৩ম, ২আ* 


জ্ঞানের কর্তী। না হওয়ায় জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না। বিনি 
জাত। অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা, জ্ঞান তাহারই গুণ। কারণ, জ্ঞাতা শ্বতষ, জ্ঞানের 
করণ ইন্দ্িয়াদি ই জ্ঞাতার বশ্য। স্বাতঙ্্ই কর্তীর লক্ষণ । অচেতন 
পদার্থের স্বাতত্রা না৷ থাকায় তাহ। কর্তা হইতে থারে না। কর্ত। ও 
করণাদি মিলিত হইলে তন্মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলিয়া বুঝ। যায়। করণাদি 
অচেতন পদার্থ ত্র চেতন কর্তার বশ্য। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত 
হচেতন কোন কার্ধা জন্মাইতে পারে না । জ্ঞাতা চেতন, সুত্তবাং বশী 
প্রা, স্বতন্ত । জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়াদি করণের দ্বার। ভ্ঞানাদি করেন; এজন্য 
ই্য়াদি তাহার বশা। অবশা কোন স্থলে জ্ঞাতাও অপর জ্ঞোতার বণ 
হইয়া থাকেন, এইজনা উদ্‌দ্যোতকর এখানে বশিয়াছেন যে, জত। ধশীই 
হইচবন, এইরূপ নিয়ম নাই। টিন্ত অচেতন সাস্তই বণ্য, তাহারা কখনও 
বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয় ন।, এইরপ নিয়ম আছে। জ্ঞান যাহার গুণ, এই অর্থে 
জাঁতাকে “জ্ঞানগুণ'* বল। যায় । মনকে ্জ্ঞানগুণ"' বলিলে মনের করণত্ব 
থকে না, জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয় | কিন্তু মন অচেতন, সুতরাং তাহার 
জ্ঞতৃত্ব হইতে পারে না । যদি কেহ বপন যে, মনকে চেতনই বল্লিব, 
মনকে জ্ঞানগুণ বলিয়া শ্বীকার করিলে তাহা চেতনই হইবে | এইজন্য 
তাধ্যকার আবার বলিয়াছেন যে, খ্াণাদি করণবি শিষ্ট জ্ঞাতারই গন্ধাদিবিঘয়ক 
প্রত্যক্ষ হওয়ায় এ প্রত্যক্ষের করণরূপে খাণাদ বহিবিক্তিয় সিদ্ধ হয়, এবং 
সুখাদির প্রতাক্ষ ও জ্মৃতির করণরূপে বহিরিক্ত্ি় হইতে পৃথক অস্তরিপ্রিয় 
সিদ্ধ হয় । সুখাদির প্রতাক্ষ ও স্মৃতির করণক্ষপে যে অন্তঃকরণ ব। অস্তরিন্রিয় 
সিদ্ধ হয়, তাহ। মন নামে কথিত হইয়াছে । তাহ। জ্ঞানের কর্তা নহে, তাহা! 
স্ঞানের করণ, সুতরাং জ্ঞান তাহার গুণ নহে । যদি বল, জ্ঞান মনেরই 
গুণ, মন চেতন পদার্থ, তাহা হইলে এ মনকেই জ্ঞাতা বলিতে হইবে । 
কিন্ত একই শরীরে দুইটি চেতন পদাথ থাকিলে জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে 
পারে না। সুতরাং এক শরীরে একটি চেতনই স্বীকার করিতে হইবে 1 
তাহ। হইলে পৃব্বপক্ষবাদীর কথিত জ্ঞানরূপ গুণবিশিষ্ট মনের নাম “আত্ব।” 
এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ্তগর সাধনরূপে স্বীকৃত অন্তঃকরণের নাম “মন”, 
এইর্ুপে সংজ্ঞাভেদই হইবে, পদার্থশভেদ হইব না| জ্ঞাতা ও তাহার সুখ 
দুখাদি ভোগের সাধন পৃথক্‌ ভাবে স্বীকার করিলে নামমাত্রে কোন বিবাদ 
নাই | মূল কথা, মহঘি প্রথম অধ্যায়ে যে যনের সাধক বলিয়াছেন, তাহা 





সাল এ ৮৮ পশীশিপীপপ তি শেশিপিপাপিপীশ সপ তি শশি পিপিপি শশী শি তি শি পাশা পপি স্পা ১ তং সি পিিশিল এ ০০ পেস পিপিপি পাপ 


১। স্বতদ্জ ক্ভা। পাপিনিসূত্র । ২য় খণ্ড, ৮০ পুষ্ঠা ভ্রষ্তব্য। 


১৯ ক্ু০ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৯৩ 


জ্ঞত৷ হইতে পারে না, জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না । মহঘি পৃৰ্রে ও 
(এই অধ্যায়ের ১ম আঃ ১৬শ ১৭শ সূত্রে) ইহ। সমর্থন করিয়াছেন। মহঘির 
তাৎপর্য সেখানেই স্ুব্যক্ত হইয়াছে। 
ভাঘ্যকার শেষে কণ্লাস্তরে এই সুত্রোভ “চ* শব্দের স্বারা অন্য হেতুরও 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা যেহেতু যোগীর যুগপৎ নানা শের 
বিঘয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা “চ”* শব্দের ভর্থ। অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ 
নাহ ইহা সিদ্ধ করিতে মহঘি এই সূত্রে সব্ববমনুঘ্যের যুগপৎ নানা ভয় 
ব্ঘিয়ের ভনুগ্লদ্ধিকে প্রথম হেতু বলিয়া “চ” শব্দের দ্বারা কায়ব্যুহ স্থলে 
যোগীর নানা দেহে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিঘয়ের উপলব্ধি হয়, উহ'তক 
দ্বিতীয় হেতু বলিয়াছেন । তাহা হইলে ভাঘ্যকারের অথবা কল্লের ব্যা্যা- 
নুসারে সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে, “যুগপৎ নান। জ্ঞেয় বিষরের অনুপ্লন্ধি- 
বশতঃ এবং কায়ব্যহকারী যোগীর যুগপৎ ন|না জ্ঞেয় বিষয়ের উপলদ্ধি- 
বশতঃ জ্ঞান মনের গুণ নহে” | ভাঘ্যকার তাহার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় হেতু 
ব্ঝাইতে বলিয়াছেন যে, অণিমাদি সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইলে যোগী তখন 
«বিবর ণধর্ম্নী” অর্থাৎ অযোগা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে বিলক্ষণ 
করণবিশিষ্ট হইয়া ঘাণাদি ইন্দিয়যুক্ত নান] শরীর নির্মাণপবর্বক সেই সমস্ত 
শরীরে যুগপৎ নান জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন । অর্থাৎ যোগী অবিলম্বেই 
নিব্বাণলাভে ইচ্ছক হইয়! নিজ শক্তির ছার৷ নান! স্থানে নানা শরীর নিন্নাণ 
করি£ সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ তাহার অবশিষ্ট প্রারবধ কর্মফল নান। সুখ-দুঃখ 
ভোগ করেন | ফোগীর ক্রমশঃ বিলম্বে সেই সমস্ত সুখদূঃখ ভোগ করিতে হইলে 
তাহার ন্ববাণলাঁভে বহু বিলম্ব হয় । তাহ!র কায়ব্যহ নিন্মীণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয় ন। পূব্রোজভরূপ নান। দেহ নিম্মাণই যোগীর “কায়ব্যহ!” | উহ। 
যোগশান্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । যোগদশনে মহঘি পতগ্রলি “নিম্মাণচিত্তান্যজ্মিতা- 
মাত্রা," 1815। এই সূত্রের দ্বারা কাঁয়ব্যহকারী যোগী তাহার সেই নিজনিনিত 
শরীর-সমসংখাক মনেকও যে স্থট্টি করেন, ইহা বলিয়াছেন । যোগীর ঢেই 
প্রথম দহস্থ এক মনই তখন তাহার নিডনিম্সিতি সমস্ত শরীরে প্রদীণের 
ন্যায় প্রস্থত হয় : ইহা পতগঞ্রলি নলেন নাই ) “যোগবান্তিকে” বিজ্ঞান" 
ভিক্ষ এ সিদ্ধান্ত ও প্রমাণের দ্বার পতঞ্চলির যুক্তি সমন “রিয়াছেন | কিন্তু 
ন্যাযমতে মনের নিত্য তাঁৰশতঃ মনের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, মুদি হইলেও 
তখন আত্মার ন্যায় মনও থাকে | এই জন্যই মনে হয়, তাৎপধ্যটীকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র ন্যায়মতানুসারে বলিয়াছেন যে, কায়বাহকারী যোগা মুক্ত 
পুরু্ঘদিগের মনঃসমূহত্ক আকর্ষণ করিয়।-. তাহার নিজনিন্মিত শরীরসমূহে 
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প্রবিষ্ট করেন। মন:শূন্য শরীরে সুখদূঃখ ভোগ হইতে পারে না । অুতরাং 
যোগীর সেই সমস্ত শরীরেও মন থাকা আবশ্যক। তাঁই তাৎপর্যাটিকাকার 
এব্ূপ কল্পনা করিয়াছেন । আবশ্যক বুঝিলে কোন যোগী নিজ শক্তির 
ছারা মুক্ত পুরুঘদিগের মনফেও আকঘণ করিয়। নিজ শরীরে গ্রহণ করিতে 
পারেন, ইহ। অসম্ভব নহে | কিন্তু এ বিঘষ্টয় অন্য কোন প্রমাণ পাওয়। 
বায় না। সেযাহাই হউক, যদি কায়ব্যহকারী যোগী তাহার সেই নিজ- 
নিন্থিত শরীরসমূহে যুক্ত পূরুঘদিগের মনকেই আকর্ষণ করিয়া প্রবিষ্ট 
রেন, তাহা হইলেও এ সমস্ত মনকে তখন তাঁহার সুখ দুঃখের ভোক্ত। 
বল। যায় না| কারণ, মুক্ত পুরঘরদিগের মনে অরৃষ্ট না থাকায় উহ। সুখদূঃখ- 
ভোক্ত। হইতে পারে না । সুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বল। যায় না, 
এ সমস্ত মন তখন দেই যোগীর সেই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে 
ন।। আর যদি পত্ঞ্লির সিদ্ধান্তানুনারে যোগীর সেই সমস্ত শরীরে পৃথক্‌ 
মনের স্ছাষ্টই স্বীকার করা যার, তাহা হইলেও এ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা 
যায় না। কারণ, পৃব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা জ্ঞাতাল নিত্যত্বই সিদ্ধ 
হইয়াছে । কায়ব্যহকারী যোগী প্রারন্ধ কর্শা বা অদৃষ্টবিশেঘ প্রযুক্ত নানা 
শরীরে যূগপত নানা সুখদূঃখ ভোগ করেনঃ সেই' অদৃষ্টবিশেঘ তাহার নিজ- 
নিশ্মিত সেই সমস্ত মনে না থাকায় এ সমস্ত মন, তীহার সুখদূ:বের ভোক্তা 
হইতে পারে না | স্বৃতরাং এর স্থলে 2 সংস্ত মনকে জ্ঞাত বল। যায় না। 
জ্ঞান এ সমস্ত মনের গুণ হইতে পারে না। স্ুুতরা* মনকে জ্ঞাতা বলিতে 
হছচলে অর্থাৎ জ্ঞান মনেরই গুণ, এই পিদ্ধান্ত সমর্থন নরিতে হইলে পৃবের্বান্ত 
স্থূল কায়ব্যহকারী যোগীর পৃর্র্বদেহস্থ সেই নিত্য মনকেই জ্ঞাত বলিতে 
হইবে 1 কিন্তু এ মনের অনু্বশতঃ পেই যোগীর সমস্ত শরীরের সহিত 
বগপৎ সংযোগ না থাকায় এ মন যোগীর সেই সমস্ত শরীরে বৃগপৎ নাঁন। 
ভ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না । সমস্ত শরীরে জ্ঞাতা না থাকিলে 
সনস্ত শরীরে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব | কিন্তু পূর্বোক্ত ণয'গী যখন 
যগপৎ নানা শরীরে নানা জয় বিঘয়ের উপলান্ধ করেন, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে, তখন এ বোগীর সেই সমস্ত শদ্দীরসংযুক্ত কোন জ্ঞাতা 
আছে, অর্থাৎ জ্ঞাত বিভু, ইহাই গিদ্ধান্তরূপে স্বীগাধ্য। তাই ভাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, যোগীর নানাস্থানস্থ নান। শরীরে নে, যূগপৎ্ দানা জানের 
উৎপত্তি, তাহ। বিভূ জ্ঞাতা হইলেই উপপন্ন হয়, অতি সৃক্ষা মন জ্ঞত। 
হইলে উহ। উপপন্ন হয় না| কারণ, যোগীর সেই সমস্ত শরীরে এ মন 
থাকে না। পব্র্বপক্ষবাপী যদি বলেন যে, মনঢক জ্ঞাত।৷ বলিয়া তাহাকে 


১৯ সু ] বাতহ্যায়ন ভাত্তয র ২৯৫ 


বিভু বলিয়াই স্বীকার করিব। তাহ। হইলে পব্বোক্ত স্থলে অনুপপত্তি 
নাই । এজন্য ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, মনকে জ্ঞাতা বনিয়! বিভু বলিলে 
সে পক্ষে জ্ঞানের আত্মগুণত্বের খণ্ডন হইবে না। অর্থাৎ তাহ! বলিলে 
আমাদগণের অভিমত আত্মীরই নামাস্তর হইবে “মন” । সুতরাং বিভু 
ভ্ঞাতাকে “মন”! বলিরা উহার জ্ঞানের সাধন পূথক্‌ অতিসূক্ষম অন্তরিন্দিয় 
অনা নামে স্বীকার করিলে বস্ততঃ জ্ঞান আস্মুরই গুণ, ইহাই স্বীকৃত হইবে । 
নামমাত্রে গামারদদিগের কোন বিবাদ নাই | যদি বল, যে মন অস্তঃকরণভূত 
অর্থাৎ অন্তরিজ্দিয় বপিয়াই স্বীকৃত, তাহাকেই বিভূ বলিয়। তাহাকেই জ্ঞাতা 
বলিব, উহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞাত। স্বীকার কৰিব না, অস্তরিক্র্িয় যনই 
হাতা অর্থাত কর্তা, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । এতদৃত্তরে তাঘ্যকার 
সব্বশেঘে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ত্র বিভু মনের সবর্বদা সব্বেক্রিয়ের 
সহিত সংযোগ থাকায় সকলেরই ষুগপৎ সবেবন্দ্রির জন্য নান। জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ এ আপত্তিবশতঃ অস্তরিক্র্ি় মনকে বিভু 
বল। যায় না। মহঘি কণাদ ও গোতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়। 
মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন । তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎসায়ন 
নান। স্থানে জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া নিজ বক্তব্যের 
সমর্থন করিয়াছেন । কায়বাহ স্থলে যোগীর যগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইলেও অন্য কোন স্থল কাহারই যুগপৎ নান জ্ঞান জন্মে না, ইহাই 
বাৎস্যায়নের কথা । কিন্থ অন্য সম্পূদায় ইহা একেবারেই অস্বীকার 
করিয়াছেন | সাংখ্য, পাতগ্ুল প্রভৃতি সম্পুনায় স্থরবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্যও 
স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তীহার। মনের অণুত্বও স্বীকার করেন নাই । 
সাংখ্যগত্রের বৃর্তিকার অনিরুন্ধ, নৈয়ায়িকের ন্যায় মনের অণু সিদ্ধান্ত 
সমথন করিলেও “যোগবাত্তিকে”? বিজ্ঞানভিক্ষ ব্যানভাদ্বের ব্যাখ্যা করিয়া 
সাংখ্যমতে মন দেহপরিমাণ, এবং পাতগ্ররমতে মন বিভু, ইহ] স্পষ্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন । সে যাহা হউক, প্রকৃত কথ! এই যে জ্ঞানের যৌগপদ্য 
স্বীকার করিয়া মনকে অণু না বলিলেও পেই মতেও মনকে জ্ঞাতা বল! 
যায়না । কারণ, যেমন, জ্ঞানের করণ বলিয়। সিদ্ধ, তাহা জ্ঞানের কর্তী। 
হইতে পারে ন। | অন্তরিল্দ্রিয় মন, জ্ঞানকর্তা জ্ঞাতার বশ্য, সুতরাং উহার 
স্বাতন্ত্রয না থাকায় উহাকে জ্ঞানকর্তী বলা যায় না। জ্ঞানকত্তী না হইলে 
জ্ঞান উহার গুণ হইতে পারে না। ভাঘ্যকারের পৃব্রোজ এই যুক্তিও 
এখানে স্মরণ করিতে হইবে | 

সমস্ত পুস্তকেই এখানে ভাঘ্যে “যুগপজ্জেয়ানুপলবেশ্চ যোগিনঃ” 


২৯৬. ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২অ০ 


এবং কোন পুস্তকে এ স্থলে “অযোগিনঃ৮ এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত 
ই সমস্ত পাঠই অশুদ্ধ, ইহ বুঝা যায়; কারণ, ভাঘ্যকার প্রথম কল্পে 
সূত্রানুসারে অযোগা ব্যক্ভিদিগের যুগপৎ নান। জ্ঞেয় বিঘয়ের অনুপলব্ধিকে 
হেতুর্ধপে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে কল্পান্তরে সূত্রস্থ ণচ* শব্দের দ্বারা কায়” 
ব্যহকারী যোগীর যুগপৎ নানা জয় বিষয়ের উপলন্ষিকেই ফে, ল্য 
হেতুরূপে মহঘির বিবক্ষিত বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই | তাঘ্যকাঃরের 
“তেঘু যুগপজ্জেয়ান্যু পলভতে* এই পাঠের ছারাও তাঁহার শেঘ কক্গে 
ব্যাখ্যাত এ হেতু স্পট বুঝ যায় । সুতরাং “যুগপজ্ভ্েয়োপলব্ে*চ যোগিন 
ইতি বা “চা'থঃ৮ এইবপ ভাঘ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে 
মুদ্রিত “ন্যায়বান্তিক'* ও “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” এই সূত্রে “চ* শব্দ না থাকিলেও 
ভাঘ্যকার শেঘে “চ” শব্দের অর্থ বলিয়৷ অন্য হেতুর ব্যাখ্যা করায় “5+ 
শব্দযুক্ত সুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে । “তাৎপধ্যপরিসত্ুদ্ধি'' 
গ্রঙ্থে১ উদয়নাচর্য্যের কথার দ্বারাও এখানে সূত্র ও ভাষ্যের পরিগৃহীত 
পাঠই যে প্রকৃত, এই বিষয়ে কোন মংশয় থাকে না।। ১৯ || 


সুত্র। তদাতুগুণত্বেহপি তুল্য ॥২০।২৯১।॥ 


অন্ুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) সেই জ্ঞানের আত্ম গুণত্ব হইলেও তুল্য! 
অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও পুর্ব যুগপৎ নানা বিষয়-জ্ঞানের, 
আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । বিভুরাতআ! সর্ববেক্দরিয়ৈঃ সংযুক্ত ইতি বুগ্পজ.জ্ঞানোৎপপ্তি- 
প্রসঙ্গ ইতি । 


তন্ুবাদ। বিভু আত্মা সমস্ত ইন্জ্িয়ের সহিত সংযুক্ত, এ জন্য যুগপৎ 
নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়| 


টিপ্লনী। মনকে বিভু বলিলে এ মনের সহিত সমস্ত ইক্রিয়ের 





পদ পপি আপিল 


১। “যপপজ্ জেয়ানুপলবেশ্চ ন মনস” ইতি পৃব্বসূন্নস্থস্য “চ* কারস্যাগ্রে ভাষ্য- 
কারণে “হগপজ্্‌ জেস্সোপজব্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা "5।'থ ইতি বিচরিষ্যমাণত্বাৎ । 
স্তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি । 


২১ ল্ৃ০ ] বাহ্স্যায়ন ভাঙা ২৯৭. 


সংযোগ থাকায় যুগপৎ নানা জ্ঞানের আপত্তি হয়, এজন্য মহধি গোতম 
মনকে বিভূ বলিয়া শ্বীকার করেন নাই, অণু বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন 
এবং যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে নাঃ এই সিদ্ধান্তানুসারে পৃররবসূত্রের ছার ভান 
মনের গুণ নহে, ইছ। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্ত মনকে অণু বরিয়। শ্বীকার 
করিলেও যুগপৎ নানা জ্ঞান কেন জন্মিতে পারে নাঃ ইহা বলা আবশ্যক; 
তাই মহঘি তীহার পৃবেরোজ্ সিদ্ধান্ত সমথনের শুন্য এই সূত্রের দ্বারা প্বরবপঙ্গ 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আতা গুণ হইছে ৪, পূ্বব্ যুগপৎ নানা জ্ঞান 
হইতে পারে । কারণ, আত্ব। বিভু, সুতরাং সমস্ত ইন্ড্রিয়ের সহিত তাহা 
সংযোগ থাকায় সমস্ত ইন্ড্রিরজন্য সমস্ত জ্ঞানই একই সময়ে হইতত 
পারে । মনের বিভুত্ব পক্ষে যে দোত্ বল! হইয়াছে, সিদ্ধান্ত পক্ষেও -. 
দোঘ তুল্য || :০ || | 


সুত্র। ইন্ড্রিয়ৈন্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্ভিঃ | 
॥২)1২৯২॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ না? 
থাকায় সেই সমস্ত ত্ভানের উৎপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । গন্ধাহ্যপলবেরিক্দরিয়ার্থসমিকর্ষবদিক্দ্িয়মনঃসন্নিকর্ষোহপি 
কারণং, তস্ত চাযৌগপদ্ধমণুত্বান্সনসঃ । অযৌগপদ্াদন্থৎপত্তিযুগপজ. এ 
জ্ঞানানামাত্মগুণতেহপীতি | / 


অন্থুবাদ । ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের 
সন্নিকর্ষও গন্ধাদি প্রত্যক্ষের কারণ, কিন্তু মনের অপুত্ববশতঃ সেই 
ইব্ড্িয়মনঃসন্নিকর্ষের যৌগপগ্ভ হয় না। যৌগপদ্ঠ না হওয়ায় আত্ম গুণত্ 
হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান বিভূ আত্মার গুণ হইলেও যুগপৎ সমস্ত জ্ঞানের 
( গন্ধাদি প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি হয় না। 

টিররনী। মহঘি পৃর্বোজ্ঞ প্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বার 


বলিয়াছেন যে, গন্ধাি ইন্দিয়ার্ঘবর্গের প্রত্যক্ষে যেমন ইন্দ্রিয়ার্ঘ-সম্নিকর্ঘ 
কারণ, তন্ষেপ ইন্দ্রিয়মনহসন্লিকধঘও কারণ | অর্থাৎ যে ইন্ট্রিয়ের হ্বারা তাহার 


২৯৮ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হইলে 
সেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু মন অতি সুক্ম বলিয়। একই সময় 
নন। স্বানস্থ সমস্ত ইন্ড্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় একই 
সময়ে সঘস্ত ইন্ড্রিরজন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।-জ্ঞান আত্বারই 
গুণ এবং এঁ আত্ব'ও বিভূঃ সুতরাং আভ্বার সহিত আমস্ত ইন্ড্রিয়ের সংযোগ 
সব্বদাই আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ যাহ। 
প্রত্যক্ষের একটি অসাধারণ কারণ, তাহার যৌগপদ্য সম্ভব ন৷ হওয়ায় তজ্জন্য 
প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না ।। ২১ ।| 


ভাষ্য । যদি পুনরাত্রেব্দ্িয়ার্থ-সমি কৰমাত্রাদগন্ধাদি-জ্ঞানমুৎপন্ধেত ? 


অন্ুবাদ। (প্রন্ন ) যদি আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্র 
জন্যই গন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন -হয় ? অর্থাৎ ইহা ৰলিলে দোষ কি? 


সুত্র। নোৎপাত্কারণানপদেশাৎ ॥২২।২৯৩॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) না,_অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নি- 
কর্ধ-মাত্রজন্যই গন্ধাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না ; কারণ, 
উৎপত্তির কারণের ( প্রমাণের ) অপদেশ ( কথন ) হয় নাই। 


ভাস্ত ৷ আত্তোক্দ্রিয়ার্থসমির্ষমাত্রাদ্‌ গন্ধা দিজ্ঞানযুৎপদ্ ত ইতি, নাত্রোৎ- 
পৃন্তিকারণমপদিশ্যতে, যেনৈতৎ প্রতিপন্ভেমহীতি। 


অনুবাদ । আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্য গন্ধাদি জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, এই বাক্যে উৎপত্তির কারণ ( প্রমাণ ) কথিত হইতেছে না, 
যদৃঘারা ইহা স্বীকার করিতে পারি । 


টিগ্নী। প্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রত্যক্ষে ইন্জ্রিয় ও মনের 
সন্নিক্ঘ অনাবশ্য ক,_আত্ব।, ইন্ড্রিয় ও অর্থের সনিকধমাব্রন্যই গন্ধাদি 
প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় । এতদৃত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
একথা বলা যায় না । কারণ, আত্ব।১ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকধমাত্র-্জ ন্যই 
যে গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপন্তি হয় সেই উৎপত্তি বিষয়ে কারণ অর্থাৎ প্রমাণ 


২৩ স্থৃণ এ বাৎস্যায়ন ভাত ২৯৯ 


বল। হয় নাই। যে প্রমাণের ছারা উহা স্বীকার করিতে পারি, সেই প্রমাণ 
বল। আবশ্যক । সূত্রে “কারণ শব্দ প্রমাণ অথে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রথমা- 
ধ্যায়ে তের লক্ষণসূত্রেও (৪০শ পত্রে) মহথি প্রমাণ অর্থে “কারণ” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন । তাত্পধ্যটীকাকারের কথার দ্বারাও “কারণ” শব্দের 
প্রমাণ অর্থই এখানে মহঘির অভির্পপ্রত, ইহা বুঝা যায়১। ভাঘ্যকারের 
শেঘোক্ত “যেনৈতৎ** ইত্যার্দি সন্দর্ভের দ্বারাও ইহ। বুঝা যায় । ফলকথা, 
পব্বোভ্তরবপ সন্িকঘমাত্রজনা গন্ধাি প্রতাক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই, পরশ্তড বাধক প্রমাণই আছে, ইহাই ভাঘ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন- 
গণের মতে এই স্ত্রের তাৎপর্য । উদ্দ্যোতকর সব্বশেষে এই স্ত্রের 
আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে সময়ে ইন্ট্রির় ও 
আনা! কোন অর্থের সহিত যুগপৎ সম্বদ্ধ হয়) তখন সেই জ্ঞানের 
উৎপত্তিতে কি ইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ধই কারণ ? অথবা আত্মা ও অর্থের সন্নিকঘই 
কারণ, অথবা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকঘই কারণ ? এইবপে কারণ 
বল যায় না। অর্থাৎ ইন্ছ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ধ না থাকিলে পৃব্বোক্ত 
কোন সন্নিকর্ই প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয় না, উহার সকলেই তখন 
ব্যভিচারী হওয়ায় উহাদিগের মধ্যে কোন সন্নিকধেরই কারণত্ব কল্পনায় 
নিয়ামক হেতু না থাকায় কোন সন্িকর্ধকেই বিশেষ করিয়। প্রতাক্ষের 
কাৰণ বলা যায় না| ২২।| 


সুত্র। বিনাশকারণানুপলবোশ্চাবস্থানে তন্নত্যত্ব্- 
প্রস্জ ॥২৩।।২৪)। 

অন্থুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) এবং (জ্ঞানের ) বিনাশের কারণের অন্ুপ- 
লব্ধিবশতঃ অবস্থান (স্থিতি) হইলে তাহার (জ্ঞানের ) নিত্যত্ের 
আপত্তি হয় । | 

ভাষ্য । “তদাত্ব ধণত্বেইপি তৃল্যপমিত্যেতননেন সমৃচ্চীয়তে । দ্বিবিধো৷ 
হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানামা শ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ। নিত্যত্বাদাত্ম- 


সস আপ 


১। নোৎপতীতি। নান প্রমাণমপদিশ্যতে, প্রত্যুত বাধকং প্রমাণমন্তীতা”ঃ। 
স্তাৎপফ্যটীকা। 


৩০৩ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


নোইন্ুপপন্নঃ পুর্ব: বিরোধী চ বুদ্ধেগুণো ন গৃহাতে, তম্মাদাতগুণত্তে 
সতি বুদ্ধেনিত্যত্বপ্রসঙগঃ | 


অনুবাদ। প্তদাত্মগুণত্বেহপি তুল্যং” এই পৃর্বোক্ত স্বত্র, এই স্মত্রের 
সহিত সমুচ্চিত হইতেছে । গুণের বিনাণ্দরে কারণ দ্বিবিধই, (১) গুণের 
আশ্রয়ের অভাব, (২) এবং বিরোধী গুণ। আত্মার নিত্যত্বনশতঃ 
পুর্ব অর্থাৎ প্রথম কারণ আশ্ুয়নাশ উপপন্ন হয় নাঃ বুদ্ধির বিরোধী 
গুণও গৃহীত হয় ন', অর্থ: গুণনাশের দ্বিতীয় কারণও নাই । অতএব 
বুদ্ধির আত্মগ্ূণত্ব হইলে নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 


টিপ্নন্ী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে, বিস্ত আত্মার গুণ, এই 
সিদ্ধান্তে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা আর একট প্ূব্্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
বৃদ্ধির বিনাশের কারণ উপলদ্ধ না হওয়ায় কারণাভাবে বৃদ্ধির বিনাশ হয় 
না, বৃদ্ধির অবস্থ/নই হয়, ইহ। ত্বীকাধ্য | তাহা হইলে বুদ্ধির নিত্যত্বই 
স্বীকার করিতে হয়, পুব্রে যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, 
তাহা ব্যাহত হয়। বুদ্ধির বিনাশের কারণ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে, 
ভাঁঘ্যকার বলিয়াছেন যে, দুই কারণে গুণপদার্ধের বিনাশ হইয়া থাকে 1 কোন 
স্থলে সেই গুণের আশ্রয় দ্রব্য নষ্ট হইলে আশ্রয়নাশজন্য সেই গুণের নাশ হয়। 
কোন স্থানে বিরোধী গুণ উৎপন্ন হইলে তাহাও পব্বজাত গুণের নাশ করে | 
কিন্তু বুদ্ধিতক আঘ্ার গুণ বলিলে আত্বাই তাহার আশ্রয় দ্রব্য হইবে । 
আত্ব৷ নিত্য, তাহার বিনাশই নাই, সুতরাং আশ্রয়নাশরূপ প্রথম কারণ 
অসম্ভব | বুদ্ধির বিরোধী কোন গুণেরও উপলব্ধি না হওয়ায় সেই কারণও 
নাই। সুতরাং বৃদ্ধির বিনাশের কোন কারণই ন৷ থাকায় বুদ্ধির নিত্যত্বের 
আপত্তি হয়। ভাব পদার্থের বিনাশের কারণ না৷ থাকিলে তাহা নিত্যই 
হইয়া থাকে | এই পব্বপক্ষসূত্রে *চ৮” শব্দের ছ্বারা মহঘি এই সূত্রের 
সহিত পৃবেরবোক্ত “তদা ঘ্বগুণত্বেইপি তুল্যং' এই পব্বপক্ষসূত্রের সমুচ্চয় 
(পরস্পর সম্বন্ধ ) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এখানে ভাধ্যকার প্রথমে 
বলিয়াছেন১। তাৎ্পধ্য «ই যে, বৃদ্ধি আত্বার গুণ, এই সিদ্ধান্ত পক্ষে 
যেমন পৃব্র্বোভ “তদাত্বগুণত্বেহপি তুল্যং” এই স্ত্রের ছার। পূবর্বপক্ষ ঘল৷। 


সাশাশী শীাশ্াশীপিশি পপ শাপিশী পশাশশীটিশিশিশীটিশীশটি শি পপি পপাপাাপপপা শেপ পাপা সপাশাপপশিপল পাপা পপি পিতা 





১। অন্তর পর্র্বপক্ষপ্ুপ্নে চকারঃ পৃব্বপৃব্বসূত্রাপেক্ষয়া ইত)াহ তদাত্মগুণত্ব ইতি. ! 
স্প্তাৎপধ্যতীকা ৷ 


২৪ স্ৃণ ] বাহহ্যায়ন ভাস ৩৪১ 


হইয়াছে, তন্জপ এই সূত্রের দ্বারাও এ সিদ্ধান্তপক্ষেই পৃৰ্বপক্ষ বন হইয়াছে । 
অর্থাৎ বৃদ্ধি আবার গুণ হইলে যেমন আত্মার বিভূত্ববশতঃ যুগপৎ নানা 
জ্লানর উৎপত্তির আপত্তি হয়, তন্রপ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ কখনও উহার 
বিনাশ হইতে না পারায় তাহার গুণ বৃদ্ধিরও কখনও বিনাশ হইতে পারে না, 
এ বৃদ্ধির নিত্যত্বের আপত্তি হয়। জ্ুতরাঁং বুদ্ধিকে আত্বার গুণ বলিলেই 
পৃব্বোক্ত এ পূর্বপক্ষের ন্যায় এই সূত্রোস্ত পৃব্বপক্ষ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় 
অধ্যায়েও মহঘির এইকপ একটি সূত্র দেখা যায়। ২য় আঃ, ৩৭শ সুত্র 
দ্রষ্টব্য 1 ২৩ ।। 


সুত্র। অনিত্যত্বগ্রহণ 'দবুদ্ধেবুদ্ধিস্তরাদ্বিনাণঃ শব্দবৎ ॥ 
|২৪)২৯৫|। 


অনুবাদ । (উত্তর ) বুদ্ধির আনিতাহের জ্ঞান হওয়ায় বুন্ধযস্তর 
প্রযুক্ত অর্থাৎ ছিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানান্তরভম্য বুদ্ধির বিনাশ হয়, যেমন 
শকের ( শব্দাম্তর জনতা বিনাশ হয় ।। 


ভাষ্য । অনিত্যা বুদ্ধিরিতি সব্বশরীরিণাং প্রত্যাত্মবেদ নীয়মতে। 
গৃহাতে চ বুদ্ধিসস্তানস্তত্র বুদ্ধেবুদ্ধ্যন্তরং বিরোধা গুণ ইত্যন্থুমীয়তে, যথা 
শব্দসম্তানে শব: শব্দান্তরবিরোধীতি । 


অনুবাদ । বুদ্ধি অনিত্য, ইহা! সর্ববপ্রাণীর প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ 
প্রত্যেক প্রাণী নিজের আত্মাতেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব বুঝিতে পারে। 
বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানপরম্পরাও গৃহীত হইতেছে, 
তাহা হইলে বুদ্ধির সম্বন্ধে অপর বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানাস্তর 
বিরোধী গুণ, ইহা অনুমিত হয়। যেমন শব্দের সন্তানে শব্দ, শব্দাস্তরের 
বিরোধী, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিনাশক। 

টিগ্ননী । মহঘি এই সূত্রের ঘ্বার। প্ৰ্বসূত্রোক্ত পৃর্বপক্ষের নিরাশ করিতে 


বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহার বিনাশের কারণও 
সিদ্ধ হয়। এই আহিকের প্রথম প্রকরবণেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত 


৩০২ হায়ুদর্শন [ ৩অ০, ২আ 


হইয়াছে । বৃদ্ধি ষে অনিত্য, ইহা প্রত্যেক প্রাণী নিঘ্বর আত্মাতেই 
বুঝিতে পারে। «আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি বুবিব” এইক্সপে বুদ্ধি বা 
জ্ঞানের ধ্বংস ও প্রাগভাব মনের দ্বারাই: বুঝা যায় । সুতরাং বৃদ্ধির উৎপত্তির 
কারণের ন্যায় তাহার বিনাশের কারণও অবশ্য আছে। বৃদ্ধির সন্তান 
অর্থাৎ ধারাবাহিক নানা জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা যাঁয়। সুতরাং সেই 
নান৷ জ্ঞানের মধ্যে এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বিরোধী গুণ, ইহ। অনুমান 
দ্বার সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে দ্বিতীয়ক্ষণে 
উৎপন্ন জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ, উহাই প্রথম ক্ষণে 
উৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশের কারণ । যেমন বাঁচিতরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন শব্দ- 
সম্তানের মধ্যে ছিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ, 
তজ্জপ জ্ঞানের উতৎপত্তিস্থলেও দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও 
বিনাশের কারণ। এইবূপ তৃতীয় জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানের বিরোধী 
ও বিনাশের কারণ বুঝিতে হইবে অথাৎ পরক্ষণজাত শব্দ যেমন 
তাহার পৃৰ্বক্ষণজাত শব্দের নাশক, ত্জ্রপ পরক্ষণজাত জ্ঞানও তাহার পৃর্ব্ব- 
ক্ষণজাত জ্ঞানের নাশক হয় । যেজ্ঞানের পরে আর জ্ঞান জন্মে নাই, সেই 
চরম জ্ঞান কাল বা সংস্কার দ্বারা বিনষ্ট হয় । মহঘি শব্দকে দৃষ্টাস্তক্ুপে 
উল্লেখ করায় শব্দনাশের ন্যায় জ্ঞানান্তরজন্য জ্ঞান নাশ বলিয়াছেন । কিন্তু 
জ্ঞানের পরক্ষণে সুখ দুঃখাদি মনোগ্রাহ্য বিশেষ গুণ জন্মিলে তদৃছ্বারাও 
পব্বজাত জ্ঞানের নাশ হইয়৷ থাকে । পরবতী প্রকরণে এ সকল কথা 


পরস্ফুট হইবে ।। ২৪॥| ূ 


ভাষ্য । অসংখ্যেফেষু জ্ঞানকারিতেষু সংস্কারেষু স্মুতিহেতুদ্ষাক্স- 
সমবেতেঘাত্মমনসোশ্চ সন্িকর্ধে সমানে স্মৃতিহেতৌ সতি ন কারণস্ত 
যৌগপদ্যমস্তীতি যুগপৎ স্থৃতয়ঃ  প্রাছূর্ভবেযুর্ধদি বুদ্ধিরাত্ম গুণঃ 
স্যাদিতি। তত্র কশ্চি সন্নিকর্ষস্যাযৌগপদ্চমুপপাদয়িস্ন্নাহ । 


অন্কুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) আত্মাতে সমবেত জ্ঞানজনিত অপংখ্য 
সংস্কাররূপ ম্মতির কারণ থাকায় এবং আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষরূপ 
সমান স্মৃতির কারণ থাকায় কারণের অযৌগপদ্ভ নাই, সুতরাং 
যদি বুদ্ধি আত্মার গুণ হয়, তাহা! হইলে যুগপৎ সমস্ত স্মতি প্রাতুভূ'ভ 
হউক? তন্নিমিত্ত অর্থবৎ এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্য সন্নিকর্ষের 


২৫স্ুৎ ] বাৎস্তায়ন ভাস ৩০৩ 


(আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের ) অফৌগপদ্ভ উৎপাদন করিতে কেহ 
বলেন-_ 


সুত্র। জ্ঞানসমব্তাত্-প্রদেশসন্িকর্ষান্মনসঃ স্মতুযুৎ- 
পত্তের্ন যুগপনুৎপত্তিঃ ২৫২১৬ 


অন্নুবাদ। (উত্তর ) “জ্ঞানসমবেত” অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার 
প্রদেশ বিশেষের সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় 
যুগপৎ ( স্মতির ) উৎপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । জ্ঞানসাধনঃ সংস্কারো জ্ঞানমিতুচ্যতে ৷ জ্ঞানসংস্কৃতৈ- 
রাত্মপ্রদেশৈঃ পর্ধ্যায়েণ মনঃ সন্নিকৃষ্ততে । আত্মমনঃসন্িকর্ধাৎ স্মৃতয়োইপি 
পর্য্যায়েণ ভবস্তীতি। 


অন্থবাদ। জ্ঞান যাহার সাধন, অর্থাৎ জ্ঞানজন্য, সংস্কার, “জ্ঞান” 
এই শবের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । জ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট 
আত্মার প্রদ্দেশগুলির সহিত ক্রমশ: মন সন্নিকৃষ্ট হয় । আত্মা ও মনের 
( ক্রমিক ) সন্নিকর্ষজন্য সমস্ত স্মৃতিও ক্রমশঃ জন্মে । 


টিপ্নী। মনের অপুত্ববশতঃ যগপৎ নান! ইন্্রিয়ের সহিত মনের 
সংযোগ হইতে ন। পারায় এ কারণের অভাবে যুগণৎ নান। প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না, ইহ। পৃব্বে বল। হইয়াছে এবং জ্ঞান আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে 
পব্বপক্ষবাদীর আশক্ষিত দোঘও নিরাকৃত হইয়াছে । এখন ভাষ্যকার এ 
সিদ্ধাস্তে আর একটি প্বর্বধক্ষের অবতারণ৷ করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান 
আত্মার গুণ হইলে স্মৃতিক্বপ জ্ঞান যুগপৎ কেন জন্মে না? স্মৃতিরাধ্যে 
ইন্দ্রিয়মনঃসংতযাগ কারণ নহে । পুব্বানুতবজনিত সংস্কারই স্মৃতির সাক্ষাৎ, 
কারণ। আত্বার ও মনের সম্নিকধ, জন্য জ্ঞানমাত্রের সমান কারণ, 
সুতরাং উহা স্মৃতিরও সমান কারণ। অর্থাৎ একক্সপ আঁঘ্বমনংসন্লিকর্ধই 
সমস্ত স্মৃতির কারণ । জীবের আত্বীতে অসংখ্যবিঘয়ক অসংখ্য জ্ঞানজন্য, 
অসংখ্য সংস্কার বর্তমান আছে, এবং আত্বা ও মনের সংঘযাগক্প সন্নিকর্ধ,, 
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যাহ। সমস্ত স্মৃতির সমান কারণ, তাহাও আছে, সুতরাং স্মৃতিরপ জ্ঞানের 
যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগের যৌগপদ্যই আছে । তাহা হইলে কোন একটি 
সংস্কারজন্য কোন বিষয়ের স্মরণকালে অন্যান্য নান। সংস্কারজন্য অন্যান্য 
নানা বিষযয়রও স্মরণ হউক? স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য হইল 
স্মৃতিকূপ কাধ্যের যৌগপদ্য কেন হইবে না? এই পূৰ্বপক্ষের নিরাসের 
'জন্য কেহ বলিয়াছিলেন যে, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ঘ সমস্ত জ্মৃতির কারণ 
হইলেও বিতিননক্মপ আত্মমনঃসনিকঘই বিভিন্ন স্মৃতির কারণ, সেই বিভিন্নরূথ 
আঘুমন: সম্নিকঘের যৌগপদা সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য নানা স্মৃতির যৌগ- 
পদ্য হইতে পারে না। অথাৎ একই সময়ে নান! স্মৃতির কারণ নানাবিধ 
আভ্বমন£সন্লিকর্ধ হইতে ন৷ পারায় নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। মহঘি 
এই সৃত্রের দ্বারা পরোঁক্ত এই সমাধানের উল্লেখ করিয়। বিচারপৃব্বক এই 
লমাবানের খণ্ডন কগিয়াছেন । ভাষ্যকারও পৃব্বোভ্ত তাত্পধ্েই এই সূত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন । যাহার দ্বার ্মরণরূপ জ্ঞান জন্মে, এই অথে সূত্রে 
সংস্কার অথে “জ্ঞান” শব্দ প্রযক্ত হইয়াছে ৷ জ্ঞান” অর্থাৎ সংস্কার যাহাতে 
সমবেত, (সমবায় সম্বন্ধে বন্তমান ), এইরূপ যে আত্মপ্রদেশ, অর্থাৎ আত্বার 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান, তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ধজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হয়, 
স্লতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বল। 
হইয়াছে । প্রদেশ শব্দের মধ্য অথ কারণদ্রব্য, জন্য দ্রবেের অবয়ব ব! 
শ্রংশই তাহার কারণ দ্রবয, তাহাকেই এ দ্রব্যের প্রদেশ বলে। সুতরাং 
নিত্য দ্রব্য আত্মার প্রদেশ নাই। “আত্মার প্রদেশ" এইক্রপ প্রয়োগ সমীচীন 
নহে । মহঘি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ( ২য় আঃ, ১৭শ সূত্রে) একথ। বলিয়াছেন । 
কিন্ত এখানে অন্যের মত বলিতে তদনুসারে গৌণ অর্থে আত্মার প্রদেশ 
বলিয়াছেন । স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাস করিতে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
অপরের কথ! বলিয়াছেন যে, জ্মৃতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আত্বার একই 
্যানে উৎপন্ন হয় না । আত্মার ভিন্ন তিন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার উৎপন্ন 
হয়। এবং যে সংস্কার আর্থার যে প্রদেশে জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশের সহিত 
মনের সন্নিকর্ধ হইলে সেই সংস্কারজন্য স্মৃতি জন্মে । একই সময়ে আত্মার 
সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত অতি ক্ষ মনের সংযোগ হইতে পারে না। 
ক্রমশঃই সেই সমস্ত সংস্কারবিশিষ্ট আত্বপ্রদেশের সহিত মনের সংযোগ 
হওয়ায় ক্রমশঃই তঙ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন নানা স্মৃতি জন্মে। স্মৃতির কারণ 
নান! সংস্কারের যৌগপদ্য থাকিলেও পূর্রোভ্তর্ূপ বিভিন্ন আত্বমন,.সংযোগের 
যৌগপদ্া সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির যৌগপদে্যর আপত্তি কর! যায় না || ২৫ || 
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সুত্র। নাস্তঃশরীরবৃত্িত্বান্মনসঃ 11২৬।২৯৭।। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্ববো্ত উত্তর বল! যায় না, 
যেহেতু মনের শরীরমধ্যেই বর্তমানত্ব আছে। | 


ভাষ্য । সদেহম্তাতনো মনসা সংযোগো বিপচ্যমানকন্মাশয়সহিতো 
জীবনমিস্যাতে, তত্রাস্ত প্রাক্প্রায়ণাদস্তঃশরীরে বর্তমানস্য মনসঃ শরীরা- 
দ্বহিত্ভ্ণনসংস্কতৈরাতপ্রদেশৈঃ সংযোগে নোপপছ্ত ইতি । 


অনুবাদ । বিপচ্যমান” অর্থাৎ যাহার বিপাক বা ফলভোগ 
হইতেছে, এমন “কন্দাশয়” অর্থাৎ ধন্মাধন্মের সহিত দেহবিশিষ্ট আত্মার 
মনের সহিত সংযোগ, জীবন স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পৃর্বোক্তরূপ আত্মমনঃ- 
সংযোগবিশেষকেই জীবন বলে। তাহা হইলে মৃত্যুর পুর্বে অর্থাৎ 
পুর্ব্বোক্তরূপ জীবন থাকিতে শরীরের মধ্যেই বর্তমান এই মনের 
শরীরের. বাহিরে জ্ঞান-সংস্কত নানা আত্মপ্রদেশের সহিত সংযোগ 
উপপন্ন হয় না। 


টিগ্লনী। পূর্বসূত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহঘি এই সত্রের 
দবার৷ বলিয়াছেন যে, মন “অস্তঃশরীরবৃত্তি” অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পৃবের্বে মন. 
শরীরের বাহিরে যাঁয় না, সুতর।ং প্ব্বসূত্রোক্ত সমাধান হইতে পারে না । 
মৃত্যুর পৃবের্ব অর্থাৎ জীবনকে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, নচেৎ জীবনই 
থাকে না, ইহা বুঝাইতে ভাঘ্যকার এখানে জীবনের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, 
দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগই জীবন, দেহের বাহিরে আস্মরি 
সহিত মন্র সংযোগ জীবন নহে । কারণ, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও 
সববব]াপা আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকায় জীবন থাকিতে পারে । 
সুতরাং দেহবিশিষ্ট আবার সহিত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার সহিত মনের 
সংযোগকেই “জীবন” বলিতে হইবে | কিন্তু শরীরবিশিষ্ট আতর সহিত 
“ঘ ক্ষণে মনের প্রথম সংযোগ জন্মে, সেই ক্ষণেই জীবন ব্যবহার হয় না, 
ধর্দদাবংশ্্র ফলভোগারভ্ত হইলেই জীবন-ব্যবহার হয়। এজন্য ভাষ্যকার 
“বিথচ্যমাস্তর্ত্াশয়সহিতঃ এই বাক্যের ছার পুর্বোভ্তরূপ মনঃসংযোগকে 

২০ 


৩০৬ শ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


থিথিটু করিয়া বলিয়াছেন। ধর্ম ও অধনের্র নাম পকর্মীশয়”১ | যে 
কর্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ ফলতভোগ হইতেছে, তাহাই বিপচ্যমান কর্মাশয় | 
তাদ্‌শ কর্মাশয় সহিত যে দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মন:সংত্যাগ, তাহাই 
জীবন । ধর্্ীধন্রের ফলভোগারভ্তের পব্ববন্তী আত্বমমনঃসংযোগ জীবন 
নহে । জীবনের পব্রোক্ত শ্বক্সপ নিণাঁত হইন্ডল জীবের “প্রায়ণের"' (মৃত্যুর) 
পৃবের্ব অর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, ইহা স্বীকাধধ্য | 
সুতরাং শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন আত্বপ্রদেশের সহিত মনের 
সংযোগ উপপন্ন হইতে পার না । মহঘির গৃঢ় তাপব্য এই যে, আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিম্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হয়, এই রুপ কল্পন৷ করিলেও 
ষে প্রদেশে একটি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই অন্য সংস্কারের উৎপত্তি 
বল। যাইবে না। তাহা বলিলে আস্থার একই প্রদেশে নানা সংস্কার বর্তমান 
থাকায় সেই প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ হইলে- সেখানে একই সময্য় 
সেই নানাসংস্কারজন্য নানা জ্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং যে 
আপত্তির নিরাসের জন্য পৃব্বোভ্তরূপ কল্পন। কর৷ হইয়াছে, সেই আপত্তির 
নিরাস হয় না | সুতরাং আত্বার এক একটি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি 
সংস্কারই জন্মে, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু শরীরের মধ্যে আত্মার প্রদেশ- 
গুলিতে অসংখ্য সংস্কার স্থান পাইবে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে আত্মবুর 
যতগুলি প্রদেশ গ্রহণ করা যাইবে, সেই সমস্ত প্রদেশ সংস্কারপূর্ণ হইলে তখন 
শরীরের বাহিরে সর্বব্যাপী আত্মার অসংখ্য প্রদেশে ক্রমশঃ অসংখ্য সংস্কার 
জন্মে এবং শরীঢ্রর বাহিরে আতম্ব/র সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত ক্রমশঃ মনের 
সংযোগ হইলে সেই সমস্ত সংস্কারজন্য ক্রমশ: নানা স্মৃতি জন্মে, ইহাই 
বলিতে হইবে । কিন্ত জীবনকাল পর্য্যন্ত মন “অন্তঃশরীরবৃত্তি' ; সুতরাং 
মৃত্যুর পবেরবে মন শরীরের বাহিরে ন৷ যাওয়ায় পৃর্বোজক্প সমাধান উপপন্ন 
হয় না। মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব কি? এই বিষয়ে বিচারপৃব্বক উদ্ৃদেযোত- 
কর শেঘে বলিয়াছেন যে, শরীরের বাহিরে মনের কাধ্যকারিতার অভাবই 
মনের অস্তঃশরীরবৃত্তিত্ব । যে শরীরের দ্বারা আত্মা কর্ম করিতেছেন, সেই 


শরীরের সহিত সংযুক্ত মনই আত্মার জ্ঞানাদি কার্ষের সাধন হইয়া 
থাকে || ২৬।। 


পপি, 





কপ 


১। ক্লেশমুলঃ কন্ম্মাশয়োঃ দৃষ্টাদৃক্টজন্মবেদনীয়ঃ।-_যোগসূন্র, সাধনপাদ, ১২। 
পৃণ্যাপূণ্যকম্ম।শয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ 1__ব্যাসভাষ্য। 
আশেরতে সাংসারিকাঃ পুরুষ্বা অস্মিন্‌ ইত্যাশয়ঃ, কমক্মণামাশয়ৌ ধন্ম ধর্মে) । 


স্বাতস্পতি মিশ্র টীকা । 


২৭ শু*] বাত্স্তায়ন ভাত ৩০৭ 


সুত্র। সাধ্যত্বাদহেতূঃ ॥২৭।।২৯৮।। 


অনুবাদ । (পূর্ব্বপক্ষ ) সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ পূর্ববস্থত্রে যে হেতু 
বলা হইয়াছে, তাহ। সাধ্য, সিন্ধ নহে, এ জন্য অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই 
হয় না। 


ভাষ্য । বিপচ্যমানকম্মাশয়মাত্রং জীবনং এব সতি সাধ্যমন্তঃ- 
শরীরবৃত্তিত্বং মনস ইতি। 


অনুবাদ । বিপচ্যমান কন্মাশয়মাত্রই জীবন । এইরূপ হইলে 
মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব সাধ্য । 


টিগ্রনী। পব্বসূত্রে যে মনের “অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব” হেতু বলা হইয়াছে, 
তাহ। পৃর্রোজ উত্তরবাদী স্বীকার করেন না । তাহার মতে স্মরণের জন্য 
মন শরীরের বাহিররও আত্থার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয় । বিপচ্যমান 
কন্মাশয়মাত্রই জীবন, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগ দ্বীবন নহে। 
সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলেও তখন জীবনের সত্তার হানি হয় না। 
তখনও জীবের ধর্দমাধর্মের ফলত্ভোগ বর্তমান থাকায় বিপচ্যমান কর্শিয়ন্্রপ 
জীবন থাকে । মৃত্যুর পরে পৃব্বদেহে আত্মার পৃব্বোক্ত ধর্দাধর্মরূপ দ্বীবন 
না থাকিলেও দেহাস্তরে জীবন থাক । “মৃত্যুর পরে তখনই দেহাস্তর-পরিগ্রহ 
শাত্রসিদ্ধ | প্রনয়কালে এবং মুক্তিলাভ হইলেই পৃব্বোক্তরূপ জীবন থাকে 
না। ফলকথা, জীবনের স্বরূপ বলিতে শরীরবিশিষ্ট আসবার সহিত মনের 
সংযোগ, এই কথা বল নিষ্পয়োক্বন । সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গ্রেলে 
জীবন থাকে না, ইহার কোন হেতু ন৷ থাকাঁয় মনের অস্তঃশরীরবৃত্তিত্ব অন্য 
যুক্তির ছারা সাধন করিতে হইবে, উহ। সিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, সুতরাং উহা। 
হেতু হইতে পারে না। উহার দ্বার৷ পৃব্বোজ্জ সমাধানের খণ্ডন কর। যায় 
না| পৃব্বোক্ত মতবাদীর এই কথাই মহঘি এই সত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন || ২৭ || 


৬০৮ স্যায়দশন ৩০, আঃ 


সুত্র। ম্মরতঃ শরীরধারণোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ ॥ 
॥২৮। ২৯৯ 


অন্ুবাদ। (উত্তর ) স্মরণকারী ব্যক্তির শরীর ধারণের উপপত্তি- 
বশতঃ প্রতিষেধ নাই । 


/ 


ভাষ্য । সুন্ম্বয়া খন্বয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি ক্দর্থং স্মরতি, 
ম্মধতশ্চ শরীরধারণং লৃশ্ঠতে, আত্মমনঃসন্নিকর্ষজশ্চ প্রযত্বো দ্বিবিধো 
ধারকঃ প্রেরকশ্চ, নিঃস্থতে চ শরীরাঘহির্মনসি ধারকত্য প্রযত্বুস্তাভাবাৎ 
গুরুত্বাৎ পতনং স্তাৎ শরীরম্ত প্মরত ইতি । 


অন্ুবাদ। এই দ্মর্তা স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত মনকে প্রণিহিত করতঃ 
বিলঘ্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে, স্মরণকারী জীবের শরীর ধারণও 
দেখা যায়। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্তয প্রযত্বও দ্বিবিধ-ধারক ও 
প্রেরক ; কিন্তু মন শরীরের বাহিরে নির্গত হইলে ধারক প্রযতু না থাকায় 
গুরুত্ববশতঃ স্মরণকারী ব্যক্তির শরীরের পতন হউক ? 


টিপ্ননী। পৃব্বসূত্রোক্ দোঘের নিরাসের জন্য মহঘি এই প্রত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, মডনর অস্তঃশরীরবৃত্তিত্বের প্রতিঘেধ করা যায় না অর্থাৎ 
জীবনকাঢল মন যে শরীরের মধ্যেই থাকে, শরীরের বাহিরে যায় না, ইহ 
অবশ্য স্বীকার্ধয । কারণ, স্ময়ণকারী ব্যক্তির স্মরণকালেও শরীর ধারণ 
দেখ! যায় ॥ কোন বিঘয়র স্মরণের ইচ্ছ। হইলে তত্প্রযু্জ তখন প্রণিহিত- 
মন হইয়া বিলম্বেও সেই বিঘয়ের স্মরণ করে | কিন্ত তখন মন শরীরের 
বাহিরে গেলে শরীর ধারণ হইতে পারে না ॥ শরীরের গুরুত্ববশতঃ তখন 
ভূমিতে শরীরের পতন অনিবার্য হয় | কারণ, শরীরবিশি্ আত্মার সহিত 
মনের সন্নিকর্ধজন্য আত্বাতে শরীরের প্রেরক ও ধারক, এই ছ্বিবিধ প্রযত্ব 
জন্মে । তন্মধ্যে ধারক প্রযত্বই শরীরের পতনের প্রতিবন্ধক | মন শরীরের 
বাহির গেলে তখন এ ধারক প্রযত্রের কারণ ন। থাকার উহার অভাব হর, 
সুতরাং তখন শরীরের ধারণ হইতে পারে না। গুরুত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের পতনের 
অভাবই তাহার ধতি বা ধারণ । কিন্ত এ পতনের প্রতিবন্ধক ধারক প্রযত্ব 


২৯ স্থুৎ বাতস্তায়ন ভাষ্য ৩৩৯ 


ন৷ থাকিলে সেখানে পতন অবশ্যন্তাবী। কিস্তৃষে কাল পর্যন্ত যনের ছারা 
কোন বিষয়ের স্মরণ হয়, তৎকাল পর্যন্ত এ স্মরণ ও শরীর-্ধারণ যুগপৎ 
জন্মে, ইহা দৃষ্ট হয় £--যাহ। দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেরই স্বীকাধ্য ॥॥ ২৮ ॥ 


সুত্র । ন তদাশুগতিত্বান্মনসঃ ॥২৯)।৩০০।। 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) তাহা হয় না, অর্থাৎ মন শরীরের বাহিরে 
গেলেও শরীরের পতন হয় না। কারণ, মনের আঁশুগতিত্ব আছে ।' 


ভাষ্য । আশুগতি মনস্তস্ত বহিঃশরীরাদাতপ্রদেশেন জ্ঞানসংস্কৃতেন 
সন্সিকর্ষঃ প্রত্যাগতন্ত চ প্রযত্রোৎপাদনমুভয়ং যুজ্যত ইতি, উৎপাগ্ত বা 
ধারকং প্রযত্বং শরীরানিঃসরণং মনসোইতস্তত্রো পপন্নং ধারণমিতি 


অন্কুবাদ। মন আশুগতি, (স্থতরাং) শরীবের বাহিরে জ্ঞান 
দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত তাহার 
সন্নিকর্ষ, এবং প্রত্যাগত হইয়া প্রযত্বের উৎপাদন, উভয়ই সম্ভব হয়। 
অথবা ধারক প্রবত্ব উৎপন্ন করিয়া মনের শরীর হইতে নির্গমন হয়, 
অতএব সেই স্থলে ধারণ উপপন্ন হয় ৷ 


টিপ্পনী | মহঘি পব্বসূত্রোক্ত দোঘের নিরাদ করিতে এই সূত্রের হারা 
পুরর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলেও শরীর 
ধারণের অনুপপত্তি নাই । কারণ, মন অতি ভ্রতগতি, শবীরের বাহির 
সংস্কারবিশিষ্ট আত্বার প্রদেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগর্প সন্পিকর্ধ 
জন্মিলেই তখনই আবার শরীরে প্রত্যাগত হইয়।, ত্র মন শরীরধারক প্রযত্ 
উৎপর ক্র | সুতরাং শরীরের পতন হইতে পারে না । যদি কেহ বলেন 
যে, যেকাল পর্যাস্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, সেই সময়ে শরীরধারণ 
কিরূপে হইবে? এন্রন্য ভাষ্যকার পূব্র্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য 
শেঘে কল্লাস্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা মন শরীরধারক প্রযত্ব উৎপন্ন 
করিয়াই শরীরের বাহিরে নির্গত হয়, এ প্রযত্বই তৎকাছেন শরীর পতনের 
প্রতিবন্ধকর্মপে বিদ্যমান থাকায় তখন শরীর ধারণ উৎপন্ন হয়। সুত্রে 
“তৎ" শব্দের দ্বারা শরীরের পতনই বিবক্ষিত। পরবতী রাধামোহন 


৩১০ ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আন্ 


গোস্বামি-ভষ্টাচার্ধ্য ন্যায়স্ত্রবিবরণে” ব্যাখ্যা করিয়াছেন,-“ন তৎ 
শরীরাধারণং? || ২৯।। | 


সুত্র। ন ম্মরণকালানিয়মাৎ ॥৩০৩০১। 


অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ মনের আশুগতিত্ববশতঃ শরীর 
ধারণ উপপন্ন হয় না । কারণ, স্মরণের কালের নিয়ম নাই। 


ভাষ্য । কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রং ম্র্য্যতে, কিঞ্চিচ্চিরেণ ; যদা চিরেণ, তদা 
সুন্বর্ধ,য়া মনসি ধা্যমাণে চিন্তাপ্রবন্ধে সতি কম্যচিদেবার্থস্ত লিঙ্গভূতস্ত 
চিন্তনমারাধিতং স্মৃতিহেতুর্ভবতি । তত্রৈতচ্চিরনিশ্চরিতে মনসি নোপ- 
পল্ভত ইতি। 

শরীরসংযোগানপেক্ষশ্চাত্মমনঃসংযোগো ন স্মৃতি- 
হেতুঃ শরীরস্তোপভোগায়তনত্বাৎ। 

উপভোগায়তনং পুরুষস্ত জ্ঞাতুঃ শরীরং, ন ততো নিশ্চরিতন্ত মনস 
আত্মসংযোগমাত্রং জ্ঞানস্খাদীনামুৎপত্তে১ কল্পতে, কুন্তো চ শরীর 
বৈয়ধ্যমিতি। 

অন্থবাদ। কোন বস্তু শীত্র স্মুত হয়, কোন বস্তু বিলম্বে স্মুত হয়, 
যে সময়ে বিলম্বে স্মৃত হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ মন 
ধার্যমাণ হইলে অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে তখন 
চিন্তার প্রবন্ধ (স্মৃতির প্রবাহ ) হইলেং লিঙ্ভূত অর্থাৎ অসাধারণ 


১1 প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই “উৎপত্তৌ” এইরাপ পাঠ আছে। কিন্ত এখানে 
সামর্থাবোধক ক্কুপ ধাত্র প্রয়োগ হওয়ায় তাহার যোগে চতুর বিভজি্ই প্রযোজ্য, 
ভাঘাকার এইরাপ স্থলে অন্যন্নও চতথা বিভত্তিরই প্রয়োগ করিয়াছেন! তাই এখানেও 
ভাষ্যকার “উৎংপত্তযৈ” এইরূপ চতথা বিভভত্তিষ্ত প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হওয়ায় 
রাগ পাঠই গৃহীত হইল । (১ খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রক্তব্য )। 

২। ভাষ্যে **চিন্তাপ্রবন্ধঃ” স্মৃতিপ্রবন্ধঃ। “কস্যচিদ্বাথস্য লিঙ্গভুতস্য'” চিহ- 
ভূতস্য অসাধারণস্যেতি যাবৎ । “টিস্তনং” স্মরণং, “আরা ধিতং জিদ্ধং, চিহ্ছ্বতঃ 
স্মৃতিহেতুতবতীতি ।--তাৎপর্থা়ীকা। 





শী িশীশািশশশীিীশীটাশীটি সপ ০ পাশা শ পপাপপপশপস পা পে 
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চিহ্নভূত কোন পদার্থের চিন্তন (স্মরণ) আরাধিত (সিদ্ধ ) হইয়া 
স্মরণের হেতু হয় ( অর্থাৎ সেই চিহ্ন বা অসাধারণ পদার্থটির স্ররণই 
সেখানে সেই চিহ্ৃবিশিষ্ট পদার্থের স্মরণ জন্মায়) সেই স্থলে অর্থাৎ 
এরূপ বিলম্বে স্মরণস্থলে মন ( শরীর হইতে ) চিরনির্গত হইলে ইহ 
অর্থাৎ পৃর্র্বকথিত শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না । 

এবং শরীরের উপভোগায়তনত্ববশতঃ শরীরসংযোগনিরপেক্ষ আত্ম- 
মনঃসংযোগ, স্মরণের হেতু হয় না । বিশদার্থ এই যে-শরীর জ্ঞাতা 
পুরুষের উপভোগের আয়তন অর্থাৎ অধিষ্ঠান,-.সেই শরীর হইতে নির্গত 
মনের আত্মার সহিত সংযোগমাত্র, জ্ঞান ও স্ুখাদির উৎপত্তির নিমিত্ত 
সমর্থ হয় না) অর্থাৎ শরীরের বাহিরে কেবল আত্মার সহিত যে মন- 
সংযোগ, তাহার জ্ভান ও নুখাদির উৎপাদনে সামধ্যই নাই, সামর্থ্য 
থাকিলে কিন্তু শরীরের বৈয়র্থ্য হয় । 


টিপ্পনী | পৃৰ্ৰসূত্ত্রাক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহঘি এই সূত্রের 
্বার৷ বলিয়াছেন যে, স্মরণের কালনিয়ম ন৷ থাকায় মন আশুগতি হইলেও 
শরীর ধারণের উপপত্তি হয় না। যেখানে অনেক চিন্তার পরে বিলম্বে 
স্মরণ হয়, সেখানে মন শরীর হইতে নির্গত হইয়া স্মরণকাল পধ্যস্ত 
শরীরের বাহিরের থাকিলে তৎকালে শরীর-ধারণ হইতে পারে না। ভাঘ্য- 
কার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বিলম্বে কোন পদার্থের 
স্মরণ হয়, সেই সমহয় স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত তদ্বিঘয়ে মনকে প্রণিহিত 
করিলে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ নানা স্মৃতি জন্মে | এইক্বপে যখন সেই 
স্মরণীয় পদার্থের কোন অসাধারণ চিহ্ের স্মরণ হয়, তখন সেই স্মরণ, 
সেই চিহ্যবিশিষ্ট স্মরণীয় পদার্থের স্মৃতি জন্মায় । তাহ] হইলে সেই চরম 
ফ্মরণ না হওয়। পর্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, ইহ ম্বীকাধ্য | 
অতরাং তৎকাল পর্য্যস্ত শরীর ধারণ হইতে পারে না । মন ধারক প্রযত্ব 
উৎপাদন করিয়া শরীরের বাহিরে গেলেও এ প্রবত্ব তৎকাল পর্য্যন্ত 
থাকিতে পারে না। কারণ, তৃতীয় ক্ষণেই প্রযত্বের বিনাশ হইয়া থাকে । 
ভাঘ্যকার শেঘে নিজে আরও একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন শরীরের 
বাহিরে গেলে মনের সহিত শরীরের সংযোগ থাতক না, কেবল আত্মার 
সহিতই মনের সংযোগ থাকে । সুতরাং এ লংযোগ, জান ও সুখাদির 
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উৎপাদনে সমর্থ ই হয় না । কারণ, শরীর আত্বার উপভোগের আয়তন, 
শরীরের বাহিরে আত্বার কোনব্বপ উপভোগ হইতে পারে না | শরীরের 
বাহিরে কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগ-জনা জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইলে 
শরীরের উপভোগায়তনত্ব থাকে না, তাহ? হইলে শরীরের উৎপত্তি ব্যর্থ 
হয় । অর্থাৎ যে উপভোগ সম্পাদনের জন্য শরীরের স্যষ্টি হইয়াছে, তাঁহ। 
যদি শরীরের বাহিরে শরীর ব্যতিরেকেও হইতে পাঁরে, তাহা হইলে শরীর- 
স্ষ্টি ব্যর্থ হয়| সুশ্রাং শরীরসংযোগনিরপেক্ষ আত্বমনঃসংযোগ জ্ঞানাদির 
উতৎপত্তিতে কারণই হয় না, ইহ। স্বীকাধ্য। অতএব মন শরীরের বাহিরে 
যাইয়া! আত্বার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হইলে তখনই বিষয়বিশেঘের 
স্মৃতি জন্মে, প্ররাপ মনঃসংযোগের যৌগপদ্য ন৷ হওয়ায় স্মৃতিরও যৌগপদ্য 
হইতে পারে না, এইরূপ সমাধান কোনবপেই সম্ভব নহে 11৩০|। 


সুত্র। আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ ন লংযোগ- 
বিশেষঃ ॥৩১।৩০২। 


অনুবাদ । আত্ম। কর্তৃক প্রেরণ, অথবা বদৃচ্ছা অর্থাৎ অকস্মাৎ, 
অথবা' জ্ঞানবত্তা প্রযুক্ত ( শরীরের বাহিরে মনের ) সংযোগবিশেষ হয় না। 


ভাষ্য | আত্মপ্রেরণেন বা মনসো বহিঃ শরীরাৎ সংযোগবিশেষঃ 
স্তাৎ? যদৃচ্ছায়া বা আকশ্মিকতয়া, "জ্ঞতয়া বা মনসঃ ? সর্ব 
চান্ুপপত্তিঃ। কথং ? স্মর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণাজ.জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ । যদি 
তাবদাত্ব। অযুষ্যা্থস্ত স্মৃতিহেতুঃ সংস্কারোহমু্িমলাতনপ্রদেশে সমবেতত্তেন 
মনঃ সংযুজ্যতামিতি মনঃ প্রেরয়তি, তদা স্মৃত এবাসাবর্থো ভবতি ন 
স্র্তব্যঃ। ন চাত্সপ্রত্যক্ষ আত্মপ্রদেশঃ সংস্কারো বা, তত্রান্থুপ- 
পন্নাতপ্রত্যক্ষেণ সংবিভ্তিরিতি। নুম্ম,ষয়া চাঁয়ং মন; প্রণিদধানশ্চিরাদপি 
কঞ্চিদর্থং স্মরতি নাকম্মাৎ। জ্ঞত্্চ মনসে! নাস্তি, জ্ঞান-প্রতিষেধাদিতি | 


অনুবাদ । শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ কি (১) আত্মা 
কর্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ হয়? অথব৷ (২) বদৃচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ) 
আকন্মিকভাবে হয়? (৩) অথবা মনের জ্ঞানবত্তাবশতঃ হয় 1 সর্ধব- 
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প্রকারেই উপপত্তি হয় না । (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন 
প্রকারেই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না কেন? 
( উত্তর ) (১) শ্মরণীয়ত্ব প্রযুক্ত, (২) ইচ্ছাপূর্ববক স্মরণপ্রযুক্ত, €৩) এবং 
মনে জ্ঞানের অসম্ভব প্রযুক্ত । তাৎপর্য এই যে, যদি (১) আত্মা “এই 
পদার্থের স্মৃতির কারণ সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সমবেত আছে, তাহার 
সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক,” এইরূপ চিন্তা করিয়৷ মনকে প্রেরণ করে, 
তাহা হইলে এই পদার্থ অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের জন্য পূর্বচিস্তিত সেই 
পদার্থ স্মৃতই হয়, স্মরণীয় হয় না। এবং আত্মার গ্রদেশ অথব। সংস্কার, 
আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্বিষয়ে আত্মার প্রত্যক্ষের দ্বারা সংবিত্তি 
( জ্ঞান ) উপপন্ন হয় না। এবং (২) স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ এই স্মর্তা 
মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে ; অকল্মাৎ 
স্মরণ করে না। এবং (৩) মনের জ্ঞানবত্তা নাই । কারণ, জ্ঞানের 
প্রতিষেধ হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞান যে মনের গুণ নহেঃ মনে জ্ঞান জন্মে 
না, ইহ পুর্ধবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে । 


টিপ্লনী! বিঘয়বিশেছের স্মরণের জন্য মন শরীরের বাহিরে যাইয়। 
আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংষক্ত হয়, এই মত খণ্ডিত হইয়াছে । এখন 
এ মত-খণ্ডনে নহঘি এই সূত্রের দ্বারা অপরের কথ বলিয়াছেন যে, আত্মাই 
মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য শরীরের বাহিরে আত্মার 
প্রদেশবিশেঘের লহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহ। বলা যায় না । মন 
অকস্মাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, 
ইহাও বল! যায় না । এবং মন নিজের জ্ঞানবত্তাবশতঃ নিজেই কর্তব্য বুঝিয়৷ 
শরীরের বাহিরে যাইয়। আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাও 
বলা যায় না| পৃব্বোত কোন প্রকারেই যখন শরীরের বাহিরে মনের 
এন্সপ সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না, তখন আর কোন প্রকার না থাকায় 
সব্বপ্রকারেই উহা উপপন্ন হয় না, ইহ] স্বীকাধ্য । আত্বাই শরীরের বাহিরে 
মনকে প্রেরণ করায়, মনের পৃব্রোক্তব্ূপ সংযোগবিশেঘ জন্মে, এই প্রথম 
পক্ষের অনুপপত্তি বঝাইতে ভাষ্যকার «স্মর্তব্যত্যাৎ” এই কথ বলিয়া, পরে 
তাহার তাৎপধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, আত্ব। যে পদার্কে স্মরণ করিবার 

ঞ&. 
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ক্রন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিবেন, সেই পদার্থ তাহার স্মর্তষ্য' 
অর্থাৎ মন:-প্রেরণের পুবের্বে তাহা স্মৃত হয় নাই, ইহা। স্বীকার্ধয ॥ কিন্ত আত্মা 
এ প্রদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিলে 
“এই পদার্থের স্মৃতির জনক সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সযবেত আছে, সেই 
আত্মপ্রদেশেব্স সহিত মন: সংযুক্ত হউক” এইরূপ চিস্তা করিয়াই মনকে 
প্রেরণ করেন, ইহা বলিতে হইবে । নচেৎ আত্মার প্রেরণজন্য যে কোন প্রদেশে 
মনঃসংযোগ জন্মিলে সেই স্মর্তব্য বিষয়ের স্মরণ নিব্বাহ হইতে পারে না । 
কিন্ত আত্ব৷ পৃর্বোক্তক্ুপ চিন্তা করিয়া মনকে প্রেরণ করিঘল তাহার সেই 
স্মর্তব্য বিষয়টি মনঃ প্রেরণের পৃবের্বই চিন্তার বিষয় হইয়। স্মৃতই হয়, তাহাতে 
তখন আর জ্মর্তব্ত্ষ থাকে না। সুতরাং আত্মাই তাহার স্মর্তব্য বিঘয়- 
বিশেষের স্মরণের জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তঙজ্জন্য 
আত্মার প্রদদেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগ জন্মে, এই পক্ষ উপথন্ন 
হয় না। পৃব্বোক্ত যুক্তিবাদী যদি বলেন যে, আস্বা তাহার স্মৃতির 
জনক সংস্কার ও সেই সংস্কারবিশিষ্ট আত্মবপ্রদেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াই 
সেই' প্রদেশে মনকে প্রেরণ করেন, মন: প্রেরণের জন্য পৃৰ্রে তাহার সেই 
স্মর্তব্য বিষয়ের স্মরণ অনাবশ্যক, এই জন্য ভাঘ্যকার বলিয়াছেন 
যে,--আত্বার সেই প্রদেশ এবং সেই সংস্কার আত্মার প্রত্যক্ষ হয় 
না, এ সংস্কার অতীন্ড্রিয়, সুতরাং তছ্িঘয়ে আত্বার মানস প্রত্যক্ষও 
হইতে পারে না। মন অকক্মাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার 
প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বৃঝাইহত 
তাঘ্যকার পর্বে (২) ““ইচ্ছাতঃ স্মরণাঁৎ* এই কথা৷ বলিয়া, পরে তাহার 
তাৎপধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্মর্ত। স্মরণের ইচ্ছাপ্কর্বক বিলম্বেও 
কোন পদার্কে স্মরণ করেন, অকস্মাৎ স্মরণ করেন না। তাৎপয্য 
এই যে, স্মন্তা যে স্থলে স্মরণের ইচ্ছ। করিয়া মনকে প্রণিহিত করতঃ 
বিলম্বে কোন পার্কে স্মরণ করে, সেই স্থানে পৃব্বোক্ত যুজিবাদীর মতে 
শরীরের বাহিরে আত্বার প্রদেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগ অকস্মাৎ 
হয় না, স্মরণের ইচ্ছা হইলে তত্প্রযুক্তই মনের এ সংযোগবিশেষ জন্মে, 
ইহ] স্বীকার্ধা । পরস্ত অকজ্মাৎ মনের এ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই কথার 
দ্বার বিনা কারণেই এ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই অর্থও বৃঝিতে পারি 
না। কারণ, বিনা কারণ কোন কাধ্য জন্মিতে পারে না। অকস্মাৎ 
মনের এ্রক্প সংযোগবিশেষ জন্যে, অর্থাৎ উহার কোন প্রতিবন্ধক নাই, ইহ। 
বলিল স্মরণের বিঘয়-নিয়ম থুকিতে পারে না। ঘটের স্মরণের কারণ 
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উপস্থিত ;হইলে তখন পটবিঘয়ক সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেঘে 
অকস্মাৎ মনের সংযোগ-জন্য পটের স্মরণও হইতে পারে । মন নিজের 
জ্ঞানবত্ত। প্রযুক্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত 
সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাঘ্যকার পৃব্রে (৩) 
“ক্ানাসম্ভবাচ্চ* এই কথা বলিয়া, পরে উহার তাৎপব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে মনের জ্ঞানবস্তাই নাই, পুব্বেই মনের জ্ঞানবত্তা খণ্ডিত হইয়াছে । 
সুতরাং মন নিজের জ্ঞানবস্তাপ্রযৃস্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া আতর প্রদেশ- 
বিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষও বলা যাঁয় না। প্রচলিত 
সমস্ত ভাঘ্যপুস্তকেই “স্মর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণজ্ঞানাসম্ভবাচ্চ* এইরাপ পাঠ 
আছে। কিন্ত সুত্রোক্ত দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাঘ্যকার 
“ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ* এইরূপ বাক্য এবং তৃতীয় পক্ষের অনুপত্তি বৃঝাইতে 
“্ভানাসম্তবাচ্চ'' এইকরুপ বাকাই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝ। যায়। কোন 
জ্ঞানই মানের গুণ নহে, মনে প্রত্যক্ষার্দি জ্ঞানমাত্রেরই অপন্তব, ইহাই 
“ানাসম্ভবাৎ” এই বাক্য দ্বারা ভাঘ্যকার বলিয়াছেন । পরে ভাষ্যকারের 
“ত্তত্বঞ্চ মনসো। নান্তি* ইত্যাদি ব্যাখ্যর ছারা এবং দ্বিতীয় পক্ষে «মুসমূর্ধয়া 
চায়ং,..... স্মরতি'' ইত্যাদি ব্যাখা! দ্বারাও “ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ* এইবপ 
পাঠই প্রকৃত বলিয়া বৃঝা। যায়। সুতরাং প্রচনিত পাঠ গৃহীত হয় 
নাই || ৩১ || 
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সুত্র। ব্যাজক্তমনসঃ পাদব্যথনেন অংযোগবিশেষেণ 
অমানং ॥৩২।৩০৩)।। 


অনুবাদ । (উত্তর ) ইহা কিন্তু ব্যাসক্তমনাঃ ব্যক্তির চরণ-ব্যথা- 
জনক সংযোগবিশেষের সহিত সমান | 


ভাষ্য । যদা খন্বয়ং ব্যাসক্তমনাঃ কচিদ্দেশে শর্করয়া৯ কণন্টকেন বা 
পাদব্যথনমাপ্োতি, তদাত্বমমনঃসংযোগবিশেষ এধিতব্যঃ | দৃষ্টং হি ছুঃখং 


শা শিশিশিশীিপাশীশিীিশিীশি ও শিসিীশ শািশিতিিটি ১ স্কিপ শিপ শি শিপ তং এ শাপলা তি ০ পাপ পপ পপির 


১1 “আআ শর্করা শকরিন$” ইত্যাদি । অমরকেো।ষ, ভূমিবগ । 
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ছুখসংবেদনঞ্চেতি, তত্রায়ং সমানঃ প্রতিষেধঃ। যদৃচ্ছয়া তু ন বিশেষে 
নাকস্মিকী ক্রিয়। নাকম্মিকঃ সংযোগ ইতি । 


কল্মাদৃগ্টযুপভোগার্থং ক্রিযীহেতুরিতি চেৎ ? সমানং। 
কম্াদৃষ্টং পুরুষস্থং পুরুষোপভোগার্থং মনসি ক্রিয়াহেতুরেবং ছুঃখং ছুঃখ- 
সংবেদনঞ্চ সিধ্যতীত্যেবঞ্চেন্মন্তসে ? সমানং, স্মৃতিহেতাবপি সংযোগ- 
বিশেষো ভবিতূমর্থতি ৷ তত্র যছ্ক্তং “আক্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা জ্ঞতাভিশ্চ 
ন সংযোগবিশেষ” ইত্যয়মপ্রতিষেধ ইতি । পূর্ববস্ত প্রতিষেধে৷ 
নাস্ত:শরারবৃত্বিত্বান্মনস” ইতি । 


অন্নুবাদ। যে সময়ে ব্যাসক্তচিত্র এই আত্মা কোন স্থানে শর্করার 
দ্বারা অথব1'কণ্টকের দ্বারা চরণব্যথা প্রাপ্ত হন, তৎকালে আত্মা ও 
মনের সংযোগবিশেষ স্বীকাধ্য । যেহেতু ( তকালে ) ছঃখ এবং 
হঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই আত্মমনংসংযোগে 
এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ববনৃত্রোক্ত প্রতিষেধ তুল্য। যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্ত 
বিশেষ হয় না । ( কারণ ) ক্রিয়া আকস্মিক হয় না, সংযোগ আকস্মিক 
হয় না। 


( পূর্ববপক্ষ) উপভোগার্থ কন্াদৃষ্ট ক্রিয়ার হেত, ইহা যদি বল? 
(উত্তর) সমান । বিশদার্থ এই যে, পুরুষের (আত্মার ) উপভোগার্থ 
( উপভোগ-সম্পাদক ) পুরুবস্থ কর্ম্াদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অবৃষ্টবিশেষ, মনে 
ক্রিয়ার কারণ, ( অর্থাৎ অনৃষ্টবিশেষই এ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া 
চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগৰিশেষ জন্মায় )। এইরূপ 
হইলে । পূর্বোক্ত ) ছংখ এবং দুঃখের বোধ সিদ্ধ হয়, এইরূপ যদি স্বীকার 
কর? (উত্তর) তুল্য । (কারণ ) স্মৃতির হেতু ( অনৃষ্টবিশেষ ) 
থাকাতেও সংযোগবিশেষ হইতে পারে। তাহা হইলে “আত্ম কর্তৃক 
প্রেরণ, অথবা যদৃচ্ছা' অথবা! জ্ঞানবস্তীপ্রযুক্ত সংযোগবিশেষ হয় না” এই 
যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহা প্রতিষেধ নহে। “মনের অস্তঃশরীরবৃত্তিতব- 
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বশতঃ ( শরীরের বাহিরে সংযোগবিশেষ ) হয় না” এই পূর্বরই অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত এ উত্তরই প্রতিষেধ। 


টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রের ছার) পুর্বসূত্রোক্ত অপরের প্রতিঘেধের 
খণ্ডন করিয়াছেন ৷ ভাঘ্যকার মহঘির তাৎপধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে 
সময়ে কোন ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হইয়া কোন দৃশ্য দর্শন অথব৷ শব্দ শ্রবণাদি 
করিততছেন, তৎকালে কোন স্থানে তাঁহার চরণে শর্করা (কন্কর ) অথবা কণ্টক 
বিদ্ধ হইলে তখন সেই চরপণপ্রদেশে তাহার আত্বাতে তজ্জন্য দুঃখ এবং এ 
দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষপিদ্ধ । যাহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার 
অপলাপ করা যায় না । সুতরাং পৃব্বোক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির মন অন্য বিষয়ে 
ব্যাসক্ত থাকিলেও তথ্ক্ষণাৎ তাহারি চরণপ্রদেশে উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য । 
কারণ, তখন সেই চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ ন হইলে 
সেই চরণপ্রদেশে দুঃখ ও দুঃখের বোধ জন্মিতেই পারে না । কিন্তু পুৰ্বোক্ত 
স্থলে তৎক্ষণাৎ চরণপ্রদেশে আত্বর সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাতেও 
পববসত্রোক্ত প্রকারে তুল্য প্রতিষেধ (খণ্ডন ) হয়| অর্থাৎ এ আত্মমন:- 
সংযোগও তখন আত্ব। কর্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ হয় না, যদৃচ্ছাবশতঃ 
অর্থীৎ অকস্মা্ হয় না, এবং মনের জ্ঞানবস্তাপ্রযুক্ত হয় না, ইহা বল। 
যায় ॥ কিন্ত পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ 
কোনব্রণে উপপন্ন হইলে শরীরের বাহিরেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ 
উপথন্ন হইতে পারে । এ উতয় স্থলে বিশেষ কিছুই নাই। যর্দি বল, 
পুর্রোজ স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ, উহ। 
উভয় পক্ষেরই ম্বীকত, স্বতরাং ত্র সংযোগ যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ 
জন্মে, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত শরীরের বাহিরে আত্মার 
সহিত মন:সংযোৌগ কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং অকল্মাৎ তাহার 
উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। এই অন্য ভাঘ্যকার 
শেষে বলিয়াছেন যে, যদৃচ্ছ প্রযুক্ত এ সংযোগের বিশেষ হয় না | অথাৎ 
প্ৰেরবোভ স্বলে যদ্‌চ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকঙ্মাৎ চব্ণপ্রদেশে আত্বার সহিত 
মনের সংযোগ জন্মে, এই কথ! বলিয়া এ সংযোগের বিশেষ প্রদর্শন কর। 
যায় না। কারণ, ক্রিয়। ও সংযোগ আকস্মিক হইতে পারে ন। 
অকস্মাৎ অর্থীৎ বিনা কারণই মনে ক্রিয়া জন্মে, অথবা সংযোগ জন্মে, 
ইহা৷ বন্া যায় ন। | কারণ ব্যতীত কোন কাধ্যই হইতে ঘারে না। যদি বল, 
পুব্রবোভ্ত স্মলে যে দুরদৃষ্টবিশেষ চরণপ্রদেশে আত্বাতে দুঃখ এবং, 
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এ দুঃখবোধের অনক, তাহাই এ স্বলে মনে ভ্রিয়। অন্মাইয়। থাকে, সুতরাং 
প্র ক্রিয়াজন্য চরণপ্রদেশে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, 
উহ1! আকস্মিক ব। নিফারণ নহে । ভাঘ্যকার শেঘে এই সমাধাটনরও 
উল্লেখ করিয়া তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, ইহ) সমাঁন। কারণ স্মৃতির জনক 
অদৃষ্টবিশেঘ প্রযুক্ত ও শরীরের বাহিরে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেঘ 
জন্মিতে পারে | অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষজন্যই পূর্বোক্ত স্থলে চ্রণপ্রদেশে 
আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বলিলে যিনি স্মৃতির যৌগপাদ্য 
বারণের জন্য শরীরের বাহিরে আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত ক্রমিক 
মন:সংযোগ স্বীকার করেন, তিনিও এ মনঃসংযোগন্ক অদৃষ্টবিশেষ- 
জন্য বলিতে প্রারেন । তাহার এক্প বলিবার বাধক কিছুই নাই ॥ সুতরাং 
পর্রোভ্ত “আত্মপ্রেরণ'” ইত্যাদি স্ত্রোক্ত যুক্তির ছারা তাহাকে নিরস্ত 
কর] যায় না । এ সূত্রোজ প্রতিঘেধ পৃব্ৰোক্ত মতের প্রতিষেধ হয় না। 
উহার পবর্বকথিত “নান্তঃশরীরবৃতিত্বান্মনস:” এই সুক্রোক্ত প্রতিঘেধই 
প্রকৃত প্রতিঘেধ । এ সুক্রোক্ত যুকির দ্বারাই শরীরের বাহিরে মনের 
সংযোগবিশেঘ প্রতিঘিদ্ধ হয় || ৩২ || 


ভাষ্য । কঃ খম্থিদানীং কারণ-যৌগপছ্সদ্ভাবে যুগপদশ্মরণস্ত 


হেতুরিতি । 


অন্ুবাদ। (প্রশ্ন) কারণের যৌগপন্চ থাকিলে এখন যুগপৎ 
অস্মরণের অর্থাৎ একই সময়ে নানা স্মৃতি না হওয়ার হেতু কি? 


সুত্র।  প্রণিধার্নলঙ্গা দিজ্ঞানানামযুগপদৃভাবাদ- 
যুগপদল্মরণং ॥৩৩।৩০৪॥ 


/ 
অনুবাদ । (উত্তর) প্রণিধান ও লিঙ্গাদি-জ্ঞানের যৌগপদ্ত ন৷ 
হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না। - 


ভাষ্য । যথা খন্বাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষঃ সংস্কারশ্চ স্মৃতিহেতুরেবং 
প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানি, তানি চ ন যুগপদ্ভবস্তি, তৎকৃতা। স্মৃতীনাং 
যুগপদনুৎপত্তিরিতি । 
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অন্নুবাদ । যেমন আত্মা ও মনের সম্গিকর্ষ এবং সংস্কার স্মৃতির 
কারণ, এইবপ প্রণিধান এবং লিঙ্গাদিজ্ঞান স্মৃতির কারণ, সেই প্রণি- 
ধানাদদি কারণ যুগপৎ হয় না, ত্প্রযুক্ত অর্থাৎ সেই প্রণিধানাদি 
কারণের অযৌগপপ্প্রযুক্ত স্মৃতিসমূহের যুগপৎ অন্থুৎপত্তি হয় । 


টিপ্পনী | নান। জ্মৃতির কারণ নানা সংস্কার এবং আত্মমনঃসংযোগ, 
যুগপৎ আত্বাতে থাকায় যৃগপৎ নান। স্মৃতি উৎপন্ন হউক ? স্মৃতির 
কারণের যৌগপদ্য কেন হইবে না? কারণ সত্বেও যুগপৎ নান স্মৃতি 
না হওয়ার হেতু কি? এই পৃব্বপক্ষে মহঘি প্রথমে অপরের সমাধানের 
উল্লেখপব্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই পুত্রের দ্বার প্রকৃত সমাধান 
বলিয়াছেন । মহধির কথা এই যে, স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য সম্ভব 
না হওয়ায় ভ্মৃতির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না । কারণ, সংস্কার ও আছমনএ- 
সংযোগের ন্যায় প্রণিধান এবং লিঙ্গা্দিজ্ঞান প্রভৃতিও স্মৃতির কারণ । সেই 
প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে না পারায় স্মৃতির কারণসমূহের 
যৌগপদ্য হইতেই পারে না, স্থতরাং যুগপৎ নান স্মৃতির উৎপত্তি হইতে 
পাটের না| এই প্রণিধানাদির বিবরণ পরবস্তাঁ ৪১শ সূত্রে পাওয়া যাইবে। 
বৃত্তিকার বিশু নাথ এই সব্রস্থ “আদি” শব্দের “জ্ঞান” শব্দের পরে যোগ করিয়া 
“লিঙ্গ“ঙ্ঞানাদি' এইক্প ব্যাখ্য। করিয়াছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে উদ্‌্বোধক বলিয়। 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহঘির পরবস্তী ৪১শ সূত্রে বিঙ্গজ্ঞানের 
ন্যায় লক্ষণ ও সাদ্‌শ্যাদির জ্ঞানও স্মৃতির কারণরাপে কথিত হওয়ায় এই 
সূত্র “আদি শব্দের দ্বার এ লক্ষণাদিই মহঘির বিবক্ষিত বুঝা যায়। 
এবং যে সকল উদৃবোধক জ্ঞানের বিষয় ন! হইয়াও স্মৃতির হেতু হয়, 
সেইগুলিই এই সূত্রে বহুবচ্ুনর ঘ্বারা মহঘির বিবক্ষিত বুঝা যায়| ন্যায় 
সুত্রবিবরণ''কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্যযও শেঘে ইহাই বলিয়াছেন। 


ভাম্ব। প্রাতিভবন্ত, প্রণিধানাধ্যনপেক্ষে সার্ভে যৌগ- 
পদ্য প্রসঙ্গ? | যৎ বন্ধিদং প্রাতিভমিব জ্ঞানং প্রণিধানাগনপেক্ষং স্মার্ড- 
মুত্পন্ধতে, কদাচিত্স্ত যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গো৷ হেত্বভাবাৎ। সত 
স্মৃতিহেতোরসংবেদনাৎ প্রাতিভেন সমানাভিমানঃ। বহ্বর্থ 
বিষয়ে বৈ চিন্তাপ্রবন্ধে কশ্চিদেবার্ঘ: কম্তচিৎ স্মৃতিহেতুঃ, তম্তানুচিস্তনাৎ 
তন্ত স্মৃতির্ভবতি, ন চায়ং স্মর্তা সর্ধং স্মৃতিহেতুং সংবেদয়তে এবং মে 


৬২০. ্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ২আ* 


স্মৃতিরুৎপন্নেতি, অসংবেদনাৎ প্রাতিভমিব জ্ঞানমিদং দ্মার্তমিত্যভি- 
মন্ততে, ন ত্বস্তি প্রণিধানাছানপেক্ষং স্মার্তমিতি । 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়» প্রণিধানাদি- 
নিরপেক্ষ স্মৃতিতে যৌগপদ্ভের আপত্তি হয় । বিশদার্থ এই ষে, প্রাতিভ 
জ্ঞানের ন্যাঁয় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ এই ষে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ 
তাহার যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় ; কারণ, হেতু নাই, অর্থাৎ সেখানে 
& স্মৃতির বিশেষ কোন কারণ নাই। (উত্তর ) বিদ্ভমীন স্মৃতি-হেতুর 
জ্ঞান না৷ হওয়ায় প্রাতিভ জ্ঞানের সমান বলিয়া অভিমান (ভ্রম ).হয়। 
বিশদার্থ এই যে, বনু পৃদার্থবিষয়ক চিন্তার প্রবন্ধ (স্মৃতিপ্রবাহ ) হইলে 
কোন পদার্থ ই কোন পদার্থের স্মৃতির প্রযোজক হয়, তাহার অর্থাৎ সেই 
চিহভূত অসাধারণ পদার্থটির অনুচিন্তন (স্মরণ )-জন্ তাহার অর্থাৎ 
সেই চিহুবিশিষ্ট পদার্থের স্মৃতি জন্মে । কিন্তু এই ন্মর্তা “এইরূপে অর্থাৎ 
এই সমস্ত কারণজন্ত আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে” এই প্রকারে সমস্ত 
স্মৃতির কারণ বুঝে না, সংবেদন না হওয়ায় অর্থাৎ এ স্মৃতির কারণ 
থাঁকিলেও তাহার জ্ঞান না হওয়ায় “এই স্মৃতি গ্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়” 
এইরূপ অভিমান করে । কিন্তু প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ স্মৃতি নাই । 


»পিপীপাশীশী্টীশাশীীীশি নতি পশিশিট পিশপাশা। উিপশী পাটি পে ৩ ৮ শি শ শশী শপ 7 টশিপাশি সপ শীতে পশীিশীশিশীশীসি ও রঃ হজ 


১1 যোগীদিগের লৌকিক কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মনের 
"দ্বারা অতি. শীঘ্র এক প্রকার যথা জান জম্মে, উহার ন।ম “প্রাতিভগ । যোগশাঙ্ে 
উহা ণতোরক* নামেও কথিত হইয়াছে । এ “প্রাতিভ" জানের উৎপত্তি হইলেই যোগী 
সব্ব'জতা লাভ করেন । প্রশস্তপাদ “প্রাতিভ"” জানকে “আষ” জান বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং উহা! কদাচিৎ লৌকিক ব্যভির্শদগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়া:ছন । 
“ন্যায়কন্দলী”তে শ্রীধর ভট্ট প্রশস্তপাদের কথিত 'প্রাতিভ* জানকে “প্রতিভা *বলিয়া, 
এ পপ্রতিভাগরূপ জ্ঞানই “*প্রাতিভ" নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন । ( “ন্যায়, 
কন্দলী”, কাশীসংস্করণ, ২৫৮ পষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ২২৪ পা ব্রজ্টব্য )। 
কিন্ত যোনসভায্যের টীকা ও যোগবাভিকাদি গ্রন্থের দ্বারা যোগীদের “প্রতিভা” অর্থাৎ 
উহজন্য জ্ঞানবিশেষই 'প্রাতিভ” ইহা বুঝা যায়,। “প্রাতিভাদ্বা সববং” 1--যোগসুপ্র । 
বিভুতিপ।দ | ৩৪1 “প্রাতিভং নাম তারকং” ইত্যাদি । ব্যাপভাষ্য । “প্রতিভা উহঃ, 
তদ্‌্ভবং প্রাতিভং” | টীকা ॥।  প্রাতিভং স্বপ্রতিভোখং অনৌপদেশিকং জ্ঞানং” ইত্যাদি | 
যোগবাতিক । 'প্রতিভয়া উহ্সানেণ জাতং প্রাতিভং জানং ভবতি"ঃ।_ মণিপ্রভা | 


৩৩ স্যুণ এ বাতস্ায়ন ভাস ৩২১ 


টিপ্রনী। তাঘ্যকার সহঘিসূত্রোভ্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, এ 
সমাধানের সমর্থনের জন্য এখানে নিছে পৃৰ্বথক্ষেন অবতারণ! করিয়াছেন ॥ 
প্ৰ্বপক্ষের তাতপধ্য এই বে, যে সকল স্মৃতি প্রণিধানাদি কারণতক 
অতপক্ষা কন্তর, তাহাদিগের যৌগপদ্যের আপত্তি মহঘি এই সুত্রন্থার়। 
নিরস্ত করিঘ্ুলও যে সকলস্মৃতি যোগীদিগের «প্রাতিভ”' নামক জ্ঞারনর ন্যায় 
প্রণিধানাদি কারণকে অপেক্ষা না করিয়া সহসা উৎপন্ন হয়, সেই সকল 
স্মৃতির কদাচিৎ যগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে। কারণ, এ শ্বলে 
যুগপৎ বর্তমান নানা সংস্কার ও আতঘুমন:সংযোগাদি ব্যতীত স্মৃতির আর 
কোন বিশেষ হেতু (প্রণিধানাদি ) নাই] সুতরাং এরূথ নানা স্মৃতির 
যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি অনিবাধ্য | ভাঘ্যকার “হেত্বভাৰাৎ'? এই কথার 
স্বার৷ পর্রেোজ্রূপ স্মৃতির পৃৰ্ৰোভ্ত প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ নাই, ইহাই 
বলিয়ান্ছছন ৰুঝ। যার | ভাঘ্যকার এই পৃৰ্বপক্ষের ব্যাখ্যা (স্বপ্রদবণ্ন ) 
করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পৃব্বোক্ত স্বলেও স্মৃতির হেতু অর্থাৎ 
প্রণিধানাদি কোন বিশেষ কারণ আছে, কিন্ত তাহার জ্ঞান না হওয়ার এ 
স্মৃতিকে পপ্রাতিভ'' জ্ঞানের তুল্য অর্থাৎ প্রপিধানাদিনিরপেক্ষ বলিয়া ভ্রম 
হয় । ভাঘ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা (শ্বপদবর্ন ) করিতে বলিয়াছেন 
যে, বহু পদাথ বিয়ে চিস্তার প্রবাহ অথাৎ ধারাবাহিক নান। স্মৃতি অন্মিলে 
কোন এফটি অপাধারণ পদার্থবিশেঘ তদৃবিশিষ্ট কোন থদার্থের স্মৃতির 
প্রযোজক হয়| কারণ, সেই অসাধারণ থদার্থটর স্মরণই সেখানে স্মন্তার 
অভিমত বিষয়ের স্মরণ জন্মায়। সুতরাং যেখানে প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ 
ব্যতীত সহসা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা বল! হইতেছে, বস্ততঃ সেখানেও 
তাহা হয় না। নেখানেও নান বিঘয়েব্র চিন্তা করিতে করিতে স্মর্ত। কোন 
অসাধারণ পদার্ধের মরণ করিয়াই তজ্জন্য কোন বিষয়র স্মরণ করে। 
( পৃৰের্বোক্ত ৩০শ স্ত্রভাঘ্য দ্রষ্টবয)। সেই অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই 
সেখানে গ্রর্নথ স্মৃতির বিশেষ কারণ । উহার যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ার 
ধরূপ স্মৃতিরও যৌগপদ্য হইতে থারে না। মহঘি “প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানাং'* 
এই কথার ছ্বারা পৰ্রোভরূণ অসাধারণ পদার্থবিশেঘের স্মরণকেও জ্যাত- 
বিশেঘের বিশেষ কারপর্যপে গ্রহণ করিয়াছেন ৷ মূল কথা, প্রপিধানাদি 
বিশেষ কারণ-নিরপণেক্ষ কোন স্মৃতি নাই। কিন্ত স্মর্তা পৃৰ্বোজরুথ 
স্মৃতি স্বলে এ স্মৃতির সমস্ত কারণ লক্ষ্য করিতে প্রান্ছর না| অর্থাৎ «এই 
সম কারণ-জন্য আমার এই স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে" এইকন্ধধ এ স্মৃতির 
সমস্ত কারণ ৰুঝিতে পারে না, এই জন্যই তাহার এ স্মৃতিকে পপ্রাতিত”” 

২১ 


৩২২ হ্যায়দ্শন [ ৩অৎ১ ২আ৮ 


ঘামক জ্ঞ!নের তুলা বলিয়। ভ্রম করে। বন্ততঃ তাহার এ জ্মৃতিও প্প্রাতিভ"” 
মামক জ্ঞানের তুলয নহে ॥ ধপ্রাতিভ' জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ 
কোন স্মৃতি নাই | ভাঘ্যে *জ্মৃতি'' শব্দের উত্তর স্থার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়- 
নিশপনন ““মান্ত” শব্দের ছ্বার| জ্মৃতিই বুঝা যাঁয়। “ন্যায়সূত্রোদ্ধার গ্রন্থে, 
*প্রাতিভবত্তু'*'যৌগপদ7 প্র এই সঙ্গ সুত্ররূপেই গুহীত হইয়াছে। 
কিস্ত “তাৎপর্য/টীক)» ও “ন্যায়সুশীনিবদ্ধে? শর জলর্ভ তুএরূপে গৃহীত হয় 
নাই। বৃত্তিকার বিশুনাথও ইহার ব্যাখ্যা) করেন নাই । বাত্তিককাকও এ 
সন্দভকে পুত্র বলিয়। প্রকাশ করেন নাই । 


ভাষ্য । প্রাতিভে কথমিতি চে? পুরু ষকর্ম্মবশেষা 
ভুপতে গবন্রিয়ম2। প্রাতিভম্দংনীং জ্ঞানং যুগপৎ কম্মাননোৎপছতে ? 
যথোগভোগাথং বন্ধ যুগপছুপভোগং ন করোতি, এবং পুরুষকণ্মবিশেষ: 
প্রাতিভহেতুর্ন যুগপদনেকং গ্রাতিভং জ্ঞানমুৎপাদয়তি | 

হেত্বভাবাদযুক্তমাত চে? ন, করণস্য পত/য়পধ্যায়ে 
সামর্থ7াৎ। উপভোগবন্িয়ম ইত্যস্তি চৃষ্টান্তো হেতুনস্তীতি চেম্ুন্যাসে ? 
নঃ বরণম্য গুত্যয়পর্যযায়ে সামর্থযাৎ। নৈকন্মিন জ্ঞেয়ে যুগপদনেকং 
জ্ঞানমুৎপছ্তে ন চানেকন্মিন। তদিদং দৃেন প্রত্যয়পর্য্যায়েণানুমেয়ং 
করণস্ত১ সামর্ঘ্যমিথম্ততমিতি ন জ্ঞাতুব্বিকরণধর্ম্মণো দেহনানাত্ে প্রত্যয়- 
যৌগপগ্াদিতি । 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) *প্রাতিভ” জ্ঞানে (অযৌগপদ্ঠ ) কেন, ইহা 
যদি বল? ( উত্তর) পুরুষের অবৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম 
আছে। বিশদার্থ এই যে, (প্রশ্ন ) ইদানীং. অর্থাৎ “প্রাতিভ” জ্ঞান 
প্রণিধানাদি কারণ অপেক্ষা করে না, ইহা স্বীকৃত হইলে প্রাতিভ জ্ঞান 
যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? (উত্তর) যেমন উপভোগের জনক 


১। প্রচলিত সমস্ত পৃম্তকে «“কন্রণসামথ্যং” এইরাপ পাঠ থাকিলেও এখানে “করণস্য 
সামথ্যং' এইরাপ গাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছি। তাহা হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
“ন ভাত্‌$) এই বাক্যের গরে পুব্বোক্তৎ «সামর্যং' এই বাক্যের অনুষঙ্গ করিয়া ব্যাথ্যা 
করা যাইতে পারে । অধ্া।হারের অপেক্ষায় অনুষলই শ্রেঠ 1 
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অনৃষ্ট, যুগপৎ ( অনেক ) উপভোগ জন্মায় না, এইরূপ প্রাতিভ” 
ভ্তানের কারণ পুরুষের অনৃষ্টবিশেষ, যুগপৎ অনেক “প্রাতিভ” জ্ঞান 
জন্মায় না। 


( পূর্ব্বপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল? ( উত্তর) 
না, যেহেতু করণের (জ্ঞানের সাধনের ) প্রত্যয়ের পর্যায়ে অর্থাৎ 
জ্ঞানের ক্রমে সামর্থ্য আছে, [ অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ক্রমিক জ্ঞান 
জন্মাইতেই সমর্থ, যুগপৎ নানা জ্ঞান জম্মাইতে সমর্থ নহে।] বিশদার্থ 
এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) উপভোগের ম্যায় নিয়ম, ইহা দৃষ্টান্ত আছে, হেতু 
নাই, ইহা যদি মনে কর ? (উত্তর) না, যেহেতু করণের জ্ঞানের 
ক্রমে অর্থাৎ ক্রমিক জ্ঞান জননেই সামর্থ্য আছে । একটি জ্ঞেয় বিষয়ে 
যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অনেক জ্ঞেয় বিষয়েও যুগপৎ অনেক 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ইক্দ্িয়াদির সেই 
এই ইথম্তুত (পূর্বেবাক্ত প্রকার ) সামর্থ্য ঘৃষ্ট অর্থাৎ অন্থভবসিদ্ধ জ্ঞান- 
ক্রমের ছারা অনুমেয়, জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা আত্মার (পূর্বোক্ত 
প্রকার সামর্থ্য ) নহে, যেহেতু “বিকরণধন্মার* অর্থণৎ বিবিধ করণবিশিষ্ট 
( কায়ব্যৃহকারী ) যোগীর দেহের নানাত্ প্রযুক্ত জ্ঞানের যৌগপন্ হয়। 


টিপনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্মৃতিমাত্রই প্রণিধানাদি কারণবিশেষকে 
অপেক্ষ। করায় কোন স্মৃতিরই যৌগপদ্য সম্ভব না হইলেও পৃৰেবাক্ত 
« প্রাতিভ'* জ্ঞানের যৌগপাদ্য কেন হয় না? প্প্রাতিভ” জ্ঞানে প্রণিধানাদি 
কারণবিশেঘের অপেক্ষা না৷ থাকায় যুগপৎ অনেক ধপ্রাতিত” জ্ঞান কেন 
অন্মে না? তাঘ্যকার নিজেই এই প্রশ্ের উল্লেখপুবর্বক তদূত্তরে 
বলিয়াছেন যে, পুরুঘের অদৃষ্ঠবিশেঘবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। 
ভাঘ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা ( শ্বপদবর্ন ) করিয়াছেন যে, যেমন 
জীবের নান। সুখ দুঃখ ভোগের জনক অদৃষ্ট যুগপৎ বত্তমান থাফিলেও 
উহ। যুগপৎ নান সুখ দুঃখেল্প উপভোগ জন্মায় না, তক্রপ প্প্রাতিভ" 
জ্ঞানের কারণ যে অরৃষ্ঠবিশেষ, তাহাও যুগপৎ নান৷ “প্রাতিভ” জ্ঞান 
ভন্মায় না। অর্থাৎ সুখ দূঃখের উপভোগের ন্যায় *প্রাতিত” জ্ঞান প্রভৃতিও 
ক্রমশঃ জন্মে, যুগথৎ ছন্মে ন।। এইক্ুপ নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে । ভাঘ্য- 
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কার পৃৰ্রোজরপধ নিয়ম সমর্থনের জন্য পরে পৃব্বথক্ষ বলিয়াছেন ঘে+ 
পৃৰের্বাজ নিয়মের সাধক হেতু ন। থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা উহ] সিদ্ধ 
হইতে থারে না । হেতু ব্যতীত কোন সাধ্য-সিহ্ধি হয় না । “উতোগের 
ন্যায় নিয়ম"' এইব্সপে দৃষ্টান্তমাত্রই বল] হইয়াছে, হেতু বলা হয় নাই। 
এতদত্তদ্র ভাঘ্যকার বলিয়াছেন ধে, জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা ক্রমশ:ই 
জ্ঞানরুপ কার্য অন্মাইতে দমর্থ হয়, যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ 
হয় না| একটি জ্ঞেয় বিষয় যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপাদন বাথ। 
অনেকজ্ঞেয্স-বিষঘয়ক নান) ভ্ঞ/ন জন্মাইস্কত জ্ঞানের করণের সামখ্যই নাই। 
শ্ীনের করণের ক্রমিক জ্ঞান জ্ননেই যে সামধথ্য আছে, ইহার প্রমাণ কি? 
এই জন্য তাধ্যকার বলিয়াচ্ছেন যে, প্রত্যয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রম দৃষ্ 
অর্থাৎ জ্ঞান বে যুগণ্খৎ উত্পর হয় না, ক্রসশ:ই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ 
সুতরাং ত্র অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের ক্রমের ছারাই জ্ঞানের করণের প্তরব্্বাজন্প 
সামর্থ্য অনুষানলিহ্ধ হয় । কিন্তু জ্ঞানের কর্তা জ্ঞাতারই পৃব্বোজন্মপ সাম্য বলা 
যায় না? কারণ, যোগী কায়ব্যহথ নিন্নাণ কৰির। ভিন্ন ভিন্ন শবীরের সাহায্য 
ষগপৎ নান সুখ দুঃখ ভোগ করেন, ইহা শান্্রসি্দ আছে। ( প্যব্্বাক্ত 
১৯শ স্ত্রভাঘ্যাদি ড্র্ব্য)। সেই স্থলে জ্ঞাতা এক হইলেও জ্ঞানের 
করণের (দেহার্দির ) ভেদ প্রযৃক্ত তাহার ষুগপৎ্ নানা জ্ঞান জন্মে । সুতন্ধাং 
সামান্যত: জ্ঞানের যৌগপ্রদ্যই নাই, কোন স্বঘলই কাহান্মই ঘযুগখৎ নান। 
জান জন্যে না, এ্ইব্প নিয়ম বলা যায় না| আুতরাং জোতারই ব্রবিষ্ষ 
জ্ঞান জনন সামর্থ্য কল্পনা কর। যায় না। কিন্ত জ্ঞানের কোন একটি 
করণের ছাকা যুগপৎ নান। জ্ঞান জন্মে না, বক্রমশঃই নানা জ্ঞান জছন্স। ইহা 
অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় শর কর€ণরই পৃৰ্বোভ্ক্ধথ সামধ্য পিদ্ধ হয়। তাহা 
হইলে সুখ দুঃখের উপভোঞ্গর ন্যায় যে নিয়ম অর্থাৎ “প্রাতিভ” জঞানেরও 
অন্যাগপদ্য নিয়ম বল। হইয়াছে, তাহাতে হেতুর অভাব ন্বাই। যোগার 
একটি যনের দ্বার। যে প্প্রাতিত” জ্ঞান জন্যে, তাহারও অযৌগব্ধ্য এ 
করণজন্যত্ব হেতুর স্বারাই সিহ্ধ হয়| কার়ব্যহ স্থস্থল করণের ভেঘ প্রযুক্ত 
যোগীর যুগ্বথৎ নান। জ্ঞান উৎপল হইলও অন্য সমস্ত তাহারও নাৰ। * প্রাতিভ* 
জান, যুগণ্ৎ উৎপন্ন হইতে পারে | কিন্তু সব্ববিঘয়ক একটি সমূহাবম্বন 
জ্ঞান উৎপন হইয়৷ থাকে । কিন্তু সব্রববিঘয়ক একটি সমূহাবলদ্বৰ জ্ঞাৰই 
যোগীর সব্বজ্ঞত। | এইরুপ কোন স্থলে নান। পদার্থবিঘয়ক স্মৃতির কার ণ- 
সমূহ উপস্থিত হইলে সেখানে সেই সমস্ত প্রদার্থবিষয়ক “সমৃহালম্বন” একটি 
স্মৃতিই আবন্ম । স্বৃতির করণ মনের ক্রমিক স্বৃতি জনঢনই সামর্থ্য থাকায় 


৩৩ সঙ এ বাত্স্যায়ন ভাত ৩২৫ 


যুগপৎ নানা স্ষৃতি জন্মিতে পারে না। তাঘ্যকার এখান “ণ্রাতিত”' 
জ্ঞানের অযৌগপদায সনথ্ন করিয়া স্মৃতির অযৌগপদ্য সম্নে পৃষ্বব্্বাভ. 
রূপ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এ প্রধান যুক্তি প্রকাশ 
করিবার উদ্দেশ্যই 'প্প্রাতিভ” জ্ঞানের অযৌগপদ্য কেন ? 'এই প্রশের 
অবতারণ। করিয়াছেন | প্রশস্তপাদ প্রভৃতি কেহ কেহ পপ্রাতিও* জ্ঞানকে 
“আধ বলিয়া একটি পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত ন্যায়মঞ্ররী- 
কার জয়ন্ত ভট্ট এ মত খগডনপূরর্বক উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াই সঙর্থন 
করিয়াছেন। অস্তরিক্ত্িয় মনের ছারাই এ জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় উহা] 
প্রত্যক্ষই হইবে, উহা প্রমাণাস্তর নহে) নায়াচাধ্য মহঘি গোতঙ ও 
বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরও ইহাই সিদ্ধান্ত । “শ্োকবান্তিকে” ভট্ট কুমারিল 
“প্রাতিভ” জ্ঞাতনর অন্তিত্ই খণ্ডন করিয়াত্ছন। তাহার মতে সবর্বজ্ঞত। 
কাহারই হইতে পারে ন।, সৰ্ৰজ্ঞ কেহই নাই] জয়ন্ত ভট এই মতেরও 
খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতের সমর্থন করিয়াছেন | (ন্যায়মগ্ররী, কাশী সংস্করণ, 
১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা )। 


ভাষ্য । অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রততিষেধ2২ অবস্থিতশরীরস্য চানেক- 
জ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপদনেকার্থম্মরণংৎ স্যাৎ । 
কচিদ্দেশেইবস্থিতশরীরস্ত জ্ঞাতুরিক্দিয়ার্থপ্রবন্ধেন ত্ানমনেকমেকস্মিন্নাত্ম- 
প্রদেশে সমবৈতি । তেন যদা মন: সংযুজ্যতে তদা জ্ভাতপূর্ববস্যানেকন্তয 
যুগপৎ স্মরণং প্রসজ্যেতে ? প্রদেশসংযোগপর্য্যায়াভাবাদ্িতি। আত্ম- 
প্রদেশানামদ্রব্যান্তরত্বাদেকার্থসমবায়স্তাবিশেষে সতি স্মৃতিযৌগপ্ধস্থয 
প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। শব্দসস্তানে তু শ্রোত্রাধিষ্ানপ্রত্যাসত্ত্া শব্দশ্রুবণব€ 
সংস্কারপ্রত্যাসত্তযা মনসঃ স্মুত্যুৎপত্তেন্ন যুগপছ্ৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ ৷ পূর্ব এব 
তু প্রতিষেধো নানেকজ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপৎস্মুতিপ্রসঙ্গ ইতি । 


অন্নুবাদ। পরন্ত ইহা দ্বিতীয় প্রতিষেধ [ অর্থাৎ স্মতির যৌগপদ্চ 


১। “অয্রঞ্চ দ্িতীয়ঃ প্রতিষেধঃ” জাননংহ্ছ তাতগ্রদেশ্ভেদস্যাহ্গপজ্‌ জানোগপ- 
পাদকস্য ।-_-তাৎপধ্যটীকা ॥ 

২॥ “শব্দ্সন্তানে ত্ি”'তি শঙ্কানিরাকর ণভাষ্যং । “ত” শব্দঃ শঙক্ষাং নিরাকরোতি । 
--তাৎগর্যাটীকা ৷ 


ত২৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আন 


নিরাসের জন্য কেহ যে, আত্মার সংস্কারবিশিষ্ট প্রদেশভেদ বলিয়াছেন, 
উহার দ্বিতীয় প্রতিষেধও বলিতেছি ] “অবস্থিতশরীর* অর্থাৎ যে আত্মার 
কোন গ্রদেশবিশেষে তাহার শরীর অবস্থিত আছে, সেই আত্মারই একই 
প্রদেশে অনেক জ্ঞানের সমবায় সন্বন্ধপ্রযুক্ত যুগপৎ অনেক পদার্থের 
মরণ হউক 1 বিশদার্থ এই যে, (আত্মার ) কোন প্রদেশবিশেষে 
*তাবস্থিতশরীর” আত্মার, ইন্দ্রিয় ও অর্থের ( ইন্ড্রিয়গ্রাহয গন্ধাদি বিষয়ের ) 
প্রবন্ধ ( পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধ ) বশতঃ এক আত্মপ্রদেশেই অনেক জ্ঞান 
সমবেত হয় । যে সময়ে সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মন সংযুক্ত হয়, 
সেই সময়ে পূর্ববান্থৃভূত অনেক পদার্থের যুগপৎ স্মরণ প্রসক্ত হউক? 
কারণ, প্রদেশসংযোগের অর্থাৎ তখন আত্মার সেই এক প্রদেশের সহিত 
মনঃসংযোগের পর্যায় (ক্রম) নাই। [অর্থাৎ আত্মার যে প্রদেশে 
নানা ইন্ড্রিয়জন্য নানা জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই এ সমস্ত জ্ঞানজন্য 
নানা সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রদেশে শরীরও অবস্থিত থাকায় 
শরীরস্থ মনঃসংযোগও আছে ; সুতরাং তখন আত্মার এ প্রদেশে পূর্ববান্থৃ- 
ভূত সেই সমস্ত বিবযেরই যুগপৎ স্মরণের সমস্ত কারণ থাকায় উহার 
আপত্তি হয়। । 

( পূর্ববপক্ষ ) আত্মার প্রদেশসমূহের দ্রব্যান্তরত্ব ন! থাকাঁয় অর্থাৎ 
আত্মার কোন 'প্রদেশই আত্ম! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে, এ জন্য একই 
অর্থে ( আত্মাতে ) সমবায় সম্বন্ধের অর্থাৎ পূর্বোক্ত নানা জ্ঞানের সমবায় 
সম্বন্ধের বিশেষ না থাকায় স্মৃতির যৌগপছ্ছের প্রতিষেধের উপপত্তি হয় 
না। (উত্তর) কিন্তু শব্দসস্তান-স্থুলে শ্রবণেক্দ্িয়ের অধিষ্ঠানে (কর্ণবিবরে ) 
প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রাব্য শব্দের সহিত শ্রবণেক্ড্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ 
প্রযুক্ত যেমন শব্দ শ্রবণ হয়, তদ্রেপ মনের “সংস্কারপ্রত্যাসত্তি” প্রযুক্ত 
অর্থাৎ মনে সংস্কারের সহকারী কারণের সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্ত স্মৃতির 
উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এক প্রদেশে 
অনেক জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যুগপৎ স্মৃতির আপত্তি হয় নাঃ এই 
প্রতিষেধ কিন্তু পূর্ববই অর্থাৎ পুর্রবোক্তই জানিবে । 


"৩৩ আ্ুও ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩২ 


টিপ্লনী। যুগপৎ নানা জ্মৃতির কারণ থাকিনেও যুগপৎ নান স্মৃতি 
(কেন জন্মে না৷ ? এতদৃত্তরে কেহ বলরিয়াছিলেন যে, আম্মার ভিয় ভির 
প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ত্বন্মে, সুতরাং সেই ভিন্ন তিন নানা প্রদেশে 
যুগপৎ মনঃসংযোগ সম্ভৰ না হওয়ায় এ কারণের অভাবে যুগপং নানা স্মৃতি 
জন্মে না । মহঘি পৃব্রোকত ২৫শ সূত্রের ছ্বারা এই সমাধানের উল্ল্লখ 
করিয়া, ২৬শ সূত্রের ছার। উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে 
মন শরীরের বাহিরে যার না| অর্থাৎ আত্বার ভিন্ন ভির প্রদেশে সংস্কারের 
উৎপন্তি স্বীকার করিলে শরীরের ৰাহিরেও আত্মার নান। প্রদেশে নানা 
সংস্কার জন্মে, ইহ] স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইল শরীরের 
বাহিরে আশ্বার এ সমস্ত প্রদেশের সহিত মনঃশংযোগ সতবনা হওয়ায় এ 
সমস্ত প্রবেশস্থ সংস্কারজন্য স্মৃতির উৎপত্তি সম্ভবই হয় না। সুত্তরাং আত্মার 
ভিন ভিন্ন প্রদেশে ভির ভিন সংহ্কার জন্মে, এইরপ কল্পনা করা যায় না। 
মহঘি ইহ! সমর্থন করিতে পরের কতিপয় সূত্রের হ্বার৷ ময যে, মৃত্যুর পর্বে 
শরীরের বাহিরে যায় না, ইহা বিচারপ্ৰ্ৰক প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্তু 
পৰ্ৰোভ্। সমাধানষাদী বলিতে পারেন যে, আমি শরীরের মন্ধধ্যই আত্মার 
ভিন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংক্কানত্তরর উৎপত্তি স্বীকার করি । আমার 
মতেও শরীরের বাহিরে আত্বর কোন প্রদেশে সংস্কার জন্মে না। এই জন্য 
ভাঘ্যকার পৃৰ্ৰে মহঘির স্তত্রান্ প্রতিঘেধের ব্যাখ্যা! ও সমর্থন করিয়া, 
এখানে স্বতন্বভাব নিদ্বে এ মতাস্তরের স্বিতীয় প্রতিঘেধ বলিয়াছেন । 
তাঘ7কারের গৃঢ় তাৎপর্যা মনে হয় যে, যদি শরীরের মধ্যেই আত্মার নানা 
প্রদেশে নান। সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শরীরের 
মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও নান। সংস্কার স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, 
আত্বার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপন্তি হইলে শরীরের 
মধ্যে আত্মার অসংখ্য সংস্কাদের স্বান হইবে না| আুতরাং শরীরের মধো 
আত্মার এক প্রদেশেও বহু সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। 
তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার যে কোন এক প্রদেশে নানা জ্ঞানজন্য 
যে, নানা সংস্কার জবন্মিয়াহে, সেই প্রদেশেও আত্বার শরীর অবস্থিত থাকায় 
সেই প্রনেশে শরীরস্থ মনের সংযোগ ন্মিলে তখন সেখানে এ সমস্ত সংস্কার- 
জন্য যুগপৎ নান। স্মৃতির আপত্তি হয় | অর্থাৎ ঘিনি আত্মার ভিল্ল ভিন্ন 
প্রদেশ করনা কবিয়া, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারপৃব্বক 
পৰেৰোক্ত স্মৃতিযৌগপঙ্গের আপত্তি নিরাপ করিতে আীবনকালে মনের শব্ীর- 
মধ্যবপ্তিত্বই শ্বীকার করিবেন, তাহার মতেও শরীরের ম্যধাই আত্মার যে 


২৮ স্তায়দর্শন [ ৩অ৭, ২অ০. 
কোন প্র্দশে ঘগপৎ দানা স্মৃতির আরতির নিকাস হইবে না । কারণ, 
আত্মার শর প্রতদশে একই সময়ে মঙ্ধনর যে সংযোগ ঘন্যিব, এ মনঃলংযোগের 
ক্রম নাই | অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অণু মনের সংযোগ হইন্বল 
সেই সমস্ত সংযোগই ক্রমশঃ কালবিলম্বে জন্মে, একই! প্রদেশে যে মন:- 
সংযোগ, তাহার কালবিলম্ব ন৷ থাবায় সেখানে এ সঙ্য়ে যুগপৎ নান। জ্মৃতির 
অন্যতম কারণ আত্মমলঃসংযোগের অভাব নাই । সুতরাং সেখানে যুগপৎ 
নানা স্মৃতির সমস্ত কারণ সম্ভব হওয়ার উহার আপত্তি অনিবাধ্য হয়। 
ভাঘ)কা'র “অবস্থিতশরীরস্য” এই ৰিশেষণবোধক বাক্যের ছার। পৃৰের্ষাত 
আত্মার সেই প্রদেশবিশেঘে ষে শরীরম্ব মঙ্নর সংযোগই আছে, ইহা উপপাঁদন 
করিয়াছেন । এবং “অনেকজ্ঞানসমবারাৎ এই বাকের হানা আস্বার সেই 
প্রদেশে যে অনেকজ্ঞানজন্য অনেক সংস্কার বন্তমান আছে, ইহাও প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

পৃৰ্ৰেক্জ বিবাদে তৃতীয় ব্যজির আশঙ্ক। হাইদ্ভত পারে যে, শরীরের ভিন্ন 
ভিন অৰয়ষ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বলা 
হইতেছে, এ সমস্ত প্রদেশ তআত্বা হইতে ভিন্ন আব নহে। সুতরাং আব্বার 
যে প্রঙ্গেশেই জান ও তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হউক, উহা সেই শক আতন্বাতেই 
সমবায় সম্বন্ধে জন্মে । সেই একই আত্মাতে নান। জ্ঞান ও ভভ্ঞন্য সংস্কারেক 
সমবায়সন্বঙ্বের কোন বিব্বশঘ নাই | আত্মার প্রকাশতেদ কন্তরনা করিলেও- 
তাহাতে সেই নান জান ও তঙ্জন্য নান। সংস্কারের সমবায় সম্বঙ্ধের কোন, 
বিশেষ ৰা ভেদ হয় না। সুতরাং আস্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তিন্ন ভিন্ন 
সংস্কান্ধ থাকিলেও ত্জ্জনা এ আঘাতে যুগপৎ নান! স্মৃতির আপত্তি অনিৰাষয। 
আত্বার যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্মিলেই উহাকে আঘ্বমনঃসংযোগ 
বল৷ যায়। কারণ, আতর প্রদেশ আত্বা হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে । সুতরাং 
ব্ররাপ স্থলে আত্মমনঃসংযোগর়প কারণেরও অভাব ন। থাকায় মহঘির নিজের 
মতেও স্মৃতিক্ধ যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, স্মৃতির যৌগপদে)র প্রতিঘেধের 
উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার এখানে শেঘে এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়।, 
উক্ত. বিষয়ে মহঘির পৃবের্বান্ত। সমাধান দৃষ্টান্তঘংর। সনর্থনপঞ্্কক প্রকাশ 
করিয়াছেন । ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ হইতে পরক্ষন্তণই স্থিতীয় 
শব্দ জঞ্কন্মঃ এবং এ দ্বিতীয় শব্দ হইতে পরক্ষণেই তৃতীয় শব্দ জন্মঃ 
এইব্ুপেই ক্রমশঃ যে শব্দসত্তানের (ধারাবাহিক শব্দ-পরম্পরার ) উৎপত্তি হয়, 
এ সমস্ত শব্দ একই আকাশে উৎপন্ন হইলেও যেমন এর সমস্ত শব্দেরই 
শ্রবণ হয় না, কিন্ত উহার মধ্যে যে শব্দ শ্রবণেন্দিয়ের উতর হয়, অর্থাৎ 
শক্দের সহিত শ্রবণেন্ট্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ হয়, তাহাই শ্রৰণ হয়-- 





৩৩ স্মুঙ ] বাত্্যায়ন ভাষ্য . ৩২৯ 


কারণ শব্দ-শ্রবণে এ শব্দের সহিত শ্রবন্ধণভ্িয়ের সন্নিকর্ঘ আবশ্যক, তন্রগ 
একই আত্বাতে নানা জ্ঞানজনত নানা সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও একই 
সনয়ে এ সমস্ত সংক্কারঘ্ন্য অথবা বহু সংস্কারভন্য বছ ক্ষতি জন্মে 
না । কারণ, একই আব্াতে নানা সংস্কার থাকিলেও একই সয়ে নানা 
সংস্কার স্মৃতির কাল্গণ হয় না। ভাঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে,- সংস্কার” 
মাত্রই স্মৃতির কারণ নহে । উহুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ | “পপ্রণিধান'? 
প্রভৃতি সংস্কারের উদৃবোধক | সুতয়াং স্মৃতি কার্ষেয এ প্প্রণিধান?” 
প্রভৃতিকে সংস্কারেব্র সহকারী কারণ বৰল৷ বায়। ( পরবস্তা ৪১শ সূত্র 
দ্রষ্টব্য )। এ “প্রণিধান' প্রভৃতি যে কোন কারণজন্য যখন যে সংস্কার 
উদ্বদ্ধ হয়, তখন সেই সংস্কারজন্যই তাহার ফল স্মৃতি অন্মে। ভাষ্যকার 
“সংস্কার প্রত্যাসত্ মনস$** এই ঘাক্ষ্যের ছারা উক্ত স্থলে মনের যে “সংস্কার- 
প্রত্যাসত্তি” বলিয়াছেন, উহার অর্থ সংস্কারের সহকারী কারণের লমবধান । 
উদ্দেটোতকর এন্সপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন১ । অর্থাৎ ভাঘ্যকারের কথা এই 
যে, সংস্কা্রর সহকারী কারণ যে প্রণিধানাদি, উহ উপস্থিত হইলে 
তৎ্প্রযুক্ত স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ নানা জ্মৃতি জন্মিতে পারে ন। 
কারণ, এ প্রণিধানাদির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। যুগপৎ নানা সংস্কারের 
নানাবিধ উদৃবোধক উপস্থিত হইতে না পারিলে যুগপৎ নানা জ্মৃতি কিন্ধপে 
জন্মিবে? যুগপৎ নানা জ্মৃতি জন্মে না, কিন্ত সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে 
সেখানে একই সঙ্য়ে বছ পদাথব্ঘিয়ক একটি সমুহালম্বন ্মৃতিই জন্মে, ইহাই 
যখন অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, তখন নান। সংস্কারের উদ্বোধক “প্রণিধানঃ 
প্রভৃতির যৌগপদ্য সশ্তব হয় না, ইহাই অনুষানসিদ্ধ | মহঘি নিজেই 
পূর্বোক্ত ৩৩শ সূত্রে উত্তরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া স্মৃতির যৌগপদ্যের 
প্রতিঘেধ করিয়াছেন | ভাঘ্যকার শেঘে “পৃৰ্ব এব তু” ইত্যাদি সন্দভের 
দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন বুঝা যায় । পরস্ভ এ সন্দভের হবার ইহাও 
বুঝা যায় যে, আত্মার একই প্রদেশে অনেক জ্ঞান্জন্য অনেক সংস্কার 
বিদ্যমান থাকায় এবং একই সময়ে সেই প্রদেশে মন:সংযৌগ সম্ভব 
হওয়ায় একই সময়ে যে, নানা সমুতির আপত্তি পৰ্বে বলা হহয়াছে, এ 


েসপপপিপাস্পপিাশীশীশীতি শী পািপপাশাীশািীশীীশিকিশিশিশ শশা শিপ 





২০ সপ ৮ শশী শশা্্াীশীীপীশিশপাশীশ্ীশাা শী শী সী পীপিস্পশশিপ শী স্টীল 


১। সংস্কার স্য সহকার্লিকারণসমবধানং প্রত্যাসম্ভিঃ) শব্দবৎ। যথা শন্দাঃ 
সন্তানবন্তিনঃ সব্ব এবাকাশে সমবয়স্তি, সমানদেশত্েছপি যস্যোপলব্ধেঃ কারণানি স্ভি, 
স উপলভ্যতে, নেতরে, তথা সংস্কারেরগীতি ।-ন্যায়বাত্তিক ৷ নিশ্পদেশহেহপি' 
আত্মনঃ সংস্কারস্য অব্যাপ্যবত্তিত্বমূপপাদিতং, তেন শন্দবৎ সহকারিকারণস্য সমিধানা- 
সমিধানে কল্পোতে এবেতার্থঃ । তাপয্যটীকা ॥ 


“৩৩৬ ্যায়দর্শন [ ৩অ০* ২আ* 


আপত্তি হয় না, এই প্রতিঘেধ কিন্ত প্বেবোজই জানিবে। অর্থাৎ মহাঘি 
(৩৩খ স্ত্রের ছারা ) ইহা পৃবের্বই বলিয়াছেন ॥ পরস্ধ মহ'ঘি যে প্রতিষেধ 
বলিয়াছেন, উহ্থাই প্রকৃত প্রতিষেব। উহ ভিন্ন অন্য কোনরপে ত্র আপত্তির 
প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহঘির এ সযাধান বুঝিলে আর এক্সপর 
আপাত্ত হইতেও পারে না, ইহাও ভাব্যকারের তাতপধ্য বুঝ। যায় । পরাস্ত 
ভাধ্যকার “অবস্থিত-শরীরপ্য'ঃ ইত্যারি সদর্ভেব ছ্বার। যে গগ্বিতীর প্রতিঘেব* 
বলিয়াছেন, উহাই এখানে পৃব্বসক্ষবূণে গ্রহণ করিলে ভাঘাকারের শেঘোজ 
কথার দ্বারা উহারও নিরাপ বৃবা। যায়| কিন্তু নানা কারনে তাথ্যকারের এ 
সন্দভের অনার্প তাংপধা বর্ণন করিয়াছি । সুধীগণ এখানে বিশেষ চিন্তা 
করিয়। ভাব্যকারের সন্দভের ব্যা যা) ও তাত্পধ্য বিচার করিবেন |1৩৩।! 


ভাষ্য । পুরুষধন্মো জ্ঞানং, অন্তঃকরণস্তেস্ছ!-ছেষ-প্রযত্র-স্ুধ-ছুঃখানি 
'ধন্মা ইতি কস্তাচিদ্দর্শনং, তৎ প্রতিষিধ্যতে-_ 


অন্ুবাদ। জ্ঞান পুরুষের (আত্মার ) ধর্ম; ইচ্ছা, দে, প্রযত্ব, সুখ 
ও ছুঃখ, অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহা কাহারও দর্শন, অর্থাৎ কোন দর্শনকারের 
মত.১ তাহ! প্রতিষেধ (খণ্ডন ) করিতেছেন। 








১। তাৎপর্যটীকাকার এই মতকে সাংখ্যমত বলিয়াই সমর্থন করিক্াছেন । 
কিন্তু ভাষ্যকার এখানে জানকে প্রষের ধন্ম বঙল্লিয়াছেন। সাখ্যমতে পূরুষ নিশণ 
নিদ্বঘন্মক! সাংখ্যমতে যে পৌরু:ষয় বোধকে প্রমাণের ফল বলা হইয়াছে। উহাও 
বস্তত; প্রবস্বরূপ হইলেও পরু:ষর ধর্ম নহে। পান্ত এখনে যে জান পদাথ- 
বিষয়ে বিচার হইয়াছে, এর জান সাংখ্যমতে অন্তঃকরণের বৃতি, উহা অন্তঃকরণেরই 
ধন্স ॥ ভ্যব্্যকার এই আহিম্ককর প্রথম স্নতাষেো “সাংখ্য” শব্দে! প্রয়েগ করিয়াই 
সাংধামতের প্রকাশপূৃব্বক ততীয় স্ত্রভাষ্যে এ সাংখামতের খণ্ডন করিতে জান 
পরুষেরই ধন্ম, অন্তঃকরণের ধন্ নহে, চেতনের ধক্ম অচেতন অন্তঃকরণে থাকিতেই 
পারে না, ইত্যাদি কথার দ্বারা সংখ্বাঘতে যে জন পরু-ষর ধন্ম নহে, ন্যায়মতেই 
জ.ন পূরুযষের ধন্ম, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন । সুতরাং এখানে ভাষাকার সাংখামতে 
জন প্ররুষের ধন্ম, এই কথা কিরাপে বলিবেন, এবং সাংখ্যমত প্রকাশ করিতে 
পৃব্বের ন্যায় “সাংখ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “কন্াচিদৃদর্শনং" এইরাপ কথাই 
বা কেন বলিবেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এবং অবৃপন্ধান করিয়াও 
এখ নে তাষ্যকারোজ্ঞ মতের অব্য কোন মুূলও পাই নাই। ভাষ্যকার অতি প্রাচীন 
কোন মতেরই এখানে উল্লেধ করিয়াছেন মনে হর । স্ধীগন পৃব্ছাজ তৃতীয় সূরতাষ্য 
দেখিয়া এখানে তাৎপর্ঘটী কাক 'রের কথার বিচার করিবেন 


৩৪ জ্ৃৎ ] বাহস্যায়ন ভাস্ত ৩৩১ 


সুত্র। জ্বন্তেচ্ছাদ্বেষনিমিতৃত্বাদারস্তনিবত্ত্যোঃ ॥ 
৩৪৩০৫) 


অনুবাদ । (উত্তর ) যেহেতু আরম্ভ ও নিবৃত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছা ও 
ভেষনিমিত্তক ( অতএব ইচ্ছা ও দ্বেবাদি ভ্রাতার ধন্ম )। 


ভাষ্য। অয়ং খলু জানীতে ভাবদিদং মে স্থখসাধনমিদং মে হ্ঃখ- 
সাধনমিতি, জ্ঞাত স্বস্ত সুখসাধনমাপ্ত,মিক্ছতি, ছুঃখসাধনং হাতুমিচ্ছতি। 
প্রান্তীচ্ছা প্রযুক্তস্তাস্ত স্খসাধনাবাপ্তয়ে সমীহাবিশেষ আরম্তঃ, জিহাসা- 
প্রযুক্তস্ত ছুঃখসাধনপরিবর্জনং নিবৃত্তিঃ । এবং জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্ব-দ্বেষ-নুখ- 
ছুখানামেকেনাভিসম্বন্ধ এককর্তৃকত্বং জ্ঞানেচ্ছা প্রবৃত্তীনাং সমানাশ্রয়ত্বঞ্চ 
তস্মাজ জ্বস্তেচ্ছা-দ্বেষ-প্রধত্র-স্ুখ-ছুঃখানি ধন্মা নাচেতনস্তেতি। আরন্ত- 
নিবৃত্ত্যোশ্চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টত্বাৎ পরত্রান্থ্মানং বেদিতব্যমিতি । 


অন্তুবাদ । এই আত্মাই ইহ) আমার শ্ুখসাধন, ইহ! আমার 
ভুঃখসাধন” এইরূপ জানে, জানিয়া নিজের স্থখসাধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা! 
করে, ছুঃখসাধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করে। প্রাপ্তির ইন্থাবশতঃ 
“প্রযুক্ত”১ অর্থাৎ কৃতযত্র এই আত্মার স্থখসাধন লাভের নিমিত্ত 
সমীহাবিশেষ অর্থাৎ শারীরিক ক্রি্ারূস নেষ্টাবিশেষ “আরম্ত” | 
ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ *প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতঘত্র এই আত্মার ছুঃখসাধনের 
পরিবর্ঞন *নিবৃত্তি” । এইরূপ হইলে জ্ঞান, উস্ছা, প্রযত্ব, দ্বেষ, সুখ 
ও ছুঃখের একের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির ( প্রষত্ের ) 
এককর্তৃকত্ব এবং একাশ্রয়ত্ব (সিদ্ধ হয়)। অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ, সত 
ও জ্ঞাতার ( আত্মার ) ধর্ম, অচেতনের ( অন্তঃকরণের ) ধন্ম নহে। 
পরস্তু আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্টত্ববশতঃ অর্থাৎ নিঙ্ 

১1 ইচ্ছার পরে এ ইচ্ছাজন্য আত্মাতে প্রযত্ররাপ প্ররুত্তি জন্মে, তজ্জনা শরীরে 
চেক্টারাপ প্ররত্তি জন্মে । ১ম অঃ, ১ম আঃ, ৭ম সুন্রভাষ্যে “চিথ্যাপয়িময়া প্রযুত্তঃ” 


এই স্থানে তাৎপয্যটীকাকার পপপ্রযুত্ত”” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, *প্রযুত্ত” 
উৎ্পাদিতপ্রযত্রঃ ৷ 
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আত্মাতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির কর্তৃত্বের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় অন্যত্র 
( অন্যান্য সমস্ত আত্মাতে ) অন্তুমান জাঁনিবে | অর্থাৎ স্বকীয় আত্মাকে 
ৃষ্টাত্ত করিয়া অন্থান্ত সমস্ত আত্মাতেও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তির 
অন্ুমান হওয়ায় তাহ?র কারণরূপে সেই সমস্ত আত্মাতেও ইচ্ছা ও দ্বেষ 
সিদ্ধ হয়। 


টিগ্রনী । বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন 
করিতে মহঘি অনেক কথ বলিয়া, এ সিদ্ধান্তে স্মৃতির যৌগপদ্যের আপত্তি 
খণ্ডনপ্ৰ্ক এখন নিজ সিদ্ধান্ত সমথনের জন্য এই সূত্রের ছারা এ বিষয়ে 
মতান্তর খণ্ডন করিয়াছেন। কোন' দর্শনকাঙ্রর মতে জ্ঞান আত্বারই ধন্ম, 
কিন্ত ইচ্ছা ছেঘ, প্রযত্ব, স্থুখ, দ্‌ঃখ আত্মার ধর্ম নহে, এ ইচ্ছাদি অচেতন 
অন্তঃকরণেরই ধন্ম । মহঘি এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা এঁ ইচ্ছাদিও যে 
জ্ঞাতা আত্মারই ধর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছ্বেন। ভাঘ্যকার মহঘির যুক্তি 
প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, আত্মাই “ইহা আমার সুখের সাধন” 
এইব্দপ বুঝিয়া, তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ তদ্বিঘয়ে প্রযত্ববান্‌ হইয়া, তাহার 
প্রাপ্তির জন্য আরম্ভ ( চেষ্টা) করে এবং আঁত্বাই “ইহ] আমার দুঃখের 
সাধন” এইবপ বুঝিয়া, তাহার পরিত্যাঁগের ইচ্ছাবশতঃ .তছ্িঘয়ে প্রযত্ববানু 
হইয়া ছেষবশতঃ তাহার পরিব্জজন করে । পৃব্বোজনূপ “আরম্ভ ও 
“নিবৃত্তি” শারীরিক ক্রিয়াবিশেঘ হইলেও উহা! আত্বারই ইচ্ছ1 ও ছেঘজন্য |. 
কারণ উহার মূল স্ুখসাধনত্ব-জ্ঞান ও দুঃখসাধনত্ব-জ্ঞান আত্বারই ধর্ম । 
এরন্ধপ জ্ঞান না হইলে তাহার এরূপ ইচ্ছা ও ছ্বেষষ জন্মিতে পারে 
না। একের ব্ররাপ জ্ঞান হইস্তলও তজ্জন্য অপরের এরূপ ইচ্ছাদি জন্মে 
না| | সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, দ্বেষে ও নুখদুঃখের এক আত্মার 
সহিতই সন্বন্ধ এবং জ্ঞান, ইচ্ছ। ওপ্রযত্বের এককর্তৃকত্ব ও একাশ্রয়ত্বই সিদ্ধ 
হয় । আত্মাই এ ইচ্ছাদির আশ্রয় হইলে এর ইচ্ছাদি যে, আত্মারই ধন্ব, 
ইহ। স্বীকারধ্য । অচেতন অন্ত:করণে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে ন৷ পারাঁধ তাহাতে 
জ্ঞানজন্য ইচ্ছাদি গুণ জন্মিতেই পারে না । সুতরাং ইচ্ছাি অস্তঃকরণের 
ধর্্ব হইতেই পারে না৷ | উদ্দ্যোতকর ৰলিয়াছেন যে, ইচ্ছ। প্রভৃতির মানস 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্ত এ ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে আ.ত্্। তাহার 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে না 1 কারণ, অন্যের ইচ্ছাপি অনা কেহ প্রতাক্ষ 
করিতে পারে না। পরস্ ইচ্ছার্দি মনের গুণ হইলে উহার প্রত্যক্ষও 
হইতে পারে না। কারণ, মনের সন্স্ত গুণই অতীন্দরিয় । ইচ্ছার্দি মনের, 
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গুণ হইলে মনের অণুত্ববশত: তদগত ইচ্ছাদি গুণও অতীন্দ্রিয় হইবে। 
জ্ঞানের ন্যার ইচ্ছাদি গুণও যে, সমস্ত আস্মারই ধঙ্ধ, উহা কোন আত্বরিই 
অস্তঃকরণের ধর্শী নহে, ইহ বুঝাইতে ভাঘ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 
আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্বাতে দৃষ্টত্বশতঃ অন্যান্য সমস্ত আত্বাতে এ 
উভয়ের অনুমান বুঝিবে । অর্থাৎ অন্য সমস্ত আত্মাই যে নিক্ের ইচ্ছা 
বশত: আরম্ভ করে এবং দ্বেষবশতঃ নিৰৃত্তি করে, ইহা নিজের আত্মাকে 
দৃষ্টান্ত করিয়া অনুমান করা যার | সুতরাং অন্যান্য সমন্ত আত্বাও পৃব্বোজ 
ইচ্ছাদি গুণবিশিষ্ট, ইহাও অনুমানপ্িদ্ধ । এখানে কঠিন পরশ এই যে, 
স্ত্রোজ্ত “আন্ত” ও “নিবৃত্তি” প্রযত্ববিশেঘই হইলে উহা। নিজের আত্বাতে 
দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা৷ বলা যাইতে পারে । উদয়নাচার্যোর “তাৎ- 
পর্যযপরিশুদ্ধিরঠ টীকা ণন্যায়নিবন্ধ প্রকাশে? বদ্ধমান উপাধ্যায় এবং বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে সূক্রোক্ত আরন্ত ও নিবৃত্তিকে প্রযত্ববিশেষ 
বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু ভাঘাকার ৰাৎস্যায়ন এই সৃত্রোক্ত জারন্ত 
ও নিবৃত্তিতে হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারার্থ ক্রিয়াবিশেঘই ৰলিয়ছেন । 
উদ্‌দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও একপ ব্যাথ্য। করিঘাছেন। পরবস্তী ৩৭শ 
সত্রভাঘ্ে ইহা সুব্যক্ত আছে। সুতরাং ভাঘযকারের ব্যাখ্যানুসারে এখানে ক্রিয়া 
বিশেষরূপ '“আরন্ত'' ও “নিবৃত্ত” নিষিক্রর আত্বাতে না৷ থাকায় উ। শ্বকাঁয় 
আন্মবাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষপিদ্ধ, এই কথ। কিন্সপে সংগত হইবে £ 
বৈশেঘিক দর্শন নহঘি কণান্দর এক: সূত্র আছে-_-“পপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ 
প্রতাগাত্ষনি দৃষ্টে পরত্র লিক্রং'* ৩1১1১৯। শঙ্কর মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, “প্রত্যগাত্ব।” অর্থাৎ স্বকীয় আত্বাতে যে “প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি* নামক 
প্রযত্ববিশেঘ অনুভূত হয়, উহা অপর আত্বার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক । 
তাৎপধ্য এই যে, ররশরীরে ক্রিয়াবিশেষরূপ চেষ্টা দর্শন করিয়া, এ চেষ্টা 
প্রযত্বজন্য, এইরূপ অনুমান হওয়ার এ প্রযত্বের কারণ বা আশ্রয়বপে 
পরশরীরেও যে আত্ম] আছে, ইছা। অনুষানসিদ্ধ হয় | এখানে ভাষ্যকারের 
«“আরম্তনিবৃনত্ত্যাশ্চ” ইত্যাদি পাঠের হ্বারা যহঘি কণাদের এ সূত্রটি স্মরণ 
হইছলও ভাঙ্যকারের এ ন্প তাৎ্পধ্য বুঝা ধায় না। ভাঘ্যকার এখান 
প্ররশরীরে আত্বার অনুমান বলেন নাই, তাহা বলাও এখান নিশয়োঙ্ন। 
আমাদিগের মনে হয় যে, “আমি তোজন করিতেছি” এইরূপে স্বকীয় 
'আত্বীতে ভোজনকর্তৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে যেমন এ ভোজনও 
এঁ মানস প্রত্যপ্তক্ষর বিঘয় হইয়) থাকে, তদ্রপ “আমি আরম্ভ করিতেছি” 
«আমি নিবৃত্তি করিতেছি” এইরন্প ম্বকীয় আত্মাতে ক্রিয়বিশেষর্ূপ আরন্ত 
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ও নিবৃত্তির কতৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়ঃ সেখানে এর আরম্ভ ও নিবৃত্তিও 
্র প্রত্যক্ষের বিষয়, হওয়ায় তাঘ্যকার এররাপ তাৎপর্ধা এখানে তাহার 
ব্যাখ্যাত ক্রিয়াবিশেষদ্ধপ আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে ম্বকীয় আত্মবাতে *দৃষ্'' অর্থাৎ 
মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াছেন | স্বকীয় আত্বাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এ আরন্ত 
ও নিবৃত্তি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে তদৃদৃষ্টান্তে অন্য আত্বাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধেই 
এ আরম্ত ও নিবৃত্তির অনুমান হয় | অর্থাৎ আমি যেমন কর্তৃত্ব সম্বন্ধে 
আরম্ভ ও নিবৃত্তিবিশিষ্ট, তঙ্রপ অপর সমস্ত আল্মাও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও 
নিবৃত্তিবিশিষ্ট, এইবধপ অনুমান হইলে অপর সমস্ত আত্বাও আমার ন্যায় 
ইচ্ছার্দি গুণবিশিষ্ট, ইহা! অনুমান দ্বারা বুঝিতে পার! যায়, ইহাই এখানে 
তাঘ্যকারের বক্তব্য | স্থুধীগণ পরবস্তী ৩৭শ সূত্রের ভাঘ্য দেখিয়। এখানে 
ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য নিণয় করিবেন 11৩৪।। 


ভাষ্য । অত্র ভূতচৈতনিক আহ-_ 


অন্ুবাদ। এই স্থলে ভূতচৈতন্যবাদী ( দেহাত্মবাদী নাস্তিক ) 
বলিতেছেন। 


সূত্র। তল্লিঙ্ত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পাথিবাছেঘ- 
প্ররতিষেধঃ ॥৩৫।॥৩০৬। 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) ইচ্ছা ও ছেষের “তল্লিঙ্গত্র”বশতঃ অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তি ইচ্ছা ও দেষের লিঙ্গ ( অন্ুমাপক ), এ জন্য 
পাথিবাদি শরীরসমূহে ( চৈতন্যের ) প্রতিষেধ নাই। 


ভাষ্য । আরম্ভনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাঘেষাবিতি যস্থারস্তনিবৃত্তী, ততস্তেচ্ছা- 
ছেষৌ, তন্ত জ্ঞানমিতি প্রাপ্ত, । পাধিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণা- 
মারস্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাঘেষজ্ঞানৈরধধোগ ইতি চেতন্যং | 


অনুবাদ । ইচ্ছা ও দ্বেষ আরম্তলিঙ্গ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ, অর্থাৎ আরস্তের 
দ্বারা ইচ্ছার এবং নিবৃত্তির বারা! দ্বেষের অন্ুমান হয়, সুতরাং যাহার 
আরস্ত ও নিবৃত্তিঃ তাহার ইচ্ছা ও দ্বেষ, তাহার জ্ঞান, ইহ! প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ বুঝা যায় । পাথিব, জলীয়, তৈজদ ও বায়বীয় শরীরসমূহের 


৩৬ সৎ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৩৩৫. 


আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ, 
(সিদ্ধ হয়)। এ জন্য ( এঁ শরীরসমূহেরই ) চৈতন্য (স্বীকারধ্য )। 


টিপ্ললী। মহঘি পব্বসুত্রে যে যুক্তির দ্বারা শ্বমত সমর্থন করিয়াছেন, 
তাহাতে দেহাত্বব!দী নাস্তিকের কথ এই যে, এ যুক্তির ছ্বারা আমার মত 
অর্থাৎ দেহের চৈতন্যই সিদ্ধ হয় । কারণ, যে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দ্বারা 
ইচ্ছ। ও ছেঘের তনুমান হয়, এ আরন্ত ও নিবৃত্তি শরীরেরই ধর্ম, শরীরেই 
উহ। প্রত)ক্ষসিদ্ধ, সুতরাং উহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেঘ এবং তাহার কারণ 
জ্ঞান, শরীরেই সিদ্ধ হয় । কার্য ও কারণ একই আধারে অবস্থিত থাকে, 
ইহা সকলেরই শ্বীকাধ্য । সুতরাং যাহার আন্ত ও নিবৃত্তি, তাহারই ইচ্ছা 
ও ছেষ, এবং তাহারই জ্ঞান, ইহ স্বীকার করিতেই হইবে । তাহা হইলে 
পাঁথিবাদি চতুক্িবিধ শরীরই চেতন, এঁ শরীর হইতে ভিন্ন কো'ন চেতন ব! 
আত্বা নাই, ইহা। সিদ্ধ হয়। তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, “চৈতন্যবিশিষ্টঃ 
কায়ঃ পূরুঘ: | (বাহস্পত্য সূত্র )। চতুব্বিধ ভুত ( পৃথিবী, জল, তেজ: 
বায়ু) দেহাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই চেতন্য অর্থাৎ জ্ঞাননামক গুণ- 
বিশেষ জন্মে । সুতরাং দেহেব্র চৈতনা শ্বীকার করিলেও ভূতচৈতন্যই 
স্বীকৃত হয়। দেহের মূল পরমাণুতে চৈতন্য শ্বীক1র করিয়ও চাক্বাক নিজ 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । মহঘি এখানে তাহার পৃবের্বাক্ত সিদ্ধান্ত 
সমর্থনের জন্য এই নাস্তিক মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বার।৷ পৃরর্বপক্ষ- 
বুটপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন 11৩৫।। 


সুত্র। . পরশ্বীদিষারভ্তনিবৃতিদর্শনাৎ ॥৩৬।৩০৭॥ 


অন্থুবাদ। (উত্তর ) কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ 
( শরীরে চেতন্য নাই )। 


ভাষ্য । শরীরে চেতন্তনিবৃত্তিং। আরম্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদেষ- 
জ্ঞানৈর্যোগ ইতি প্রাপ্তং পরশ্বাদেঃ করণস্তারস্তনিবৃত্তিদর্শনাচ্চৈতন্যামিতি | 
অথ শরীরস্তেচ্ছাদিভিধোগঃ পরশ্থাদেস্ত করণস্তারস্তনিবৃত্তী ব্যভিচরতন 
ন তহ্টয়ং হেতুঃ “পািবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণামারস্তনিবৃত্তি- 
দর্শনা দিচ্ছাঘেষজ্ঞানৈর্যোগ” ইতি । 


২৩৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


অয়ং তহ্নযোহর্ঘ১ “তঙলিঙ্ত্বাদিচ্ছাদ্েষর়োঃ পাধিবাব্যেঘ- 
প্রতিষেধ১” __ পুথিব্যাদীনাং ভূতানামারন্বস্তাবৎ ত্রসংস্থাবরশরীরেযু 
তদবয়ববাহলিঙ্গ: প্রবৃত্তিবিশেষঃ, লোষ্টাদিযু লিঙ্গাভাবাৎ প্রবৃতত- 
বিশেষাভাবে। নিবৃত্তিঃ। আরম্তনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাঘেষাবিতি। পাধিৰানে- 
'ঘণুষু তন্দর্শনাদিচ্ছাদেষযোগত্তদৃযোগাজজ্ঞকানযোগ ইতি সিদ্ধং ভূত- 
চৈতম্মিতি | 


অন্ুবাদ। শরীরে চেতন্ত নাই। আরন্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ 
ইচ্ডা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিন্ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ইহা! বলিলে কুঠারাদি 
করণের আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশ তঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় অর্ধাৎ কুঠারাদি 
করণেরও আরম্ভ ও নিবৃত্তি থাকায় তাহারও চৈতন্য স্বীকার করিতে 
হয়। যদ্দি বল, ইচ্ছাদির সহিত শরীরের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, কিন্ত আরন্ত 
ও নিবৃত্তি কুঠারাদি করণের সম্বন্ধে ব্যতিচারী, অর্ধাৎ উহ! কুঠারাদির 
ইচ্ছার্দির সাধক হয় না। ( উত্তর) তাহা হইলে “পার্থিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহের আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, 
ঘ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়” ইহা হেতু হঙ্ না, অর্থাৎ 
পুর্ব্বোক্ত এ বাক্য ন্েহ-চৈতন্যের সাধক হয় না । 


১1 ভুতচৈতনিকস্তল্লিন্গত্বাদিতি হেতূং ন্গক্ষসিদ্ধযর্থমন্যথা ব্যাচস্ট্রে, ““অক্নং 
তহীঁ”তি । শরীরেধবয়বব্যহদর্শনাদদর্শনাচ্চ লোষ্টাদিযু, শরীরার্স্তকানামণ্‌ নাং 
প্রবৃত্তিভৈদোহনুমীয়তে, ততশ্চেচ্ছাদ্দেষী, তাভ্যাং চৈতন্যমিতি। তাৎপর্ষ/টীকা । 

২। “নস” শব্দের অর্থ স্থাবরের বিপরীত জঙগম। তাণপর্য)টীকাকার ব্যাধ্যা 
করিয়াছেন- “জসং জঙজমং বিশরারু অস্থিরং ক্ুমিকীটপ্রভৃতীনাং শরীরং। স্থাবরং 
স্থিরং শরীব্রং দেবমন্.ষ্যাদীনাং, তদ্ধি চির্রতরং বা ধিক্সতে”। জৈন শাস্ত্রে অনেক 
স্থানে “ন্রসন্থাবর” এইরাপ প্রয়োগ দেখা যায় । মহাভারতেও এরাগ অথে “ন্রস” শব্দের 
প্রয়োগ আছে, যথা-_-“ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্ যচ্ছেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতে 1৮-বনগব্ব ১৮৭৩০ । 
কোষকার অমরসিংহও বলিয়াছেন, “চরিষ্জজঙগমচর-ন্রসমিঙগং চরাচরং 1” জনরকোষ, 
বিশেষানিক্ন বর্গ । ৪৫1 জ্তরাং “প্রস” শব্দের জ্গম অথে প্রমাণ ও প্রয়োগের 
অভাব নাই । উহা কেবল জৈন শাপ্রেই প্রযুক্ত নহে। “গ্রসরেণ.” এই শব্দের প্রথমে 
যে “ছস” শবেদর প্রয়োগ হয়, উহার অর্থও জঙ্গম। জঙ্গম রেণনবিশেষই “'্সরেণ, 
'শব্বের "বারা কথিত হইয়াছে মনে হয় ॥ সুধীগণ ইহা চিন্তা করিবেন। 


১৩৬ কৃত 1 বাত্ম্যায়ন ভাষ্য ৩৩৭ 


( পূর্ববপক্ষ ) তাহ। হইলে এই অন্য অর্থ বলিব, (পুর্ব্রবোক্ত প্তল্লিঙ- 
ত্বাৎ” ইত্যাদি সুত্রটির উদ্ধারপূরর্বক উহার অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন ) 
“ইচ্ছা ও ঘেষের তলিঙ্গত্ববশতঃ পাঁধিবাদি পরমাণুসমূহে ( চৈতন্তের ) 
প্রতিষেধ নাই*_-( ব্যাখ্যা ) জম ও স্থাবর শরীরসমূহে সেই শরীরের 
অবয়বব্যহ-লিঙ্গ অর্থাৎ সেই সমস্ত শরীরের অবয়বের ব্যুহ বা বিলক্ষণ 

ংযোগ যাহার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক, এমন প্রবৃত্তিবিশেষ, পৃথিব্যাদি ভূত- 
সমূহের অর্থাৎ শরীরারস্তক পাধিবাদি পরমাণুসমূহের “আরম্ত”, লোষ্ট 
প্রভৃতি দ্রব্যে ( শরীরাবয়ববুযহরূপ ) লিঙ্গ না থাকায় প্রবৃত্তিবিশেষের 
অভাব *নিবৃত্তি” । ইচ্ছা! ও দ্বেষ আরম্ত-লিঙ্গ ও নিবৃত্তি-লিঙ্গ, অর্থাৎ 
পুর্ব্বোক্তরূপ আরম্ত ইচ্ছার অন্থুমাপক, এবং নিবৃত্তি দ্বেষের অন্ুমাপক । 
পাথিবাদি পরমাণুসমূহে সেই আর্ত ও নিবৃত্তির দর্শন (জ্ঞান ) হওয়ায় 
অর্থাৎ শরীরারম্তক পািবাদি পরমাণুনমূহে পৃব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
সিদ্ধ হওয়ায় ইচ্ছা ও দ্বেষের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ত€সম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানসম্বন্ধ বা 
জ্ঞানবস্তা সিদ্ধ হয়, অতএব ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয় । 


টিপ্রনী। ভূ-তচৈতন্যবাদীর অভিমত শরীরের চৈতন্যসাধক পূর্বোক্ত 
হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে এই সূত্রদ্ধারা মহঘি বলিয়াছেন যে, 
কঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় শরীরে চৈতন্য নাই । ভাঘ্যকার 
প্রথমে “শরীরে চৈতন্যনিবৃত্তিঃ+ এই বাহক্যর পূরণ করিয়া, এই সূত্রে মহঘ্ির 
বিবক্ষিত সাধ্যের প্রকাশ করিয়াছেন । ভাঘ্যকান্তরর মতে মহঘির তাৎপর্য 
এই যে, ভূতটৈতন্যবাদী “আরম্ভ” শব্দের হ্বার। ক্রিয়ামাত্র অর্থ ৰুঝিয়৷ এবং 
“নিবৃত্তি” শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অভাব মাত্র অর্থ বুঝিয়৷ তৃদ্বারা৷ শরীরে 
চৈতন্যের অনুমান করিয়াছেন, কিন্ত পৃব্রোক্তরূপ “আরম্ভ” ও “নিবৃত্তি” 
ছেদনাদির করণ ক্ঠারাদিতেও আছে, তাহাতে চৈতন্য না থাকায় উহ? 
চৈতন্যের সাধক হইতে পারে না । পৃব্বোক্তরাপ আরম্ভ ও নিবৃত্তি দেখিয়া 
ইচ্ছা ও ছ্বেঘের সাধন করিয়া; তদদ্বার। চৈতন্য সিদ্ধ করিতেন কৃঠারাদিরও 
চৈতন্য সিদ্ধ হয় | ইচ্ছাদি গুণ শরীরেরই বন্ধ, কৃঠারাদি করণ আরম্ভ ও 
নিৰত্তি থাকিলেও উহা৷ সেখানে ইচ্ছাঁদি গুণের ব্যতিচারী হওয়ায় ইচ্ছাদি গুণের 
সাধক হয় না, ইহা স্বীকার করিছল ভূতচৈতন্যবাদীর সহিত এর হেতু শরীরের 
ও ইচ্ছাদি-গুণের সাধক হয় না৷ উহা৷ ব্যভিচারী হওয়ায় হেতুই হয় ন। 

২২ 


৩৪৮ হ্যায়দর্শনা [ ৩অ০, ২আ৬ 


ভাঘাকার মহঘির তাৎধর্য্য বর্ণন করিয়া শেঘে ভুতচৈতন্যবাদার পক্ষ 
সমর্থন করিতে পৃ “তলিজতাৎ+ ইত্যাদি পবর্বপক্মসূত্রের অ্থাস্তর 
ব্যাখ্যা ধরিয়াছেন যে, যে «আর্ত? ইচ্ছার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপকঃ তাহ? 
ক্রিয়ামাত্র নহে | এবং যে গানবৃত্তি” দ্বেঘের লিঙ্গ, তাহা এ ক্রিয়ার অভাব 
মাত্র নহে। প্রবৃত্তিবিশেঘই পৃথিব্যাদি ভূতের অর্থাৎ পাঁখিবাদি পরমাণুসমূহের 
“আব্বভ্ত* | এব্রেস'ঃ অর্থীৎ অস্থির বা অল্পবালস্থায়ী কৃমি কাট প্রভৃতির 
খরীর এবং *ম্বাবর** অর্থাৎ দীর্ধকালস্থায়ী দেবতা ও মনুষ্যাদির শরীরের 
অবয়বেরু ব্যহ অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা পৃথ্বোক প্রবৃত্তিবিশেঘের অনুমান 
হয় । শরীরের আব্রম্তক পরমাণুসমূহে পৃর্বোজঞ প্রবৃত্ভিবিশেষ না জন্মিলে 
সেই পরমাণসমূহ পৃর্বোভব্রপ শরীরের উৎপাদন করিতে পারে না। শরীরের 
অবয়বের যে ব্যুহ দেখা যায়, তাহা লোষ্ট প্রভৃতি দ্রবেত দেখা যাঁয় নাঃ 
 জুতরাং শরীন্বের আরম্তভক পাথিবাদি পরমাণুসমূহেই প্রবৃত্তিবিশেঘ অনুমিত 
হয়। এ পরমাণুসমূহ যে সময়ে শর্দীরের উৎপাদন করে না, তখন তাহাতেও 
নিবৃত্তি অনুম্তি হয় । পৃথ্বোত ব্মপ প্রবত্তিবিশেঘের্র তভাংই *নিবৃত্ি” | 
শরীরাশুক পরমাণুসমূহে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হইলে তদদ্বারা তাহাতে এ 
গুবৃত্তির কারণ ইচ্ছা] এবং নিবৃত্তির কারণ ছেঘ সিদ্ধ হয়। জুত্রাং এ 
পুরমাণুসমূহে চৈতন্যও সিদ্ধ হয়। কারণ, চৈতন্য ব্যতীত ইচ্ছা ও ছেঘ 
জন্িমিতে পারে না। শরীরার্ভুক পাছিবাদি পরমাপূসমূহে চৈতন্য সিদ্ধ 
হইলে তৃতটৈতন্যই সিদ্ধ হয় । 


ভাস্ত । কুস্তাদিষন্ুপলব্ষেরহেতুঃঃ ।  কুস্তাদিযৃদবয়বানাং 
ব্যহলিলঃ প্রবৃত্তিবিশেষ আরন্তঃ, সিকতাদিষু প্রবৃত্ভিবিশেষাভাবে নিবৃত্তিঃ। 
ন চ মুৎসিকতানামারস্তনিবৃত্িদর্শনাদিচ্ছাছেষ্প্রযতুজ্ঞানৈর্যোগঠ। তম্মাৎ 
পতলিলত্বাদিচ্ছাঘেষয়ো”রিত্যহেতুঃ | 


অনুবাদ । (উত্তর) বুস্তাদি দ্রব্যে ( ইচ্ছাদির ) উপলব্ধি না 
হওয়ায় ( ভূতচৈতম্যবাদীর ব্যাখ্যাত হেতু) অহেতু । বিশগার্থ এই যে, 
কুস্তাদির মৃত্তিকারূপ অবয়বসমূহের “ব্হজিজ* অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ 


১। “ন্যান্সসুভ্রোদ্ধার' গ্রন্থে এই জন্দভ সুশ্ভমধ্যে উল্লিথিত হইয়াছে । কিন্ত উদ্্‌- 
দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই উহাকে সুগরূপে গ্রহণ করেন নাই । “ন্যায়সচীনিবহ্ছে” ও. 
উহা জু্নমধ্যে গৃহীত হয় নাই। 


৩৬ সৃ* ] বাহস্তায়ন ভাত্য ৩৩৯ 


দ্বার অনুমেয় প্রবৃত্তিবিশেষ “আরম্ত* আছে, বানুক৷ প্রভৃতি দ্রব্যে 
প্রবৃত্তিবিশেষের অভাবরূপ “নিবৃত্ভি” আছে। কিন্তু মৃত্তিকা ও বালুকাদি 
দ্রব্যের আরম্ভ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, 
ছেষ, প্রযত্ব ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, অতএব *ইচ্ছা। ও 
ছেষের তল্লিল ত্ববশত£* ই অর্থাৎ “তলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি সৃত্রোক্ত হেতু, 


অহেতু। 


টিপ্ননী। ভাঘ্যকার ভূতচৈতন্যবাদীর মতানুসারে স্বতস্ত্র ভাবে তাহার 
কথিত হেতুর ব্যাখ্যাস্তর করিয়া, এখন এ হেতুতেও ব্যভিচার প্রদশনের জন্য 
বলিয়াছেন যে, কন্তাদি দ্রব্যে ইচ্ছাদির উপলব্ধি না হওয়ায় পৃব্বো প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তিক্ূপ হেতুও ইচ্ছ!দির ব্যভিচারী, সুতরাং উহাও হেতু হয় না। 
অবয়বের ব্যহ বা বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইলে কৃম্তাদি দ্রব্যের 
আরস্ভক মৃত্তিকারথথ অবয়বের ব্যহস্থার তাহাতেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে, 
কৃম্তাদর উপাদান মুত্তিকাতেও প্রবৃত্তিবিশেষব্ূপ আরম্ভ স্বীকার করিতে 
হইবে । এবং বালুকাি দ্রব্যে পৃর্বোজর্প অবয়বব্যৃহ না থাকায় তাহাতে 
প্র প্রবৃতি(বশেঘ সিদ্ধ হয় না। চুণ বালুকাদিদ্রব্য পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের 
অভাববশতঃ কোন দ্রব্যাস্তরের আরম্তভক না হওয়ায় পৃর্বৌক্ত যুক্তি অনুসারে 
তাহাতে পৃব্বোজ প্রব্ত্তিবিশেঘরূপ আরন্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থুতরাং 
তাহাতে এ প্রবৃত্তিবিশেঘের অভাব নিবৃত্তিই স্বীকাধ্য | সুতরাং ভূতচৈতন্য- 
বাদীর কথিত যুক্তির ছ্বার৷ কৃন্তাদি দ্রব্যের আরম্ভক মৃত্তিকাতেও প্রবৃত্তি এবং 
বালুকাদিতেও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, 
ইহা। স্বীকাধ্য। কারণ, এ মৃত্তিকা ও বালুকাদিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃতি 
থাকিলেও তাহাতে ইচ্ছ। ও দ্বেঘ নাই, প্রযত্ব ও জ্ঞানও নাই | ভূতচৈতন্য- 
বাদীও এ মৃত্তিকাদিতে ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করেন না। তিনি শরীরারম্তক 
পরমাণু ও তজ্জনিত পাথিবাদি শরীরসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিলেও 
মৃত্তিকাদি অন্যান্য সমস্ত বস্ত তাহার মতেও চেতন নহে । ফলকথা, 
পৃব্বোজ “তললিঙগতাৎ” ইত্যাদি সৃত্রদ্থারা ভুতচৈতন্যবাদ সমর্থন করিতে যে 
হেতু বল হইয়াছে, উহ! ব্যতিচার প্রযুক্ত হেতুই হয় না, উহ হেতাভাস, 
সুতরাং উহার দ্বারা ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয় না ।1৩৬|। | 


৩৪৬ | হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ* 
সুত্র। নিয্রমানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ ॥৩৭॥৩০৮॥ 


অন্কুবাদ। কিন্তু নিয়ম ও অনিয়ম সেই হচ্ছ! ও দ্বেষের বিশেষক 
অর্থাৎ ভেদক । 


ভাষ্য । তয়োরিচ্ছাব্ষয়োনিয়মানিয়মৌ বিশেষকৌ ভেদকৌ, জ্স্তে- 
চ্ছাঘ্বেষনিমিত্ডে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী ন স্বাশ্রয়ে । কিং তহি ? প্রয়োজ্যাশ্রয়ে । 
তত্র প্রযুজ্যমানেষু ভূতেষু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী সঃ ন সর্ব্বেঘিত্যনিয়মোপপত্তিঃ। 
যস্ত তু জ্বত্বাদৃভূতানামিচ্ছা-দ্বেষ-নিমিত্তে আরম্তনিবৃত্তী স্বাশ্রয়ে তস্য নিয়মঃ 
স্যা। যথা ভূতানাং গুণাস্তরনিমিত্তা প্রবৃত্তিগুণপ্রতিবন্ধাচ্চ নিবৃত্তিভূতি- 
মাত্রে ভবতি নিয়মেনৈবং ভূতমাত্রে জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী 
স্বাশ্রয়ে স্াতাং, নতু ভবতঃ তম্মাৎ প্রযোজকাশ্রিতা জ্ঞানেচ্ছাঘেষপ্রযত্বাঃ 
প্রযোজ্যাশ্রয়ে তু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী, ইতি সিদ্ধং। , 

একশরীরে জ্ঞাতৃবন্থত্বৎ নিরন্ুমানং। ভূতচৈতনিকস্তৈক- 
শরীরে বহুনি ভূতানি জ্ঞানেচ্ছাদেষপ্রযত্রগুণানীতি ভ্ঞাতৃবহুত্বং প্রাপ্তং। 
ওমিতি ক্রবতঃ প্রমাণং নাস্তি। যথা নানাশরীরেষু নানাজ্ঞাতারো 
বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থানাৎ, এবমেকশরীরেহপি বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থাইনুমানং 
স্তাজ জ্ঞাতবন্থত্বস্তেতি । 


অন্নুবাদ । নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা ছেষের বিশেষক কিন 
ভেদক। জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়া- 
বিশেষ ও তাহার অভাব “ন্থাশ্রয়ে” অর্থাৎ এ হচ্ছা ও ভেষের আশ্রয় 
দ্রব্যে থাকে না । (প্রশ্ন) তবেকি? (উত্তর) প্রযোজ্যরূপ আশ্রয়ে 
অর্থাৎ কুঠারাদি দ্রব্যে থাকে। তাহা হইলে প্রযুজ্যমান ভূতসমূহে অর্থাৎ 
কুঠারাদি যে সমস্ত ত্রব্য জ্ঞাতার প্রযোজ্য, সেই সমস্ত দ্রব্যেই প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি থাকে, সমস্ত ভূতে থাকে না, এ জন্য অনিয়মের উপপত্তি হয়। 
কিন্ত যাহার মতে ( ভূতচৈতন্বাদীর মতে ) ভূতসমূহের জ্ঞানবস্তা প্রযুক্ত 
ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক আরম্ভ ও নিবৃত্তি স্বাশ্রয়ে অর্থাৎ শরীরাদিতে থাকে, 
তাহার মতে নিয়ম হউক ? ( বিশদার্থ ) যেমন ভূতসমূহের । পৃথিব্যাদির) 
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গুণাস্তরনিমিত্তক ( গুরুত্বাদিজন্য ) প্রবৃত্তি ( পতনাদি ক্রিয়া ) এবং গুণ- 
প্রতিবন্ধবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত গুণাস্তর গুরুত্বাদির প্রতিবন্ধবশতঃ 
নিবৃত্তি (পতনাদদি ক্রিয়ার অভাব ) নিয়মতঃ ভূতমাত্রে অর্থাৎ স্বাশ্রয় 
সম ভূতেই হয়) এইরূপ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ঘ্েধনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি স্বাশ্রয় ভূতমাত্রে অর্থাৎ এ জ্ঞানাদির আশ্রয় সর্ধবভূতে হউক? 
কিন্তু হয় না, অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্েষ ও প্রযত্র প্রযোজকাশ্রিত, কিন্তু 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্যাশ্রিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

পরস্তু একশরীরে জ্ঞাতার বনুত্ব নিরন্ুমান অর্থাৎ নিস্প্রমাণ। 
বিশদার্থ এই যে, ভূতচৈতন্যবাদীর ( মতে ) একশরীরে বনু ভূত (বনু 
পরমাণু ) জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্েষ ও প্রযত্বরূপ গুণবিশিষ্ট) এ জদগ্য জ্ঞাতার 
বন্ুত্ব প্রাপ্ত হয়। “ওম্‌্” এই শব্দবাদীর প্রমাণ নাই অর্থাৎ “ওম্‌৮+ 
এই শব্দ বলিয়া জ্ঞাতার বনুত্ব স্বীকার করিলে তথ্ধিষয়ে প্রমাণ নাই । 
( কারণ ) যেমন বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থীবশতঃ নানা শরীরে নানা জ্ঞাতা 
অর্থাৎ প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়, এইরূপ একশরীরেও 
বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা, জ্ঞাতার বহুত্বের অনুমান (সাধক ) হইবে, অর্থাৎ 
বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাই জ্ঞাতার বনুত্বের সাধক, কিন্তু এক শরীরে উহা 
সম্ভব না হওয়ায় একশরীরে জ্ঞাতার বন্ুত্বে প্রমাণ নাই । 


টিগ্রনী | মহঘি ভূতচৈতন্যবাদীর সাধন খণ্ডন কারয়া, এখন এই সৃত্র- 
হারা পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন । মহঘির কথা এই যে, পৃৰ্ৰোক্ত ৩৪শ 
সত্রে ক্রিয়াবিশেঘরূপ প্রবৃত্তিকেই “আরম্ত'ঃ বল! হইয়াছে । এবং এ ক্রিয়া- 
বিন্শঘের অভাবকেই *নিবৃত্তি*ঃ বল? হইয়াছে । প্রযত্বর্প প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
ইচ্ছ৷ ও ছেঘের আধার আস্মাতে জন্মিলেও পৃ্ব্বান্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছাও 
ছেঘের অনাধার দ্র্বাই জন্মে । অর্থাৎ জ্ঞাতার ইচ্ছ। ও দ্বেঘবশত: অন্তচতন 
শরীর ও কৃঠারাদি দ্রব্যেই এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অন্মে। জ্ঞাতা প্রযোজক, 
শরীর ও ক্ঠারাদি তাহার প্রযোজ্য ৷ ইচ্ছা ও হ্বেষ জ্ঞাতার ধর্ম, পৃব্বোক্ত 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ জ্ঞাতার প্রযোজ্য শরীরাদির ধর্্ব । পৃব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও 


১।) “ওম” শব্দ ম্বীকারবোধক অবায় ॥ ওমেবং পঞ্ষমং মতে | ভমরকোষ, 
অব্যয় বর্গ, ৩৮ শ্লোক ॥ 
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নিবৃত্তি স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছ। ও দ্বেঘের এই যে ভিন্নাশ্রযত্বরূপ বিশেষ, 
তাহার বোধক “নিয়ম ও “অনিয়ম । তাই মহঘি নিয়ম ও অনিয়মকে এ 
স্বতল ইচ্ছা ও হ্বেঘের বিশেষক বলিয়াছেন | “নিয়ম** বলিতত এখানে 
সাব্বত্রিকত্ব, এবং “অনিয়ম” বলিতে অপাব্বত্রিকত্বই ভাঘ্যকারের মতে 
এখান মহঘির বিবক্ষিত ॥ ভাঘ্যকার প্রথমে এ অনিয়মের ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার ইচ্ছ। ও দ্বেধজন্য যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাহা! এ 
জ্রাতার প্রযোজ্য কুঠারাদি দ্রব্যেই দেখ। যায়, সব্বত্র দেখা যায় না। সুতরাং 
উহা সাব্রত্রিক নহে, এ জন্য এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপাব্বত্রিকত্বরূধ 
অনিয়ম উপ্ধপন্ন হয় | যে দ্রব্য ইচ্ছাদিজনিত ক্রিয়ার আধার, তাহ? ইচ্ছা'দির 
আধার নহে, কুঠারাদি দ্রব্য ইহার দৃষ্টান্ত। এ দৃষ্টান্তে শরীরও ইচ্ছাদির 
আধার নহে, ইহা৷ সিদ্ধ হয় | সুত্রোক্ত নিয়মের ব্যাখ্যা করিতে তাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ভূতচৈতন্যবাদীর মতে ভূতসমূহের নিজেরই জ্ঞানবত্তা ব 
ঠৈতন্যপ্রযুক্ত ইচ্ছ। ও দ্বেষজন্য স্বাশ্রয় অর্থাৎ এঁ ইচ্ছা ও দ্বেঘের আঁধার 
শরীরাদিতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে। সুতরাং তাহার মতে ত্র জ্ঞান ও 
ইচ্ছাদি সব্্ব ভুতেই জন্মিবে, ইচ্ছা ও দ্বেঘজনয প্রবৃত্তি ও নি-ত্তিও সব্বভূঁতে 
জন্মিলে উহ্থার সাব্বত্রিকত্বক্ধথ নিয়মের আপত্তি হইবে। ভাঘ্যকার ইহ! 
দৃষ্টান্ত ছারা সমথন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন গুরুত্বাদি গুণাস্তরজনা 
প্রতনাদি ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তি এবং কোন কারণ এ গুণান্তরের প্রতিবন্ধ হইলে 
বই ক্রিয়ার অতাবরূপ নিবৃত্তি, নিয়মতঃ এ গুরুহাদি গুণান্তরের আশ্রয় ভূত" 
মাত্রেই জন্মে, তদ্রপ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ছ্বেষজন্য যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাহাও 
এ জ্ঞানাদির আশ্রয় সব্বভূতেই উৎপন্ন হউক? কিন্ত ভূতচৈতন্যবাদীর 
মতেও সব্বভূতে এ জ্ঞানাদি জন্মে না, জুতরাং জ্ঞানাদি, প্রযোজক জ্ঞাতারই 
ধন্ধ, পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্য কৃঠারাদিরই ধর্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। 
ভাঘ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতের যে সমস্ত ধর্, তাহা 
সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূতেই থাকে, যেমন গুরুত্বাদি । পুথিবী ও জলে যে গুরুত্ব 
আছে, তাহা পমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জলেই আছে | জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যদি 
পৃথিব্যাদি ভূতেরই ধর্ম হয়, তাহ! হইলে সবর্বভূতেরই ধর্ম হইবে, উহাদিগের 
সাব্বত্রিকত্বব্রপ নিয়মই হইবে । কিন্তু ঘটাদি দ্রবো জ্ঞানাণি নাই, ভূতচৈতন্য- 
বাঁদীও ঘট!দি দ্রব্যে জ্ঞানাদি স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানাদি, ভূতধন্ম 
হইতে পারে না। জ্ঞানা্দি ভূতধন্ন হইলে গুরুত্বাদিগুণের ন্যায় এ 
ভ্ঞানাদিরও সাব্বত্রিকত্বরূপ নিয়মের আপত্তি হয়। কিন্তু অপ্রামাণিক এ 
নিয়ম ভূতটচৈতন্যবাদীও শ্বীকার করেন না | সুতরাং জ্ঞাতার জ্ঞানজন্য ইচ্ছ। 
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ব। দ্বেঘ উংপন্ন হইলে তখন এ জ্ঞাতার প্র্যাক্্য ভতবিতেষেই তড্জন7 
প্বোন্তরূপ প্রবৃত্তি ব৷ নিবৃত্ত ছন্মে, ত্র প্রবৃত্তি ওনিবৃত্ি গ্রাত। অর্থাৎ 
প্রযোজক আন্বাতে জন্মে না, সব্বভূতেও জ্বন্মে না, এ জন্য উহ্বারও 
অপার্বত্রিকত্বরাপ অনিয়যই প্রমাণনিদ্ধ হয়| ভূত্রটচতন্যবাদীর মতে, এই 
অনিন্নষের উপপত্তি হয় না, পরস্ত অপ্রামাণিক নিয়তমর আপত্তি হয় । 
অপ্রামাণিক এই নিরম এবং প্রামাণিক অনয়ম বুঝিরে তদস্থার৷ মহত্ির ৩৪শ 
সূত্র “আরম্ভ ও নিবৃত্তি” স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছ। ও দ্বেষের 
ভিন্নাশ্রয়্বন্মপ বিশেৰ বঝ যায়, তাই মহবি ত্র দনিরম” ও “অনিয়ঘ"তে 
ইচ্ছ। ও ছ্বেঘের বিশেঘক বলিয়াছেন । 

ভূতটৈতন্যবাদী বরিয়াছ্ছেন যে, জ্ঞানাদি ভতধন্্ব হইলে তাহা সব্র্বভূতেরই 
ধন হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই । যেমন গুড় তগুরাদি দ্রব্যবিশেষ 
বিবক্ষণ সংঘষোগবশতঃ দ্রব্যান্তরে পরিণত হইলে তাহাততেই মদশজি। ব। 
মাদকতা জন্মে, তদ্ধপ পার্খিবাদি পরযাণুবিশেষ বিনক্ষণ সংবোগবশত: 
শরীরাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। শরীরারন্তক পরমাণু- 
বিখেঘের বিরক্ষণ পংতণোগবিশেবই জ্ঞানাদির উৎপাদক | জুতরাং ঘটাদি 
দ্রব্যে জ্ঞানাৰির উৎপত্তি হইতে পারে ন|। শরীরাকারে প্ররিণত ভূত- 
বিশেঘেই জ্ঞানাদির উপত্তি হওয়ায় জনাদি এ ভূতবি:ণবেরই ধর্থী, ভূত. 
মাত্রের ধর্্ত নহো। তাব্যকার ভূতটচতন্যবাশীর এই নমাধানের চিন্ত। করিয়। 
এ মতে দোধান্তর বপিয়াঞ্েন থে, এক শরীহব জ্ঞাতার বহত্ব নিশুনাণ। 
ভাব্যকারের তা২পব্য এই থে, শবীবাকারে পরিণত ভূতবিশেদধ চৈতন্য 
স্বীকার করিতে ই ভূতবশেবের অবাং শশীঃরব অর্ক হাস্তাদি অবনব 
অখব। সমস্ত পাবর!ণুঃতই চৈতনা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, শরীরের 
মন কারণে ঠৈতন্য ন। থাকিনে শাীরেও টৈতনা অন্মিতত পার না। 
গু? তওুনাবি যে চর দ্রঃবার দ্বার। মা জন্ম, তাহার প্র্তাক 
দ্রব্যেই মবগণঞ্তি ব। মাদকতা আত, ইহা। স্বীকব্য। শরীরের আরন্তক 
প্রত্যেক অবয়ব ব! প্রততাক পরবাণুততই চৈতন্য স্বীকার করিতে 
হইলে প্রত শশীরে বহ অবনব বা অনদংবা! পরমাণুকেই জ্ঞাতা 
বরিয়। স্বীকার করিতে হইবে | সুতরাং এক শবীরেও চ্াতার বহ্হ্বর 
আপত্তি অনিবার্য । এক শবীতর জ্ঞাত'র বহুত বিবহয় প্রাণ না থাকার 
তৃতচৈতন্যবাধী তাহ স্বীকার 9 করিত পারেন না । এক শরীর জ্ঞাতার 
বহহ বিবয়ে প্রবাণ নাই, ইহ। সবর্থন করিতে তাধ্যক্কার বলিনাহবন যে 
বুন্যাদিগুণর বাবাই জ্ঞ'তার বহর সাবক। এক জ্ঞাতার বুদ্ধি বা সঙ 
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দুখোদি গুণ জন্মিলে লমস্ত শরীঢরর সমন্ত জ্ঞাতার এ বুদ্ধযাদি গুণ ঘ্বন্মে 
না। যেজ্ঞাতার বুদ্ধযাদি গণ প্বন্মে, এ বৃদ্ধযাদি গুণ এ জ্ঞাতারই ধর্ম, 
অন্য জ্ঞাতার ধর্ম নহে, ইহাই বুদ্ধযাদিগুণের ব্যবস্থা । বুদ্ধযার্দিগুরণের 
এই ব্যবস্থা ব। পৃৰ্রোজবূপ নিয়মবশতঃ নান৷ শরীরের নান। জ্ঞাতা অর্থাৎ 
প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়। এইরূপ এক শরীরে নান। 
জ্ঞাত বা জ্ঞাতার বহুত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে পৃব্রেক্ররূপ বৃদ্ধযাদিগুণব্যবস্থাই 
তাহাতে অনুমান বা সাধক হইবে, উহ] ব্যতীত জ্ঞাতার বছুত্বের আর কোন 
সাধক নাই | কিন্তু এক শরীঢর একই জ্ঞাতা স্বীকার করলেও তাহাতে 
পৃৰের্বাক্ত বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থার কোন অনুপপত্তি নাই । সুতরাং এ ৰুদ্ধযাদি- 
গুণ-ব্যবস্থ| এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক হইতে পারে না । এক 
শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থাই সাধক হইবে, এই 
কথা বলিয়া ভাধ্যকার জ্ঞাতার্ বনুত্ব বিঘয়ে আর কোন সাধক নাই, 
জ্ঞাতার বছত্বের যাহা সাধক, সেই বৃছ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা এক শরীরে 
জ্ঞাতার বহত্বের সাধক হয় না, সুতরাং উহা নিম্পমাণ, এই তাৎপধ্যই 
ব্যক্ত করিয়াছেন, বুঝা যায় | নচেৎ ভাঘ্যকারের এ কথার ছারা 
তাহার পবর্বকথিত প্রমাণাভাব সমথিত হয় না। ভাঘ্যকার এখানে 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব যাত্রই বনিয়াছেন। কিন্তূ 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুস্থের বাধকও আছে। আৎ্পধ্যটীকাকার তাহ) 
বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বহু জ্ঞাতা থাকিলে সমস্ত জ্ঞাতাই বিরুদ্ধ 
অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় সকলেরই ' স্বাতত্তরাবশতঃ কোন কাধ্যই জন্মিতে 
প্রারে না| কত্তা বহু হইলেও কাধ্যকালে তাহাদিগের সকলের একরপ 
অভিপ্রায়ই হইন্তব, কোন মতভেদ হইবে না, এইকাপ নিয়ম দেখা যায় ন]। 
কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ একমত্য হইলেও সবর্বদ) সবর্ব কাধ্যে সমস্ত 
জ্ঞাতারই একমত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই । ভুতবাং এক শরীরে বহু 
জ্ঞাত] স্বাকার কর! যায় না। | | 
পৃব্রবোজজ ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিতে উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন যে, 
শরীরই চেতন হইলে পূব্্বানুভূত বস্তর কালান্তরে স্মরণ হইতে পারে না| 
বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধকালেও স্মরণ হইয়। থাকে | কিন্তু বাল্যকালের 
সেই শরীর বৃদ্ধকালে ন) থাকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও বিনষ্ট হওয়ায় 
তখন কোঁনর্ূপেই সেই বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না । 
কারণ, একের দৃষ্ট বস্ত অন্য কেহই জ্মরণ করিত পারে না| অর্থাৎ শরীরের 
হাস ও বৃদ্ধিব্শুতঃ পুবর্বশক্দীরের বিনাশ ও শবীরাশুরের উৎপত্তি অবশ 
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দ্বীকার করিত হইবে | সুতরাং বালক শরীর হইতে যুবক শরীরের এবং 
যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের তেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
শরীরের পরিমাণের ভেদ হওয়ায় সেই সমস্ত শরীরকেই এক শরীর বল৷ 
যাইবে না। কারণ, পরিমাণের তেদে দ্রব্যের ভেদ অবশ্য স্বীকাঁধ্য। 
পরস্ধ প্রতিদিনই শরীরের হাস ব৷ বৃদ্ধি বশতঃ শরীরের ভেদ সিদ্ধ হইলে 
পৃৰ্বদিনে অনুভূত বস্তর পরদিনেও স্মরণ হইতে পারে না। শরীরের 
প্রত্যেক অবয়বে চৈতন্য শ্বীকার করিলেও হস্তার্দি কোন অবয়বের বিনাশ 
হইলে সেই হস্তাদি অবয়বের অনুভূত বস্তর স্মরণ হইতে পারে না। 
অনুত্তবিতার বিনাশ হইলে তদৃগত সংস্কারেরও বিনাশ হওয়ায় সেই সংস্কারজন্য 
স্মরণ অসম্ভব] এ সংস্কারের বিনাশ হয় না, কিন্ত পরদ্াত অন্য শন্ীরে 
উহাও সংক্রম হওয়ায় তদৃদ্বারা সেই পরজাত অন্য শরীরও পরবর্বশন্দীরের 
অনুভূত বস্তর স্মরণ করিতে পারে, ইহাঁও বল। যাঁয় না| কারণ, সংস্কারের 
এরুপ সংক্রম হইতেই পারে না। সংস্কারের এব্বপ সংক্রম হইতে পারিলে 
মাতার সংস্কারও গভস্ব সম্ভতানে সংক্রাস্ত হইতে পারে। তাহ। 
হইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভস্ব সন্তান স্মরণ করিতে পারে । 
উপাদান কারণম্থ সংস্কারই তাহার কাধ্যে সংক্রান্ত হয়, মাত সন্তানের 
উপাদান কারণ ন৷ হওয়ায় তাহার সংস্কার সম্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে ন!, 
ইহা বলিলেও পৃবের্বাস্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ, শব্বীরের 
কোন অবয়বের ধ্বংস হইলে অবশিষ্ট অবয়বগুলির দ্বারা সেখানে শরীরাস্তবের 
। উৎপত্তি শ্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত যে অবয়ব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা 
এ শরীরাস্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে ন। | কুতরাং সেই বিনষ্ট 
অবয়বন্থ সংস্কার এ শরীরাভ্তরে সংক্রাস্ত হইতে পারে নাঃ ইহ) স্বীকার 
করিতে হইবে । তাহা হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পৃবের্ব যে বস্তুর অনুভব 
করিয়াছিল, তখন তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না। পৃবেরে যে হস্ত 
কোন বস্তর অনুভব করিয়াছিল, তখন এ হস্তেই সেই অনুতবজন্য সংস্কার 
জন্মিয়াছিল । এ হস্ত বিনষ্ট হইলেও তাহার পৃব্বানুভূত সেই বস্তর স্মরণ 
হয়, ইহা ভূতচৈতন্যবাদীরও স্বীকাধ্য | কিন্তু তাহার মতে তখন ও 
প্ব্্বানূভবের কর্তা সেই হস্ত ও তরৃগত্ সংস্কার না লাকায় তজ্জন্য সেই 
প্ৰ্বানুভূত বস্তর জ্মরণ কোনক্পপেই সন্তভব নহে । শরীরের আর ক 
পরমাপুতেই চৈতন্য থীকার করিব, পরমাণুর স্থিরত্বশতঃ তদৃগত সংহ্কারও 
চিরস্থায়ী হওয়ায় পৃবের্বোভ মরণের জ্নুপপত্তি নাই- ভূতচৈতন্যবাদীর এই 
সমাধানের উত্তরে “প্রকাশ” টাকাকার বদ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে. 
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ধরমাণুর মহত্ব না থাকায় উহা! অতীক্দ্রির পরার্থ। এই জন্যই পরমাণুগত 
ব্মপাদির প্রত্যক্ষ হয় না । এর পরমাণুতেই জ্ঞানাদি স্বীকার করিলে এ 
জ্ানাদিরও মানপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ “আমি জানিতেছি,* 
*আমি সুখী,” “আমি দুঃখী” ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানাদির মানস প্রত্যক্ষ 
হইয়। থাক । কিন্ত এ জ্ঞানাদি গুণ পরমাণুবৃত্তি হইলে থরমাণুর মহত্ব ন। 
থাকায় এ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হওয়। অসম্ভব ।॥ সুতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষের 
অনুধপত্তিবশত:ও উহার৷ পরমাণুবৃত্তি নহে, ইহ। স্বীকাধ্য। টীকাকার 
হরিদাস তকাচাধ্য শেঘে এই পক্ষে চরম দো বরিয়াছেন যে, পরযাণছ্ক 
চেতন বলিংলেও পৃব্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ, যে পরমাণু 
পৃৰ্রে অনুভব করিয়াছিল, তাহা বিশ্রিষ্ট হইলে তদৃগত সংস্কারও আর 
সেই ব্যক্তির পক্ষে কোন কাধ্যকারী হয় না। অুতরাং সেই স্থানে তখন 
পৃৰ্বানুভূত সেই বস্তর স্মরণ হওয়! অসন্তব। হস্তারস্তক কোন পরমাণু- 
বিশেষ যে বস্তর অনুভব করিয়াছিল, এ পরমাণুট বিশ্রিষ্ট হইয়। অন্যত্র 
গেলে আর তাহার অনুভূত বস্তর স্মরণ কিদ্ধূপে হইবে? (ন্যায়কস্মা- 
'প্তলি, ১ম স্তবক, ১৫শ কারিক। দ্রষ্টব্য )1 

শরীরারভ্তক সমস্ত অবয়ব অথব। পরমাণুপমূহ চৈতন্য স্বীকার করিলে 
এক শরীরেও জ্ঞাত ব আত্মার বহুত্বের আপত্তি হয়| অথাৎ সেই এক 
শরীরের আরন্তক হস্ত পনাদি সমস্ত অবয়ব অথবা পরমাণুনমূহকেই সেই শবীরে 
জ্ঞ/তা বা আত্ব/। বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু তছিষঘয়ে কোন প্রধাণ 
না থাকায় তাহ! স্বীকার কর। যায় না। ভাষ্যকার ভূতচৈতন্যবাীর মতে 
এই দোঘ বলিতে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা এবং তাহার সাধকের উল্লেখ 
করায় প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্ব। ব। জীবাঘ্বার নানাত্বই যে তাহার মত 
এবং ন্যায়দর্শনেরও উহাই সিদ্ধান্ত, ইহ) স্পষ্ট বুঝা! যায়। জীবাত্বা নান! 
হইলে তাহার সহিত এক বনক্মের অভেদ সম্ভব না হওয়ায় জীব ও বন্ধের 
অভেদবাদও যে তাহার সত নহে ইহাঁও নিঃসংণয়ে বুঝ। যায়। সুতরাং 
অছৈতবাদে দৃঢ়নিষ্ঠাবশত: এখন কেহ কেহ ভাঘ্যকার বাৎস্যায়নকেও যে 
অহ্বৈতবাদী বলিতে আকাজ্ষা করেন, তীাহাদিগের এ আকাঙ্ক, সকফন 
হইবার সম্তাবন। নাই । 


ভাস্ত। দৃষ্টণ্চান্যগুণনিমিতঃ প্ররৃতিবিশেষো ভূতানাং 
সোইন্ুমানমন্যব্রাপি | তুষ্ট করণলক্ষণেধু ভূতেধু পরশ্বাদিষু উপাদ্ধান- 
লক্ষণেযু চ মৃৎ প্রভৃতি বন্য গুণনিমিত্তঃ প্রবৃত্তিবিশেষঃ সোইন্ুমানমন্থত্রাপি 
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্রসম্থাবরশরীরেষু। তদবয়ববযহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষে৷ ভূতানামস্থযগচণ- 
নিমিত্ত ইতি। স চ গুণ: প্রবত্বসমানাশ্রয়ঃ সংস্কারে! ধন্মাধধ্মসমাথ্যাত: 
সর্ববার্থঃ পুরুষার্ধারাধনায় প্রয়োজকে তৃতাঁনাং প্রযত্রবদ্দিতি । 

আত্মািত্বহেতুভিরাত্মনিত্যত্বহেতুভিশ্চ ভূতচৈতন্থপ্রতিষেধঃ কৃতো 
বেদিতব্যঃ | “নেক্দিয়ার্থয়োস্তঘিনাশেইপি জ্ঞানাবস্থানাপদিতি চ সমানঃ 
প্রতিষেধ ইতি। ক্রিয়ামাত্রং ক্রিয়োপরমমাত্রঞ্চারস্তনিবৃত্তী, ইত্যভি- 
প্রেত্যোক্তং “তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাত্যেয়োঃ পার্ধিবান্েঘ প্রতিবেধ” ইতি । অন্তথ! 
ত্বিমে আরম্ভুনিবৃত্তী আখ্যাতে, নচ তথাবিধে পৃথিব্যাদিষু বৃপ্তেতে, তন্মাদ - 
যুক্তং “তল্লিঙ্গত্া দিচ্ছাদ্েষয়োঃ পাথিবােঘ প্রতিষেধ* ইতি । 


অনুবাদ । ভূতসমূহের অন্যগুগনিমিত্তক প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্টও হয়, 
সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অন্ত্রও অনুমান (সাধক ) হয়। বিশদার্থ এই যে, 
করণরূপ কুঠারাদি ভূতসমূহে এবং উপাদানরপ মৃত্তিকাদি ভূতসমূহে 
অন্যের গুণজন্ প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্ট হয়,__সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অস্থত্রও 
(অর্থাৎ) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমূহে অন্ুনান ( সাধক) হয়। (এবং) 
সেই শরীরসমূহের অবয়বের বুহ যাহার লিঙ্গ ( অন্ুবাপক্ক) অর্থাৎ এ 
অবয়ব্যবুহের দ্বারা অস্মেয় ভূতসমূহের প্রবৃত্তিবিশেষও অন্যের গণ্য । 
সেই গুণ কিন্ত প্রযত্রের সমানাশ্রয়, স্ববার্থ অর্থাৎ সব্ব প্রয়োজনদন্পাদ ক, 
পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য প্রযত্রের ন্যায় ভূতসমূহের প্রযোজক ধর্ম ও 
অধর্্ম নামক সংস্কার । 

আত্মার অস্তিত্বের হেতুনমূহের ঘ্বার। এবং আত্মার নিত্যত্বের হেতু- 
সমূহের দ্বার৷ ভূতটৈতন্যের প্রতিষেধ কর! হইয়াছে জ্ানিবে। (জ্ঞান) 
“ইন্দ্রিয় ও অর্থের (৭) নহে; কারণ, সেই ইন্জি ও অর্থের বিনাশ 
হইলেও জ্ঞানের (স্মরণের ) উৎপত্তি হয” এই স্থৃত্রন্বারাও তুল্য প্রতিবেধ 
কর! হইয়াছে, জানিবে । ক্রিত্প'ধাত্র এবং ক্রিগ্ার অভাবমাত্র যেখাক্রম) 
“আরম্ত ও নিবৃত্তি” ইহা অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ ইহা বুঝিয়াই 
( ভূতচৈতগ্যবাদী ) “ইচ্ছ! ও দ্বেষের তল্লিঙ্গহবণতঃ পাধিবাদি শরীর- 
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সমূহে চৈতদ্যের প্রতিষেধ নাই” ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরম্ভ ও 
নিবৃত্তি অন্ত প্রকার কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার আরম্ভ ও নিবৃত্তি কিন্তু, 
পৃথিব্যাদিতে অর্থাৎ সর্ববভূতেই দৃষ্ট হয় না, অতএব “ইচ্ছা ও ভেষের 
তল্লিলত্ববশতঃ পাথিবাদি শরীরসমূহে ( চৈতন্তের ) প্রতিষেধ নাই” ইহা! 
অর্থাৎ ভূতচৈতন্বাদীর এই পূর্বোক্ত কথা অযুক্ত। 


টিপ্পনী ॥। মহঘি এই (৩৭শ ) স্ত্রহ্থারা যে তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, 
তদ্ধিঘয়ে অনুমান সূচনার জন্য ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, কৃঠারাি এবং 
মৃত্তিকাদি ভূতসমূহের যে প্রবৃতিবিশেষ, তাহা অ্[ন্যর গুণজন্য, ইহ] দৃষ্ট হয়। 
কাষ্ঠ-ছেদনাদি কাধ্যের জন্য কৃঠারাদি করণের যে প্রবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়া. 
বিশেঘ জন্মে, এবং ঘটাদি কাধ্যের জন্য মৃত্তিকার্দি উপাদান কারণের যে 
প্রবৃত্তিবিশেষ ব৷ ক্রিয়াবিশেঘ জন্মে, তাহ অপর কাহারও প্রযত্বরাথ গুণজন্য, 
কাহারও প্রযত্ব ব্যতীত কুঠারাদি ও মৃত্তিকাদিতে পৃব্বোজ ন্বপ প্রবৃত্তিবিশেঘ 
জন্মে না» ইহা পরিদৃষ্ট সত্য | জুতরাং এ প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যব্রও (শরীরেও) 
অনুমান অর্থাৎ সাধক হয় । অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর সবর্ববিধ শরীরেও যে 
প্রবৃত্তিবিশেঘ জন্মে, তাহাও অপর কাহারও গুণদ্বনা, নিজের গুণজন্য নহে, 
ইহ। এ কৃঠারাদিগত প্রবৃত্তিবিশেঘের দৃষ্টান্তে অনুমানদ্বারা১ বুঝা যায়। পরস্ত 
কেবল শরীরের এ প্রবৃত্তিবিশেষই যে হন্যের গুণজন্য, তাহা নহে । এ 
শরীরের আনম্তক ভূতসমূহের অর্থাৎ হস্তাদি তবয়বের যে প্রবৃত্তিবিশেঘ, তাহাও 
অন্যের গুণভন্য। শরীরের অবয়বব্যুহ অথাৎ শরীরের অবয়বগুলির বিলক্ষণ 
ংযোগ দ্বারা এ অবয়বসমূহের ত্রিয়বিশেঘক্ষপ প্রবৃত্তিবিশেঘ অন্মিত হয়। 
যে সময়ে শরীরের উৎপত্তি হয়, তৎপৃব্র্বে শরীরের অবয়বগুলির বিলক্ষণ 
সংযোগজনক উহাদিগের ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং শরীর উৎপন্ন হইলে 
হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জ্বন্য এ শরীরে এবং তাহার অবয়ব হস্তাদিতে 
যে ক্রিফাবিশেষ জন্মে, তাহাই এখানে প্রবৃত্তিবিশ্ঘে। পূর্বোক্ত কঠারাদি- 
গত প্রবৃত্তিবিশেদের দুষ্টান্তে এই প্রবৃত্তিবিশেঘও অন্যের গুণজনা, ইহা সিদ্ধ 
হইলে এ গুণ কি, তাহা বল। আবশ্যক | তাই ভাঘ্যকার শেঘে এ প্রবৃত্তি- 





১। সোহয়ং প্রয়ে! .. অসস্থাবরশরীরেষু প্রবৃত্তিঃ স্বাশ্রয়ব্যতি রিজ্ঞাশ্রয়গণনিমিত্তা 
প্ররাশ্তবিশেষত্বাৎ পরহ্বাদিগত ' ক'৬বিশেষবদিতি 1 ন কেবলং শরীনস্য প্রবুত্তিবিশেষোহন্য, 
গুণনিমিত্তঃ, ভূতানামপি তদার ০বণাও গ্রবুত্তিবিশেষোহন্যগুণনিবন্ধন এবেত্যাহ “তদবয়ব- 
ব্যহলিঙ” ইতি 1---তাৎপহ্যটীকা ॥ 


৩৭ ত্য ] বাৎস্যায়ন ভাব্য ৩৪৯ 


বিশেঘের কারপর্ণে প্রবত্তের ন্যায় ধর্ম ও অধর্থ নামক সংস্কর অর্থাৎ 
অন্ৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন | অর্থাৎ প্রবত্ব নামক গুণের ন্যায় এ প্রযত্বের 
সহিত একাধারস্থ অদৃষ্ঠও এ প্রবৃত্তিবিশেঘের কারণ | কারণ, প্রধত্বের ন্যায় 
এ অদৃষ্টও সব্বার্থ অর্থাৎ সব্বব প্রয়োজনসম্পাদক এবং পুকুঘার্থসম্পাদনের জন্য 
ভূতসমূহের প্রবর্তক । শরীরাদির পৃরে্রবোকরাণ প্রবৃত্তিবিতশঘ অন্যের গুনছ্বনা 
এবং সেই গুণ প্রযত্ব ও অদৃষ্ঠ, ইহা সিদ্ধ হইলে এ প্রযত্র যে শরীর ও হস্ত- 
পদাদির গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় । সুতরাং এ প্রযত্বের কারণ, অদৃষ্ট এবং 
জ্ঞানাদিও এ শরীরাদির গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হয় | কারণ, শরীরাদিতে 
প্রবত্ব না থাকিলে অদৃষ্টও তাহার গুণ হইতে পারে না । অতএব এ 
শরীরাদিভিন্ন অর্থাৎ ভূতভিন্ন কোন জ্ঞাতারই জ্ঞানজন্য ইচ্ছাবশতঃ শরীরাদিতে 
পৰ্বোজক্প প্রবৃত্তিবিশেঘ জন্মে, ইহাই স্বীকাধ্য | কারণ, কুঠারাদি ও 
মৃত্তিকাদিতে প্রবৃত্তিবিশেষ যখন অপরের গুণজন্য দেখ৷ যায়, তখন তদৃ- 
দৃ্টান্তে শরীরাদির প্রবৃত্তিবিশেঘও তদৃভিন্ন জ্ঞাতা ব৷ আত্মারই গুণজন্য, ইহা 
অনুমানসিদ্ধ | 

ভাষ্যকার এখানে মহঘির সূত্রানূসারে ভুতচৈতনাবাদের নিরাস করিয়। 
উপসংহারে বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বসাধক হেতুসমূহের দ্বার। 
অর্থাৎ এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহিকে আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বের 
সাধক যে সকল হেতু বল৷ হইয়াছে, তদৃদ্বার ভূতচৈতন্যের খণ্ডন কর৷ 
হইয়ানছ জানিবে । এবং এই আহিকের “নেন্দিয়ার্থয়োঃ” ইত্যাদি (১৮শ) 
স্ত্রদ্ধারাঁও তুল্যভাবে ভূতচৈতন্যের খণ্ডন কর হইয়াছে জানিবে । অর্থাৎ 
ইক্কিয় ও অর্থ বিনষ্ট হইলেও স্মরন্ূণর উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞান যেমন ইন্জ্িয 
ও অন্রথর গুণ নহেং ইহ। সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রপ এ যুক্তির হার! জ্ঞান শরারের 
গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হইরাছে | কারণ, বান্য যৌবনাদি অবস্থ/ভেদে পৃৰ্ব- 
শরীরের অথবা এ শরীঘ্রর অবয়ববিশেঘের বিনাশ হইলেও পৃব্বানুভূত 
বিঘয়ের স্মরণ হইয়। থাকে । সুতরাং পূর্বোক্ত এ এক যুজির দ্বারাই জ্ঞান, 
শরীর ব। শরীরের অবয়বের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় । ভাঘ্যকার “সমান, 
প্রতিঘেধ এই কথার ছ্বার।৷ পৃব্ৰোন্তরূপ তাতপধ্যই প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভাঘ্যকার সব্বশেঘে ভূতটৈতন্যবাদীর পুর্বপক্ষের বীজ প্রকাশ করিয়৷ ত্র 
পৃব্বপত্রক্ষর নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পৃব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে “আরম” 
শব্দের ছার] ক্রিয়ামাত্র এবং “নিবৃত্তি*শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অভাব মাত্র 
বুঝিয়াই ভূতটৈতন্যবাদী “তলিক্ত্বাৎঠঃ ইত্যাদি ৩৫শ সূত্রোভ পরর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন। কিন্তু পৃবে্র্বোক্ত ৩৪শ সুন্তত্র যে “আরম্ত”* ও “নিবৃত্তি” কথিত 


৩৫০ স্যায়দর্শন [ ৩অ০৪ ২আ 


হইয়াছে, তাহা অন্য প্রকার | পৃথিবী প্রভৃতি ভূতমাত্রেই উহা! নহি, 
সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর এ পুর্বপক্ষ অযুক্ত। উদৃদ্যোতকর ও তাৎপ্ধ্য- 
টাকাকার ভাঘ্যকারের তাঁৎপর্ধ্য বর্ন করিতে বলিয়াছেন যে, হিত প্রাপ্তি 
ও অহিত পরিহারের জন্য যে ক্রিয়াবিশেষ, তাহাই পৃব্বোজ ৩৪শ সূত্রে 
“আরম্ভ? ও “নিবৃত্তি” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। ভূতটৈতন্যবাদী উহা না 
বৃঝিয়াই পু্বোক্ঞরূপ পুর্বপক্ষের অবতারণা করায় এখানে তীহান্র *অপ্রতি- 
পত্তি* নামক নিগ্রহস্বান স্বীকাধ্য ॥ হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য 
ক্রিয়াবিশেষরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তি সব্বভূতে জন্মে না, জ্ঞাতার প্রযোজ্য 
কৃঠারাদি এবং শরীরাদি ভূতবিশেষেই জন্মে, সুতরাং এ “আরম্ভ”? ও 
“নিবৃত্তি'। জ্ঞাতারই ইচ্ছ। ও দ্বেবজন্য, ইহাই ম্বীকাধ্য । তাহা হইলে এ 
আরম্ভ ও নিবৃত্তির ছার৷ জ্ঞাতারই ইচ্ছ। ও ছেঘ সিদ্ধ হয়, জ্ঞাতার প্রযোদ্্য 
 ভূতবিশেঘে ইচ্ছা ও ছ্বেঘ সিদ্ধ হয় না, জুতরাং ভ্তচৈতন্যবাদীর পূর্ধপক্ষ 
অযৃজ্ত | ভাষ্যকার পৃব্বোজ ৩৪শ সূত্রের ভাঘ্যে এ সুত্রোক্ত “আরম” ও 
“নিবৃত্তির” স্বরুপ ব্যাখ্যা করিয়৷ এই ৩৭শ সূত্রভাঘ্যে “প্রবৃত্তি” ও ““নিবৃত্তি” 
প্রযোদ্যাশ্রিত, উহা প্রযোদক আত্বাতে থাকে না, ইহ স্পষ্ট প্রকাশ করায় 
তীহার মতে পৃব্বোক ৩৪শ সূত্রোক্ত “আরম্ভ” ও «“নিবৃতি'' যে প্রযত্ববিশেষ 
নহে, ইহা৷ স্পষ্ট বুঝ। যায়। উদ্দে]াতকর এবং তাৎপধ্যটীকাকারও এখানে 
পৃবের্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে ক্রিয়াবিশেষই বলিয়াছেন । 

ভূতটৈতন্যবাদ ব। দেহাত্ববাদ অতি প্রাচীন মত। দেবগুরু বৃহস্পতি 
এই মতের প্রবর্তক১ । উপনিঘদেও পূবর্বপক্ষরূপে এই মতের সূচনা আছেং। 
মহঘি গোতম চতুর্থ অধ্যায়েও অনেক নাস্তিক মতকে পৃবর্ব পক্ষক্মপে সমর্থন 
করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন | যথাস্থানে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা৷ লিখিত 
হইবে ॥| ৩৭ || 


ভাম্য। ভূতেক্দ্িয়মনসাং সমানঃ প্রতিষেধো। মনস্ত দাহরণমাত্রং । 


অন্ুবাদ। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে ( চৈতন্যের ) প্রন্ঘিমধ 
সমান, মন কিন্তু উদ্াহরণমাত্র | 





১। পুথিব্যাপত্তেজো বায়ুরিতি তৃত্বানি, তৎসমুদায়ে ! শরীরবিষয়েন্দ্িয়সংজাঃ, 
তেভ্যশ্চৈতন্যং । বাহম্পতাসূন্ত। 

২। বিজ্তানঘন এবৈতেভ্যো ভুতেডাঃ সায় তান্যেবানৃবিনশ্যতি, ন প্রেত? 
সংজ্াহতন্তি। বহদারণ্যক 1২18 1১২1 সব্বদর্শনসংগ্রহে ঢাব্বাক দর্শন দ্রষ্তব্য । 


৩৮ সঙ ] বাতস্যায়ন ভাস ৩৫৬ 


সূত্র। যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ 
ন যন্ঃ ॥৩৮৩০৯॥ 


অনুবাদ । যথোক্তহেতুত্ববশত£, পরতন্্রতাবশতঃ এবং অকৃতের 
অভ্যাগমবশতঃ (চৈতন্য ) মনের অর্থাৎ ভূত, ইন্জিয় ও মনের ( গুণ ) 
নহে। 

ভাষ্য । “ইচ্ছা-দ্বেষ্প্রযত্ব-সুখ-ছ্ুঃখ-জ্ঞানান্তাতুনো লিঙ্গ*মিত্যতঃ 
প্রভৃতি যথোক্তং সংগৃহাতে, তেন ভূতেব্দ্িয়মনসাং চেতন্য-প্রতিষেধঃ | 
পাঁরতন্ত্যাৎ, -_ পরতন্ত্রাণি ভূতেক্দ্রিযমনাংসি ধারণ-প্রেরণ-ব্যুহনক্রিয়াস্তু 
প্রযত্রবশাৎ প্রবর্তস্তে, চৈতন্তে পুনঃ স্বতন্বাণি জ্যরিতি ৷ অকৃতাত্যা- 
গমাচ্চ,_প্রবৃত্তিরর্বাগ বুদ্িশরীরা'রস্ত” ইতি, চেতন্যে ভূতেক্রিমনসাং পর- 
কৃতং কণ্ম পুরুষেণোপভূজ্যত ইতি স্তাৎ, অচৈতন্যে তু তৎসাধনন্তয স্বকৃত- 
কর্্মশফলোপভোগঃ পুরুষস্তেত্যুপপদ্ভতে ইতি । 


অনুবাদ । দইচ্ছা, দ্েষ, প্রযত্ব, সুখ, ছুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ” 
ইহা হইতে অর্থাৎ এ স্থত্রোক্ত আত্মার লক্ষণ হইতে লক্ষণের পরীক্ষা 
পর্ধ্যস্ত (১) “যথোক্ত” বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে । তন্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় 
ও মনের চৈতন্তের প্রতিষেধ হইয়াছে । ( এবং ) (২) পরতন্ত্রতাবশতঃ-- 
( তাৎপর্ধ্য এই যে) পরতন্ত্র ভূত, ইন্জ্রিয় ও মন, ধারণ, প্রেরণ ও ব্যৃহন 
ক্রিয়াতে (আত্মার ) প্রযত্বুবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চৈতগ্য থাকিলে অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন চেতন পদার্থ হইলে ( উহার ) স্বতন্ত 
হউক 1 এবং (৩) অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ-_( তাৎপর্য এই যে) 
বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির ( মনের ) দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা আরম্ত অর্থাৎ 
পৃরেরবান্ত দশবিধ পুণ্য ও পাঁপকর্ম্ম * প্রবৃত্তি” ॥ ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের 
চৈতম্য থাকিলে পরকৃত কর্ম অর্থাৎ এ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কৃত কর্ম 
পুরুষ কর্তৃক উপভূক্ত হয়, ইহা হউক ? [ অর্থাৎ পৃব্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় 
অথবা মনই চেতন হইলে তাহাতেই পুণ্য ও পাপ কর্মের কর্তৃত্ব থাকিবে, 
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নুতরাং পুরুষ বা আত্মার পরকৃত কর্ম্নেরই ফলভোক্তত্ব স্বীকার করিতে 
হয় ] চৈতন্য না থাকিলে কিন্তু অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন অচেতন পদার্থ 
হইলে সেই ভূতাদি সাধনবিশিষ্ট পুরুষের স্বকৃত কর্্মফলের উপভোগ, 
ইহা উপপন্ন হয়। 


. টিপ্লনী। মহঘি ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্র দ্বার 
মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ করিতে আবার তিনটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইহাই এই সূত্র পাঠ বুঝা! যায় । কিন্তু এই সৃত্রোক্ হেতুত্রয়ের ছ্থারা মনের 
চৈতন্যের ন্যায় ভূত এবং ইন্ত্রি়র চৈতন্যও প্রতিঘিদ্ধ হয় । সুতরাং মহঘি 
«নন মনস১” এই কথা বলিয়া কেবল মনের চৈতন্যর প্রতিঘেধ বলিয়াছেন 
কেন ? এইক্সপ প্রশ অবশ্য হইতে পারে। তাই তদুত্তরে ভাষ্যকার 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই সৃত্রোক্জ চৈতন্যের প্রতিঘেধ ভূত, ইন্দ্রির ও 
মঞ্ঘনর সম্বন্ধে সমান | সুতরাং এই সূত্রে মন উদাহরণ মাত্র । অর্থাৎ এই 
সূত্রোজ্জ হেতুত্রয়ের দ্বারা যখন তুল্যভাবে ভূত এবং ইন্ড্রিয়ের ও চৈতন্যের 
প্রতিঘেধ হয়, তখন এই সূত্রে “মনস" শব্দের দ্বারা ভূত এবং ইল্জিয়ও 
মহন্বির বিবক্ষিত বূঝিতে হইবে | ভাঘ্যকার পরে সূত্রাথ বর্ন করিতেও 
সূত্রোক্ত “মনসূ! শব্দের ছ্বার। ভূত, ইন্ত্রিয়। মন, এই তিনটিকেই গ্রহণ 
কক্রিয়াছেন । 

এই সূত্রে মহঘির প্রথম হেতু (১) “যথোক্ত-হেতুত্ব” | মহঘি প্রথম 
অধ্যায়ে “ইচ্ছাছ্ছেঘ প্রযত্ব” ইত্যাদি স্তরে (১ম আ, ১০ম সূত্রে) আত্মার 
অনুমাপক যে কএকটি হেতু বলিয়াছেন, উহাই মহঘির উদ্দিষ্ট আত্মার লক্ষণ। 
এই সূত্র “যথোক্তহেতু*” বলিয়া মহঘি তাহার পুর্রোক্ত এ আম্মার লক্ষণ- 
গুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন । তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারন্তে মহঘি তাহার পৃ্ব্বাজ্ত 
আত্মলক্ষণের যে পরীক্ষা! করিয়াছেন, তাহ। বস্ততঃ প্রথম অধ্যায়োজ এ সমস্ত 
হেতুর হেতুত্ব পরীক্ষ। | সুতরাং “যথোক্তহেতুত্ব”* শব্দের ছ্বার৷ তৃতীয়াধ্যায়োক্ত 
আত্মলক্ষণপূরীক্ষাই মহঘির অভিপ্রেত বুঝ যায় । ভাঘ্যকারও প্রভৃতি” 
শব্দের ছারা এ পরীক্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ তাৎপ্ধতগিকাকারের 
ব্যাখ্যার ছারাও বুঝা যায়। ফলকথা১ ত্ত্রান্ত ণযথোক্তহেতুত্ব* বলিতে 
আত্মার লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা | আত্মার লক্ষণ হইতে তাহার পরীক্ষ। 
পধ্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তদৃদ্বার। ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মন: আত্মা 
নহে, চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে, ইহ) প্রতিপন্ন হইয়াছে । মহঘির দ্বিতীয় 
হেতু (২) “পারতন্্য”? । ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতত্ত্র পদাথ, উহাদিগের 
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স্বাতন্ত্রা নাই সুতরাং চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে । ভাঘ্যকার তাৎপর্য? 
বণন করিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতন্ত্র, উহার কোন বস্তর ধারণ, 
প্রেরণ এবং ব্যহন অর্থাণড নিশ্বাণ ক্রিয়াতে অপরের প্রযত্ববশতংই প্রবৃত্ত হইয়৷ 
থাকে, উহাদিগের নিজের প্রযত্ববশত: প্রবৃত্তি বা স্বাতন্ত্য নাই, ইহা৷ প্রমাণ- 
সিদ্ধ১ | কিন্তু উহার্দিগের চৈতন্য স্বীকার করিলে স্বাতন্্্য ত্বীকার করিতে 
হয়। তাহা হইলে উহাদিগের প্রমাণসিদ্ধ পরতন্বতার বাধা হয় ॥ সুতরাং 
উহাদিন্ত্গর স্বাতন্ত্য কোনরূপেই স্বীকার কর! যায় না । মহঘির তৃতীয় হেতু 
(৩) “অকৃতাভ্াগিম” । তাত্পধাটাকাকার এখানে তাৎপর্য বর্ন করিয়াছেন 
যে, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও শরীরাদি পদার্থের চৈতন্য স্বীকার 
করিয়া, অচেতন আত্মার ফলভোক্ত.ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়হি 
এ মতে শর্ীরা্ির অচেতনত্ব বিষয়ে মহঘি হেতু বলিয়াছেন “অকৃতাভ্যাগম”” । 
ভাঘ্যকার মহঘির এই তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়া, তাহার তাৎপধ্য বর্ণন 
করিতে প্রথমাধ্যায়োজজ প্রবৃত্তির লক্ষণপূত্রটি (১ম আহ, ১৭শ স্তর) উদ্ধৃত 
করিয়। বলিয়াছেন যে, ভুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা মনের চৈতন্য থাকিলে আস্মান্তত 
পরকৃতকর্মফলভোক্.ত্বের আপত্তি হয়। ভাঘ্যকারের গু তাৎপধ্য এই যে, 
ভূত অথবা ইন্ড্রয়াদিকে চেতন পদার্থ বলিল উহাদিগকেই পূর্বোক্ত 
'*প্রবৃত্তি”রিপ কর্মের কর্তা বলিতে হইঘব । কারণ, যাহা চেতন, তাহাই 
স্বতন্ত্র এবং স্বাতত্ব্যই কর্তৃত্ব। কিন্ত ভূত ও ইন্্রিয়াদি, শুভাশতত কর্শের 
কর্ত। হইলেও উহাদি্গর অচিরস্থায়িত্বশতঃ পারলৌকিক ফলভোক্ত তত্ব অসম্ভব, 
এজন) চিরস্থির আত্মারই ফলগতাক্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে । তাহ হইলে 
আত্মাহত নিওজর অকৃতের অভ্যাগম ( ফলভোক্তত্ব) স্বীকার করিতে হয়। 
অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় অথবা মনঃ কর্ম করে, আত্মা ত্র পরকৃত কর্মের ফল 
ভোগ করেন, ইহ] স্বীকার করিতে হয় | কিন্তু উহা কিছুন্ততই স্বীকার করা 
যায় না। আত্ব। শ্বকৃত কর্মেরই ফলভোক্তা, ইহাই স্বীকার্য-_ ইহাই শাস্ত্র- 
সিদ্ধান্ত । আত্মাই চেতন পদার্থ হইলে স্বাতিন্তরাবশতঃ আত্মাই শুভাশুভ ক্র 
কর্তা, এবং অচেতন ভূত ও ইন্দ্িয়াদি অর্থাৎ শরীরাদি আত্মার সাধন, ইহ। 
সিদ্ধ হওয়ায় শরীরাদি সাধনবিশিষ্ট আত্মাই অনাদি কাল হইতে শুভাশুভ কন্ম 
করিয়। স্বকৃত ত সমস্ত কর্মের ফলতোগ করিতেছেন, ইহ] সিদ্ধ হয়। 
সুতরাং এই সিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি নাই 1 ৩৮ ॥ 
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১। ধারণ-প্রেরণ-ব্যহনভ্রিযয়াস্‌ যাযোগং শরীরেন্দ্রিয়াণি, পরতন্জ্রাণি ভৌতিকত্বাৎ 
ঘটাদিবদিতি । মনশ্চ পরতন্ত্রং করণত্বাদবাস্যাদিবাদতি 1--তাৎপর্যটীকা । 
৩ 


৬৫৪ ম্যায়িদর্শন 1 ৩অন। ২আ* 


ভাষ্য । অথায়ং সিদ্ধোপসংগ্রহঃ-_ 
অনুবাদ । অনস্তর ইহা৷ সিদ্ধের উপসংগ্রহ অর্থাৎ উপসংহার-_ 


সুত্র। পরিশেষাদযধোক্তভেতুপপত্তেশ্য ॥ 
॥৩০।।৩১০।। 


অন্ুবাদ। “পরিশেষ”বশতঃ এবং যথোক্ত হেতুসমূতের উপপত্তি- 
বশতঃ অথবা যথোক্ত হেতৃবশতঃ এবং “উপপত্তি*বশতঃ; (জ্ঞান আত্মার 
গুণ )। | 

ভাষ্য । আত্মগুণে জ্ঞানমিতি প্রকৃতং। “পরিশেষো” নাম প্রসক্ত- 
প্রতিষেধেহন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্চিষ্ামাণে সম্প্রতায়ঃ | ভূতেক্দ্রিযমনসাং প্রতিষেধে 
দ্রব্যাস্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষযাতে চাত্বা, তস্য গুণোঞ্জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে। 

“যথোক্তহেতৃপপান্তে”শ্চেতি, “দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা*্দিত্যেব- 
মাদীনামাত্মপ্রতিপত্তিহেতুনামপ্রতিষেধাদিতি ৷ পরিশেষজ্ঞাপনার্থং প্রকৃত: 
স্থাপনাদিজ্ঞানার্থঞ “যো ক্ততেতৃপপত্তি”বচনমিতি । 

অথবা “উপপত্তে”শ্চেতি হেত্ভ্তরমেবেদং, নিত্যঃ খন্বয়মাতা। যম্মাদে- 
কষ্মিন্‌ শরীরে ধর্মং চরিত কায়ন্য ভেদাৎ১ স্বর্গে দেবেষুপপদ্ঠতে, অধর্ম্মং 
চরিত্বা দেহভেদাম্নরকেধুপপদ্ভত ইতি । উপপত্তিঃ শরীরাস্তরপ্রাপ্তিলক্ষণা 
সা সতি সত্বে নিত্যে চাশ্রয়ব্তী। বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে তু নিরাতাকে নিরাশ্রয়া 
নোপপদ্ঠতে ইতি । একসত্বাধিষ্ঠানশ্চানেকশরীরযোগঃ সংসার উপপন্ভতে, 
শরীরপ্রবন্ধোচ্ছেদশ্চাপবর্গো যুক্তিরিত্যুপপদ্ধতে | বুদ্ধিসম্তুতিমাত্রে 
তেকসত্বান্থুপপত্ের্ন কশ্চিদ্দীর্ঘমধ্বানং সংধাবতি, ন কাঁশ্চৎ শরীরপ্রবন্ধা- 
ছিমুচ্যত ইতি সংসারাপবর্গানুপপত্তিরিতি। বুদ্ধিসম্ততিমাত্রে চ সত্বভেদাঁৎ 
সব্বমিদং প্রাণিব্যবহারজাতমপ্রতিসংহিতমব্যাবৃত্তমপরিনিষ্ঠঞ্চ স্তাৎ, ততঃ 
১। ভাষ্যং কায়স্য ভেদাদ্িনাশাদিতি ! তাপর্য)টীকা ॥ এখানে কায়স্য ভেদং 


প্রাপ্য, এই অর্থে "জ্যপু" লোপে পঞ্চমী বিভন্তির গ্রয়োগও বুঝা যাইতে পারে ॥ তাৎগর্যা- 
টীকাকার অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন, “দেহভেদাদ্িতি লাগলোগে পঞ্চমী” । 
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ন্মরণাভাবান্নান্যমৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি । স্মরণঞ্চ খন্গু পূর্ববঙ্ঞাতস্ত সমানেন 
জ্ঞাত্রা গ্রহণমজ্ঞাসিষমমুমর্থং জ্ঞেয়মিতি । সোইয়মেকো৷ ঙ্কাতা পূর্ববজ্ঞাত- 
মর্থং গৃহাঁতি, তচ্চান্ত গ্রহণং স্মরণমিতি তদৃবুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে নিরাত্মকে 
নোপপন্ভতে । 


অন্থবাদ। জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ । 
“পরিশেষ” বলিতে প্রসক্তের প্রত্িষেধ হইলে অন্যত্র অপ্রপঙ্গবশতঃ 
শিষ্যমাণ পদার্থে [ প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, 
প্রতিষিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থ বিষয়ে ] সন্প্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রতীতির 
( যথার্থ অন্ুমিত্তির ) সাধন । ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতিষেধ হইলে 
দ্রব্যান্তর প্রসক্ত হয় না, আত্ম» অবশিষ্ট থাকে, অতএব জ্ঞান তাহার 
( আত্মার ) গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তি, 
বশতঃ (বিশদার্থ) যেহেতু “দর্শনম্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণ1ৎ” ইত্যাদি 
সত্রোক্ত আত্মপ্রতিপত্তির হেতুসমূহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার 
সাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ নাই, অতএব (জ্ঞান এ আত্মারই গুণ, ইহা 
সিদ্ধ হয়)। “পরিশেষ” জ্ঞীপনের জন্য এবং প্রকৃত স্থাপনাদি জ্ঞানের 
জন্য “্যথোক্ত হেতৃসমূহের উপপত্তি” বলা হইয়াছে । 


অথবা “এবং উপপত্তিবশতঃ* এইরূপে ইহা হেত্বন্তরই ( কথিত 
হইয়াছে )। বিশদার্থ এই যে, এই আত্ম! নিত্যই, যেহেতু এক শরীরে 
ধন্ম আচরণ করিয়। দেহ বিনাশের অনন্তর স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে 
“উপপত্তি” লাভ করে, অধন্ম আচরণ করিয়। দেহ বিনাশের অনন্তর 
নরকে “উপপন” লাভ করে । *উপপত্তি” শরীরাস্তরপ্রাপ্তিরূ্প ; “সত্ব” 
অর্থাৎ আত্মা থাকলে এবং নিত্য হইলে সেই “উপপত্তি” আশ্রয়বিশিষ্ট 
হয়। কিন্তু নিরাত্মক বুদ্ধিপ্রবাহমাত্রে (এ উপপত্তি) নিরাশ্রয় হইয়া 
উপপন্ন হয় না। এবং একসত্বাশ্রিত অনেক শরীরসম্বন্ধরূপ সংসার 
উপপন্ন হয়, এবং শরীর প্রবন্ধের উচ্ছেদরূপ অপবর্গ মুক্তি, ইহা উপপর্ন 
হয়। কিন্ত ( আত্ম! ) বুদ্ধিসস্তানমাত্র হইলে এক আত্মার অন্ুপ্‌পত্তি- 
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বশতঃ কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ ধাবন করে না, কোন আত্মাই শরীর প্রবন্ধ 
হইতে বিমুক্ত হয় না। সুতরাং সংসার ও অপবর্গের অন্ুপপত্তি হয়। 
এবং (আত্মা) বুদ্ধিসন্তানমাত্র হইলে আত্মার ভেদবশতঃ এই সমস্ত 
প্রাণিব্যবহারসদূহ অপ্রত্যভিজ্ঞাত, অব্যাবৃত্ত, (অবশিষ্ট ) এবং অপরিনিষ্ঠ 
হইয়া পড়ে । কারণ, তৎ্প্রযুক্ত অর্থাৎ পৃব্বোক্ত আত্মার ভেদপ্রযুক্ত 
স্মরণ হয় না, অন্তর দৃষ্ট বন্ত অন্য স্মরণ করে না। স্মরণ কিন্তু পূর্ববজ্ঞাত 
বস্তুর এক জ্ঞাতা কর্তৃক “আমি এই জ্দ্েয় পদার্থকে জানিয়াছিলাম” 
এইরূপে গ্রহণ অর্থাৎ এরপ জ্ঞানবিশেষ । অর্থাৎ সেই এই এক জ্ঞাতা 
পূর্র্জ্ঞাত পদার্থকে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই ইহার (আত্মার) ম্মরণ। 
সেই স্মরণ নিরাত্মক বুদ্ধিসন্তানমাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক আলয়- 
বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্রে উপপন্ন হয় না। ২ 


টিপ্রনী। নানা হেতুদ্বারা এ পধ্যস্ত যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
উপ্বসংহার করিতে অর্থাৎ সবর্বশেষে সংক্ষে৫েপে তাহাই প্রকাশ করিতে মহঘি 
এই সূত্রটি বলিয়াছেন। জ্ঞান নিত্য আত্মারই গুণ, ইহাই নান। প্রকার নানা 
হেতুর দ্বারা মহঘির সাধনীয় । সুতরাং ভাঁঘ্যকার মহঘির এই সূত্রোক্ত হেতুর 
সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহ] প্রকৃত। 
এই সুত্রে মহধির প্রথম হেতু “প্ররিশেষ! | এই “পরিশেঘ* শব্দটি 
*শেষবৎ অনুমানের নামাত্তর | প্রথম অধ্যান্য় অনুমানলক্ষণসূত্র-ভাঘ্যে এই 
“পৃরিশেঘ” বা “শেঘবৎ্” অনুমানের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। 
প্রসক্ঞ প্রতিঘেধে” ইত্যাদি সন্দভের ছ্বার৷ ভাঁঘ্যকার সেখানেও মহঘির এই 
সূত্রোজ্জ « প্ররিশেষে”'র ব্যাখ্যা করিয়। উহাকেই “খেষবৎ*' অনুমান বলিয়া- 
ছ্বেন। ভাষ্যকারের তাত্ধধ্যাদি সেখানে বণিত হইয়াছে (প্রথম 
খণ্ড, দ্রষ্টব্য )। কোন মতে জ্ঞান পৃথিব্য।দি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ, কোন 
মতে ইন্দ্রিয়ের গুণ, কোন মতে মনের গুণ । সুতরাং জ্ঞান__ভূত, 
ইন্ড্রিয় ও মনের গুণ, ইহ] প্রসক্ত | দিকৃ, কাল ও আকাশে জ্ঞানরাপ গুণের 
অর্থাৎ চেতমন্যর প্রসঙ্ত ব৷ প্রসক্তি নাই । পৃবেরোক্ত নান) হেতুর ছারা জ্ঞান 
ভূতের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, এবং মনের গুণ নহে, ইহ] সিদ্ধ হওয়ায় 
প্রসভ্তের প্রতিঘেধ হইয়াছে । সুতরাং যে দ্রব্য অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই 
ড্ঞানরপ গুণ সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্যই চেতন, সেই দ্রব্যের নাম আত্ম। | 
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পবে্র্বোজনুপে “পরিশেষ* অন্মানের দ্বারা, জ্ঞান এ থান্বারই গুণ, ইহা সিদ্ধ 
হয়। মহঘির দ্বিতীয় হেতু “যথোক্তহেতৃপপত্তি' ॥ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
সূত্র ( “দর্শনম্পশনাভ্যায়েকাথগ্রহণাৎ” ) হইতে আত্মার গ্রতিপত্তির জন্য 
অর্থাৎ ইক্র্রিয়াদি ভিন নিত্য আত্মার সাধনের জন্য মহঘি যে সমস্ত হেতু 
বলিয়াছেন, এ সমস্ত হেতুই এই সূত্রে “যথোক্তহেতু* বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
এ “যথোক্ত হেতুসমূহের” “উপণত্তি” বলিতে এ সমস্ত হেতুর অপ্রতিঘেধ। 
ভাঘ্যকার “অপ্রতিঘেধাৎ'' এই কথার দ্বারা সৃত্রোন্ত “উপপত্তি* শব্দেরই 
অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন | এ সমস্ত হেতুর উপপত্তি আছে অর্থাৎ প্রতিবাঁদিগণ 
এ সমস্ত হেতুর প্রতিঘেধ করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্দির 
গুণ নহে, জ্ঞান নিত্য আত্বারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। প্রশ হইতে পারে যে, 
এই ল্ঘ্র “পরিশেঘাৎ' এই মাত্রই মহঘির বক্তব্য, তদৃদ্বারাই তাহার সাধা- 
সাধক যথোক্ত হেতুসমূহের উপপাঁ বশত: সাধ্য সিদ্ধি বুঝা যাঁর , মহাঘি 
আবার এ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এই অন্য ভাঘ্যকার 
শেঁঘে বলিয়াছেন যে,--“পরিশেষ'' জ্ঞাপন এবং প্রকৃত স্বাপনাদির জ্ঞানের 
অন্য মহঘি যথোকহেতুসমূহের উপপতি রূপ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভাঘ্যকারের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, যথোক্তহেতুসমূহের দ্বারা পৃব্বোক্তরূপে প্রসক্তের 
প্রতিঘেধ হইলেই পরিশেঘ অনুমানের দ্বার জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহ। সিদ্ধ হয়। 
পৃব্বোক্তরূপে প্রসক্তের প্রতিঘেধ না হইলে “পরিশেঘ'' বুঝাই যায় না, এবং 
যথোজ্র হেতুনমহের দ্বারাই প্রকৃত সাধ্যের সংস্থাপনাদি' বুঝা যাঁয়, হেতুর জ্ঞান 
ব্যতীত সাধ্যের সংস্থাপনাদি কোনরূণেই বুঝা যাইতে পারে না, এই জন্যই 
মহঘি আবার বলিয়াছেন,_-“যথোক্হেতুপথত্েশ্চ ॥”? 

পর্বোক্ ব্যাখ্যায় “উপণ্ণততি”' শব্দের বৈয়ধধ্য মনে করিয়া ভাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, অথবা! “উপপত্তি”” হেত্বস্তর । অথাৎ যথোক্তহেতুবশতঃ এবং 
উপপত্তিবশত: আত্ম নিত্য, এইক্সপ তাৎপধ্যেই এই সুত্রে মহঘি “যথোজ- 
হেতৃপপত্তে*চ'” এই কথা বলিয়াছেন । ““যথোক্তহেতুতি: সহিতা৷ উপপাত্তিঃ 
এইকবপ বিগ্রহে “যথোজ্তহেতৃপপত্তি”” এই বাক্যটি মধ্তপদ্"নাপী' তৃতীয়া- 
তৎপরুদ সমাসই এই পক্ষে বুঝিতে হইবে । এবং আত্ব। 1"ত্য, ইহাই এই 
পক্ষে প্রতিজ্ঞাবাক) বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যথোক্ত হেতুবখত: আত্মা! নিত্য, 
এবং “উপপত্তি”'বশতঃ আত্মা নিত্য | স্বর্থ ও নরকে শরীরাস্তর প্রাপ্তিই 
প্রথমে ভাঘ্যকার এই “উপপত্তি” শব্দের ছার] গ্রহণ করিয়াছেন । এ 
উপপত্তিবশতঃ আন্বা নিত্য । ভাঘ্যকার ইহ] বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন 
এক শরীরে ধর্মাচরণ বক্িিয়া, এ শরীরের বিনাশ হইলে সেই আত্বারই ম্বর্গ- 
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লোকে দ্েবকূলে পর্ব সঞ্চিত ধন্মজন্য শরীবাস্তর প্রাপ্তিরূপ “উপপতি'' হয়| 
এবং কোন এক শরীরে অধন্নীচরণ করিয়া এ শরীরের বিনাশ হইলে সেই 
আত্বারই পবর্বসঞ্চিত অবধশ্ীজন্য নরকে শরীরাস্তর প্রা্তির্ূপ “উপথত্তি' হয়। 
আত্মার এই শংম্রসিদ্ধ “উপপত্তি”' আত্ব। নিত্য হইলেই সম্ভব হইতে পারে । 
যাহার্দিগের মতে আত্বাই নাই, অথবা আত্ম! অনিতা, তীহাদিগের মতে 
পব্রবোজ্রূপ “'উপপত্তি*র কোন আশ্রয় না থাকায় উহা সম্ভব হইতে পারে 
না। ভাষ্যকার ইহ বঝাইতে বৌদ্ধসন্মত বিজ্ঞানাঘ্ববাদকে অবলম্বন করিয়। 
বলিয়াছেন যে, বদ্ধি প্রবন্ধমাব্রকেই আত্মা! বলিলে বস্তুতঃ উহার সহিত প্রকৃত 
আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় এ বৃদ্ধিসন্তানক্সপ কল্পিত আত্মাকে নিরাত্বকই 
বলা যায়। সুতরাং উহাতে পৃব্রে।ভরূপ “উপপতি” নিরাশ্রয় হওয়ায় উপপন্ন 
হয় না| অর্থাৎ বিজ্ঞানাঘ্ববাদী বৌদ্ধসম্পদায় «“'অহং"* «“অহং” ইত্যাকার 
বৃদ্ধি ব আলয়বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা সম্তানমাত্রকে যে আত্মা বলিয়াছেন, এ 
আত্ব৷ পবের্বাক্ত্রপ ক্ষণমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানন্বর্ূপ, এবং প্রতিক্ষণে বিভিন্ন ; 
সুতরাং উহাতে পৃব্বোন্ত স্বর্গ নরকে শরীরাস্তর প্রাপ্তিক্ূপ “উপপত্তি” সম্ভবই 
হয় না। যে আত্ব। ধর্মীধন্ম সঞ্চয় করিয়। স্বর্গ নরক ভোগ পধ্যস্ত স্থায়ী হয় 
অর্থাৎ কোন কালেই যাহার নাশ হয় না, সেই আত্মারই পৃব্রোজরূপ 
“উপপত্তি” সম্ভব হয় । স্বর্গ নরক স্বীকার না করিলে এবং “উপ্ধপত্তি'' 
শব্দের পৃব্রবোজ্ অথ অপ্রসিদ্ধ নলিলে পৃব্বোক্ত ব্যাব্য। গ্রাহ্য হয় না। শ্ই 
জন্যই মনে হয়, ভাঘ্যকার পরে সংসার ও মোক্ষের উপপনত্তিকেই সৃত্রোজ্ঞ 
“উপপত্তি'” শব্দের ছার গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্ব। নিত্য পদাথ 
হইলেই একই আত্মার অনাদিকাল হইতে অনেক-শরীর-সন্বন্ধরূধ সংসার এবং 
সেই আত্বার মান। শরীর-সন্বন্কের আত্যস্তিক উচ্ছেদরধাপ মোক্ষের উপপত্তি হয়! 
ক্ষণমাপ্রস্থায়ী 1ভন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানই আত্বা হইপে কোন আত্বাই দীধঘ পথ ধাবন 
করে না, অর্থাৎ কোন আত্রাই একক্ষণের অধিককাল স্থায়ী হয় না, মতা: 
এ মতে আত্মার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হয় না । সংসার হইতে মোক্ষ 
পর্যন্ত যাহার স্বায়িতই নাই, তাহার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি কোনর্পেই 
হইতে পারে না । ফনকথ।, আত্ব। নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও মোক্ষের 
উপপৃত্তি হইতে পারে, নচেৎ উহা অসম্ভব । অতএব এ “উপপত্তি''বশত: 
আত! নিত্য। 

পৃতর্বাক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে ভাঘ্যকার শেঘে আরও বলিয়াছেন 
যে, বৃদ্ধিলন্তান বা আলয়বিজ্ঞানসমূহই আম্বা হইলে প্রতি ক্ষণেই আত্মার 
ভেদ হওয়ায় জীবগণের ব্যবহারসমহ অর্থাৎ কর্দমক্লাপ অপ্রতিসংহিত হয় 
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অর্থাৎ জীবগণ নিত্জর ব্যবহার বা কর্্কলাপের প্রতিসন্ধান করিতে পারে 
না| ভাঘ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন--স্মরণাভাব,১ এবং শেঘে স্মরণ 
জ্ঞানের স্বক্সপ ব্যাখ্যা করিয়। পৃব্বৌক্ত বৌদ্ধ মতে উহার অনুপপত্তি সমথন 
করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের তাৎ্পধ্য এই যে, পৃৰ্বদিনে অন্ধকৃত কাধ্যের 
পরিসমাঁপন দেখ যায় । আমার আরব্ধ কাধ্য আমিই সমাপ্ত করিব, 
এই'ক্প প্রতিপন্ধান ( জ্ঞানবিশেঘ ) না হইলে এরাপ পরিসমাপন হইতে 
পার না। পূর্বোজরূপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান স্মরণসাপেক্ষ |) পৃৰ্ব চত 
কন্দের জ্মন্রণবিশেষ ব্যতীত এরবপ প্রতিসন্ধাৰ হইতে পারে না | কিন্ত 
প্রতিক্ষণে আত্মার বিনাশ হইলে কোন আত্মারই স্মরণ জ্ঞান সম্ভব নহে । 
যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, সেই 'গাস্ত্! না থাকায় অন্য আত্মা পব্ববস্থী 
আত্বার অনুভূত বিঘয় স্মরণ করিতে পারে না | স্মরণ ন৷ হওয়ায় পৃৰবদিনে 
অদ্ধকৃত কর্মের পরদিনে প্রতিসন্ধান হইতে পারে না, এইরপ সবর্বত্রই জীহবের 
সমস্ত কর্মের প্রতিসন্ধান অসম্ভব হওয়ায় উহ] «“অপ্রতিসংহিত' হয় । তাহা 
হইল কোন আত্বাই কোন কর্পের আরন্ত করিয়। সমাপন্ন করে না, ইহ! 
স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত ইহা স্বীকার কর! যায় না । ভাষ্যকার আরও 
বলিয়াছেন যে, পৃৰ্বোক্ত বৌদ্ধ মতে প্রতিক্ষণ আত্মার তেদবশত: জীবের 
কল্মকলাপ “অব্যাবৃত্ত” এবং “অপরিনিষ্ট* হয় । “অব্যাবৃত্ত'? বলিতে 
অবিশিষ্ট । নিজের আরব কাধ্য হইতে পরের আরব কার্য বিশিষ্ট হইয়া 
থাকে, ইহ দেখ। যায়। কিন্ত পৃব্ৰোভক্ত মতে একশরীরবত্তাঁ আত্বাও প্রতিক্ষণে 
ভিন্ন হইলেও যখন তাহার কৃত কার্য অবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তখন সব্র্ব- 
শরীরবত্তী সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্ধ)ই অবিশিষ্ট হউক ? আমি 
প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও যখন আমার কৃত কাধ্য অবিশিষ্ট হয়, তখন অন্যান্য 
সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কাধ্যও আমার কাধ্য হইতে অবিশিষ্ট কেন 
হইবে না ? ইহাই ভাঘ্যকারের তাঁৎপধ্য বৃঝ। যায় । এবং পৃৰ্বোক্ত মত 
জীবের কন্মকলাথ «“অপরিনিষ্ঠ* হয় | “*পরিনিষ্ঠ।” শব্দের সমাপ্তি অর্থ 
প্রপিদ্ধ আচ্ছ | পৃ্রোজ্ত মতে কোন আত্মাই একক্ষণের অধিক কান স্থায়ী 
না হওয়ায় কোন আত্মাই নিজের আবরন্ধ কাধ্য সমাপ্ত করিতে পারে ন।,__ 
অপর আত্বাও সেই করের প্রতিসন্ধান করিতে ন৷ পারায় তাহা সমাপ্ত করিতে 
পারে না । সুতরাং কন্ম মাব্রই অপরিসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাধ্যকারের 
শেঘোক্ত “অপরিঘিষ্ঠ'* শব্দের দ্বার সরল ভাবে বুঝ যায়। এইব্রপ 


সস 
ফু 


১1 অশ্রতিসংহিতত্বে হেতুমাহ “ল্মর গাডাবাসদতি 1-_তাৎপধ্যচীকা । 
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অর্থ বুঝিলে ভাঘ/কারের “ক্মরণীভাবাৎ”* এই হেতুবাকাও সুসংগত হয়। 
অর্থাৎ স্মরণের অভাববশতঃ জীবের কর্মকলাপ প্রতিসংহিত হইতে ন৷ 
পারায় অপমাণ্ড হয়, ইহাই ভাঘাকারের কথার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা 
যায়। কিন্ত তাৎপধাটীকাকার এখানে পৃব্রোভরূপ তাৎপর্য) বর্ণন করিয়াও 


পরে “অপরিনিষ্ঠ* শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, 
বৈশ্যস্তোমে বৈশ্যই অধিকারী এবং রাজসূয় যজ্ঞে রাজাই অধিকারী, 
এবং সোমসাধা যাগে বাযণই অধিকারী, ইত্যাদি প্রকার থে নিয়ম আছে, 
তাহ!কে “প্ররিনিষ্ঠ।”” বলে । পৃব্বোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানসস্তানই আত্ম হইলে 
এ *পরিনিষ্ঠা” উপপনন হয় না । ভাষ্যকার কিন্তু এখানে জীবের কার্ধা- 
মাত্রকেই “অথরিনিষ্ঠ' বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতে লোকব্যবহারেরও 
উচ্ছেদ হয়, ইহাই এখানে ভাধ্যকারের চরম বক্তব্য বঝা যাঁয় 1] ৩৯ |] 


সুত্র । স্মরণস্তাত্মনে! জ্ঞম্বাভাব্যাৎ ॥৪০।৩১১॥ 


অনুবাদ | জ্ঞন্বভাবতা প্রযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকালব্যাগী জ্ঞানশক্তি প্রযুক্ত 
আত্মারই স্মরণ ( উপপন্ন হয় )। 


ভাষ্য । উপপগ্তে ইতি । আত্মন এব স্মরণং, ন বুদ্ধিসম্ততিমাত্র- 
স্তেতি । “তুশব্দোহবধারণে । কথং? জ্ঞম্বভাবত্বাও, জ্ঞ ইত্যন্ত স্বভাবঃ 
স্বো ধশ্মঃ অয়ং খলু জ্ঞাস্ততি, জানাতি, অজ্ঞাসীদিতি, ত্রিকাঁলবিষয়েণা- 
নেকেন জ্ঞানেন সম্বধ্যতে, তচ্চান্ত ত্রিকালবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যাত্ববেদনীয়ং 
জ্বান্তামি, জানামি, অজ্ঞাসিষমিতি বর্ততে, তদ্‌যস্তায়ং স্বো ধশ্মস্তস্ত স্মরণং, 
ন বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্য নিরাত্মকন্তেতি | 


অন্ুবাদ। উপপন্ন হয়। আত্মারই স্মরণ. বুদ্ধিসস্তানমাত্রের স্মরণ 
নহে । “তু” শব্দ অবধারণ অর্থে ( প্রযুক্ত হইয়াছে )। (প্রশ্ন) কেন? 
অর্থাৎ স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন ? (উত্তর ) জ্বম্বভাবতাপ্রযুক্ত। 
বিশদার্থ এই বে, পজ্৮ ইহা এই আত্মার স্বভাব কি না' স্বকীয় ধর্ম, এই 
জ্ঞাতাই জানিবে, জানিতেছে, জানিয়াছিল, এই জন্য ত্রিকালবিষয়ক 
অনেক জ্ঞানের সহিভ সম্বন্ধ হয়। এই জ্ঞাতার সেই “জানিবে।” 
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“জানিতেছে””, প্জানিয়াছিল” এইরূপ ত্রিকালবিষয়ক জ্ঞান প্রত্যাত্ব- 
বেদনীয় অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের অ'ত্বাতে অন্ুভবসিদ্ধ আছে, 
স্থতরাং যাহার এই (পূর্বোক্ত ) স্বকীয় ধর্ম্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাত্বক 
বুদ্ধিসস্তানমাত্রের নছে। 


টিপনী । আত্ব। নিত্য, এবং জ্ঞান এ আম্মারই গুণ, ইহা৷ প্রতিপন্ন 
করিয়া, মহঘি এই সুত্র দ্বার৷ স্মরণও আত্মারই গুণ, ইহ] সমর্থন করিয়াছেন । 
সূত্রে “ক্মরণং” এই বান্কার পরে “উপপদ্যাতে*' এই বাকোর অধ্যাহার 
মহঘির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “উপপদ্যতে' এই বাক্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন | সূত্রে “তু” শব্দের ছ্বারা আত্মন্রিই অবধারণ কর৷ 
হইয়াছে । অর্থাৎ “আত্মনস্ত আত্বন এব স্মরণং উপপদ্যতে” এইবুপে 
সষ্তত্রর ব্যাখ্যা করিয়৷ স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, এইরূখ অর্থ বুঝিতে হইবে । 
ভাঘ্যকার প্রথমে ত্র “তু” শব্দাথ অবধারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
স্মরণ আত্বারই উপপন্ন হয়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসন্তত বৃদ্ধিসস্তানমাত্রের 
স্মরণ উপপন্ন হয় না| ভাঘ্যকারের এ কথার দ্বার কোন অস্থায়ী অনিত্য 
পদার্থের স্মরণ উপপন্ন হয় না, ইহাই তাত্থধা বুঝিততি হইবে | জ্মরণ 
আত্মারই উপপন্ন হয় কেন? এতদৃত্তরে মহঘি হেতু বলিয়াছেন, “জঞ- 
স্বাতাবযাৎ” | ভাঘ্যকার এ হেতুর ব্যাখ্যা বরিতে বলিয়াছেন যে, *ণ্ঠঃ 
ইহাই আত্বার স্বতাব কিনা স্বকীয় ধর্ম । অর্থাৎ জানিবে, জানিতেছে 
ও ছ্বানিয়াছিল, এই ব্রিবিধ আর্থই “ন্ত* এই পদটি সিদ্ধ হয় | সুতরাং গ্জ্ঞ! 
শব্দের ছার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তযানকালীন জ্ঞানের, এই অর্থ বঝ৷ ঘযায়। 
আস্মাই জানিয়াছিল, আত্মাই জাঁনিবে এবং আতস্বাই জানিতেছে, ইহা সমস্ত আত্মাই 
বুঝিয়৷ থাকে । আত্মার এ কালব্রয়বিঘয়ক জ্ঞানসমূহ সমস্ত জীবই নিজের 
আত্বাতে অনতব করে । সুতরাং এ ব্রিকালীন জ্ঞানের সহিত আত্মারই 
সম্বন্ধ, ইহ স্বীকার্ধ্য ৷ উহাই আত্মার স্বভাব, উহাপ্কই বলে ত্রিকালব্যাপী 
জ্ঞানশক্তি । উহাই এই সুব্রোজ “্শ্বাভাব্য” | সুতরাং স্মরণক্রপ জ্ঞানও 
আত্মারই গুণ, ইহ? স্বাকাধ্য | ূ 

বৌদ্ধসম্মত ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানসম্তান পৃবর্বাপরকালস্থায়ী না হওয়ায় 
পব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণ তাহার গুণ 
হইতে প্রারে না । আুতরাং তাহাকে আত্ম! বল। যায় না, ইহাই এখানে 
ভাঘ)কার মহঘি-সত্ের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান- 


৩৬২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আ, 


সম্তানও উহার অন্তর্গত প্রতোক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদাথ 
নহে, ইহ। প্রকাশ করিতেই ভাঘ্যকার “*বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্য” এই বাক্যে 
“মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । কবৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানসম্তান যে আত্তব। 
হইতে পারে না ইহা ভাঘ্যকার আরও অনেক স্থলে অনেক বার মহঘির 
সূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই সমর্থন করিয়াছেন। ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য 1130 || 


ভাস্ত। স্মৃতিহেতৃনামযৌগপদ্ভাদ্যুগপদস্মরণমিত্যুক্তং । অথ কেভ্যঃ 
স্মৃতির€পদ্ভত ইতি ? স্মৃতি: খলু-_ 

অন্ুবাঁদ । স্মৃতির হেতুসমূহে যৌগপদ্ঠ না হওয়ায় যুগপৎ ন্মরণ 
হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন) কোন্‌ হেতুসমূহ প্রযুক্ত স্মৃতি 
উৎপন্ন হয়? ( উত্তর ) স্মৃতি-- 


গুত্র। প্রণিধান4নবন্ধাভ্যাস-লিঙগ-লক্ষণ-জাদৃশ্য- 
পরিগ্রহা শ্রয়াশ্রিত-সব্বন্ধানন্তধ্য-বিয়োগৈককাধ্য-বিরো- 
ধাতিশয়-প্রাপ্ত-ব্যবধান-স্ুখ-ছুঃখেচ্ছাদ্বেষভয়ািত্ব- 
ক্রিয়ারাগ-ধন্মাধন্মন্িযত্তেভ্যঃ ॥৪১/৩১২।॥ 





অনুবাদ । প্রণিধান, নিবন্ধ, অভ]াস, লিঙ্গ, লক্ষণা, সানৃশ্রা, পরিগ্রহ, 
আশ্রয়, আশ্রিত, সম্বন্ধ, আঁনস্তধ্য, বিয়োগ, এককাধা, বিরোধ, অতিশয়, 
প্রাপ্তি, ব্যবধান, নু, হুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অথিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, ধর্ম, 
অধর্ধম, এই সমস্ত হেতুবশতঃ উৎপন্ন হয়। | 

ভাঙ্য। সুন্ম্বয়া মনসো পারণং প্রণিধানং, সুম্ম স্লিতলিঙ্গান্ুচিস্তনং 
বাহর্থস্মৃতিকারণং। নিবন্ধঃ খব্বেকগ্রস্থোপযমোহর্থানাং একগ্রস্থোপযতাঃ 
খন্বর্থা৷ অন্টোন্তস্ৃতিহেতব আন্ুুপূর্বেব্যণেতরথা বা ভবন্ভীতি । ধারণাশাস্ত্র 
কৃতো বা প্রজ্ঞাতেষু বস্তৃযু ম্র্তব্যানাযুপনিঃক্ষেপো নিবন্ধ ইতি। অভ্যাসম্ত 
সমানে বিষয়ে জ্ঞানানামভ্যাবৃত্তিঃ, অভ্যাসজনিতঃ সংস্কার আত্ম- 
গুণোইভ্যাসশব্দেনোচ্যতে, স চ স্মৃতিহেতুঃ সমান ইতি । লিঙ্গং__পুনঃ 
সংযোগি সমবায়ি একার্থসমবাঁয়ি বিরোধি চেতি। যথা-__ধুমোইগ্নেঃ, 


৯ ০ সস কপ পপ পাপা পপ 
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গোব্বিষাণং, পাণিঃ পাদস্ত, রূপং স্পর্শম্ত, অভূতং ভূতত্তেতি। লক্ষণং__ 
পশ্ববয়বস্থং গোত্রস্থ স্মৃতিহেতূঃ, বিদানামিদং গর্গাণামিদমিতি। সাদৃশ্যং-_ 
চিত্রগতং প্রতিরূপকং দেবদত্ুস্তেত্যেবমাদি। পরিগ্রহাৎ -স্বেন বা! স্বামী 
স্বামিনা বা স্বং স্মর্ধ্যতে । আশ্রয়াৎ গ্রামণ্যা তদধীনং স্মরতি। আশ্রিতাৎ 
তদধীনেন গ্রামণ্যমিতি। সম্বন্ধাৎ অস্তেবাসিনা যুক্তং গুরুং স্মরতি, খত্বিজা 
যাজ্যমিতি। আনন্তব্যাঁদিতিকরণীয়েঘর্থেধু । বিষ্বোগাৎ- যেন বিষুজ্যতে 
তদৃবিয়োগপ্রতিসংবেদী ভূশং স্মরতি। এককার্ধ্যাৎ কর্ত স্তরদর্শনাৎ কর্ত স্তরে 
স্মৃতি; |  বিরোধাৎ - বিজিগীষমাণয়োরম্যতরদর্শনানন্ততরঃ ন্র্য্যতে | 
অতিশয়াৎ-যেনাতিশয় উৎপাদিতঃ। প্রাপ্তেঃ-যতো যেন কিঞ্চিৎ 
প্রাপ্তমাপ্তব্যং বা ভবতি তমভীক্ষং স্মরতি। ব্যবধানাৎ-কোশার্দিভিরসি- 
প্রভৃতীনি ন্বরধযস্তে । সুখছঃখাভ্যাং- তদ্ধেতুঃ স্বর্য্যতে। ইচ্ছাঘ্েষাভ্যাং__ 
যমিচ্ছতি যঞ্চ ঘেষ্টি তং স্মরতি। ভয়াৎ-যতো। বিভেতি। অধিত্বাৎ-- 
যেনার্থী ভোজনেনাচ্ছাদনেন বা। ক্রিয়ায়াঃ_রথেন রথকারং স্মরতি। 
রাগাৎ-যস্তাং স্টিয়াং রক্তো ভবতি তামতীন্বং স্মরতি। ধর্মাৎ_- 
জাত্যস্তরস্মরণমিহ চাধাতশ্রুতাবধারণমিতি। অধন্মাৎ_ প্রাগন্ুভৃতহ্ঃখ- 
সাধনং স্মরতি। ন চৈতেষু নিমিত্তেষু যুগপৎ সংবেদনানি ভবন্তীতি যুগ- 
পদস্মরণমিতি । নিদর্শনঞ্চেং স্মৃতিহেতুনাং ন পরিসংখ্যানমিতি । 


অস্নুবাদ। স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ (স্মরণীয় বিষয়ে) মনের ধারণ১ 
অথবা স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্তবিশেষের অন্থু- 
চিন্তনরূপ (১) প্প্রণিধান,» পদার্থস্থৃতির কারণ। (২) “নিবন্ধ” বলিতে 
পদার্থসমূৃহের একগ্রন্থে উল্লেখ,-একগ্রস্থে “উপযত” (উল্লিখিত বা 
উপনিবদ্ধ ) পদার্থসমূহ আন্নপৃব্বারূপে অর্থাৎ ক্রমানুসারে অথবা অন্ত 
প্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। অথব৷ “ধারণাশান্ত্র*”জনিত 
প্রজ্ঞাত বস্তুসমূহে ( নাড়ী প্রভৃতিতে) স্মরণীয় পদার্ঘসমূহের (দেবতা- 





পপস্পস্পিশাশীসপ 





১ তেষু তেষু বিষয়েস্ প্রসক্ত্/ মনসম্ততো নিবারণমিতাথঃ। “সুস্মুষিতলিঙগান- 
চিন্তনং বা”, সাক্ষ।দ্বা তন্ল ধারণং তল্লিজে বা প্রষত্র ইত্যথঃ ।--তাৎপ্য)টীকা । 
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বিশেষের) উপনিঃক্ষেপ (সমারোপ ) নিবন্ধ” । (৩) "অভ্যাস" কিন্তু 
এক বিষয়ে বনু জ্ঞানের “অভ্যাবৃত্তি”' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, অভ্যাস- 
জনিত আত্মার গুণবিশেষ সংস্কারই “অভ্যাস” শব্দের দ্বার। উক্ত হইয়াছে, 
তাহাও তুল্য স্থৃতিহেতু ৷ (৪) “লিঙ্গ কিন্তু (১) সংযোগি, (২ সমবায়ি, 
(৩) একার্থসমবাযি, এবং (8) বিরোধি, অর্থাৎ কণাদোক্ত এই চতুব্বিধ 
লিঙ্গ পদার্থবিশেষের স্মৃতির কারণ হয় -যেমন (১) ধুম অগ্নির, (২ শৃঙ্গ 
গোর, (৩) হস্ত চরণের, রূপ স্পর্শের, (৪ অভ্ভূত পদার্থ, ভূত পদার্থের 
(স্মৃতির কারণ হয় )। পশুর অবয়বস্থ (৫) “লক্ষণ''--“বিদ' বংশীয় 
গণের ইহা, পগর্গ''বংশীয়গণের ইহা, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের স্মৃতির 
কারণ হয় । (৬ “সাদৃশ'? চিত্রগত, “দেবদত্তের প্রতিরূপক' ইত্যাদি 
প্রকারে (স্মৃতির কারণ হয়) । (৭1 প্পরিগ্রহ'' বশতঃ--*স্ব”" অর্থাৎ 
ধনের দারা স্বামী, অথবা স্বামীর দ্বারা ধন স্মৃত হয়। (৮) “আশ্রয়”? 
বশতঃ- গ্রামণীর দ্বার! ( নায়কের দ্বারা ) তাহার অধীন ব্যক্তিকে স্মরণ 
করে। ৯) “আশ্রিত -বশতঃ সেই নায়কের অধীন ব্যক্তির দ্বার! 
গ্রামণীকে ( নায়ককে ) স্মরণ করে । (১০) পসম্বন্ধ''বশতঃ - অন্তেবাঁসীর 
দ্বারা যুক্ত গুরুকে স্মরণ করে, পুরোহিতের দ্বারা যজমানকে স্মরণ করে । 
(১১) “আনন্তর্য্য'' বশতঃ -ইতিকর্তব্য বিষয়সমূহে (স্মরণ জন্মে)। 
(১২) “বিয়োগ' বশতঃ কর্তৃক বিষুক্ত হয়, বিয়োগ-বোদ্ধা ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে । (১৩) “এককাধ্য''বশতঃ -অন্য কর্তার 
দর্শন প্রযুক্ত অপর কর্তৃবিষয়ে স্মৃতি জন্মে। (১৪) “বিরোধ *বশতঃ-_- 
বিজিগীষু ব্যক্তিদবয়ের একতরের দর্শনপ্রযুক্ত একতর স্মৃুত হয়। 
(১৫) “অতিশয়” বশতঃ যে ব্যক্তি কর্তৃক অতিশয় ( উৎকর্ষ) উৎপাদিত 
হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্মুত হয়। (১৬) প্প্রান্তি”বশতঃ যাহা হইতে 
যৎকর্তৃক কিছু প্রাপ্ত অথব৷ প্রাপ্য হয়, তাহাকে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ করে। 1১৭) “ব্যবধান” বশতঃ--কোশ প্রভৃতির দ্বারা খড়গ 
প্রভৃতি স্মৃত হয় । (১৮) সুখ ও (১৯) ছ:খের দ্বারা তাহার হেতু স্মুত 
হয় । (২*) ইচ্ছা ও (২১) ঘেষের দ্বারা যাহাকে ইচ্ছ1 করে এবং 


৪১ স্ুণ বাৎন্তায়ন ভাস্ত ৬৬৫. 
যাহাকে দ্বেষ করে, তাহাকে স্মরণ করে । (২২) “ভয়” বশতঃ- যাহা 
হইতে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে । (২৩) *অধিত্ব''বশতঃ- ভোজন 
অথবা! আচ্ছাদনরূপ যে প্রয়োজন-বিশিষ্ট হয়, এ প্রয়োজনকে স্মরণ 
করে। (২৪) পক্রিয়া"'বশতঃ- রথের দ্বারা রথকারকে মরণ করে । 
(১৫) রাগ''বশতঃ-যে স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করে। (২৬) প্ধন্্''বশতঃ -পুর্ববজাতির মরণ এবং ইহ জন্মে অধীত 
ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে। (২৭) “অধশ্ম'বশতঃ -পূর্ববান্থুভূত 
ছুংখসাধনকে মরণ করে । এই সমস্ত নিমিত্ত বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে 
না, এ জন্য অর্থাৎ এই সমস্ত স্মৃতিকারণের যৌগপগ্ভ সম্ভব না হওয়ায় 


যুগপ€ স্মরণ হয় না। ইহা কিন্তু স্মৃতির কারণসমূহের নিদশনিমাত্, 
পরিগণন! নহে । 


টিপ্লনী | মহুঘি পূর্রোক্ত ৩৩শ সুত্রে প্রণিধানাদি জ্মৃতি-কারণের 
যৌগ্পদ্য সম্ভব ন। হওয়ায় যুগপৎ্মৃতি জন্মে না, ইছ। বলিয়াছেন | সুতরাং 
প্রণিধান প্রভৃতি স্মৃতির কারণগুলি বলা আবশ্যক। তাই মহঘি এই 
প্রকরণের শেঘে এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বনিয়াছেন। ভাঘ্যকারও মহঘির 
পৃৰ্রোক্ত কথার উল্লেখপৃব্বক মহঘির তাৎপর্যা প্রকাশ করতঃ এই সূত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন | ভাঘ্যকারের ক্মৃতিঃ খলু"ঃ এই বাক্যের সহিত 
সূংব্রর যোগ করিয়। সূত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে হইবে । 


প্প্রণিধান" পদার্থের ব্যাখ্যায় ভাঘ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্মরণের 
ইচ্ছা হইলে তত্প্রযুজ্জ স্মরণীয় বিষয়ে মনের ধারণই *প্রণিধান” | অর্থাৎ 
অনান্য বিষয় আসক্ত মনকে সেই সেই বিঘয় হইতে নিবারণপুবর্বক 
স্মরণীয় বিঘয়ে একাগ্র করাই প্প্রণিধান'' । কল্পাস্তরে বলিয়ানছন যে, 
অথবা স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের স্মরণের জ্বন্য সেই পদার্থের কোন 
লিঙ্গ বা অসাধারণ চিহ্ের চিস্তাই “প্রণিধান+ । অর্থাৎ জ্মরণীয় বিষয়ে 
সাক্ষাৎ মনের ধারণ, অথবা তাহার লিঙ্গষ-বিশেঘে প্রত্বই (১) প্প্রণিধাৰ”) | 
পৃর্বোভব্প ছিবিধ *প্্রণিধান”ই পদার্থ স্মৃতির কারণ হয়। (২) «নিবদ্ধ” 
বলিতে একগ্রন্থে নান৷ পদার্থের উল্লেখ | এক গ্রন্থে বণিত ধরধার্থগুলি 
পরস্পর ক্রমানুসারে অথথ অন্যপ্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। 
যেমন এই ন্যায়দর্শনে “প্রমাণ” পদা্ধের স্মরণ করিয়। ক্রমানুসারে “প্রমেয়” 
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পদার্থ স্মরণ করে । এবং অন্যপ্রকারে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমেও শেঘোজ “নিগ্রহ- 
স্থানকে স্মরণ করিয়। প্রথমোক্ প্প্রমাণ” পদার্থ স্মরণ করে । এইক্সপ 
অন্যান্য শাস্তেও বাণিত পদার্থগুলি ক্রমানুসারে এবং ব্যাতক্রমে পরস্পর 
পরস্পরের স্মারক হয়। ভাঘ্যকার সুষ্ঠত্রান্ত “নিবন্ধে”র অর্থান্তর ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন যে, অথব! “'ধারণাশাস্ত্র” জনিত প্রজ্ঞাত বন্তসমূহে জ্মরণীয় 
পদার্থদমুহের উপনিঃক্ষেপ নিবন্ধ” | তাৎপর্যাটীকাকার ভাঘ্যকারের এ 
কথার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, জৈগীঘব্য প্রভৃতি মুনিপ্রোক্ত যে ধারণাশান্ত্, 
তাহার সাহায্যে নাড়ী, মুখ, হাদয়পুণরীক, কণ্ঠকৃপ, নাসাগ্র, তালু, লঙগাট 
ও বন্বন্ধাদি পরিজ্ঞাত পদার্থসমূহে স্মরণীয় দেবতাবিশেঘের যে উপনিহক্ষেপ 
অর্থাৎ আরোপ, তাহাকে “নিবন্ধ” বলে । পৃব্ৰরোক্ত নাড়ী প্রভৃতি পদার্থ- 
সমূহে দেবতাবিশেষ আরোপিত হইলে সেই সেই অবয়বের জ্ঞানপ্রযুক্ত 
তারা৷ স্ম্ত হইয়া থাকেন। পৃব্বোক্ত আরোপ ধারণাশাস্ত্রানুসারেই 
করিতে হয়, সুতরাং উদ ধারণশাম্র্জনিত । এ আরোপবিশেঘরপ «“নিবন্ধ” 
দেবতানিশেঘের জ্ষতির কারণ হয় । এক বিঘয়ে বছ জ্ঞানের উৎপাদন 
“অভ্যাস” পদার্থ হইলেও এই সূত্রে “অভ্যাস” শব্দের ছারা এ অভ্যামজনিত 
আজ্গুণ সংস্কারই মহবির বিবক্ষিত। ত্র (৩. সংস্কারই স্মৃতির কারণ 
হয় ॥ তাৎ্পধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, “অভ্যাস” শব্দের দ্বারা সংস্কার 
কখিত হওয়ায় উহ্বার ছারা আদর ও জ্ঞানও সংগৃহীত হইয়াছে । কারণ, 
বিঘয়বিশেঘে আঁদর ও জ্ঞানও অভ্যাসের ন্যায় সংস্ক'র সম্পাদনদ্বার। স্মৃতির 
কারণ হয়! সুত্রোক্ত (8) গলিঙ্গ” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার কণাদোন্ 
চতুবিবধ১ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহার জ্ঞানজন্য স্মৃতির উদাহরণ বলিয়াছেন । 
কণীদ-সৃরানুসারে ধৃম বহির (১) “সংযোগি” লিঙ্গ | যেমন ধূমের জ্ঞান- 
বিশেঘ প্রযুক্ত বহির অনুমান হয়, এইব্সপ ধৃযের জ্ঞান হইলে বছির স্মরণও 
জনে | শূ্গ গোর (২) “সমবায়ি” লিঙ্গ । শুঙ্গের জ্ঞান হইলে গোর 
ফবণও জন্মে । একই পদার্থের সমবায় সম্বন্ধ যাহাতে আছে এবং একই 
পদার্থে সমবায়সশ্বন্ধ যাহার আছে, এই দ্বিবিধ অর্থেই (৩) «“একার্থপমবায়ি* 
টি বলা যার। এই “একাথসমবারি' লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। 
ভাঘকার প্রথম অর্থে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন-_-“পণিঃ পাদস্য।+, 
দ্বতীয় 'থে উদাহরণ বলিয়াছেন--প্ক্রপং স্পর্শসা 1 একই শরীরে হস্ত 








১1 সংযোগি সমবাষোকার্থসমবাপ্ি বিরোধি চ।) কণাদসূত্র, ৩য় অঃ, ১ম আঃ, 
৯ সুল। 
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ও চরণেন অনখায় অধ্ন্ধ আছে, গুতক্সাং হন) চক্পতএস «এএকাথলমবায়ি'ঃ 
লিঙ্গ হওয়ায় হস্তের জ্ঞান চরণের স্মৃতি জন্মায় । এইকরসপ ঘটাদি এক 
পদার্থে রূপ ও স্পর্শের, সমবায় সম্বন্ধ থাকায় দ্প স্পর্শের “একার্থসমবারি'ঃ 
লিঙ্গ হয় | এ রাপের জ্ঞানও স্পর্শের স্মৃতি জন্মায়! (8) অবিদ্যসান 
বিউ্রাধিপদার্থ বিদ্যমান পদার্থের লিঙ্গ হয়, উহাতে “বিরোধি"*লিঙ্গ ৰল৷ 
হইয়াছে১। এই বিরোবিদিজের জ্ঞানও বিদ্যমান পদার্থবিশেঘের স্মৃতি জন্মায়। 
গেমন মণিবিশেঘের সম্বন্ধ থাকিলে বহিজন্য দাহ জন্মে নাঃ সুতরাং এ মণিসম্বদ্ধ 
“ভূত” অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে দাহ “অভূত” অর্থাৎ অবিদামান হয়। 
এরপ স্থলে অভত দাহের জ্ঞান ভূত মণিসদ্বন্ধ ফ্মৃতি জন্মার। এইক্সপ 
ভূত প্রদার্থও অভূত পদাথের বিরোধিলিঙ্গ এবং ভূত পদার্থও ভূত পদাথের 
বিরোধি লিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং এরক্বপ বিরোধি লিঙ্কের 
জ্ঞানও স্মৃতিবিশেঘের কারণ বলিয়। এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে 
হইবে | স্বাভাবিক সন্বন্ধর্বপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট দাই “নিজ,* সাংকেতিক 
চিহ্নবিশেঘেই “লক্ষণ,+* সুতরাং “লিঙ্গ” ও “লক্ষণের” বিশেষ আছে। 
এ (৫) “লক্ষণে*র জ্ঞানও ভ্মৃতির কারণ হয়। যেমন “বিদ* ও “গর” 
প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যুনিবিশেঘের পশুর অবয়বস্থ লক্ষণবিশেঘ জানিলে 
তদৃদ্ধারা ইহা বিদগোত্রীয়। ইহ] গর্গগোত্রীয, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের 
স্মরণ হয়। (৬) সাদৃশ্যের জ্ঞানও জ্মৃতির কারণ হয়। যেমন 
চত্রগত দেবদত্ত'দির সাদৃশ্য দেখিলে ইহা দেবদত্তের প্রতিক্মপক, ইত্যাদি 
প্রকারে দেবদত্তাদি বাজির স্মরণ জন্মে । ধনস্বামী ধন পররিগ্রহ করেন। 
সেখানে এর ৭) পব্িগ্রহবশতঃ ধনের জ্ঞান হইলে ধনস্বামীর স্মরণ হয়, 
এবং সেই ধনস্বামীর জ্ঞান হইলে সেই ধনের স্মরণ হয় । নায়ক ব্যক্তি, 
আশ্রয়, তাহার অধীন বাক্তিগণ তাহার আশ্রিত। এ (৮) আশ্রয়ের জ্ঞান 
হইতুল আশ্বিতেব্র স্মরণ হয়, এবং সেই (৯) আশ্রিতের জ্ঞান হইছল তাহার 
আশ্রয়ের স্মরণ হয়| (১০) সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞানপ্রযুক্তও স্মৃতি জন্মে 
যেমন শিঘ্য দেখিলে গুরুর স্ষরণ হয়,-পুরোহিত দেখিলে যজষানের 
স্নরণ হয় । (১১) আনন্তর্য্যবশত: অর্থাৎ আনভ্তষে্যর জানজন্য ইতিকর্তব্য- 
বিষয়ে স্মৃতি জন্মে । যথাক্রষে বিহিত কন্মসমূহকে ইতিকর্তৃব্য বল! যায় । 
ঝাক্ মুহ্ত্তে জাগরণ, তাহার পরে উথান, তাহার থরে মুত্রত্যাগ, তাহার 





১ বির্োধ্যভূতং ভূতস্য ।॥ ভূতমভূতস্য ॥। ভূতো ভূতস্য।। কণাদ্সুন্ত, ওয় অঃ, 
১ম আ$) ১১/১২।১৩ সুন্ত। 
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পরে ম্রত্যাগ, তাহার পরে শৌচ, তাহার প্র মুখপ্রক্ষানন দস্তধাবনাদি 
বিহিত আছ | এ সকল কর্দের মধ্যে যাহার অনস্তর যাহা বিহিত, সেই 
কর্ধে তৎপৃব্বকন্মের আনন্তর্যয জ্ঞান হইলেই তত্প্রযুক্ত সেখানে পরকন্মের 
স্মৃতি জন্মে! ভাঘ্যকার এখানে যথাক্রমে বিহিত কর্মকলাপকেই ইতি- 
কর্তব্য বলিয়া, এ অর্থে “ইতিকরণাঁয়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 
বুঝ। যাইত পারে। ভাষ্যকার এরূপ কর্মকলাপ বুঝাইতে “করণীয় 
শব্দেরও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্ত তাহাতে *আনন্তধ্যাদিতি”' এই 
বাক্যে “ইতি” শব্দের কোন সার্থকা থাকে না। ভাঘ্যকার এখানে অন্যব্রও 
কপ পঞ্চম্যস্ত বাক্যের পরে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, সুধীগণ 
ইহাও লক্ষ্য করিয়৷ পৃব্বোজ স্থলে ভাঘ্যকারের তাৎপর্য বিচার করিবেন । 
(১২) কাহারও সহিত “বিয়োগ” হইলে সেই বিয়োগের জ্াত৷ ব্যক্তি তাহাকে 
অত্যন্ত জ্মরণ করে। তাৎপর্য)টাকাকার বলিয়াছেন যে, বিয়োগ শব্দের: 
ছার এখানে বিয়োগ্জ্ন্য শোক বিবক্ষিত | শোক হইলে তত্প্রযৃক্ত 
শোকের বিষয়কে স্মরণ করে | (১৩) বহু কর্তার এক কাধ্য হইল 
সেই এককাধ্য প্রযুক্ত তাহার এক কত্তার দর্শনে অপর কত্তার স্মরণ হয়। 
(১৪) বিরোধ প্রযুক্ঞ বিরোধী ব্যক্তিছ্ব্য়র একের দশনে অপরের স্মরণ হয়। 
(১৫) অতিশয়প্রযুক্ত যিনি সেই অতিশয়ের উৎপাদক, তাহার স্মরণ হয়। 
যেমন ব্রদ্মচা্ী তাহার উপনয়নাদিজন্য «অতিশয়? বা উৎকর্ধের উৎপাদক 
আচাধ্যকে স্মরণ কর। (১৬) প্রাপ্তিবশতঃ যে ব্যজ্ি হইতে কেহ কিছু 
পাইয়াছে, অথব। প্রাইবে, এ্রব্যক্তিকে সেই প্রাথী ব্যক্তি পুন: পুন: স্মরণ 
করে । (১৭) খড়গ্রাির ব্যবধায়ক ( আবরক ) কোশ প্রভৃতি দেখিলে 
সেই ব্যবধান (ব্যবধায়ক ) কোশ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার জ্ঞানজন্য 
খড়গাদির স্মরণ হয় । (১৮) “মুখ? ও (১৯) “দুঃখ? বশতঃ সুখের হেতু 
ও দুঃহখর হেতুকে স্মরণ করে। (২০) “হচ্ছ?” অর্থাৎ স্রেহবশতঃ 
স্মেহভাঁজন ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (২১) “ছবেঘ”? বশতঃ ছ্েঘ্য ব্যক্তিকে 
স্মরণ করে । (২২) “্ভয়*' বশত: যাহ হইত ভীত হয়, তাহাঢ্ক জ্মরণ 
করে । (২৩) “অধিত্ব”+* বশত; অর্থা ব্যক্তি তাহার ভোজন বা আচ্ছাদন- 
রূপ অর্থকে (প্রয়োজনকে ) স্মরণ করে । (২৪) এএক্রিয়া” শব্দের অর্থ 
এখান কাধ্য। রথকারের কাধ্য রথ, সুতরাং রথের ছারা রথকারকে 
স্মরণ করে । (২৫) “রাগ”? শব্দের অর্থ এখানে স্ত্রী বিঘয়ে অনুরাগ । এ 
“রাগ” বশতঃ যে স্ত্রীতে যে ব্যজ্ি অনুরক্ত, তাহাকে এ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ করে । (২৬) প্ধর্মঠবশতঃ অথাৎ বেদাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষবশতঃ 
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বশতঃ পৃর্বজাতির স্মরণ হয় এবং ইহ অন্মেও অধীত ও শ্রচ্ত বিঘয়ের 
অবধারণ জন্মে। (২৭) “অধন্ধ* বশত: পুব্বানুতত দুঃখের সাধনকে স্মরণ 
করে । জীব দুঃখজনক অধরন্থী জন্য পব্বানৃভূত দু£খসাধনকে স্মরণ করিয়। 
দুঃখ প্রাপ্ত হয় । মহঘি এই সূত্রে প্প্রণিধান” হইতে “অধর্থ! পধ্যন্ত 
সপ্তবিংশতি স্মৃতি-নিমিত্তের উল্লেখ করিয়াছেন | কিন্ত উন্মাদ প্রভৃতি 
আরও অনেক স্মৃতিনিমিত্ত আত্ছ। জ্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক অনস্ত, 
উহার পরিসংখ্যা কর! যায় না। তাই ভাথ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, 
ইহা মহঘির স্মৃতির কতকগুলি হেতুর নিদর্শন মাত্র, ইহা স্মৃতির সমস্ত 
হেতুর পরিগণনা নহে | সুত্রকারোক্ত ক্মৃতি-নিমিতগুলির মধ্যে “নিবন্ধ? 
প্রভৃতি যেগুলির জ্ঞানই স্মৃতিবিশেঘের কারণ, সেইগুলিকে গ্রহণ করিয়াই 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত নিমিত্ত বিঘয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, 
অর্থাৎ কোন স্থলে একই সময়ে পৃর্বোক্ত “নিবদ্ধা'দির জ্ঞানর্ূপ নানা ্মৃতির 
কারণ সম্ভব হয় না, সুতরাং যুগপৎ নাঁন। ক্মৃতি জন্মিতে পারে না। যে 
সকল স্ষৃতিনিমিত্তের জ্ঞান স্মৃতির কারণ নহে অর্থাৎ উহারা নিজেই স্মৃতির 
কারণ, সেগুলিরও কোন স্থলে যৌগপদ্য সম্ভব ন। হওয়ায় তজ্জন্যও যুগপৎ 


নানা স্মাত জন্মিতে প্রারে না, ইহাও মহঘির মূল তাৎপধ্য বুঝিতে 
হইবে ।18১।। 
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চি 


ভাষ্য । অনিত্যায়াঞ্চ বুদ্ধৌ উৎপন্নাপবর্িত্বাৎ কালাস্তরাবস্থানা- 
চ্চানিত্যাঁনাং সংশয়ঃ, কিমৃ্পন্নাপবগিণী বুদ্ধিঃ শব্দব ? আহো। স্থিৎ 
কালাস্তরাবস্থায়িনী কুস্তবদিতি । উৎপক্নাপবগিণীতি পক্ষঃ পরিগৃহাতে 
কম্মাৎ ? 

অনুবাদ । অনিত্য পদার্থের উৎপন্নাপবগিত্ব এবং কালাস্তরস্থাযিত্ব 
প্রযুক্ত অনিত্য বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয়--বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎ্পন্নাপ- 
বগিণী অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ? অথবা কুস্তের ন্যায় কালাস্তর- 
স্থায়িনী ? উৎপন্নাপবগিণী, এই পক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে । (প্রশ্ন ) 
কেন? 

২৪ 
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অন্তুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয়। 


ভাস্ত । কন্মণোইনবস্থায়িনো গ্রহণাদিতি। ক্ষিপ্তস্তেযোরাপতনাৎ 
ক্রিয়াসন্তানো গৃহতে, প্রত্যথনিয়মাচ্চ বৃদ্ধীনাং ক্রিয়াসম্তানবদৃবুদ্ধি- 
সম্তানোপপত্তিরিতি ৷ অবস্থিতগ্রহণে চ ব্য 'ধীয়ষানন্য প্রত্যক্ষনিবৃত্তেঃ। 
অবস্থিতে চ কুস্তে গৃহামাণে সন্ভানেনৈব বৃদ্ধিববর্ততে প্রাগব্যবধানাৎ, 
তেন ব্যবহিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানং নিবর্ততে। কালান্তরাবস্থানে তু বুদ্ধেঘৃশ্যি 
ব্যবধানেহপি প্রত্যক্ষমবতিষ্টেতেতি । | 


স্মৃতিশ্চালিঙগং বুদ্ধ্যবস্থানে, সংস্কারস্ত বুদ্ধিজস্ত স্মৃতিহেতুত্বাৎ । যশ্চ 
মন্যেতাবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ, পৃষ্টা ঠি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধাবনিত্যায়াং 
কারণাভাবান্ন স্যাদিতি, তদিদমলিঙ্গং, কম্মাৎ ? বুদ্ধিজো হি সংস্কারে 
গুণান্তরং স্বৃতিহেতুন” বুদ্ধিরিতি | 

হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চে £ বুগ্ধ্যবস্থানাঁৎ প্রত্যক্ষত্থে স্মৃত্যভাষঃ | 
যাবদবতিষ্টন্দে বৃদ্ধিস্তাবদসৌ বোদ্ধব্যার্থঃ প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষত্ে চ স্মৃতি- 
রন্ুপপন্নেতি। 


অনুবাদ । (স্বত্রার্থ ) যেহেতু অস্থায়ী ক্মের প্রত্যক্ষ হয় (তাৎপর্য্য) 
নিঃক্ষিপ্ত বাণের পতন পর্যন্ত ক্রিয়াসন্তান অর্থাৎ এ বাণে ধারাবাহিক 
নানা ক্রিয়! প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধিসমূহের প্রতি বিষয়ে নিয়মবশতঃই ক্রিয়া" 
সন্তানের ন্যায় বুদ্ধিসস্তানের অর্থাৎ সেই ধারাবাহিক নানা ক্রিয়। বিষয়ে 
ধারাবাহিক নাঁন৷ জ্ঞানের উপপত্তি হয়। পরন্ত যেহেতু অবস্থিত বস্ত্র 
প্রত্যক্ষ স্থলেও ব্যবধীয়মান বস্তুর প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই 
যে, অবস্থিত কুস্ত প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও ব্যবধানের পূর্ব অর্থাৎ কোন 
দ্রব্যের দ্বারা এ কুস্তের আবরণের পুর্বকাল পর্যন্ত সন্তানরূপেই অর্থাৎ 
ধারাবাহিকরূপেই বুদ্ধি (এ প্রত্যক্ষ ) বর্তমান হয় অর্থাৎ জন্মে, সুতরাং 
ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ এ কুম্ত আবৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিবৃত্ত হয় । 
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কিন্তু বুদ্ধির কালাস্তরে অবস্থান অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব হইলে দৃশ্ঠের ব্যবধান 
হইলেও প্রত্যক্ষ ( পূর্ব্বোৎপন্ন কু্তপ্রত্যক্ষ ) অবস্থিত হউক 1 

স্মৃতি কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্ব লিঙ্গ (সাধক ) নহে; কারণ, বুদ্ধিজম্য 
সংস্কারের স্মৃতিহেতুত্ব আছে । বিশনার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) যিনি মনে 
করেন, বুদ্ধি অবস্থিত অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ, যেহেতু বুদ্ধির বিষয়ে অর্থাৎ 
পূর্ববান্থৃভূত বিষয়ে স্মৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি অনিত্য হইলে কারণের 
অভাঁববশতঃ সেই স্মৃতি হইতে পারে না। (উত্তর সেই ইহা! অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত হেতু (বুদ্ধির স্থায়িত্ব ) লিঙ্গ হয় না। (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর) যেহেতু বুদ্ধিজন্য সংস্কাররূপ গুণান্তর স্মৃতির কারণ, বুদ্ধি 
( স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ ) নহে । 

( পূর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
বৃদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃ প্রত্যক্ষত্ব থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না । বিশদার্থ 
এই যে, যে কাল পর্যন্ত বুদি অবস্থিত থাকে, সেই কাল পধ্যস্তু এই 
বোদ্ধব/ পদার্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এ প্রত্যক্ষ বুদ্দিরই বিষয় হয়, প্রত্যক্ষতা 
থাকিলে কিন্তু স্মৃতি উপপন্ন হয় না । 

টিপ্রনী। বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আঘ্বাবই গুণ এবং উহ। অনিত্য পদার্থ, ইহা 
মহঘি নান! যুক্তির দ্বার। প্রতিপন্ন করিয়াছেন | বৃদ্ধি অনিতা, ইহ। পরীক্ষিত 
হইয়াছে । এবং পৃৰ্বোক্ত' চতুক্বিংশ সূত্রে এ বুদ্ধি যে অন্য বুদ্ধির দ্বারা 
বিনষ্ট হয়, ইহাও মহঘি বলিয়াছেন। কিন্ত বুদ্ধি যে, শব্দের ন্যায় তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হয় না, আরও অধিক কাল স্থায়ী হয় না, এই সিদ্ধাস্ত বিশেষ 
যুক্তি কথিত হয় নাই । ন্ুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বৃদ্ধি কি শব্দের ন্যায় 
তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়? অথবা কৃত্তের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয় ? 
মহঘি এই সংশয় নিরাস করিত এই প্রকরণের আরন্তে এই সূত্রের হ্থার৷ 
বুদ্ধি যে, কুন্তের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু শব্দের ন্যায় তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই পিদ্ধান্তে. বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন। ভাঘ্যকার 
এই সূত্রের অবতারণ। করিতে প্রথমে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎপন্নাপবগিণী ? অথবা কৃম্তের ন্যায় কালাস্তর- 
স্বায়িনী ? “অপবর্গ' শব্দের ছার। নিবৃত্তি বা বিনাশ বুঝিলে “অপবগীঁ"ঃ 
বলিলে বিনাশী বুঝা যইতে পারে । স্মুতরাং যাহ] উৎপন্ন হইয়াই বিনাশী, 
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তাহাঞ্ছক “উৎপননবিগ বলা যহিন্তত পাঞ্ছর । কিন্তু গৌতম সিদ্ধান্তে বুদ্ধি 
অনিতা হইন্বলও উহা? উৎপন্ন হইয়াই ছিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় না। তাই 
উদৃষ্বদ্যাতকর বলিয়াছেন যে, অন্যান্য বিনাঁশী পদার্থ হইতেও যাহা শীঘ 
বিনষ্ট হয়ঃ ইহাই “উৎপন্নাপবগাঁ?” এই কথার অর্থ । যাহা উৎপত্তির 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, ইহা এ কথার শ্র্থ নহে । উদৃন্তদ্যাতকর এই কথ। 
বলিয়া প্র বুহছ্ির আশুতর বিনাশিত্ব বিষয়ে দুইটি অনুষান প্রদর্শন 
করিয়াছেন | প্রথন অনুমানে শব্দ এবং ছিতীয় অনুমানে সুখকে দৃষ্টান্তক্পে 
উল্লেখ করিরা, উদৃদ্যোতকর বুদ্ধিকে তৃতীয়ক্ষণবিনাশী বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, ইহা। বুঝ। যার । পরস্ত নৈয়ারিকগণ শব্দ ও সুখাদি আত্মগুণকে 
তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, এই অর্থেই ক্ষণিক্ক বলিয়াছেন । উদ্দ্যোতকরও এই 
বিচারে উপসংহারে (পরবস্তী ৪৫শ স্ত্র-বান্তিকের শেঘে ) *ব্যবস্থিতং 
ক্ষণিকা বুদ্ধিরিতি* এই কথা ব'লয়।, বুদ্ধি যে তৃতীয় ক্ষণেই নিনষ্ট হয়, 
বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকতই যে নায়দশনের সিদ্ধান্ত, ইহা স্পষ্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা হইলে ব্ঝ। যায়, যে প্দাথ উতৎপর্ হইয়া হ্িতীয় 
ক্ষণমাত্রে অবস্থান করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, সেই পদার্কেই 
ধরন্মপ অর্থে “উৎপন্নাপবগাঁ” বনা হইয়ান্হ । বদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এরক্সপ 
পরার্থ। *নপেক্ষাবুদ্ি* নামক বুহিবিশেষ চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হয়, ইহা 
নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন১ । সুতরাং চতুর্থক্ষণবিনাশী, এই অর্থে 
এ বৃদ্ধিবিশেষন্তক “উতপর'পবণ”' বলিপ্তত হইবে । কিন্তু কোন বৃদ্ধি তৃতীয় 
ক্ষ্ণর পরে থাকে না ওবং অপেক্ষাবৃদ্ধি ভিন্ন সমস্ত জন্য জ্ঞানই শব্দ ও 
সুখদঃখাদির ন্যায় তৃতীক্ষণবিনাশী, ইহ। ন্যায়াচাধ্যগন্তণর সিদ্ধাস্ত | 


বদ্ধির পৃব্বোভরপ ণউৎপন্নাপবগিত্”” সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই 
স্হ্ত্র মহঘি যে যুভির সুচনা করিয়াছেন, ভাঘ্যকার তাহার ব্যাখ্যাপূৰ্বক 
তাৎপর্য ৰর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যে কাল পধ্যস্ত 
প্র বাণটি কোন স্থানে পতিত না হয়, তত্ক!নল পধ্যস্ত এর বাণে যে 
ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয়, উহা একটি ক্রিয়া নহে । এ ক্রিয়া বিভিন্ন কালে 


ক্র সি সপ 





১। দ্রব্যের গণনা করিতে “ইহা এক" "ইহা এক” ইত্যাদি প্রকারে ষে হদ্ধিবিশেষ 
জন্মে, তাহার নাম 'অপেক্ষাবৃদ্ধি ৮৮” এ অগেক্ষাবদ্ধি দ্রব্যে দ্িত্বাদি সংখ্যা উৎগঙ্গ 
করে এবং উহার নাশে দ্দিত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। সুতরাং এ বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণেই 
বিনজ্ক হইলে পরক্ষণে স্দ্িত্বাদি সংখ্যার ৰিনাশ অবশ্যস্তাবী হওয়ায় দ্বিত্থাদি সংখ্যার 
প্রত্যক্ষ কোন দিনই অস্ভব হয় না, এজন্য তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যত্ত অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা 
স্বীরু্ত হইয়াছে । 
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ভিন্ন ভিন্ন দেশর সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ উতৎপর করে, সুতরাং উহাতে 
বিভিন্ন কালে উৎপন্ন ভিন্ন ভিয্ন নানা ক্রিয়াই বলিতে হইবে । এরূপ 
নানা ক্রিয়াকেই “ক্রিয়াসস্তান' বলে। এ ক্কিয়াসম্তানের অন্তগত 
কোন ক্রিয়াই অধিকক্ষণম্বায়ী নহে, এবং এক ক্রিয়ার বিনাশ 
হইছুলই অপর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়| পৃব্বোজ্ত ক্রিয়াসস্তানের নানাত্ব ও 
অস্থায়িত্ব শ্বীকার্ধ্য হইলে এ ক্রিয়াসস্তানের যে প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি অন্য, 
এ বছিও নানা ও অস্থায়ী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে |. কারণ, 
জন্য বুদ্ধিমাত্রই “পপ্রত্যর্থনিরত” অর্থাৎ যে পদার্থ যে বৃদ্ধির নিয়ত বিময় 
হায়, তাহ] হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ এ বৃদ্ধির বিঘয় হয় না। 
নিঃক্ষিগ্ত বাঁণের ক্রিয়াগুলি যখন ক্রমশঃ নানা কালে বিভি্নরপে উতর 
হয়, এবং উহার প্রত্যেক ক্রিয়'ই অস্থায়ী, তখন এ সমস্ত ক্রিয়াই একটা 
স্থায়ী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, অতীত ও ভবিঘ্যৎ 
পদার্থ লৌকিক প্রত্যন্তক্ষর বিঘয় হয় না| খুতবা বাণের অতীত, ভবিঘ্যৎ ও 
বর্তমান ক্রিয়াসমহ' একটি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে ন!। 
পরস্ত ্র ক্রিয়া বিষয়ে প্রতাক্ষ জনিমলে তখন যে সমন্তড ভবিঘ্যৎ ক্রিয়া 
্ প্রত্যক্ষ-বৃদ্ধির বিষয় হয় নাই, পরেও তাহা ত্র বুদ্ধির বিষয় হইতে 
পারে না! কারণ, জন্য বুদ্ধি মাত্রই প্প্রত্যর্থনিয়ত" ৷ সুতরাং পৃৰ্বে কত 
স্থলে নিক্ষিপ্ত বাণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াসস্তান বিষয়ে যে, প্রত্যক্ষ ক্কপ বৃদ্ধি জন্মে, 
উহা প্র সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াবিঘয়ক কিভিন বৃদ্ধি, বহুকাপশ্থাসী একটি বৃদ্ধি 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিঘন্তয় অবিচ্ছিন্নতানে ক্রবশং উৎপন্ন এ বৃদ্ধির 
সমষ্টিকে বৃদ্ধিনত্তান বলা যায়। উহা'র অন্তর্গত .7' বুদ্ধিই বছবাল স্থায়ী 
হইতে পারে না | কারণ, অনবস্থায়ী ( অস্থায়ী ) কম্ম্ের (ক্রিয়াৰ ) প্রত্যক্ষরূপ 
যে বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধিও এ কন্মের ন্যায় অস্থায়ী ও বিভিন্নই হইবে । তাহা। 
হইলে পর্বোক্ত স্থলে এ ক্রিরাবিঘয়ক বৃদ্ধি শীঘ্তর বিনাশিত্বই দিদ্ধ 
হওয়ায় এ বুঁদ্ধর নাশক ব্লিতে হইবে । বৃদ্ধির সনবায়িকারণ আত্মার 
নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ অসম্ভব, স্থতরাং আত্মর নাশকে বুদ্ধির নাশক 
বল৷ যাইবে না, বৃদ্ধির বিরোধী গুণকেই উহার নাশক বলিতে হইবে | 
মহঘি গৌতমও পৃব্বোজ্ঞ চতুব্বিংশ সূত্রে এই সিদ্ধান্তের সূচনা করিতে অপর 
বৃদ্ধিকেই বুদ্ধির বিনাশের কারণ বলিয়াছেন । বস্তুতঃ কোন বুদ্ধির পরক্ষণে 
নুখাদি গুণবিশেষ উৎপর হইলে উহাও পৃর্বোক্ষণোৎ্পন সেই বৃদ্ধিতক 
তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট করে । তুল্যনায়ে এবং মহঘি গোতমের সিদ্ধান্তানুসারে 
ইহাও তীহার অভি্প্রত বুঝিতে হইবে । ফলকথা, বুছির ছিতীয় 
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ক্ষণে উৎপন্ন অন্য বৃদ্ধি অথব। প্রন্রপ প্রত্যক্ষ যোগয কোন আত্ম-বিশেঘণ্ডণ 
( সুখাদি) এ পব্বক্ষণোতৎ্পন্ন বুদ্ধির নাশক, ইহাই বলিতে হইবে ।. 
অপেক্ষাবৃদ্ধি ভিন্ন জন্য জ্ঞানমাত্রের বিনাশের কারণ কল্পনা করিতে হইলে 
আর কোনরূপ কল্পনাই সমীচীন হয় না। তিন ভিন্ন স্থলে বৃদ্ধির ভিন্ন 
তিন্ন বিনাশকারণ কল্পনা পক্ষে নিঘপ্রমাণ মহান্তগারব গ্রাহ্য নহে । 
পৃব্বোক্ুক্সপে বৃদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্র ( অপেক্ষাবৃদ্ধির চতুর্থক্ষণবিনাশিত্ব ) 
সিদ্ধ হইলে উহার পৃব্বোস্তরূপ উংপন্নাবগিত্বই সিদ্ধ হয়, সুতরাং বৃদ্ধিবিষয়ে 
পৰ্বোক্তর্প সংশয় নিবৃত্ত হয় । 
আপত্তি হইতে পারে ধে, অস্থায়ী নান! ক্রিয়াবিঘয়ে যে প্রতাক্ষ- 
বুদ্ধি জন্মে, তাহার অস্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও স্থায়ী পদার্থ বিঘয়ে যে 
প্রতাক্ষ বৃদ্ধি জন্মে, তাহার স্থায়িত্বই স্বীকার্ধ্য । অবস্থিত কোন একটি 
কম্তকে অবিচ্ছেদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলে তর প্রত্যক্ষ অনেক- 
ক্ষণ স্থায়ী একই প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার করা উচিত । কারণ, ব্রক্মপ 
প্রতাক্ষের নানাত্ব ও অস্থায়িত্ব স্বীকারের পক্ষে কোন হেতু নাই । এত দৃত্তরে 
ভাঘ্যকার মহঘির সিদ্ধাস্ত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, অবস্থিত কম্তের 
ট্ররূপ প্রত্যক্ষস্থলেও এ কস্তের ব্যবধানের প্ববকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিসম্তান 
অর্থাৎ ধারাবাহিক 'নান। প্রত্যক্ষই জন্মে, অথাৎ প্রত্যক্ষও সেই স্থলে একটি 
ত্যক্ষ নহে, উহ1ও পৃব্বোভ্ . ক্রিয়াপ্রত্যক্ষের ন্যায় নানা, সুতরাং 
অস্থয়ী। কারণ, এ কন্ত কোন দ্রব্যের ছারা ব্যবহিত বা আবৃত হইলে 
তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে না,-ব্যবহিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ 
নিবৃত্ত হয়। কিন্তু বদি অবস্থিত অর্থাৎ বহুক্ষণস্থয়ী কৃম্তাদি পদার্থের 
প্রত্যক্ষকে এ কন্তাদির ন্যায় স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষই স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলেন কন্তাদি পদার্থের স্থিতিকাল পর্যন্তই সেই প্রতাক্ষের স্থায়িত্ব 
স্বীকার করিতে হয় 1 তাহা হইলে এ কুন্তাদি পদার্থ ব্যবহিত হইগ্লও তখনও 
সেই প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয় না, ইহ] স্বীকার করিতে হয়। 
তাহা হইলে তখনও “আমি কৃম্তের প্রত্যক্ষ করিতেছি” এইব্ধপে সেই 
প্রতঃক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিস্ত তাহ] কাহারই হয় না । 
সুতরাং পৃর্রোজ স্থলে কৃন্তাদি স্থায়ী পদার্থের এরূপ পত্যক্ষও স্থায়ী একটি 
প্রত্যক্ষ বলা যায় না; উহাও ধারাবাহিক নান৷ প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকাধ্য। 
ত ধ্যকারেব যুক্তির খণ্ডন করিতে বল! যাইতে পারে যে, অবস্থিত কৃন্তাদি 
দ্রব্য ব্াবহিত হইলে তখন বাবধানভ্বন্য তাহা€ত ইন্দ্রিয়-সন্নিকঘ বিনষ্ট 
হওয়ায় কারণের অভাবে আর তখন এ কন্তাদির প্রত্যক্ষ ঘ্বন্মে না। 
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পরস্ত এ ইন্ট্রিয়-সরিকর্ধরূপ নিমিতকারণর বিনাশে এ স্বলে পর্বপ্রত্যক্ষের 
বিনাশ হয় । স্থলবিশেঘে ( অপেক্ষাবুদ্ধির নাশজন্য দ্বিত্ব নাশের ন্যায় ) 
নিমিত্ত কারণের বিনাশেও কাধ্যের নাশ হইয়া থাকে । ফলকথ।, অবস্থিত 
কৃম্তাদি পদাথ বিঘয়ে ব্যবধাতনর পৃব্বকাঁল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষই 
স্বীকার্য্য, এ প্রত্যক্ষের নানাত্ব স্বীকারের কোন কারণ নাই ॥ তাঁৎপধ্্য- 
টীকাকার এখানে এই কথার উল্লেখপৃর্র্বক বলিয়াছেন যে, জন্য বৃদ্ধিমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব অন্য হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হওয়ায় ভাঘ্যকার শেঘে গৌণভাবেই 
প্বের্বোক্ত যুজির উল্লেখ করিয়াছেন ৷ পৃবের্বে ক্ষণবিনাশি ক্রিয়াবিঘয়ক 
বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব সমর্থনের দ্বারাই স্থায়ি-কম্তাদিপদাধবিঘয়ক বুদ্ধির ক্ষণিক্ 
সমধনও সূচিত হইয়াছে* ॥ অথাৎ পৃরব্বোভ ক্রিরাবিঘয়ক বুদ্ধির দৃষ্টান্তে 
স্বায়ি-পদার্বিঘয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্বও অন্মান দ্বারা সিদ্ধ হয়। বস্ততঃ 
কম্তাদি স্থায়ি-পদার্থবিঘয়ক বুদ্ধির স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে এ বৃদ্ধি 
কোন সময়ে কোন্‌ কারণদ্বার৷ বিনষ্ট হয়, এবং কত কাল পধ্যস্ত 
স্থায়ী হয়, ইহা নিয়তরূপে নির্ঘীরণ করা যায় না, এ বুদ্ধির 
বিনাশে কোন নিয়ত কারণ বল! যায় না। দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য গুণবিশেষকে তই বদ্ধির বিনাশ্শর কারণ বলিলেই উহার 
নিয়ত কারণ বল। যায়। সুতরাং অপেক্ষাবৃদ্ধি ভিন্ন জন্য বৃদ্ধিমাত্রের 
বিনাশে দ্বিতীয় ক্ষণোৎ্পন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন গুণবিশেঘকেই কারণ 
বল। উচিত । তাহা হইলে এ বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই 


সিদ্ধ হয় | রি 


বৃদ্ধির শ্থায়িত্ববাদীর কথা এই যে, বৃদ্ধি ক্ষণিক প্রদার্থ হইলে 
প্র বৃদ্ধির বিষয় পদাথের কালাস্তরে স্মরণ জন্মিতে পারে না ॥ করিণ, 
স্মরণের পব্বক্ষণ পৃয্যস্ত বৃদ্ধি না থাকিলে তাহ। এ স্মরণের কারণ হইতে 
পারে না । সুতরাং কারণের অভাবে স্মরণ জন্মিতে পারে না? ভাঘ্যকার 
শেঘে এই কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যেঃ স্মৃতি বুদ্ধির স্থায়িত্বের 
লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক নহে । কারণ, বুদ্ধিজ্বন্য সংস্কার ক্ষণিক পদার্থ নহে, 
উহ জ্মরণকাল পব্যান্ত থাতক, উহাই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ । প্রণিধানাদি 
কারণসােক্ষ সংস্কারজন্যই স্মৃতি জন্মে । বৃদ্ধি ত্র সংস্কার জন্মায়, 





শী সপ পপ সপ পপ সপ 


১। তথাহি ক্ষণবিধবংসিবন্তবিষয়বৃদ্ধিক্ষ ণিকত্বসমথনেনৈব স্থায়িবস্তবিষয়বৃদ্ধিক্ষণি- 
কত্ব-সমর্থনমপি সূচিতং । স্থিরগোচরা বদ্ধ যঃ ক্ষণিকাঃ বদ্ধিত্বাৎ কল্মাদিবৃদ্ধিবদিতি। 
-তাৎপধ্যটীকা । ্‌ 


৩৭৬ শ্যায়দর্শন [ ৩অ০, আও 


কিন্তু উহ] জ্মৃতির কত্তঁও নহে, অন্য কোন জ্ঞানের কত্তীও নহে । 
আত্মাই সব্র্ববিধ জন্য জ্ঞানের কর্ত। | চিরস্থায়িত্বশতঃ ভ্মরণ-জ্ঞ!নের 
কত্তার অভাব কখনই হয় না। ফলকথা, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে স্মৃতির 
অনুপপত্তি নাই | স্থতরাং স্মৃতি, বুদ্ধির স্মায়িত্ব সাধনে লিঙ্গ হয় না। 
পৃৰ্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, সংস্কারজ্বন্যই স্মৃতি জন্মে, স্থায়ি-বুদ্ধিজন্যই 
স্মৃতি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তে হেতু কি? উহার নিশ্চায়ক হেতু না 
থাকায় এ সিদ্ধান্ত অযুক্ত। ভাঘ্যকার শেঘে এই পুৰ্বপর€ক্ষরও উল্লেখ- 
প্ৰ্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি স্থায়ী পদাথ হইন্ল যে কাল পধ্যস্ত 
থাকে, প্রত্যক্ষস্থলে তৎকাল পধ্যস্ত সেই বুদ্ধির বিষয় পদা প্রত্যক্ষই থাক, 
অআুতরাং সেই পদার্থের জ্মৃতি হইতে পারে না। তাৎপধ্য এই ফে, 
প্রতাক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তখন তাহার বিষন্তয়র ক্ষৃতি হইতে প্রারে। 
যে পধ্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্তমান থান্তক, সেই কাল পধাস্ত সেই 
প্রত্যক্ষ তাহার বিষয়ের স্মৃতির বিরোধী থাকায় এ স্মৃতি কিছুন্ততই 
হইতে পারে না । প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানকানলে কোন ব্যক্তিরই সেই 
বিয়ের স্মরণ হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য | সুতরাং প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান 
স্মৃতির বিরোধী, ইহা স্বীকাধ্য। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাি জ্ঞান স্মৃতিকাল 
পর্য7ভস্ত স্থায়ী হয় না, উহা স্মৃতির পৃৰ্রেই বিনষ্ট হয়, তভ্জন্য সংস্কারই 
স্মতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়। স্মাত জন্মায়, এই সিদ্ধান্তই শ্বীকাধ্য 118২1| 


সূত্র । অব্যক্তপ্রহণমনবস্থায়িত্বাদ্বিছ্যুৎসম্পাতে 
রূপাব্যক্তগ্রহণবৎ ৪৩৩১৪) 


অন্কুবাদ । ( ূ্ববপক্ষ ) অনবস্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব- 
বশতঃ বিছ্যুৎপ্রকাশে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ম্যায় ( সর্বববিষয়েরই ) 
অব্যক্ত জ্ঞান হউক ? 

ভাব্য। যহ্যৎপক্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ, প্রাপ্তমব্যক্তং বোদ্ব্যস্ত গ্রহণং, 
যথা বিছ্যুৎসম্পাতে বৈহ্যতন্ত প্রকাশস্তানবস্থানাদব্যক্তং রূপগ্রহণমিতি 
ব্যক্তস্ত দ্রব্যাণাং গ্রহণং, তম্মাদযুক্তমেতদিতি। 

অনুবাদ । বুদ্ধি যদি উৎপক্নাপবগিণী ( তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ) হয়, 
ভাহ! হইলে বোদ্ধব্য বিষয়ের অব্যক্ত গ্রহণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অস্পষ্ট 
জানের আপত্তি হয়। যেমন বিহ্যাতের আবির্ভাব হইলে টৈহ্যত 


88 সত এ বাস্যায়ন ভাব্য ৩৭৭ 


আলোকের অনবস্থানবশতঃ অব্যক্ত রূপজ্ঞান হয় । কিন্ত দ্রব্যের ব্যক্ত 
জ্ঞান হইয়! থাকে, অতএব ইহা অযুক্ত | 


টিপনী | মহঘি এই সূত্রের ছার। পৃর্রোন্ত সিদ্ধান্তে বাদ্ধর স্থায়িতববাদীর 
আপত্তি বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধি যদি তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন 
হইয়৷ দ্বিতীয় ক্ষণ পর্ধাস্তই অবস্থান করে, তাহা হইলে বোদ্ধব্য বিঘয়ের 
ব্যক্ত জ্ঞান হইতে পারে না । যেমন বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে বৈদ্যত 
আলোকে অস্থায়িতবশতঃ তখন এ অস্থায়ী আলোকের সাহায্যে রুপির 
অব্যক্ত জ্ঞান হয়, তন্রপ সব্বর্র সব্ববিঘয়েনই অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হয়, 
কুত্রাপি কোন বিষয়ের ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু 
দ্রব্যের স্পষ্ট জ্ঞান হইয়। থাকে) সুতরাং বৃদ্ধি অথাৎ জ্ঞানের গ্থারিত্ব অবশ্য 
স্বীকার্ধ্য। পৃবের্বাক্ত বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত অযুক্ত || ৪৩।। 


সুত্র। হেতুপাদদানাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাভ্যনুজ্ঞা | 
88৩১৫ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) হেতুর গ্রহণবশত: অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধন 
করিতে পূর্ব্বোক্ত দৃ্টান্তরূপ সাধকের গ্রহণবশতঃই প্রতিষেধ্য বিষয়ের 
( বুদ্ধির ক্ষণিকত্বের ) স্বীকার হইতেছে । 

ভাষ্য । উৎপন্নাপবগিণী বুদ্ধিরিতি প্রতিযেদ্ধব্যং, তদেবাভ্যন্ু- 
জ্ঞায়তে, বিছ্যুৎসম্পাতে বূপাব্যক্তগ্রহণবদিতি | 

অনুবাদ । বুদ্ধি উৎপকন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ ভূতীয় ক্ষণেই বুদ্ধির বিনাশ 
হয়, ইহা প্রতিষেধ্য, “বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের 
যায়” এই কথার দ্বারা তাহাই স্বীকৃত হইতেছে । 

টিপ্পনী | প্ুক্বসূত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব খণ্ডন করিতে যদি উহা ম্বীকারই করিতে হয়, 
তাহা হইলে আর সেই হেতুর দ্বারা বুদ্ধির ক্ষণিকত খণ্ডন কর] যায় না। 
প্রকত স্বলে বুদ্ধির স্বায়িত্ববাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ পক্ষে সব্বব্র বোদ্ধব্য বিষয়ের 
অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি করিতে বিদ্যুতের আবিতাব হইলে ন্ুপের অস্পষ্ট 
জ্ঞানত্ক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বিদৃুতের আবিভাব- 
স্থলে রূপের যে অম্পষ্ট ভ্রান, তাহার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করাই হইতেছে । 


৩৭৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আত 


কারণ, এ স্থলে ব্রপল্ঞান অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে উহ1 অস্পষ্ট জ্ঞান হইন্তুত 
পারে না, সুতরাং এ জ্ঞান যে ক্ষণিক, ইহ] স্বীকাধা | তাহ] হইলে বৃদ্ধির 
স্বাযিত্ববাদীর যাহ। প্রতিঘেধ্য অর্থাৎ বুদ্ধির “ণিকত্ব তাহ। তীহার গৃহীত 
দৃষ্টান্তে ( বিদ্যুতের আবির্ভাবকালে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানে ) স্বীকৃতই হওয়ায় 
তিনি উহার প্রতিঘেধ করিতে পারেন না 1 বৃদ্ধিমাত্রের স্থায়িত্ব প্রতিজ্ঞ। 
করিয়। বিদ্যুতের আবির্ভাবকালীন বৃদ্ধিবিশেষের স্থায়িত্ব বা ক্ষণিকত্বের 
স্বীকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয় || ৪৪ 1. 

ভাষ্য । যত্রাব্যক্তগ্রহণং তত্রোৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিরিতি। গ্রহণ- 
হেতুবিকল্লাদূগ্রহণবিকন্পো! ন বুদ্ধিনিকল্পাৎ। যদিদং কৃচিদব্যক্তং 
কচিদৃব্যক্তং গ্রহণময়ং বিকলে। গ্রহণহেতু বিকল্লাৎ, যত্রানবস্থিতো গ্রহণ- 
হেতুত্তত্রাব্যক্তং গ্রহণং, যত্রাবস্থিততুত্র ব্যক্ত নতু বুদ্ধেরবস্থানানবস্থানা- 
ভ্যামিতি । কম্মাৎ ? অর্থগ্রহণং হি বুদ্ধিঃ যত্দর্থগ্রহণমব্যক্তং ব্যক্তং বা 
বুদ্ধিঃ সেতি । বিশেষাগ্রহণে চ সামান্তগ্রহণমাত্রমব্যক্তগ্রহণং, তত্র 
বিষয়াস্তরে বুদ্ধ্স্তরান্থৎপত্তিনিমিত্তাভাবাৎ। যত্র সমানধন্মযুক্তশ্চ ধর্ম 
গৃহ্যাতে বিশেষধর্ম্মযুক্তশ্চ, তদৃব্যক্তং গ্রীহণং । যত্র তু বিশেষেইগৃহামাণে 
সামান্তগ্রহণমাত্রং, তদব্যক্তং গ্রহণং। সমানধন্মযোগাচ্চ বিশিষ্টধন্মযোগে। 
বিষয়াস্তরং, তত্র যদৃগ্রহণং ন ভবতি তদৃগ্রহণনিমিত্তাভাবাম্ন বুদ্ধেরনবস্থা- 
নাদিতি। যথাবধয়ঞ্চ গ্রহণং বাক্তমেব প্রতার্থনিয়তত্বাচ্চ 
বুদ্ধীনাং । সামান্যবিষয়ঞ্চ এাতণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্ত বিশেববিষয়ঞ্চ 
গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্তং, প্রত্যর্থানয়তা হি বুদ্ধয়ঃ। তদিদমব্যক্ত-. 
গ্রহণং দেশিতং ক বিষয়ে বুদ্যনবস্থানকারিতং স্তাদিতি | থল্সিণভ্ত 
ধর্ম্মভেদে বুদ্ধিনানাত্বস্ত ভানাভাবাভ্যাৎ তছ্ুপপাত্বঃ। ধশ্মিণঃ 
খন্র্থস্য সমানাশ্চ ধন্মা বিশিষ্টাশ্চ, তেধু প্রত্যর্থনিয়ূতা নানাবুদ্ধয়ঃ, তা 
উভয্যো যদি ধন্মিণি বর্তন্তে, তদা ব্যক্তং গ্রহণং ধন্মিণনভিপ্রেত্য । যদ। 
তু সামান্থগ্রহণমাত্রং তদাহব্যক্তং গ্রহণমিতি । এবং ধন্মিণমভিপ্রেত্য 
ব্যক্তাব্যক্তযোগ্রহণয়োরুপপত্তিরিতি ৷ 

অন্ুবাঁদ। ( পূর্ববপক্ষ ) যে স্থলে অব্যক্ত জ্ঞান হয়, সেই স্থলে বুদ্ধি 
উৎপন্নীপবগিণী, অর্থাৎ সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার্ধ্য। (উত্তর) 
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গ্রহণের হেতুর বিকল্প (ভেদ ) বশতঃ গ্রহণের বিকল্প হয়,_বুদ্ধির 
বিকল্পবশতঃ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও ক্ষণিকত্ব প্রযুক্তই ব্যক্ত ও 
অব্যক্তরূপে গ্রহণের বিকল্প হয় না। ( বিশদার্ঘ) এই যে, কোন স্থলে 
অব্যক্ত ও কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই বিকল্প গ্রহণের হেতুর বিকল্প- 
বশতঃ যে স্থলে গ্রহণের হেতু অস্থায়ী, সেই স্তলে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, যে 
স্থলে গ্রহণের হেতু স্থায়ী, সেই স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত 
ও অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত নহে । ( প্রন্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু অর্থের 
গ্রহণই বুদ্ধি, সেই যে অবাক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ, তাহা বুদ্ধি । কিন্ত 
বিশেষ ধন্ধমের অজ্ঞান থাকিলে সামান্য ধশ্রের জ্ঞানমাত্র অব্যক্ত গ্রহণ, 
সেই স্থলে নিমিত্তের অভাববশতঃ বিষয়ানস্তরে জ্ঞানাস্তরের উৎপত্তি হয় 
না। যে স্থলে সমানধন্খরযুক্ত এবং বিশিষ্টধর্শযুক্ত ধন্মী গহীত হয়, তাহা 
অর্থাৎ এক্প জ্ঞান ব্যক্ত গ্রহণ । কিন্তু যে স্থলে বিশেষ ধন্ম অগৃহাম1ণ 
থাকিলে সামান্য ধর্মের জ্ঞান মাত্র হয়, তাহা অব্যক্ত গ্রহণ । সমানধর্ম্- 
বন্তা হইতে বিশিষ্টধর্্মবত্তা বিসয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয়, সেই বিষয়ে 
অর্থাৎ বিশিষ্ট ধশ্তরূপ বিষয়ান্তরে যে জ্ঞান হয় না, তাহা জ্ঞানের নিমিত্তের 
অভাবপ্রযুক্ত, বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত নহে । 

পরন্ত বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ জ্ঞান যথাবিষয় ব্যক্তই হয়, 
বিশদার্থ এই যে,--সামান্ত ধন্মবিষয়ক জ্ঞান নিজের বিষয়-বিষয়ে ব্যক্ত, 
বিশেষ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজের বিষয়বিষয়ে ব্যক্ত, - যেহেতু বুদ্ধিলমূহ 
প্রত্যর্থনিয়ত (অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান মাত্রেরই বিষয় নিয়ম আছে, যে 
বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানে অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ বিষয় 
হয় না )। সুতরাং বুদ্ধির অস্থাত্িত্ব প্রযুক্ত “দেশিত” অর্থাৎ পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর আপত্তির বিষয়ীভূত এই অব্যক্ত গ্রহণ কোন্‌ বিষয়ে হইবে? 
[ অর্থাৎ সর্ধ্বত্র নিজবিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে, স্ৃতরাং বুদ্ধি ক্ষণিক 
হইলেও কোন বিষয়ে অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে না]। 

কিন্তু ধর্মীর ধর্মভেদ বিষয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধির 
নানাত্বের (নানা বুদ্ধির) সত্তা ও অসত্তাবশত; সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
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জ্ঞানের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, ধন্মা পদার্থেরই অর্থাৎ এক 
ধর্মীরই বহু সমান ধর্ম্ম ও বহু বিশিষ্ট ধর্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্মমবিষরে 
প্রত্যর্থনিয়ত নানা বুদ্ধি জন্মে, সেই উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ সমানধর্্মীবিষয়ক 
ও বিশিষ্টধন্্মবিষয়ক নান! জ্ঞান যদি ধম্মিবিষয়ে থাকে, তাহ! হইলে 
ধন্ম্ীকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যক্ত জ্ঞান হয়। কিন্তুষে সময়ে সামান্য ধণ্মের 
জ্ঞানমাত্র হয়, সেই সময়ে অব্যক্ত জ্ঞান হয়। এইরূপে ধম্মীকে উদ্দেশ্য 
করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয় । 

টিপ্নী। বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে সব্বত্র সবর্ববস্তর 
অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই আপত্তির খণ্ডন কবিতে মহুঘি প্রথমে বশিয়াছেন যে, 
সব্্বরে অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি সমথন করিষ্ুত যে দৃষ্টান্তকে সাধকরুপে গ্রহণ 
করা হইয়াছে, তদৃছ্ারা বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব--যাহ। পৃর্বপক্ষবাদীর প্রতিঘেধ্য, 
তাহা শ্বীকৃতই হইয়াছে । ইহাতে পূক্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যে 
স্থলে অব্যক্ঞগ্রহণ উভরবাদিসন্্রত, সেই স্বলেই বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব ম্বীকার 
করিব । বিদ্যতের আবির্ভাব হইলে তখন রূপের যে অব্যক্ত গ্রহণ হর; 
তদৃছ্বার। এ রূপ স্থলেই এ বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যে 
স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয় না, পরন্ত ব্যপ্জ গ্রহণই অনুভবসিদ্ধ, মেই স্থলে 
বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীশারের কোন যুক্তি নাই | পরস্ত বৃদ্ধিমাত্রই ক্ষণিক হইলে 
সব্বত্র সব্্ব বিষয়েরই অবাত্ত গ্রহণ হয়। বিদ্যুতের আব্ভাবস্থলে কূপের 
অব্যক্ত গ্রহণ হইতে মধ্যাহ্নকানে ঘটাদি স্বায়ী পদাথের চাকঘ গ্রহণের কোন 
বিশেষ থাকিতে পারে না| ভাঘ:কার সৃত্রকারের কথার ব্যাখ্যা করিয়৷ শেষে 
পৃৰ্বপক্ষবাণীর পৃব্ৰোক্ত কথার উল্লেখপবর্বক তদৃত্তরে বলিয়াছেন যেঃ €কান 
স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ এবং কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয় : এই যে গ্রহণ-বিকল্প, 
ইহা গ্রহণের হেতুর বিকল্পবখত.ই হইয়। থাকে। অর্থাৎ গ্রহণের হেতু 
অস্বারী হইলে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এবং গ্রহণের হেতু স্থায়ী হইলে 
সেখানে ব্যক্ত গ্রহণ হয়। বিদৃদতের আবির্ভাব হইছল তখন এ বিদ্যুতের 
আলোক, যাহ। রাপ গ্রহণের হেতু অর্থাৎ সহকারী কারণ, তাহ] স্থায়ী ন) 
হওয়ায় তাহার অভাবে পরে আর কূপের গ্রহণ হইত পারে না। এ 
আলোক অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় অল্লক্ষতরণই রূপের গ্রহণ হয়, এ জন্য 
উহার ব্যক্ত গ্রহণ হইতে পারে না, অব্যক্ত, গ্রহণই হইয়। থাকে । প্র স্থলে 
বুদ্ধি ব জ্ঞানের ক্ষণিকত্বনশতঃই যে ব্মপের অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে । 
এইরূপ মধ্যাহৃকালে স্থায়ী ঘট!দি পদাধধের যে চাক্ষ্ঘ গ্রহণ হয়, তাহ। এ 
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গ্রহণের কারণের স্বায়িতবশতঃ অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘকাল পর্যযস্ত আষোফাদি 
কার€ণর সত্তাবশতঃ ব্যক্ত গ্রহণই হইয়া থাকে | সেখানে বৃদ্ধির স্থারিত্ব- 
বশত:ই যে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে । ভাঘ্যকাঁর ইহ) সমর্থন করিবার 
জন্য পরে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অথব। ব্যক্ত অর্থ-গ্রহণই বৃদ্ধি প্রদার্থ । যে 
স্বানে বিশেষ ধন্দের জ্ঞান হয় না, কেবল সামান্য ধঙ্বের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে 
এক্সপ বৃদ্ধি বা জ্ঞানকেই অব্ভ্ত গ্রহণ বলে । সামান্য ধর্ম হইতে বিশেষ 
ধন্ন বিঘয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিঘয় ; সুতরাং উহার বোধের কারণও ভিন্ন । 
পব্বোন্ত স্থলে বিশেষ ধর্বজ্ঞানের কারণের অভাবেই তছিঘয়ে জ্ঞান জন্মে 
না। কিন্তু যেস্থলে সামান্য ধশ্ব ও বিশেষ ধন্ষের জ্ঞানের কারণ থাকে, 
সেখানে সেই সামান্য ধন্বযুত্ত। ও বিশেষ ধন্মযুক ধন্মীয় জান হওয়ায় সেই 
জ্ঞানকে ব্যক্ত গ্রহণ বল । ফলকথা, দ্ধির অস্থাযিত্ববশত:ই যে বিশেষ 
ধর্মবিঘয়ক জ্ঞান জন্মে না, তাহ। নহে । বস্তর বিশেষ ধন্মবিষয়ক জ্ঞানেরকারণ 
না থাকতেই তদ্বিঘয়ে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং সেখানে ব্যক্তভ্ঞান জন্মিতে পাবে 
না । যূলকথা, বাক্তজ্ঞান ও অব্যভ্ুজ্ঞানের পব্বোভবপে উপপন্তি হওয়ায় উহার 
হ্বার। স্থলবিষেঘে বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও স্থলবিশেঘে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। ভাঘাকার প্রথয়ে এইরূপ পৃৰ্বপক্ষবাদীর কথার খণ্ডন করিয়। 
পরে বাস্তব তত্ব বনিয়াছেন যে, সব্বত্রই' সব্ববস্তর গ্রহণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যক্তই 
হয় অব্যক্ত গ্রহণ কুত্রাপি হয় না । কারণ, বুদ্ধি বা জ্ঞানসমূহ প্রত্যথ- 
নিয়ত | অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেরই বিঘয়-নিয়ম আছে । যে বিষয়ে যে জ্ঞান 
জন্মে, সেই বিঘয় ভিন আর কোন বস্ত সেই জ্ঞাতনর বিষয় হয় ন। | সামান্য 
ধর্মবিষয়ক জ্ঞান হইলে সামান্য ধন্শই তাহার বিষয় হয়ঃ বিশেষ খশ্ন উহার 
বিঘরই নহে । সুতরাং এ জ্ঞান এ সামান্য ধন্মরূপ নিজ বিঘয়ে ব্যত্তই হয়, 
তহিঘয়ে উহান্তক অব্যক্ত গ্রহণ বল। যায় না| বিদ্যুতের আবিভাব হইলে 
তখন যে সামানাযত: রূপের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞানও নিজব্ঘিয়ে ব্যজ্ঞই হয়। 
এ শ্বলে রূপের বিশেষ ধন্্ প্রজ্ঞানের বিষয়ই নহে, সুতরাং তহিষয়ে এ জ্ঞান 
ন৷ ত্বন্মিলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল! যায় না । এইব্ুপ বিশেষ ধশ্মবিঘয়ক 
জ্ঞানও নিজ বিঘন্তয় ব্যজই হয় | এজ্ঞানে সেই ধন্মীর অন্যান্য ধন বিঘয় 
না হইলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল যায় না| ফলকথ।, সবর্বত্র সমস্ত 
জ্ঞানই স্ব স্ব বিঘয়ে ব্যক্তই হয়| সুতরাং পূৰ্বপক্ষবাদী বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব 
সিদ্ধান্তে সব্ব্বপ্র যে অব্যক্ত গ্রহণের মাপত্তি করিয়াছেন, তাহ। কোন্‌ বিষয়ে 
হইবে ? তাৎপর্র এই যে, যখন “সমস্ত জ্ঞান তাহার নিজ বিঘয়ে ব্যক্ত 
জ্ঞানই হয়, তখন জ্ঞান ক্ষণিক পদার্থ হইলেও কোন বিঘয়েই অব্যক্ত জ্ঞান 


৬৮২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


বল! যায় না| অব্যক্ত জ্ঞান অলীক, সুতরাং উহার আপত্তিই হইত থারে 
না। প্রশ্শ হইতে পারে যে, ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞান লোক প্রনিদ্ধ আছে। 
জানমাত্রই ব্যক্ত জান হইলে অব্যক্ত জ্ঞান বলিয়া যে লোকব্যবহার আছে, 
তাহার উথ্বপত্তি হয় না। এতদুত্তরে সবর্বশেঘে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
ধন্মী পদার্থের সামান্য ও বিশেঘ বহু ধর্ম আন্বছ। এ তিন ভিন্ন ধন্মবিঘয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন নান। বুদ্ধির সত্তা ও অসত্তাবশতঃই ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞানের 
উপপত্তি হয়॥ অর্থাৎ একই ধন্দীর যে বহু সামান্য ধর্ম ও বহু বিশেঘ বঙ্গ 
আছে, তছ্িষয়ে নান৷ ৰুদ্ধি জন্মে । যেখানে কোন এক ধন্মীর সামান্য ধন 
ও বিশেষ ধর্মবিষয়ক উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ এ উভয় ধর্মবিঘয়ক নান বুদ্ধি জন্মে, 
সেখানে এ ধন্ীকে আশ্রয় করিয়া তছিঘয়ে উৎপন্ন এ জ্ঞানকে ব্যক্ত জ্ঞান 
বলে । কিন্ত যেখানে £কেবল এ ধন্মীরি সামান্য ধন্মাত্রের জ্ঞান হয়, সেখানে 
এ জ্ঞানক অব্যক্ত জ্ঞান বলে । সেখানে এ জ্ঞান তাহার নিক বিষয়ে ব্যক্ত 
জ্ঞান হইঢলও সেই ধঙ্মীকে আশ্রয় করিয়। উহার নানা সামান্য ধন্মীবিষঘয়ক ও 
নান৷ বিশেঘধর্মনবিষয়ক নান। জ্ঞান এ স্থলে উৎপন্ন না হওয়ায় প্র জ্ঞান ব্বোভ 
ব্যক্তগ্রহণ হইত বিপরীত |] এজন্যই এ জ্ঞানকে অব্যক্ত গ্রহণ বলে। 
এইব্পেই ধন্নীকে আশ্রয় করিয়৷ ব্যক্ত ও অব্যক্তগ্রহণের ব্যবহার হয় 1188|| 
ভাষ্য । ন চেদমব্যক্তং গ্রহণং বুদ্ধের্ধবোদ্ধব্যস্ বাইনবস্থাযিত্বাহপ- 


পদ্ভত ইতি । ইদং হি-- 
সুত্র । ন্‌ প্রদীপা্চিঃসস্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবত্তদ্‌- 


গ্রহণং ॥॥ ৪৫ ॥। ৩১৬ ।।% 
অনুবাদ । পরন্ত বুদ্ধি অথবা! ।বোদ্বব্য বিষয়ের অস্থায়িত্ববশতঃ এই 


শপপীপিপ্পীসপীপাশিাটিশশী শশাশীীশিসটিটি নীল শত পা শীিাশ্িশিিসপিপপিপাশা 


* “ন্যায়বাততিক” ও ''ন্যায়সূচীনিবন্ধে” “ন প্রদীপাচ্চিয়ঃ” ইত্যাদি সুন্রপাঠই 
গৃহীত হইয়াছে ! কেহ কেহ এই সুন্নের প্রথমে নঞ্ শব্দ গ্রহণ না করিলেও “নঞ" 
শব্দযুন্ত সুন্রপাঠই প্ররুত বলিয়া বুঝা যায়! কারণ, পৃব্বপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয় 
অব্যস্ত গ্রহণের প্রতিষেধ করিতেই মহষি এই জুন্রটি বলিয়াছেন ৷ পুবের্বো্জ ৪৩শ সুন্ন 
হইতে “অব্যজ্গ্রহণং" এই বাক্যের অনুরত্তি এই সুন্তরে মহাষর অভিপ্রেত। নব্য, 
ব্যাখ্যাকার রাধামোহন গোন্বামিভটাচাধ্যও এখানে “নঞ” শব্দযুক্ত সৃন্রপাঠ গ্রহণ করিয়া 
“নাব্যজ্গ্রহণং” এইরূপ বাধ্য করিয়াছেন ভাব্যকারও প্রথমে “ইদহ্” শব্দের দ্বারা 
তাহার পুব্বোক্ঞ অব্যক্ত গ্রহণকেই গ্রহণ করিয়া ''নঞ ” শব্দযুন্ত সুত্রেরই অবতারণা 
করিয়াছেন বুঝ। যায় । ভাষ্যকারের এ “ইদম্‌” শব্দের সহিত সুন্তরের প্রথমন্থ এনঞ্” 
শব্দের যোগ করিয়া সন্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ এপ্রদীপাচ্চি'ষঃ” এইরূপ পাঠ 
ভাষ্যসম্মত বুঝা যায় না। 
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অব্যক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। যে হেতু এই অব্যক্ত গ্রহণ নাই, 
প্রদীপের শিখার সম্ততির অর্থাৎ ধারাবাহিক ভিম্ন ভিন্ন প্রদীপশিখার 
অভিব্যক্ত গ্রহণের স্তার সেই বোদ্বব্য বিষয়পমূহের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ 
সর্ববত্র সর্বববিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে। 


ভাষ্য । অনবস্যায়িতেহপি বুদ্ধেন্তিষাং দ্রব্যাণাং গ্রহণং ব্যক্তং প্রতি- 
পত্তব্যং । কথং; “প্রদীপাচ্চিঃস্ততয ভিব্যক্তগ্রহণব€”», প্রদীপাচ্চিষাং 
সম্তত্যা বর্তমানানাং গ্রহণানবস্থানং গ্রালানবস্থানঞ্চ, প্রত্যর্থনিয়ততাদৃ- 
বুদ্ধীনাং, যাবস্তি প্র্দীপাচ্চী্াষ তাবত্যে। বন্য় ইতি । দৃশ্তে চাত্র ব্যক্তং 
প্রদীপাচ্চিষাং গ্রহণমিতি। 


অস্ুবাদ। বুদ্ধির অস্থায়ত্ব হইলেও সেই দ্রব্যসমূহের গ্রহণ ব্যক্তই 
স্বীকার্্য । ; প্রশ্ন) কিরূপ? (উত্তর) প্রদীপের শিখাসম্ততির 
অভিব্যক্ত (ব্যক্ত) গ্রহণর ন্যায়। বিশদার্থ এই যে, বুদ্ধিসমূহের 
প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ সমন্ভতিরূপে বর্তমান প্রদীপশিখাসমূহের গ্রহণের 
অস্থায়িত্ব ও গ্রাহোর ( প্রদীপশিখার ) অস্থাযরিত্ব স্বীকার্ধ্য। ষতগুলি 
প্রদীপশিখা, ততগুলি বুদ্ধি । কিন্তু এই স্থলে প্রদীপশিখাসমূহের ব্যক্ত 
গ্রহণ দৃষ্ট হয়। 


টিপ্রনী ॥। জন্য জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক হইলে শব্বত্র সব্ববস্তর অব্যক্ত শান 
হয়, এই আপত্তির খণ্ডন করিতে মহঘি শেঘে এই সৃত্রদ্ধারা প্রকৃত উত্তর 
বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধির স্থায়িত্ব না থাকিলেও তও্প্রযুক্ত বিষয়ের অব্যক্ত জ্ঞান 
হয় না । ভাধ্যকার পরব্বস্ত্রভাষ্যেই স্বতত্রভাবে মহঘির এই সু্রোক্ত তত্ব 
প্রকাশ করিয়া শেঘে মহঘির স্ত্রন্থারা তাহার পুর্ব কথার সমথন করিবার অন্য 
এই সূত্রের অবতারণা! করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি অথবা৷ বোদ্ধব্য পদার্ধের 
অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণ উপপন হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধি অথবা বোছব 
পদাথ অস্থায়ী হইলেই যে স্খোনে অব্যক্ত গ্রহণ হইবে, এইক্সপ নিয়ম না 
থাকায় বুদ্ধির অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। 
বৃদ্ধি এবং বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেও ব্যক্ত গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহ 
বুঝাইতে মহঘি প্রদীথের ণিখাসন্ততির ব্যক্ত গ্রহণকে দৃষ্টান্তবাপে উল্লেখ 
করিয়াছেন | প্রতিক্ষণে প্রদীথের যে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উদ্তব হয়, তাহান্ ক 
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বলে প্রদীপশিখার সম্ততি | প্রর্দীপের এ সমস্ত শিখার ভেদ থাকিলেও 
অবিচ্ছেদে উহাদের উৎপত্তি হওয়ায় একই শিখা বলিয়) ভ্রম হয়? বস্তত: 
অবিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উৎপ্রত্তিই এ স্বলে স্বীকাধ্য। এ শিখার মধ্যে 
কোন শিখ। হইতে কোন শিখ। দীর্ঘ, কোন শিখা। খব্ব, কোন শিখা স্থল, 
ইহা প্রত্যক্ষ কর! যায় । একই' শিখার ব্ররূপ দীর্ঘত্বাদি সম্ভব হয় না | 
সুতরাং প্রদীপের শিখা এক নহে, সম্ততিরূপে অর্থাৎ প্রবাহরূপে উৎপন্ন নান। 
শিখাই স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে প্রদীপের এ সমস্ত শিখার যে প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি 
ঘন্মে, এ বুদ্ধিও নান।, ইহা স্বীকাধ্য। কারণ, বুদ্ধিমাত্রই প্রত্যর্থনিয়ত | 
প্রথম শিখামাত্রবিষয়ক যে বৃদ্ধি, দ্বিতীয় শিখা ত্র বুদ্ধির বিঘয়ই নহে। 
সুতরাং দ্বিতীয় শিখা বিষয়ে দ্বিতীয় বুদ্ধিই জন্মে । এইরপে প্রদীপের 
তগুলি শিখা, ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিই তদ্বিঘয়ে জন্মে, ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে | তাহা হইলে এ স্থলে প্রদীপের শিখাসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধি, 
তাহার স্থায়িত্ব নাই, উহার কোন বুদ্ধিই বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাঁও 
্বীকার্ধ্য | কারণ, এ স্থলে প্রদীপের শিখারূপ যে গ্রাহ্য অর্থীৎ বোদ্ধব্য 
পদার্থ, তাহা অস্থায়ী, উহার কোন শিখাই বহক্ষণস্বায়ী নহে । কিন্ত এ 
স্থলে প্রদীপের শিখাদমূহের পৃর্বৌভতরূপ ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী জ্ঞান ও ব্যক্ত 
জ্ঞানই হইয়৷ থাকে। প্রদীপের শিখাসমূহের পৃষ্ব্বারূপ প্রত্যক্ষকে কেহই 
অব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞান বলেন না। সুতরাং এ দৃষ্টাস্তে সর্বত্রই 
ব্যক্ত গ্রহণই স্বীকাধ্য। বিদুযতের আবির্ভাব হইলে তখন যে অতি অল্পক্ষণের 
ভন্য কোন বস্তর প্রত্যক্ষ জন্মে, এ প্রত্যক্ষও তাহার নিজ বিঘয়ে ব্যক্ত অর্থাৎ 
স্পষ্টই হয়। মুলকথা, প্রদীপের ভিন্ন ভিন্ন শিখাসস্ততির ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী 
প্রত্যক্ষগুলিও যখন ব্যক্ত গ্রহণ বলিয়। সকলেরই স্বীকার্ধ্য , তখন বৃদ্ধি ব৷ 
বোদ্ধব্য পদাথের অস্থায়িত্ববশত: অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে ন।। 
ভাষ্যকারও প্রথমে মহঘির এই তাৎপধ্যই প্রকাশ করিয়। সত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন ॥ ৪৫ |। 


বৃদ্ধ্যতৎপনাপবগিত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত || ৪ || 
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ভাত্যা। চেতনা শরীরগুণঃ সতি শরীরে ভাবাদসতি চাভাবাদিতি | 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) চেতন্য শরীরের গুপ, যেহেতু শরীর 
থাকিলেই চৈতন্তের সম্ভা, এবং শরীর না থাকিলেই চেতন্তের অস্ত] । 


৪৬ সৎ বাৎস্তায়ন ভাত্য ৩৮৫ 


সুত্র। দ্রব্যে স্বগুণ-পরগুণোপলনেঃ সংশয়ঃ ॥ 
॥ ৪৬ ॥ ৩৬৭ | 


অনুবাদ । দ্রবা পদার্থে স্বকীয় গুণ ও পরকীয় গুণের উপলব্ধি হয়, 
স্থতরাং সংশয় জন্মে 


ভাস্ত। সাংশফ্িক; সতি ভাবঃ, স্বগুণোহপ্স, দ্রেবত্মুপলভ্যতে, পর- 
গুণশ্চোষ্তা । তেনাহয়ং সংশয়ঃ, কিং শরীরগুণশ্চেতনা শরীরে গুহাতে ? 
ঘথ দ্রব্যান্তরগুণ ইতি । 


অনুবাদ । সত্ব সতত। অর্থাৎ থাকিলে থাকা সন্দিগ্ধ, (কারণ ) জলে 
স্বকীয় গু৭ দ্রবত্ব উপলব্ধ হয়, পরের গুণ অর্থাৎ জলের অন্তর্গত অগ্নির 
গুণ উষ্ণততাও (উষ্ণ স্পর্শও ) উপলব্ধ হয় । অতএব কি শরীরের গুণ 
চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? অথবা দ্রেব্যাস্তরের গুণ চেতনা শরীরে 
উপলব্ধ হয় ? এই সংশয় জন্মেঃ | | 


টিপ্রনী। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান শত্বীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পুনবর্বার 
বিশেঘক্পে সমর্থন করিবার জন্য মহনি বুদ্ধি পরীক্ষার শেষ ভাগ এই 
প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন ৷ তাই ভ্াঘ্যকার এই প্রকরণের অবতারণ। 
করিতে প্রথমে পৃব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই যখন চৈতন্য 
থাকে, শদ্ষীর না থাকিলে চৈতন্য থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরেরই 
গুণ ॥ পৃব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যাহা থাকিলে যাহ থাকে, ব৷ 
জন্ম, তাহ] তাহারই ধর্ম, ইহা বৃঝা যায় । যেমন ঘটাদি দ্রব্য থাকিলই 
ব্ূপাদি গুণ থাকে, এজন্য ব্ুপাদি ঘটাদির ধরা বলিয়াই' ৰুঝা। বায়। 
মহঘি এই পৃৰ্বপক্ষের খণ্ডন করিত্ত প্রথমে এই সূত্র হ্বার৷ বলিয়ান্ছন যে, 
চৈতন্য শব্ষীয়েরই গুণ, অথব দ্রব্যাম্তরের গুণ, এইক্সপ সংশয় জন্যে । 
ভাঘ্যকাত্রর ব্যাখ্যান্সারে মহঘির তাৎপধ্য এই যে, যাহা থাকে, অথব। 
যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা তাহারই ধর্ম, এইরপ নিশ্চয় কর। যায় নাঃ 
উহা সন্দিগ্ধ | ফারণ, অলে যেমন তাহার নিজগুণ দ্রবত্ব উপলব্ধ হর, 
তত্রপ এ ঘ্বল উষ্ণ করিল তখন তাহাতত উষ্ণ স্পর্শও উপলব্ধ হয়| কিন্তু 
এ উষ্ণ স্পশ অলের নিপ্ঞর গুণ নহে উহ] এ ক্বলের মধ্যগত অগির 
গুণ । এইজ্দ্রপ শরীরে ৫ চৈতল্মযর উপলদ্ধি হইশ্েচ্হ, ভাহাও এ শবীষ়ের 
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মধ্যগত কোন দ্রব্যান্তরেরও গুণ হইতে পারে | যাহা থাকিলে যাহ] থান্তক বা 
যাহার উপলব্ধি হয়ঃ তাহা তাহার ধর্প হইবে, এইক্সপ নিয়ম যখন নাই, 
তখন পৃব্রোভ যুক্তির হারা চৈতন্য শ্রীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হইতে 
পাট না| পরস্ত শরীরের নিজের গুণ চৈতন্যই কি শরীরে উপলব্ধ 
হায়। অথবা কোন দ্রব্যান্তরের গুণ চৈতন্যই শরীরে উপলব্ধ হয়? 
এইরূপ সংশয় জন্মে । উদ্দ্যোতকর এখানে মহঘির তাথ্পব্য ৰণ্ণন 
করিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই চৈতন্য থান্কক, শরীর না থাকিলে 
চৈতনা থান্ক না, এই যুক্তির ছারা চৈতন্য শরীঘ্বররই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয় ন!। 
কারণ, ক্রিয়াজন্য সংযোগ, বিভাগ ও বেগ জন্মে, ক্রিয়া ব্যতীত এ সংহযাগদি 
ভন্মে না; সত এ সংঘ্যগ ও বিভাগাদি ক্রিয়ার গুণ নহে । সুতরাং যাহা 
থাকিলেই যাহা থাকে, যাহার অভাবে যাহা থাকে না, তাহা তাহারই 
গুণ, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। অবশ্য যাহাতে বততমানরূপে যে গুস্তণর 
উপলব্ধি হয়, উহা তাহাই গুণ, এইরাপ নিয়ম বল! যায়। কিন্তু শরীরে 
বর্তমানক্ষপে চৈতন্যের উপলদ্ধি হর না, ঠচতন্যযাত্রের উপলব্ধি হইয়। 
থাক । তন্দ্রা চৈতন্য যে শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
শরীরে চৈতন্যের উপলব্ধি স্বীকার করিলেও চৈতনা কি শরীরেব্ই গুণ ? 
অথব। ভ্রব্যান্তরের গুণ £ এইবপ সংশয় জন্মে । সুতিরাং এ সংশয়ের 
নিবৃত্তি ব্যতীত প্ব্বো দিদ্ধ'ন্ত গ্রহণ কর। যায় না '18৬|। 


ভাস্ত । ন শরীরগুণশ্চেতনা । কম্মাৎ ? 
অস্থুবাদ। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র। যাব্দৃদ্রব্যভাবিত্বাদ্রপাদীনাং ॥8৭৩১৮। 


অন্তুবাদ । (উত্তর) যেহেতু রূপাদির যাবদৃদ্রব্যভান্িত্ব আছে, 
[ অর্থাৎ যাবকাল পধ্যস্ত দ্রব্য থাকে, তাবকাল পধ্যস্ত তাহার গু 
রূপাদি থাকে । কিন্তু শরীর থাকিলেও সর্বদা তাহাতে চৈতন্য শরীরের 
গুণ হইতে পারে না ]। ্‌ 

ভাষ্য, ন রূপাদিহীনং শরারং গৃহাতে, !চেতনাহীনভ্ত গৃহাতে, 
যথোঞ্তাহীনা আপ, তম্মান্্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি। 


সংস্কারবর্দিতি চে? ন, কারণানুচ্ছেদাৎ। বথাবিধে 
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দ্রব্যে সংস্কারস্তথাবিধ এবোপরমো ন, তত্র কারণোচ্ছেদাদত্যস্তং 
সংস্কারান্থুপপত্তির্ভবতি, যথাবিধে শরীরে চেতনা গৃহাতে তথাবিধ 
এবাত্যস্তোপরমশ্চেতনায়া গৃশ্যাতে, তম্মাৎ সংস্কারধদিত্যসমঃ সমাধিঃ | 
অথাপি শরীরস্থং চেতনোৎপত্তিকারণ স্যাদৃত্রব্যান্তরস্থং বা উভয়নস্থং ব1 
তন্ন, নিয়মহেত্বভাবাৎ। শরীরস্থেন কদাচিচ্চেতনোৎপগ্ভতে কদাচিন্নেতি 
নিয়মে হেতুনাস্ভীতি। দ্রব্যান্তরস্থেন চ শরীর এব চেতনোৎপন্চতে ন 
লোষ্টাদিঘিত্যত্র ন নিয়মে হেতুরস্তাতি। উত্তয়স্থম্য নিমিত্তত্বে শরীরসমান- 
জাতীয়দ্রব্যে চেতনা নোৎপন্ভতে শরীর এব চোঁৎপন্ভত ইতি নিয়মে 
হেতুনণস্তীতি। 

অনুবাদ ৷ রূপাদিশুন্ত শরীর প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু চেতনাশৃন্ শরীর 
প্রত্যক্ষ হয়ঃ যেমন উষ্ণতা শুন্ত জণ প্রত্যক্ষ হয়,- অতএব চেতনা শরীরের 
গুণ নহে। 

( পুর্রবপক্ষ ) সংস্কারের ন্যায়, ইহা ঘ্দি বল? (উত্তর) ন॥, অর্থাৎ 
চৈতন্য সস্কারের তুল্য গুণ নহে, যেহেতু ( চৈতন্যের ) কারণের উচ্ছেদ 
হয় না। বিশদার্থ এই যে, যাদৃশ দ্রব্যে সংস্কার উপলন্ধ হয়, তাদশ 
দ্রব্যেই সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না. সেই দ্রব্যে কারণের উচ্ছেদবশতঃ 
সংস্কারের অতান্ত অন্কুপপত্তি (নিবৃন্তি ) হয়। ( কিন্তু) যারূশ শরীরে 
চৈতন্য উপলব্ধ হয়. তাদৃশ শরীরেই চৈতন্তের অত্যন্ত নিবৃত্তি উপলব্ধ 
হয়, অতএব “সংস্কারের ন্যায়'' ইহা বিষম সমাধান [ অর্থাৎ সংস্কার ও 
চৈতন্য তুল্য পদার্থ না হওয়ায় সংস্কারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে 
সমাধান বল! হইয়াছে, তাহ ঠিক হয় নাই ]। আর যদি বল, শরীরস্থ 
কোন বস্ত্র চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, অথব৷ দ্রব্যাস্তরস্থ অথবা 
শরীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বন্তু চেতন্তের উৎপত্তির 
কারণ হয় ? ( উত্তর ) তাহা! নহে, অর্থাৎ এরূপ কোন বস্কই চৈতন্তের 
উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না ; কারণ, নিয়মে হেতু নাই । বিশদার্থ 
এই যে, শরীরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, 
কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। এবং 
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দ্্ব্যান্তরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, লোষ্ট প্রভৃতিতে 
চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। উভয়স্থ কোন 
বস্তর কারণত্ব হইলে অর্থাৎ শরীর এবং দ্রব্যান্তর, এই উভয় 
দ্বব্যস্থ কোন বস্তু চেতন্যের কারণ হইলে শরীরের সমানজাতীয় দ্রব্যে 
চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই নিয়মে 
হেতু নাই। 


টিপ্পনী । চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পক্ষ সমর্থন করিতে 
মএঘি প্রথমে এই সূত্রের হার। বলিয়াছেন যে, শরীরক্প দ্রব্যের যে 
রূপাদি গুণ আছেঃ তাহা এ শরীররপ দ্রন্ব্যর স্থিতিকাল পধ্যস্ত বিদ্যমান 
থাকে | ন্রপাদিশৃণ্য শরীর কখনও উপলব্ধ হয় না। কিন্ত যেমন উফ? 
জল শীতল হইল তখন তাহাঁতত উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয় না, তন্জপ 
সময়বিশেষে শরীরও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। চৈতন্যহীন শরীরের ও 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । সুতরাং চেতন্য শরীরের গুণ নদ্ভহ। ঠতন্য 
শরীরের গুণ হইলে উহাও ক্ুপাদির ন্যায় এ শরীরের স্থিতিকাল পধ্যস্ত 
ধবর্বদ] এ শরীরে বিদ্যমান থাকিত । 


পুর প্রক্ষবাদী চাব্বাক বলিতে প্রান্মেন যে, শরীরের গুণ হইলেই 
যেঃ তাহা। শরীরের স্থিতিকাল পর্ধ্যস্ত সব্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, এইক্প 
নিয়ম নাই | শরীরে যে বেগ নামক সংস্কারবিশেষ আনে, উহা শরীরের 
গুণ হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেও উহার বিনাশ হইয়া থাকে । 
এইক্সপ শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোন সময়ে চৈতন্যর বিনাশ হইলেও 
সংস্কারের ন্যায় চৈতন)ও শরীরের গুণ হইত প্রারে । ভাঘ্যকার প্ব্ব- 
পক্ষবাদীর এই কথার উল্লেখপুবর্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কার্ণর 
উদ্রচ্ছদ না হওয়ায় কোন সময়েই শরীপ্ুর চৈতন্যের অভাব হইত প্রারে 
না । কিন্তু কারণের উচ্চ্ছদ হওয়ায় শরীর বেগের অভাব হইতে পারে। 
তাৎপর্য্য এই যে, শরারের বেগের প্রতি শবরীব্মাত্রই কারণ নহে। ক্রিয়া 
প্রভূতি কারণাস্তর উপ্বস্থিত হইলে শরীরে বেগ নামক সংস্কার জন্মে। 
ক্রিয়। প্রভৃতি কারণবিশিষ্ট যাদৃশ শরীত্রে এ বেগ নামক সংস্কার অ্ন্মে, 
তাদৃুশ শরীরের এ সংস্কার নিবৃত্তি হয় না| এ ক্রিয়া প্রভৃতি কারণের 
বিনাশ হইলে তখন এ শরীরে এ সংস্কারের অত্যন্ত নিবৃত্ত হয় | কিন্ত 
যাদৃশ শরীর চৈতন্যের উপলব্ধি হয়। তাঁদূখ শরীন্রেই সময়বিশেদ্ছঘ চৈততণনতর 
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নিবৃত্তি উপল্রন্ধ হয় । শরীন্তর চৈতন্য স্বীকার করিলে কখনও তাহাতে 
চৈতত্নন্যর নিবৃত্তি হইতে ধার ঘা। কারণ, শরীরের চৈতন্যবাদী 
চাব্বান্তকর মতে যে ভূতসংযোগ শরীরের টৈতন্যোৎপত্তির কারণ, তাহা 
মৃত শরীরেও খান্তক | সুতরাং তাহার মতে শরার বিদ্যমান থাকিতে 
তাহাঙ্ত চৈতধন্যর কারণের উচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল 
পর্যাস্তই তাহাততি চৈতন্য বিদ্যমান থাকিন্তব। চৈতন্য সংস্কারের ন্যায় 
গুণ না হওয়ায় খ্রী সংস্কারক দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া পৃর্রবোজ্ঞ সমাধান 
বল! যাইবে না| সংস্কার চেতত্ন্যর সমান গুণ না হাওায় উহা। বিঘম 
সযাধান বলা হইয়াছে । পৃর্বপক্ষবাদী চাব্বাক যদি বলেন যে, শরীতে 
যে চৈতন্য জন্তরন্ম, তাহাতে অন্য কারণও আছে, কেবল শরীর ব! 
ভুত-সংযোগবিশেঘই উহার কারণ নব্তহ। শরীরস্থ অথবা! অন্য দ্রবাস্থ 
অথব] শরীর ও অন্য দ্রবা, এই উভয় দ্রবাস্থ কোন বস্তও শরীরে চৈত্ন্যর 
উৎপত্তিন্তত কারণ। এ ফারণান্তরের অভাব হইলে পর্রোক্ত সংস্কারের 
ন্যায় সময়বিষ্তশক্কথ শরীট্র চৈতন্যেরও নিবৃত্তি হইতে পানর । জুতরাং 
চৈতন্যও শরীরস্ব €বগ নামক সংস্কার ন্যায় শরীরের গুণ হইতে পাঁ্ুর | 
তাঘ্যকার শেঘে পূর্ব পক্ষবাদীর এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদৃত্তরে 
বলিয়াদদ্বন যে, নিয়হম হেতু না থাকায় পৃৰ্রোভ্ত কোন বসতে শরীরে 
চৈতন্য উৎপত্িদ্বত কারণ বলা ঘায় না। কারণ, প্রথম পক্ষে যদি 
শরীরস্ব কোন পদার্থবিদ্তশঘ শরীরে টচৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহ] 
হইলে এ থদার্থ কোন সময়ে শরীত্র চৈতনা উৎপন্ন করে, কোন সময় 
চৈতন্য উতৎপন় করে না, এইরাপ নিয়মে কোন হেতু নাই । সবর্বদাই 
শরীর টচতন্রনার উৎপত্তি হইতে পান্তর। কাঁলবিশেত্ঘ শরীর চৈতন্যের 
উৎপত্তির €কান নিয়ামক নাই । আর যদি (২) শরীর ভিন্ন অন্য কোন 
দ্রব্যস্ব কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়ঃ তাহা হইলে 
উহ] শরীন্তরই ইচতন্য উৎপন্ন করে, লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে চৈতন্য উৎপন্ন 
করে না, শ্রইর্সথ নিয়মে হেতু নাই । দ্রব্যান্তরস্থ বস্তবিশেষ চৈতন্যের 
উৎপত্তির কারণ হইলে, তাহা সেই দ্রব্যাস্তরেও চৈতন্য উৎপন্ন করে ন। 
কেন? আর যদি (৩) শরীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রবযন্ব কোন দা 
চৈতত্ন্যর উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা। হইলে শরীন্বের সজ্াতীয় দ্রব্যান্ুবে 
চৈতনা উৎপন্ন হয় না, শরীতরই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই রূপ নিয়মে হেতু 
নাই । উদ্ধন্থ্যাতকর আরও বলিয়াছেন যে, শরীরস্থ কোন বস্ত শরীন্রর 
চৈতন্যের উৎপত্তি কারণ হইন্ভল ত্র বস্ত কি শরীরের স্থিতিকান পর্যন্ত 


৩৯০ হ্যায়দর্শন ৩ত* ২আৎ 


বত্তমান থাক অথবা উহ! নেমিত্তিক, নিমিত্তের অভাব হইলে উহারও অভাব 
হয়? ইহা বত্তবা। ত্র বস্ত শরীরের স্থিতিকাল পধ্যন্তই বর্তমান থাকে, 
ইহা৷ বনিন্থল সবর্বদা কারঘণর সম্তাবশতঃ শরীর কখনও চৈতন্যের নিবৃত্তি 
হইতে পারে না । 'আর এ শরীরস্ব বস্বকে নৈমিত্তিক বলিলে যে নিখিত্ত- 
জন্য উহা জন্মিবে, সেই নিমিত্ত সব্বদাই উহা বেন জন্মায় না? ইহা 
বলা আবশ্যক । সেই নিমিত্তও অর্থাৎ সেই কারণও নৈষিত্তিক, ইহ। বলিলে 
যে নিমিত্তাস্তরজন্য সেই নিমিত্ত জন্মে, তাঁহা এ নিমিত্তকে সবর্বদাই 
কেন জন্ম!য় না, ইত্যাদি প্রকার আপত্তি অনিবার্য | এবং দ্রব্যান্তরস্থ 
কোন পদাথ শরীরে চৈতনোর উৎপত্তির কারণ বলিলে এ পদার্থ নিতা, 
কি অনিতা? অনিতা হইলে কাপাস্তরস্থায়ী ? অথবা ক্ষণবিনাশী ? 
ইহাও বলা আবশ্যক | কিষ্ত উহার সমন্ত পক্ষেই পৃৰ্বোভ্ত প্রকার আপত্তি 
অনিবার্ধ্য । ফলকথা, শরীর চৈতন্য স্বীকার করিলে তাহার পৃবের্বান্ত 
প্রকার আর কোন কারণান্তরই বলা যায় না। সুতরাং শরীর বর্তমান 
থাকিতে কারণের উচ্ছেদ বা অভাব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্ত 
শরীন্বর চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় । কারণীস্তবের নিবৃত্তিবশত: সংস্কারের 
নিবৃত্তির ন্যায় শরীরে চৈতল্যের নিবন্তি হইতে পাবে না, ইহাই এখানে 
ভাঘ্যকার ও বান্তিককাবের মূল তাৎপর্য | 

বস্তত: বেগ নামক সংস্কার সামান্য গুণ, উহ বীপাদির ন্যায় বিশেঘ 
গুণের অন্তর্গত নহে । চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, বিশেষ গুণ বলিয়াই স্বীকৃত। 
কিন্তু চেতন্যের জাধার দ্রব্য সত্তেই চেতনোর নাশ হওয়ায় চৈতন্য রাপাদির 
ন্যায় “যাবদ্দব্যভাবী?ঃ বিশেষ গুণ লহে। আধার দ্রব্যের নাশজন্যই বে 
সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে বলে ণ্যাবদ্দ্রবাভাধী” গুণ ; যেমন 
অপাকজ ববপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও থরিমাণাদি | আঁধার দ্রব্য বিদ্যমান 
থাকিতেও যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাতক বলে “অযাবদৃদ্রব্যভাবী”, 
গুণ ( প্রশস্তপাদ-ভাঘ্য, কাশী সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )1 মহঘি এই 
সূত্রে বূপাদি বিশেষ গুণের “্ষাবদৃদ্রব্যভাবিত্ব* প্রকাশ করিয়া, প্রশস্ত- 
পাদোক্ত পৃব্বোজরাপ ছ্বিবিধ গুণের সন্ত) গৃচন৷ করিয়। গিয়াছ্েন এবং 
চৈতন্য, ক্বধাদির ন্যায় “যাবদৃদ্রব্যভাবী'* বিশেষ গুণ নহে হা! “অযাবদৃ- 
দ্রব্যভাবী"” বিশেষ গুণ, আতরাং উহ শরীরের বিশেঘ গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্ত সমর্ধন করিয়াছেন । যাহা শরীকের বিশেঘগুণ হইবে, তাহ। 
রূপাদির ন্যায় “যাবদৃদ্রব্যভাবী'ই হইবে । চৈতন্য যখন রূপাদির ন্যায় 
“যাবদৃদ্রবাভাৰী'' বিশেঘ গুণ নলচহ, অর্থাৎ চৈতন্যের আধার বিদ্যমান 


৪৮ সৎ ] বাত্ম্যায়ন ভাষ্য ৩৯৬ 


থখাকিতেও যখন চৈতদোর বিনাশ হয়, তখন উহা! শরীরের বিশেঘ গুণ 
নহে, ইহাই মহঘির মূল তাৎপর্য । বেগ নামক সংস্কার শরীরের বিশেষ 
গুণ নহে । সুতরাং উহা চৈতনন্যের ন্যায় « গযাবদৃদ্রব্য ভাবী” হাইভবও 
শরীরের গুণ হইত পান্র। চৈতন্য বিশেষ গণ, স্ুতর'ং উহা! শরীবের 
বিশেষ গুণ নহে, ইহ) সিদ্ধ হইলে শরীরের গুণই নহে, ইহাই লিঙ্গ 
হইন্ব | বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সুষ্কর “যাবচ্ছবীর- 
ভাবিত্বাং'? এ্রইব্রপ পাঠ গ্রহণ করিলেও মহঘিন প্ন্দোক তাৎপধ্যানুসাহর 
“যাবদৃত্রব্যভাবিত্বাৎ” এইব্সপ পাঠই প্রকৃত বনিয়া বুঝা যায়। “ন্যায় 
বাত্তিক” ও “ন্যায়সূচীনিবন্ধে”ও শ্ররূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে |1৭৭1 

ভাষ্য । যচ্চ মন্যেত সতি শ্যামাদিগুণে দ্রব্যে শ্যামাহাপরমো দুষ্ট, 
এবং চেতনোপরমঃ স্তাদিতি | 

অনুবাদ | (পূর্ব্বপক্ষ) আর যে মনে করিবে ম্যামাদি গুণবিশিষ্ট 
দ্বেব্য বিদ্যমান থাকিলেও শ্যামাদি গুণের বিনাশ দেখ! যায়, এইরূপ 
( শরীর বিদ্যমান থাঁকিলেও ) চেতম্যের বিনাশ হয়! 


সুত্র। ন পাকজগুণান্তরোৎপন্তেঃ 18৮ ৩২৯) 


অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ শ্যামাদি রূপাবশিই দ্রব্যে কোন 
সময়ে একেবারে রূপের অভাব হয় না, কারণ, এ দ্রব্যে পাকজন্য 
গুণাম্তরের উৎপত্তি হয় । 

ভাষ্য । নাত্যন্তং রূপোপরমো দ্রবস্তা, শ্য"ম রূপে নিবৃত্তে পাকজং 
গুণাস্তরং রক্তং রূপঠমুপদ্ভতে। শরীরে তু চতনামাত্রোপর'মাইত্যন্ত 
মিতি। 


অনুবাদ । দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্যাম রূপ নষ্ট 





১। গুণবাচক শুক্র” “রক্ত প্রভৃতি শব্দ অন্য পদাথের বিশেষণবোধক না 
হইলেই প্ংলিঙ্গ হইয়া খাকে । এখানে “জু” শব্দ রূংপর বিশেষণ-বোধক হওয়ায় 
গরেজং রূপং" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে । দীধিতিকার রঘনাথ শিরাষণিও «জং 
রলাপং” এইরাপই প্রয়োগ করিয়াছেন । সেখানে টীকাকার জগদীশ তকার কষা? লঙিয়াছেন, 
“বস্বস্তরবিশেষণতানাপমস্যেব শুক্লাদিপদস্য পুংস্থান্‌শাসনাৎ' ।-_ব্যধিকরণ-ধর্্মা বচ্ছিক্না- 
ভাব, জাগদীশী | 





টিং ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ, 


হইলে পাঁকজদ্ক। গুণীস্তর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈতগ্ 
মীত্রের অত্যস্তাভাব হয়। 


টিপ্পনী। পুর্বমূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে পৃরর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, 
রূপাদি বিশেষ গুণ যে যাবদৃদ্রব্যভাবী, ইহা বল। যাঁয় না। কারণ, ঘটাদি 
দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতেও তাহার শ্যাম রক্ত প্রভৃতি রূপের বিনাশ হইয়। থাকে, 
ইহ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ । এইক্সপ চৈতন্য শরীরের বিশেষ গুণ হইলেও শরীর 
বিদ্যমান থাকিতেও উহা বিনষ্ট হইতে পারে । শরীরের বিদ্ধ গুণ 
হইফলই যে শরীর থাকিতে উহা বিনষ্ট হইতে পারে না, এইক্প নিয়ঙ্গ স্বীকার 
করা যায় না । মহঘি এতদ্‌ত্তরে এই স্ত্র দ্বার ঘলিয়াছেন যে, ঘটাদি দ্রবা 
বিদ্যমান থাকিতে কখনই তাহাতে একেবাটর বুথর অভাব হয় লা। কারণ, 
এ ঘটাদিদ্রব্যে এক রূপের বিনাশ হইন্তল তখনই তাহাতে পাকজ গুণাস্তরের 
অর্থাৎ অগ্রিসংঘযাগজনা রক্তাদি রূপের উৎপত্তি হইয়৷! থাকে ৷ শ্যাম ঘট 
আগুকৃণ্ডে পক হইঢল যখন তাহার শ্যাম দ্ূপের নাশ হয়, তখনই এ ঘটে 
রক্ত জপ উৎপন্ন হওয়ায় কোন সময়েই এ ঘট বপশ্ন্য হয় না। কিন্ত 
সময়বিশেঘে একেবারে চৈতন্যশূন্য শরীরও প্রত্যক্ষ কর৷ ঘায়। 


অগি প্রভৃতি ফোন তেজ:পদাথের যেন্ুপ সংযোগ হ্বন্মিলে পাথিব পদার্থের 
রূপারদির পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ পৃৰ্র জাত রূথাদির বিনাশ এবং অপর রুপাদির 
উত্পত্তি হয়ঃ তাদ্‌শ তেজঃসংযোগের নাম পাক । ধটাদি দ্রব্যে প্রথম যে পাদি 
গুণ জন্মে, তাহ। এ ঘটাদি দ্রব্যের “কারণগুণপুৰ্বক”' অর্থাৎ ঘটাদি দ্র ৭ 
কাত্ণ কপালাদি দ্রব্যের ব্রুপাদিগুণ-জন্য । পরে অগ্রিপ্রতৃতি তেত্বংপদ!থের 
বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য যে রূপাদি গুণ জন্মে, উহাকে বলে “পাকজ গুণ" 
( বৈশেষিক দর্শন, ৭ম অ:১ ১ম আঃ, ঘষ্ঠ সূতে দ্রষ্টব্য )। পৃথিবী দ্রব্যেই 
পর্রোভরাপ পাফ জন্মে ৷ জলাদি দ্রবো পাকজন্য রূপাদির নাশ না হওয়ায় 
উহাতে পৃর্ৰোজ্ পাক স্বীকৃত হয় নাই | বৈশেছিক মতে ঘটাদি দ্রব্য 
অগিমধো নিক্ষিপ্ত হইলে তখন এ ঘটাদির বাহিরে ও ভিতয়ে সব্বন্রে 
পৃৰ্বোজ্রাপ বিলক্ষণ অগ্সিসংযোগ হইতে না পারায় কেবল এ ধটাদি দ্রব্যের 
আর্রস্তক পরমাণুসমূহেই পব্বৌত্ত পাকজন্য পুক্বরূপারির বিনাশ ও অপর- 
রূপাদির উৎপাত্ত হয় | পরে এ সমস্ত বিভক্ত পরমাপুসমূহের স্বারা পুনবর্বার 
হ্যগৃকাদির উৎপত্তিক্রমে অতিনব ধটাদিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়| এই মতে 
পৰর্বজাত ঘটেই অন্য রূপাদি জন্মে মা, নবজাত অন্য ঘটেই বাপার্ছি জন্মে 
“প্রশত্তপাদতাঘ)'; 'ও 'নায়কন্দলী”তে এই ম্চতর ব্যাখা ও সমর্থন দ্্রষ্টবা। 
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অলম্ত অগ্নিকৃত্ডের মধ্যে প্বর্বধটের নাশ ও অপর ঘটের উৎপত্তি, এই অন্তত 
ব্যাপার কিরপে সম্পন্ন হয়, তাহ? বৈশেঘিকাচার্ধা প্রশস্তপাদ প্রভৃতি ৰর্ণন 
করিয়াছেন। বৈশেঘিক মতে ঘটাদি দ্রব্যের পুনরুৎপত্তি কল্পনায় মহাগৌরব 
বলিয়। ন্যায়াচার্ধ্যগ্রণ এ মত স্বীকার করেন নাই | তীহাদিগের মত এই যে, 
ঘটাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র। ঘটাদি দ্রব্য অগ্সিষধ্যে অবস্থান করিগে এ ঘটাল 
দ্রবোর অভ্যন্তরস্থ সম্ সক্ষম ছিদ্রসমূহের দ্বারা এ দ্রব্যের মধ্যেও অগি! 
প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং উহার পরমাণুর ন্যায় ছ্বযণুকাদি অবয়ৰী দ্রব্যেও পাক 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে | এরূপ পাকজন্য সেখানে সেই পৃব্বঙ্গাত 
ঘটাদি দ্রব্যেরই পৰ্ৰরপাছির নাশ ও অপক্ষ রাপাদি জন্মে । €৫সখাঁষে পর্ব 
জাত সেই ঘটাদি দ্রব্য বিনষ্ট হয় না। ন্যায়াচাধ্যগণের সমথিত এই সিদ্ধান্ত 
মহঘি গোতমেত্র এই পুত্র ও ইহার পরবস্তী সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ। যায় । 
কারণ, যে দ্রব্য শ্যামাদি গুণের নাশ হয়, এ দ্রতব্যই পাকজন্য গুণাস্তরের 
উৎপত্তি হয়, ইহাই মহঘির এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ এই 
সত্রন্থার। পৃৰ্বপক্ষের নিরাস হইতে পারে না। সুধীগণ ইহ। প্রণিধান 
করিবেন 11 8৮ || 


ভাষ্য । তথাপি - 


সুত্র। প্রতিদ্বন্দ্িসিদ্ধেঃ পাকজানামপ্রতিেধঃ ॥ 
|৮।।৩২০।। 


অন্থুবাদ। পরন্ত পাকজ গুণসমূতের প্রতিদ্ন্বীর অর্থাৎ বিরোধী, 
গুণের সিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । যাঁবৎস্ত দ্রব্যেষু পূর্ববগূণপ্রতিদ্বান্্সিদ্ধিস্তাবৎন্থ পাকজোৎ- 
পত্তিরৃশ্থিতে, পুর্বগুণৈঃ সহ পাকজ্গানামবস্থানস্যা গহণাৎ । ন চ শরীরে 
চেতনা-প্রতিদ্ন্দ্িসিদ্ধো সহানবস্থায়ি গুণাস্তরং গুহাতে, যেনান্কুমীমেত 
তেন চেতনায়া বিরোধঃ | তস্মাদপ্রতিযিদ্ধা চেতন! যাকচ্ছরীরং বর্তেত ? 
নতু বর্ততে, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনা ইতি। 

অনুবাদ । যে সমস্ত দ্রব্যে পূর্ববগুণের প্রতিদন্বীর (বিরোধী 
গুণের ) সিদ্ধি আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যে পাক গুণের উৎপত্তি দৃষ্ 
হয়। কারণ, পূর্ধবগুণসমূহের সহিত পাকজ গুণসমূহের অবস্থানের 
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অর্থাৎ একই সময়ে একই দ্রব্যে অবস্থিতির জ্ঞান হয় না । কিন্তু শরীরে 
চৈতগ্থের প্রতিদন্দিসিদ্ধিতে “সহানবস্থায়ি'' ( বিরোধী ) গুণাস্তর গৃহীত 
হয় না, যদৃদ্ধারা সেই গুণাস্তরের সঠিত চৈতন্যের বিরোধ অনুমিত 
হইবে । সুতরাং অপ্রতিষিদ্ধ ( শরীরে শ্বীকূত) চৈতনা *যাবচ্ছরীর'' 
অর্থাৎ শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকুক? কিন্তু বর্তমান থাকে 


না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে । 

টিপ্পনী। শগীরে রাপাদি গুণের কখনই আত)স্তিক অভাব হয় না, কিন্ত 
চৈতত্তন্যার আত্য:স্তক অভাব হয় । মহঘি পৃৰ্বসূত্রের ছারা বূপাদি গুণ ও 
চৈতন্যের এই বৈধন্দ্য বলিয়া, এখন এই সূত্রের হারা অপর একটি বৈধর্ঘ্য 
বলিয়াছেন । মহঘির বক্তব্য এই যে, শরীরস্ব রূপাদি গুণ সপ্রতিদ্বন্বা, কিন্ত 
চৈতনঢ অপ্রতিত্বন্্ী। পাকজনা রূপাদি গুণ যে সমন্ত দ্রৰো উৎপন্ন হয়, 
সেই সকল দ্রব্যে এ ন্ধপাদি গুণ পৃব্বগুণের সহিত অবস্থান করে না। পৃর্ব- 
গুণের বিনাঁশ হইলে তখনই এ সকল দ্রব্যে পাকজন্য বূপাদি গুণ অবস্থান 
করে। সুতরাং পূর্বছাত রূপাদি গুণ যে পাকঅব্য রপাদি গুণের প্রতিহন্দী 
অর্থাৎ বিরোধী, ইভা সিদ্ধ হয় । কিন্ত চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীরে 
উহ1র বিরোধী অন কোন গুণ প্রমাণলিদ্ধ না! হওয়ায় সেই গুণে চৈতন্যের 
বিবোধ সিদ্ধ হয় না । অর্থাৎ শরীরে চৈতন্যের প্রতিহন্্ী বোন গুণাশ্তর 
নাই | সুতরাং শরীরে চৈতন্য শ্বীকার করিলে উহা শরীরের স্থিতিকাল 
পধ্যন্ত বর্তমান থাকিবে | পাঁঞজন্য ক্ুপাদি গুণের ন্যায় চৈতনোর বিরোধী 
গুণাস্তর না থাকাও শরী€র স্থিতিকাল পধ্যজ্ত শরীরে চৈতন্যের যে স্থায়িত্ব, 
তাহার প্রতিঘেধ হইতে পারে না। কিন্তু চেতনা শরীরের ম্বিতিকাল ধ্যন্ত 
স্থায়ী হয় লা। শরীর তিদ্যমান থাকিতেও চৈতন্তন্যর বিনাশ হয়। সুতরাং 
চৈতন্য শরীরের গুণ নছে।; ৪১11 

ভাষ্য । ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা _ 


অস্ুবাদ । এই হেতুব্শত:ও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে. 


সুত্র। শরীরব্যাপিত্বীং ॥৫০॥৩২১ ॥ 

অনুবাদ । যেহেতু € ঢেতন্যের ) শরীরব্যাপিত্ব আছে। 

ভাষ্য । শরীরং শরীরাবয়বাশ্চ সব্ধ্বে চেতনোৎপত্ত্যা ব্যাপ্ত ইতি 
ন কচিদহুৎপত্তিশ্চেতনায়াঃ) শরীরবচ্ছরীরাবয়বাশ্চেতন। ইতি প্রাপ্তং 
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চেতনবস্তত্বং । তত্র ষথা প্রতিশরীরং চেতনবনতে সুখহুঃখজ্বানানাং 
ব্যবস্থা লিঙ্গং, এবমেকশরীরেহপি স্যাৎ? নতু ভবতি, তম্মান্ন শরীর- 
গুণশ্চেতনেতি | 


অনুবাদ । শরীর এবং শরীরের সমস্ত অবয়ব চৈতন্তের উৎপত্তি 
কর্তৃক ব্যাপ্ত ; সুতরাং । শরীরের) কোন অবয়বে চেতন্তের অন্ুৎপন্তি 
নাই, শরীরের ন্যায় শরীরের সমস্ত অবয়ব চেতন, 'এ জন্য চেতনের 
বনুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও এ শরীরের প্রতে!ক অবয়ব চেতন হইলে 
একই শরীরে বনু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা হহলে যেমন 
প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে চেতনের বন্তত্ধে সুখ, ছুঃখ ও. 
জ্ঞানের ব্যবস্থা নিয়ম ) লিঙ্গ, অথাৎ অন্নুমাপক হয়, এইরূপ এক 
শরীরেও হউক ? কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। 


টিপ্লশী | চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন মরিতে শহঘি 
এই সূত্রের দ্বারা আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন ঘে, শরীর এবং শরীন্ট 
প্রতেোক অবয়বেই চৈতনোর উৎপত্তি হওয়ায় চৈতন্য সবর্শরীরব্যাগী, ইহা। 
স্বীবার্্য । সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীর এবং শরীরের প্র-তাক 
অবয়বকেই চেতন বলিতে হইবে । তাহা হইলে একই শরীরে বহু চেতন 
স্বীকার করিতে হয় । স্থতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহ বলা যায় না! 
এক শরীরে বু চেতন স্বীকারে বাধা কি? এতদৃত্তরে ভাঁঘ্যকার শেখে 
বলিয়াছেন যে, উহ নিষ্পমাণ। কাক্ষণ, সুখ দুঃখ ও জ্ঞানের ব্যবস্থাই আত্মার 
ভেদের লিঙ্গ বা জনুমাপক। অর্থাৎ এন্তকর সুখ দুখে ও ভান জন্মিলে 
অপরের সুখ দূঃখ ও জ্ঞান জন্মে না, অপরে উহার প্রত্যক্ষ করে না, এই 
যে ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে, উহাই ভিন্ন ভিন শরীর ভিন ভিন আতর 
অনুমাঁপক | পৃব্বোক্ত এরূপ নিয়মবশত:ই প্রতিশরীরে বিভিন্ন আত্বা আছে, 
ইহা? অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় | এইরূপ এক শরীরে বছ চেতন স্বীকার 
করিতে হইলে এবশরীরেও পৃর্বোক্তরূপ সুখ দুঃখার্দির বাবস্থাই তছিষয়ে 
লিঙ্গ বা অনুমাপক হইবে। কারপ, উহাই আঘ্বার বছত্বের লিঙ্গ । কিন্ত 
একশরীরে পৃব্বোক্তরূপ সুখদূঃখাদির ব্যবস্থা নাই । কারণ, একশরীরে সুখ, 
দুখ ও জ্ঞান জন্মিলে সেই শরীরে সেই একই চেতন তাঁহার সেই সমস্ত 
সুখদুংখাদির মানস প্রভাশ্ষ করে । সুতরাং সেই স্বানে বছ চেতন ন্বীকাব্ে 
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কোন কারণ নাই | ফলকথ, যাহ আত্মার বহুত্বের প্রমাণ, তাহা ( সুখ- 
দূঃখাদির ব্যবস্থা ) একশরীরে না থাকায় এক শরীরে আত্মার রহত্ব নিশ.মাণ । 
চৈতন্য শরীম্তরর গুণ, ইহ? শ্বীকার করিলে এক শরীরে এ নিপ্বমাণ চেতন- 
বহত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্বোক্ত ৩৭শ সূত্রের ভাদ্যেও ভাঘ্যকাঁর এই 
যুজি প্রকাশ করিয়াছেন । পরবত্তী ৫&৫শ সূত্রের বান্তিতক উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে মহঘির কথিত “শবীরব্যাপিত্ব'* চৈতন্য শরীরের 
গুণ নচ্ে, এই সিদ্ধান্তের সাধক হেতু নহে | কিন্ত শরীরে চৈতন্য স্বীকার 
করিলে এক শরীরেও বহু চেতন স্বীকার করিতে হয়, ইহাই এ সূত্রের গ্বার। 
মহঘির বিবক্ষিল |! ৫০01 


ভাষ্য । যহুক্তং ন পানী রি চেতনায়া অন্কুৎপন্তিরিতি সা - 


সুত্র। ন কেশনখাদিবনুপলব্ধেঃ ॥৫১।৩২২॥ 


অনুবাদ । ! পূর্ব্বপক্ষ : শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্যের অন্নুৎ- 
পত্তি নাই, এই যে উক্ত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ শরীরের সর্ববাবয়বেই 
চৈতন্তের উৎপত্তি নাই, কারণ, কেশ ও নখাদিতে ( চৈতন্যের ) উপলব্ধি 
হয় না। 

ভাষ্য । বেশেষু নখাদিষু চাহ্ুৎপত্তিশ্চেতনায়। ইত্যন্থপপন্নং শরীর- 
ব্যাপিত্বমিতি । 

অন্ুবাদ। কেশসমূহে ও নখাদিতে চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, এ জন্য 
( চৈতন্তের ) শরীরব্যাপকত্ব উপপন্ন হয় না। 

টিপ্লনী । পৃব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, পৃৰর্বসূপ্ুত্র চৈতন্যের যে শরীর- 
বন্গাপিত্ব বল। হইয়াছে, উহা উপপন্ন হয় না । অর্থাৎ শরীরের কোন 
অধয়বেই চৈতন্যের অনুতৎ্পত্তি নাই, সব্বাবয়বেই চৈতন্য জন্মে, ইহ] বল। 
যায় না ।. কারণ, শরীরের অবয়ব কেশ ও নখাদিতে চৈতন্যের উপলব্ি হয় 
না,-স্বুতরাং কেশ ও নখদিতে চৈতন্য জনেম না, ইহ] স্বীকার্ধয | উদ্দ্দযাত- 
কর এই সূত্রকে দৃষ্টান্তসূত্র বলিয়াছেন । উদ্দ্যোতকরের কথ এই যেঃ কেশ 
নখাদিকে দৃষ্টাত্তরতপ গ্রহণ করিয়া! শরীরাবিয়বত্ধ হেতুর ছ্বার। হস্ত পদাদি 
শরীরাবযবে অচেতনত্ব সাধন করাই পবর্বপক্ষবাদীর অভিপ্রেত১ । অথাৎ 
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। দৃষ্ট/ত্তসূন্রমিতি ন করচরণাদয়শ্চেতনাঃ, . শরীরাবয়বন্থাৎ কেশনখা দিবদিতি 
রত সন্রনিতারঃ 1--তাৎপযাচীকা । 


সম পপ পাপী 
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যেগুলি শরীরের অবয়ব, লেগুলি চেতন নহে, যেমন কেশ নখাধি | হস্ত 
গদাদি শরীরের অবয়ব, সুতরাং উহা! চেতন নহে । তাহা হইলে শরীর ও 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলির চেতনত্ববশতঃ এক শরীরে যে চেতনবহত্বের 
আপত্তি বল! হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, শরীরের অবয়বগুলি 
চেতন নহে ইহা৷ কেশ নখাদি দৃষ্টান্তের দ্বার৷ সিদ্ধ হয়, ইহাই পৃ্বপক্ষবাদীর 
গৃঢ় তাৎপধ্য। এই সূত্রের পব্বোক্ত ভাঘ্যে অনেক পুস্তকে “পা ন* এইব্সপ 
পাঠ আছে । কোন পুস্তক “স ন”* এইকুপ থাঠও দেখা যাঁয়। কিন্ত 
ণ্্যায়স্চীনিবন্ধ'' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সূত্রের প্রথমে “নঞ” শব্দ গৃহীত হওয়ায়, 
“সা” এই পধ্যন্ত ভাঘ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে । ভাঘ্যকারের “সা” এই 
পদের সহিত স্তর প্রথমস্ম নঞ শব্দের যোগ করির। স্ত্র'থ ব্যাখ্যা করিত 
হইবে | “সা” এই পদে “তৎ* শঙ্ব্দর ছারা পব্বোভ অনুৎপত্তির অভাব 
উৎপ্রত্তিই ভাঘ্যকান্রর বৃদ্ধিস্থ |) ৫১ || 


সুত্র। ত্বকৃপধ্যন্তত্বাচ্ছরীরস্য কেশনখাদিত্ব প্রসঙ্গঃ ॥ 
|৫২।৩২৩। 


অন্থুবাদ । ( উত্তর) শরীরের “ত্বকৃপর্ষ্যন্তত্পবশতঃ অর্থাৎ যে পযন্ত 
চণ্ আছে, সেই পধ্যস্তই শরীর, এজন্ত কেশ ও নখাদিতে ( চৈতন্যের ) 
গ্রুসঙ্গ (আপত্তি ) নাই। 

ভাষ্য । ইন্দ্রিযাশ্রয়ত্বং শরীরলক্ষণং, তৃকৃপধ্্যন্তং জীব-মনঃসুখ-ছুঃখ- 
সংবিত্ত্যায়তনভূতং শরীরং, তম্মান্ন কেশাদিষু চেতনোৎপদ্তে । অর্থকারি- 
তন্তু শরীরোপনিবন্ধঃ কেশাদীনামিতি। 

অনুবাদ ৷ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্‌ শরীরের লক্ষণ, জীব, মন$ সুখ, ছংখ 
ও সংবিদ্ভির (জ্ঞানের ) আয়তনভূত অর্থাৎ আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ 
শরীর-ত্বকৃপধ্যন্ত, অতএব কেশাদিতে চেতন্য উৎপন্ন হয় না। কিন্ত 
কেশাদির শরীরের সহিত ণউপনি বন্ধ” ( সংযোগসমন্বন্ধবিশেষ ) অর্থ- 
কারিত অর্থাৎ প্রয়োজনজনিত । 

টিপ্লনী। পব্ৰপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত কণার খণ্ডন করিতে মহঘি এই 
সূত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, শরীর ত্বকৃপর্যাস্ত, অর্থাৎ চন্বই শরীরের পধ্যস্ত 
বা শেঘ সীম। | যেখানে চন্ম নাই, তাহ শরীরও নহে, শন্দীরের অবয়বও 
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নহে। কেশ নখাদিতে চর্দ্ব না থাকায় উহ? শরীরের অবয়ব নহে । আুতকাং 
উহাতে চৈতন্যের আপত্তি হইততে পারে না| মহঘির কথার সমন করিতে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,_-শরীরের লক্ষণ ইন্জিয়াশ্রয়ত্ব 1--€(১ম অঃ, ১ম আঃ, 
১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য )। যেখানে চর্ম নাই, সেখানে কোন ইন্দ্রিয় নাই। 
স্থতরাং জীবাস্বা, মনঃ ও সুখদৃঃখাদির অধিষ্ঠানক্মপ শরীর ত্বকৃপধ্যন্ত, ইহাই 
ক্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ যে পর্যান্ত চন আছে, সেই পরাস্তই শরীর । 
কারণ, কেশ নখার্দিতে চর্ম না থাকায় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই । সুতরাং 
উহ] ইন্জরিয়াশ্রর না হওয়ায় শরীর নহে, শরীরের কোন অবয়বও নহে। 
এই জন্যই কেশ নখাদিতে চৈতন্য জন্মে না। কেশ নখাদি শরারের 
অবয়ব না হইলে উহ'তে শরীরাবয়বত্ব অসিদ্ধ | সুতরাং শরীরাবয়বত্ব হেতুর 
ছার হস্ত পদাদির অবয়বে চৈতন্যর অভাব সাধন করিতে কেশ নখাদি 
দৃষ্টান্তও হইতে পারে না। “কশ নখার্দি শরীরের অবয়ব না হইলেও 
উহাদিগের হার! ষে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ত্র প্রয়োজনবশত:ই উহারা শরীরের 
সহিত স্ষ্ট ও শরীরে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার শেঘঘ বলিয়াছেন 
যে, দেশ্ারদির শরারের সহিত সংযোগবিশেষ “অর্থকারিত”,। *অর্থ”ঃ 
শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন । কেশ নখাঁদর যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, 
তাঁহার সিদ্ধিন জন্যই অদৃষ্টবিশেষ ত: শরীরের সহিত কেশ নখারির সংযোগ- 
বিশেষ জন্মিয়াছে । সুতরাং এ সংযোগন্িশেঘকে অর্থকারিত বা প্রয়োঘ্বন- 
জনিত বল যায় || ৫২ ॥। 


ভাষ্য। ইতশ্চ ন শরীর গুণশ্চেতনা - 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে - 


সুত্র। শরীরগুণব্ধন্ম্যাৎ ॥৫৩।।৩২৪)। 


অন্থুবাদ। যেহেতু ( চৈতন্টে ) শরীরের গুণের বৈধন্ম্য আছে। 

ভাষ্য । দ্বিবিধং শরীরগুণোইপ্রত্যক্ষশ্চ গুরুত্বং, হত্ড্রিয় গ্রাহাশ্চ 
রূপাদিঃ | বিধান্তরন্ত চেতনা, নাপ্রত্যক্ষা সংবেছত্বাৎ, নেক্ড্িয়গ্রাহ্থা 
মনোবিষয়ত্বাৎ, তম্মাদৃদ্র ব্যাস্তরগুণ ইতি । 

ভন্ুবাদ । শরীরের গুণ দ্বিবিধ, (১) অপ্রত্যক্ষ ( যেমন ) গুরুত্ব, 
এবং ২) বহিরিক্দ্িয়গ্রাহা, (যেমন) ব্বূপারদি। কিন্তু চৈতন্য প্রকারাস্তর 
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অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ছুইটি প্রকার হইভে ভিন্ন প্রকার। (কারণ ) সংবেষ্ঠত্ব 
অর্থাৎ মানস-প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববশতঃ চৈতন্য (১) অগপ্রত্যক্ষ নহে ।। মনের 
বিষয়ত্ব অর্থাৎ মনোগ্রান্থত্ববশতঃ (২; বহিরিক্তিয়গ্রাহ্থ নহে । অতএব 
( চেতন্য ) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ শরীবভিন্ন দ্রব্যের গুণ । 


টিগ্রনী | চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 
মহঘি শেঘে এই সূত্র ছারা আরও একটি হেতু বলিয়াছেন যে, শরীরের গুণ- 
সমূহের সহিত চৈতন্যের বৈধন্দ্য আছে, স্রতনাং চৈতন্য শরীরের গুণ 
হইতে থাছন্ না। মহঘির তাতপধ্য ব্ঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, 
শরীরের গুণ দুই প্রকার _এক প্রকার অতীন্তিয়, অন্য প্রকার বহিরিক্বিয়গ্রাহ্য | 
গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনুমান হারা বুঝিতে হয়। জুতিরাং শরীরে 
যে গুরত্ররূপ গুণ আাহছছ, উহ] অপ্রতাক্ষ বা অতীন্দ্রির গুণ । এবং শরীবে যে 
রূপাদি গুণ আছে, উহ চক্ষরাদি বহিরিক্ত্রযগ্রাদ্া গুণ | শরীরে এই দ্বিবিধ 
গুণ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আর ফোন গুণ সিদ্ধ নাঁই । কিন্ত চৈতন্য অর্থাৎ 
্ঞান পৃৰ্বোন্ত প্রকাব্ছয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ । কারণ, জ্ঞান 
মানস প্রতাক্ষের বিঘয় হওয়ায় অপ্রত্যক্ বা অতীন্ত্ির গুণ নহে । মগ্নানাব্র- 
গ্রাহ্য বির! বহিরিল্লিয়গ্রাহ্যও নহে | সুতন্বাং শরীরের পৃব্বোক্ত ছিবিধ 
গুণ সহিত চৈতনোর বৈধন্ম্যবশতঃ চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে না। 
শরীঘুরর গুণ হইলে তাহা গুরুত্বের ন্যায় একেবারে অতীন্দ্রিয় হইবে, 'এথব। 
রূপাদির ন্যায় বহিরিক্জিযগ্রাহ্য হইবে । পরন্ত শরীরের যেগুলি বিশেষ গুণ 
( রথ, বল, গন্ধ, ম্পশশ ), সেগুলি চক্ষরাদি বহিরিক্রিয়গ্রাহয । চৈতন্য অর্থাৎ 
জ্তঞানও বিশেষ গুণ বলিয়াই মি, সুতরাং উহ। শব্ধীরের গুণ হইলে বুপাদির 
ন্যায় শরীত্তরব্র বিশেষ গুণ হইবে ।॥ কিন্ত উহা বহিবিক্রিয়গ্াহা নহে । 
এই তাৎপহধ্যই উদ্দ্যোতকর শেঘে অনুমান প্রনাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে১ 
চৈতন্য বহিক্রিক্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় সুখাদির ন্যায় শরীরের গুণ মহে। 
ভাঘে “ইন্দ্রিয়! শব্দের দ্বারা বহিরিল্রিই বুঝিতে হইবে । মন ইন্দ্রিয় 
হইলেও ন্যায়দর্শনতন ইঞ্জিয়-বিভাগ-সূত্রে (১ম অঃ, ১ম আন ১২শ সূত্রে) 
ইক্ক্রিয়ের মধো মন্তনর উল্লেখ ন। থাকায়, ন্যায়দশনে “ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বার! 
বহিরিক্রিয়ই বিবক্ষিত বুঝ! যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রভাঘ্যের 
শেঘ ভাগ দ্রষ্টব্য 1 ৫৩ 


। ১1 নব শরীরগুধশ্চেতনা, বাহ্যকরণাপ্রত্যক্ষত্বাৎ সুখাদিবদিতি ন্যায়ব্যুতি কু 





৪০৪ | হ্যায়দর্শন | ৩অ০, ২আ, 


সুত্র। ন বূপাদীনীমিতরেতরবৈধন্থ্যাৎ ॥৫8॥ ৩২৫) 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) নাঃ অর্থাৎ পূর্ববস্ূত্রোক্ত হেতুর দ্বার! চৈতন্য 
শরীরের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু রূপাদির অর্থাৎ শরীরের 
গুণ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শেরও পরস্পর বৈধন্্য আছে । 

ভাষ্য । যথা ইতরেতেরবিধন্মীণো বরূপাদয়ো ন শরীরগুণত্বং জহতি, 
এবং বূপাদিবৈধশ্ম্যাচ্চেতন। শরীর গুণত্বং ন হাস্যতীতি। 

অন্কুবাদ । যেমন পরস্পর বৈধন্ম্যযুক্ত রূপাদি শরীরের গুণত্ব ত্যাগ 
করে না, এইরূপ রূপাদির বৈধশ্ময প্রযুক্ত চেতন্য শরীরের গুণত্ব ত্যাগ 
করিবে না। 

টিপ্লনী । পর্ব্বসূষ্ব্রান্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে পৃর্র্বপক্ষবাদীর কথ এই যে, 
শরীরের গুণের বৈধন্ম্য থাকিলেই যে তাহ। শরীরের গুণ হয় না, ইহ। বল। 
যায় না । কারণ, তাহ হইলে ন্রপ, রস, গন্ধ ও স্পশ্ের পরস্পর বৈধর্ম্য থাকায় 
এ বাপাদিও শরীঢরর গুণ হইতে পারে না । ক্মপের চাক্ষঘত্ব আছে, কিন্তু রস, 
গন্ধ ও স্পশের চাক্ষঘত্ব নাই। রসের রাসনত্ব বা রসনলেন্দ্রিযগ্রাহ)ত্ব আছে, 
রুপ, গন্ধ ও স্পর্শে উহা নাই । এইক্রপ গন্ধ ও স্পশে যথাক্রমে যে থাণেক্িয়- 
গ্রাহ্যত্ব 'ও তগিক্তিয়গ্ৰাহ্যত্য আছে, ব্প এবং রসে তাহা নাই। সুতরাং 
রূপাদি পরস্পর বৈধশ্ম্যবিশিষ্ট। কিন্তু তাহ। হইন্ুলও যেমন উহার শরীরের 
গুণ হইতেছে, তন্রপ ত্র ন্রপাদির বৈধন্খ্য থাফিলেও চৈতন্য শরীরের গুণ 
হইতে পারে। ফলকথা, পব্বসপ্রোক্ত “*শরীরগুণবৈধন্শর্' শরীবগুণত্ব।- 
ভাবের সাধক হয় না। কারণ, বূপাদিতে উহ] ব্যতিচারী |1 ৫8 || 


সুত্র। এন্দ্িয়কত্বাদ্রপাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥৫৫॥ 
॥৩২৩। 


অনুবাদ । (উত্তর) রূপাদির ইন্জিয়গ্রাহ্ত্ববশতঃ ( এবং অপ্রত্যক্ষত্ব- 
বশতঃ ) প্রতিষেধ (পূর্ববসৃত্রোক্ত প্রতিষেধ ) হয় না। 

ভাষা । অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চেতি । যথেতরেতরবিধন্মাণো বরূপাদয়ো ন 
দ্বেবিধ্যমতিবর্তাস্তে, তথ! রূপাদিবৈধন্মর্যাচ্চেতনা! ন দ্ৈবিধ্যমতিবর্তেত যদি 
শরীরগুণ? স্যাদিতি, অতিবর্ততে তু, তন্মান্ন শরীরগুণ ইডি । 


৫৫ স্থ০ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৪৬১ 


ভূতেক্দ্ি়মনসাং জ্ঞান-প্রতিষেধাৎ সিদ্ধে সত্যারস্তে। বিশেষজ্ঞাপনার্থ; | 
বন্থধা পরীক্ষ্যমাণং তত্বং স্থনিশ্চিততরং ভবতীতি। 


অনুবাদ । এবং অগপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ । ( তাৎপধ্য ) যেমন পরস্পর 
বৈধন্ম্যবিশিষ্ট রূপাদি দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম করে না, তদ্রুপ চৈতন্য যদদি 
শরীরের গুণ হয়, তাহ! হইলে রূপার্দির বৈধশ্ম্যপ্রযুক্ত ছৈবিধ্যকে 
অতিক্রম না করুক ? কিন্তু অতিক্রম করে, স্থৃতরাং ( চৈতন্য ) শরীরের 
গুণ নাহ । ্ 

ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের প্রতিষেধপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ 
চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহ] পুর্বে সিদ্ধ হইলেও আরম্ভ অর্থাৎ শেষে 


আবার এই প্রকরণের আরম্ত বিশেষ জ্ঞাপনের জন্য । বনু প্রকারে 
পরীক্ষ্যমাণ তত্ব স্ুনিশ্চিততর হয়। 


টিপ্লনী। পূর্বসূত্রোক্ত পৃর্বপক্ষের নিরাস করিতে মহঘি এই সূত্রের 
ছার৷ বলিয়াছেন যে, ব্রপার্দি গুণের “্রন্দ্রিয়কত্ব'* অর্থাৎ বহিরিক্তিয়গ্রাহ্যত 
থাকায় উহাদিগের শরীরগুণত্থের প্রতিঘেধ হয় না । মহঘির সূত্র পাঠের 
দ্বারা সরলভাবে তাহার তাৎ্পধ7 বুঝা যায় যে, বুপ, রস, গন্ধ ও স্পশের 
পরস্পর বৈধন্ম্য থাকিলেও এ বৈধন্ম্য উহাদিগের শরীরগুণত্বের বাধক হয় না। 
কারণ, চাক্ষ্ষত্ব প্রভৃতি ধন্ম শরীরের গুণবিশেঘের বৈধর্্য হইলেও সামান্যতঃ 
শরীরগুণের বৈধঙ্্ায নহে । শরীরে যে ক্ুপ রস গন্ধ ও স্পশের বোধ হয়, এ 
চারিটি গুণই বহিরিক্জিয় অন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়। থাকে । সুতরাং উহার! 
শরীরের গুণ হইতে পারে । প্রতাক্ষের বিঘয় হইবে, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়জন্য 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, এইক্জপ হইলেই সেই গুণ পামান্যতত শরীরগুণের 
বৈধঙ্্য খাকে | ক্রপারদি গুণে এ বৈবন্্য নাই। কিন্তু চেতন্যো সামান্যতঃ 
শরীরগুণের এ বৈধন্শ্ থাকায় চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহ] সিদ্ধ হয় । 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাবেই মহঘির তাৎপর্য? বণন করিয়াছেন । ভাঘ্যকার 
মহঘির সূক্রোক্ত “এরন্ট্রিয়কত্বাৎ' এই হেতুবাক্যের পরে “প্রত্যক্ষ ত্বাচ্চ' 
এই বাক্যের পূরণ করিয়া এই সূত্রে অপ্রত্যক্ষত্বও মহঘির অভিমত আর একটি 
হেতু, ইহ) প্রকাশ করিয়াছেন । তাঘ্যকারের তাৎপধ্য বুঝা যায় যে» 
শরীরে ক্রপাদি যে সমস্ত গুণ আছে, সে সমস্ত বঠিরাল্রয়গ্রাহ7য অথব। 
অতীন্ত্রিয় । এই দৃই প্রকার তিন্ন শরীরে আম্ব কোন প্রকার গুণ নাই। 

২৬ 


৪০২ .. ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, আগ 


প্বেরবোজ ৫৩খ সুত্রভাঘ্যেই ভাঘ্যকার ইহা বলিয়াছেন। এখানে পূর্বোক্ত 
ট্রসিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিয়া ভাঘ্যকার মহঘির তাৎ্পধ্য বর্ন করিয়াছেন 
যে, শরীরশ্থ বূপাদি গুণগুলি পরস্পর বৈধন্্য বিশিষ্ট হইলেও উহার পূর্বোক্ত 
দ্বৈিবিধ্যকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ বহিরিল্ট্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্মিয়, এই 
প্রকারদ্বয় হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার হয় না। সুতরাং শরীরস্ব বুপাদি 
গুণের পরস্পর বৈধশ্ম্য যেমন উহাদিগের তৃতীয় প্রকারতার প্রয়োজক হয় না, 
তজ্মপ চৈতন্যে যে রূপাদি গুণের বৈধন্্য আছে, উহাও চৈতন্যের তৃতীয়- 
প্রকারতার প্রযোজক হইবে না ॥ সুতরাং চৈতন্যকে শরীরের গুণ বলিলে 
উহাও পব্রোক্ দূইটি প্রকার হইতে ভিন্ন তৃতীর প্রকার গুণ হইতে পারে 
না| চৈতন্যে জূসাদির বৈধন্র্ট থাকিলেও তৎপ্রবৃক্ত উহ? পৃব্রোক্ত দ্বৈবিধ্যকে 
'অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে উহা। 
অতীক্ত্িয় হইবে অথব। বহিরিক্দরিয়গ্রাহ্য হইবে । কিন্ত চৈতন্য এরূপ দ্বিবিধ 
গুণের অন্তর্গত কোন গুণ নহে । উহা! অতীক্ত্রিয়ও নহে, বহিবিক্টিয়গ্রাহাও 
নহে । উহ] সুখদখাদির ন্যায় মনোমাত্রগ্রাহ্য ; সুতরাং চৈতন্য শরীরের 
গুণ হইতে পারে না । 

পব্বেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য প্রতিঘিদ্ধ হওয়ায় শরীরে চৈতন্য 
নাই, ইহ সিদ্ধ হইয়াছে । অথাৎ ভূতের চেতনা-খণ্ডনের দ্বারাই চৈতন্য 
ষে ভূতাত্বক শরীরের গুণ নহে, ইহা মহঘি পৃব্রবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
তথাপি শরীর চেতন নহে অর্থাৎ চেতন বা আত্বা শরীর হইতে ভিন্ন, 
এই সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকারে বিশেঘক্ধপে বুঝাইবার জন্য মহঘি শেঘে আবার 
এই প্রকরণটি বলিয়াছেন । ভাঘ্যকার মহঘির উদ্দেশ্য সমর্থনের জন্য 
শেঘে বলিয়াছেন যে, তত্ব বনপ্রকারে পরীক্ষ্যমণ হইলে সুনিশ্চিততর 
হয়, অর্থাৎ এ তত্ব বিঘয়ে পৃৰ্বে যেরূপ নিশ্চয় অন্মে, তদপেক্ষা আরও 
দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে । বস্ততঃ শব্পীরে আত্মবৃদ্ধিপ যে মোহ বা মিথ্যা 
জ্ঞান সব্বজীবের অনাদিকাল হইতে আজন্মসিদ্ধ, উহা! নিবৃত্ত করিতে 
যে আত্বদর্শন আবশ্যক, তাহাতে আত্ব। শরীর নহে, ইত্যাদি প্রকারে 
আত্মার মনন আবশ্যক | বহু হেতুর দ্বারা বহপ্রকারে মনন করিলেই 
উহা আত্মদর্শনের সাধন হইতে পারে । শাস্ত্রেও বহু হেতুর দ্বারাই মননের 
বিধি পাওয়। যায়* | সুতরাং মননশাস্ত্রের বক্তা মহঘি গোতমও এ 


১। “মন্তবান্চোপপত্তিভিঃ” 1 “উপপত্তিভিঃ”, বহুতিহেতুভিরন্মাতবাঃ, অন্যথা 
বহুবচনানপপত্তেঃ । পক্ষতা-_মাথরী টীকা । 


৬ আত ] বাত্স্যায়ন ভাব্য ৪৯৩ 

শ্তিসিদ্ধ মননের নিবর্বাহের অন্য নান! প্রকারে নানা হেতুর ছ্বারা আব্বা 

শরীরাদি হইতে ভিন্ন, ইহা পিদ্ধা করিয়াছেন 110৫ 
শরীরগুণব্যতিরেকপ্রকরণ সমাপ্ত 11৫11 
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ভাষ্য । পরীক্ষিতা বুদ্ধিঃ, মনস ইদানীং পরীক্ষাক্রমঃ, তৎ কিং প্রতি- 
শরীরমেকমনেকমিততি বিচারে - 


অনুবাদ । বুদ্ধি পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন মনের পরীক্ষার “ক্রম” 
অর্থাৎ স্থান উপস্থিত, সেই মন প্রতিশরীরে এক, কি অনেক, এই 
বিচারে ( মহষি বলিতেছেন )১- 


সুত্র। জ্ঞানাযৌগপপ্ভাদেকং মনঃ ॥৫৬।৩২৭ ॥ 


অন্নুবাদ । জ্ঞানের অফৌগপদ্ভবশতঃ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক 
ইন্ড্িয়জন্য অনেক জ্ঞান জন্মে না, এ জন্ মন এক | 


ভাষ্য । অস্তি খলু বৈ জ্ঞানাযৌগপদ্ঠমেকৈকস্তেব্দি়স্ত যথাবিষয়ং, 
করণস্তৈকপ্রত্যয়নিব্ব তবৌ সামর্থ্যাৎ,ন তদেকত্বে মনসো লিঙ্গং। 
যত্ত, খদ্বিদমিক্দ্িয়ান্তরাণাং বিষয়াস্তরেষু জ্ঞানাযৌগপঞ্চমিতি তল্লিজং । 
কম্মাৎ? সম্ভবতি খলু বে বন্ুষু মনঃক্িক্দ্িয-মনঃসংযোগযৌগপদ্ভমিতি 
জ্তানযৌগপদ্ভং স্তাৎ, নতু ভবাত, তম্মাদৃবিষয়ে প্রত্যয়পধ্যায়াদেকং 
মনঃ। 


অন্নুবাদ। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনের (একই ক্ষণে ) 
একমাত্র জ্ঞানের উৎপাদনে সামর্যবশতঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের নিজ 
বিষয়ে জ্ঞানের অযৌগপদ্ভ আছেই, তাহ! মনের একত্বে লিঙ্গ (সাধক ) 
নহে। কিন্তু এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দডরিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে 
জ্ঞানের অযৌগপদ্ঠ, তাহা ! মনের একত্বে) লিঙ্গ । (প্রশ্ন) কেন? 
( উত্তর ) মন বনু হইলে ইন্দড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের যৌগপদ্য 


৪০৩ হ্যায়দর্শন [ ৩মণ, ২আল্ 


সম্ভব হয়, এ জগ্য জ্ঞানের ( প্রত্যক্ষের ) যৌগপদ্য হইতে পারে, কিন্তু 
হয় না; অতএব বিষয়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়বর্গের নিজ বিষয়ে 
প্রত্যক্ষের ক্রমবশতঃ মন এক । 


টিপ্লনী। মহঘি তাঁহার কথিত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির পরীক্ষা সমাণ্ড 
করিয়া, ক্রমানুনারে ঘষ্ঠ প্রমেয় মনের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্ত্রেব 
ছ্বার। প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন | থাণাঁদি 
পঞ্চেক্র্িয়জনা যে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের 
সংযোগও কারণ । কিন্ত প্রতিশরীরে একই মন ক্রমশঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত 
সংযুক্ত হয়, অথব৷ পৃথক পৃথক পাচট মনই পৃথক পৃথক পাঁচটি ইন্ক্িয়ের 
সহিত সংযুক্ত হয়, ইহা৷ বিচার্ধ্য | কেহ কেহ প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার 
করিয়া উহা উপপাদন করিতে প্রতি শরীরে পাঁচটি মনই স্বীকার করিয়।- 
ছিলেন, ইহা বৈশেঘিক দর্শনের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশরের কথার দ্বারাও 
বুঝিতে পার! যায় । (বৈশেঘিক দর্শন, ৩য় অঃ, ২য় আঃ, ৩য় সূত্রের “উপস্কার” 
দ্রষ্টবা )। স্বুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ প্রতি শরীরে যন এক অথব। মন 
পাচটি, এইব্রপ সংশয়ও হইতে পারে। মহঘি গোতম ত্র সংশয় নিরাসের 
জন্যও এই সূত্রের দ্বার! প্রতিশরীরে মনের একত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। 
মহঘি গোতম, মহঘি কণাদের ন্যায় প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া 
সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মন এক। কারণ, জ্ঞানের অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত 
ইক্ক্রিয়জন্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহার যৌগপদ্য নাই । একই ক্ষণে 
অনেক ইন্ছ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক 
প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য নাই, ইহ] যহঘি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত । মনের 
একত্ব সমর্থনের জন্য মহবি কণাদ ও গোতম “ঞ্ঞানাযৌগপদ্য*' হেতুর উল্লেখ 
করিয়) এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । মহঘি গোতম আরও অনেক সূত্রে 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । এবং যুগপৎ বিজাতীর নান! প্রত্যক্ষের 
অনুৎপন্তিই মনের লিঙ্গ বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ২২২+২২৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য)। মহঘি 
গোতম যে জ্ঞানের অযৌগপদ্যকে এই সূত্রে মনের একত্বের হেতু বলিয়াছেন, 
তাহ। বুঝাইতে তাধ্যকার বলিয়াছেন যে, এক একটি ইন্ড্রিয় যে, তাহার নিজ 
বিষয়ে একই ক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহ] সব্্বস্মত, কিন্তু উহা 
যনের একত্বের সাধক নহে । কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহা একই ক্ষণে 
একটিমাত্র ভ্ঞান জন্মাইতেই সমর্থ, একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান জন্মাইতে 
জ্ঞানের করণের সামধ্যই নাই | সুতরাং মন বছ হইলেও একই ক্ষণে এক. 


৫৭ স্যণ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪৪৫ 


ইন্দছিয়ের দ্বারা একাধিক জ্ঞানোতপত্তির আপত্তি হইতে পারে না । কিন্ত 
একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের যে উৎপত্তি হয় না, 
অর্থাৎ অনেক ইন্ড্রিয়ন্য প্রত্যক্ষের যে অযৌগপপ্য, তাহাই মনের একত্বের 
সাধক | কারণ, মন বছ হইলে একই ক্ষণে অনেক ইন্ড্রিয়ের সহিত ভিন্ন 
ভিন্ন মনের সংযোগ হইতে পারে, সুতরাং একই ক্ষণে মন:সংযুক্ত অনেক 
ইক্করিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইত পারে | কিন্তু একই ক্ষণে প্রর্প অনেক 
প্রত্যক্ষ অন্মে না, উহা অনুভবসিদ্ধ নহে, একই মনের সহিত ক্রমশঃ ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্ড্রিয়বর্গের সংযোগজন্য কাণ্ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্ত্রিয় জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং প্রতিশরীরে মন এক। মন এক 
হইলে অতিসক্ম একই মনের একই ক্ষণে অনেক ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযোগ 
অসম্ভব হ'ওয়ায় কারণের ভাবে একই ক্ষণে অনেক ইন্ত্রিয়জন্য অনেক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না | ৫৬ || 


সুত্র । ন যুগপদনেকক্রিয়োপলদ্ধে |॥1৭॥৩২৮।। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ প্রতি শরীরে মন এক নহে। 
কারণ, ( একই ব্যক্তির ) যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় । 


ভাষ্য । অয়ং খন্বধ্যাপকোইধীতে, ব্রঙ্গতি, কমগুলুং ধারয়তি, 
প্থানং পশ্ঠতি, শুণোত্যারণ্যজান্‌ শব্দান্‌, বিভ্যদ্‌ ১ব্যাললিঙ্গানি বুভৃৎসতে, 
স্মরতি চ গন্তব্যং স্থ।নীয়ংমিতি ক্রমস্থাগ্রহণাদ্যুগপদেতাঃ ক্রিয়া ইতি 
প্রীপ্তং মনসো বহুত্মিতি । 


অনুবাদ । এই এক অধ্যাপকই অধ্যয়ন করিতেছেন, গমন 
করিতেছেন, কমগ্লু ধারণ করিতেছেন, পথ দেখিতেছেন, আরণ্যজ 


১1 অনেক পস্তকেই এখানে “বিভেতি” এইরূপ পাঠ থাকিলেও কোন প্রাচীন 
পরস্তকে এবং জয়ন্ত ভট্টের উদ্ধত পাঠে **বিভ্যৎ' এইরূপ গাঠই আছে। ন্যায়মঞ্জরী, 
৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রন্ট্রব্য | 

২। এখানে বহু পাঠাস্তর আছে। কোন প্রস্তকে "স্থানীয়ং” এইরূপ পাঠই পাওয়া 
ব্যায় । ৭স্থানীয়' শব্দের দ্বারা নগরী বুঝা যায়। অমরকোষ, পুরবর্গ, ১ম গ্লোক 
প্রত্ঠব্য । «“তাপর্যটীকায়* পাওয়া যায়) *“সংস্ত্যায়নং স্থাপনং”। 


৪০৬ হায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ 


অর্থাৎ অরণ্যবাঁসী সিংহাদি হইতে উৎপন্ন শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, 
ভীত হইয়৷ ব্যাললিঙ্গ অর্থাৎ হিংত্্ জস্তর চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছ! করিতেছেন, 
এবং গন্তব্য নগরী স্মরণ করিতেছেন, এই সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান 
ন। হওয়ায় এই সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ জন্মে, এ জন্য মনের বন্ছত্ব প্রাপ্ত 
হয়, অর্থাৎ এ অধ্যাপকের একই শরীরে বু মন আছে, ইঠা বুঝা 
যায়। 


টিপ্লনী। প্রতি শরীরে যনের বহুত্ববাদীর যুক্তি এই যে, একই ব্যক্তির 
যুগপৎ অর্থৎ একই সময়ে অতনক ক্রিয়া জন্মে, ইহা উপলব্ধি করা যায়, 
সুতরাং প্রতিশরীরে বছ মনই বিদ্যমান থাকে | প্রতি শরীরে একটিমাত্র মন 
হইলে যুগপৎ অনেক ক্রিয়া জন্মিতৈে পারে না । মহঘি এই যুক্তির উল্লেখ- 
প্র্বক এই সূত্রের ছ্বার। পৃরর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাঘ্যকার পৃৰ্বপক্ষ 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন একই অধ্যাপক কমণ্ডলু ধারণ করতঃ 
কোন গ্রন্থ বা স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে এবং পথ দেখিতে দেখিতে গন্তবঃ 
স্থানে যাইতেছেনঃ তখন অরণ্যবাসী কোন হিংস্র জন্তর শব্দ শ্রবণ করিয়। 
ভয়বশত: প্র হিংস্র অন্ত কোথায়, কি ভাবে আছে এবং উহা বস্তুতঃ 
হিংস্র জন্ত কি না, ইহা অনুমান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়। হিংস্র 
জন্তর অসাধারণ চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছা) করেন এবং সত্বরই গন্তব্য স্বানে 
পৌছিতে ব্যগ্র হইয়। পুনঃ পুনঃ গন্তব্য স্থানকে মরণ করেন। &' 
অধ্যাপকের এই সমস্ত ক্রিয়া কালভেদে ক্রমশ; জন্মে, ইহা বুঝা যায় না । 
তরে সমস্ত ক্রিয়াই একই সময়ে জন্মে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং এ 
অধ্যাপকের শরীরে এবং এইরপ একই সময়ে বছক্রিয়াকারী জীবমাত্রেরই 
শরীরে বছু মন আছে, ইহা স্বীকার্ধ্য । কারণ, একই মনের দ্বারা যুগপৎ 
নানাজাতীয় নান! ক্রিয়া জন্মিতে পারে না | সূত্রে এক্রিয়।” শব্দের ছারা 
ধাত্বর্থরূপ ক্রিয়াই বিবক্ষিত।1৫৭| 


সুত্র। অলাতচন্রদর্শনবত্তদ্ুপলব্বিরাশুসঞ্চারাৎ ॥ 
.॥৫৮॥৩২৯॥ 


অন্থুবাদ। (উত্তর) আশুসঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রতগতি প্রযুক্ত 
“অলাতচক্রু” দর্শনের হ্যায় সেই | পূর্ববস্ত্রোক্ত ) অনেক ক্রিয়ার 


৫৮ সু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪৯৭ 


উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ একই ব্যক্তির অধ্যয়নাদি অনেক ক্রিয়া ক্রমশঃ 
উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যৌগপঞ্ ভ্রম হয় । 


ভাষ্য। আশুসঞ্চারাদলাতম্য ভ্রমতে। বিষ্ভমানঃ ব্রমো ন গৃহ্াতে, 
ক্রমস্থাগ্রহণাদবিচ্ছেদবুদ্ধ্য চক্রবদৃবুদ্ধির্ভবতি, তথা বুদ্ধীনাং ক্রিয়াণাঞ্চাশু- 
বৃত্তিত্বাদবি্ভমানং ক্রমো ন গৃহাতে, ক্রমন্তাগ্রহণাদ্যুগপৎ ক্রিয়। ভবস্তী- 
ত্যভিমানে ভবতি। 


কিং পুনঃ ক্রমস্তা এহণাদৃযুগপৎক্রিয়াভিমানোহথ যুগপদ্‌ ভীবাদেব 
যুগপদনেকক্রিয়োপলব্ধিরিতি ? নাত্র বিশেষপ্রতিপত্তেঃ কারণমুচ্যত 
ইতি । উক্তমিক্দ্রিয়াগুরাণাং বিষয়াস্তরেধু পর্য্যায়েণ বুদ্ধয়ে! ভবস্তীতি, 
তচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মাত্প্রত্যক্ষত্বাৎ ৷ অথাপি দৃশ্রুতানর্ধাংশ্চিন্তয়তঃ 
ক্রমেণ বুদ্ধয়ো বর্ডন্তে ন যুগপদনেনান্ুমাতব্যামতি | বর্ণ 
পদবাক্যবুদ্ধীনাং তদর্থবুদ্ধীনাঞ্চাশুবৃত্তিত্বাৎ ক্রমস্তাগ্রহণং। কথং? 
বাক্যস্থেযু খলু বর্ণেষ,চ্চরৎন* প্রতিবর্ণং তাবচ্ছবণং তবতি, শ্র্তং 
বর্মেকমনেকং বা পন্নভাবেন প্রভিসন্ধত্তে, প্রতিসন্ধায় পদং ব্যবস্তি, 
পদব্যবসায়েন স্মৃভ্যা পদার্থং প্রতিপদ্ভতে, পদসমৃপ্রতিসন্ধানাচ্চ বাক্যং 
ব্যবস্যতি, সম্বদ্ধাংশ্চ পদ্দার্থান্‌ গৃহীত্বা বাক্যার্থং প্রতিপঞ্ভতে । ন চাসাং 
ভ্রেমেণ বর্তমানানাং বুদ্ধীনামাশুবৃত্তিত্বাৎ ক্রমো গৃহাতে, তদেতদন্ুমান- 
মচ্যত্র বুদ্ধিক্রিয়াযৌগপদ্ভাভিমানস্তেতি | 'ন চাস্তি মুক্তসংশয়়া যুগপছুৎ- 
পত্তিবুদ্ধীনাং, য়া মনসাং বহুত্বমেকশরীরেইস্ুমীয়েত ইতি । 


অন্কুবাদ । ঘূর্ণনকারী অলাতের (অলাতচক্র নামক যন্ত্রবিশেষের ) 
বিদ্কমান ক্রম অর্থাৎ উহার ঘূর্ণনক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও উহা ভ্রুতগত 
প্রযুক্ত গৃহীত হয় না, ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় অবিচ্ছেদ-বুদ্ধিবশতঃ 
চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। ভত্রেপ বুদ্ধিসমূহের এবং ক্রিয়াসমূহের আশু- 
১। “উৎ'শব্দপুৰ্বকক চর ধাতু সকম্মক হইলেই তাহার উত্তর আত্মনেপদের 


বিধান আছে । ভাষ্যকার এখানে উৎপত্তি অথেই “উৎ*শব্দপৃব্বক “চর'ধাতুর প্রয়োগ 
করিপ্লাছেন বুঝা যায় । “উচ্চরসু”” এই বাক্যের ব্যাখ্যা ' উৎ্পদ্যমানেষু” । 


৪০৮ ন্যায়দর্শন [ ৩অ৩, ২আন 


বৃত্তিত্ব অর্থাৎ অতি শীঘ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত বিষ্তমীন ক্রম গৃহীত হয় ন|। 
ক্রমের জ্ঞান ন! হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ হইতেছে, এইরূপ ভ্রম 
জন্মে । 

(প্রশ্ন) ক্রমের অজ্ঞানবশতঃই কি যুগপৎ ক্রিয়ার ভ্রম হয় অথবা 
যুগপৎ উৎপত্তিবশতঃই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়? এই 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের কারণ কথিত হইতেছে না। (উত্তর) ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিযবর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়পমূহ বিষয়ে ক্রমশ: প্রত্যক্ষ 
জন্মে, ইহা! উক্ত হইয়াছে, তাহা কিন্ত অর্থাৎ পুর্ববোক্তর্প প্রত্যক্ষের 
অযৌগপদ্ভ আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ ( মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধবশতঃ ) প্রত্যাখ্যান 
করা যায় না, অর্থাৎ একই ক্ষণে যে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নান! প্রতাক্ষ 
জন্মে না, ইহা মনের দ্বারা অঙ্গুভবসিদ্ধ, সুতরাং উহা! অন্বীকার করা 
যায় না। পরন্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তাকারী ব্যক্তির 
ক্রমশঃ বুহ্ধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাঃ ইহার দ্বারা 
(অন্যাত্রও বুদ্ধির অযৌগপদ্ভ ) অনুমেয় । [ উদাহরণ ঘ্বারা জ্ঞানের 
অযৌগপদ্। বুঝাইতেছেন ] বর্ণ, পদ ও বাক্যবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের এবং 
সেই পদ ও বাক্যের অর্থবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের “আশ্তুবৃত্তিত্*বশত: অর্থাৎ 
অবিচ্ছেদে অতিশীঘ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত ক্রমের জ্ঞান হয় না। (প্রশ্ন) 
কিরূপ? (উত্তর) বাক্যস্থিত বর্ণসমূহ উৎপগ্ভমান হইলে অর্থাৎ 
বাক্যের উচ্চারণকালে প্রত্যেক বার্ণর শ্রবণ হয়,শ্রুত এক বা অনেক 
বর্ণ পদরূপে প্রতিসন্ধান করে, প্রতিসন্ধান করিয়া পদ নিশ্চয় করে, 
পদ নিশ্চয়ের দ্বারা স্যৃতিরূপ পদার্থ বোধ করে, এবং পদসমূহের প্রি- 
সন্ধানপ্রযুক্ত বাক্য নিশ্চয় করে, এবং সম্বদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর যোগ্যতা - 
বিশিষ্ট পদার্থসমৃহকে বুঝিয়া বাক্যার্থ বোধ করে। কিন্তু ক্রমশঃ 
বর্তমান অর্থাৎ ক্ষণবিলম্বে ক্রমশঃ জায়মান এই ( পূর্বেবোক্ত ). বুদ্ধি 
সমূহের আশুবৃত্তিত্ববশতঃ ক্রম গৃহীত হয় না,_ সেই ইহ! অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
স্থলে বর্ণশ্রবণাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্ভ বা ক্রেমিকত্ব অন্যত্র বুদ্ধি ও 
ক্রিয়ার যৌগপন্ড ভ্রমের অনুমান অর্থাৎ অসুমাপক হয় । বুদ্ধিসমূহের 
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নিঃসংশয় যুগপদ্বৎপত্তিও নাই, ফন্দার৷ এক শরীরে মনের বহুত্ব অনুমিত 
হইবে । 


টিগ্পনী। পুৰ্বসূত্রোক্ত পূৰ্বপক্ষের নিরাস করিতে মহঘি এই সূত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, একই ব্যক্তির কোন সময়ে অধায়ন, গযন, পথদর্শন 
প্রভৃতি ষে অনেক ক্রিয়র উপলব্ি হয়, এ সমস্ত ক্রিয়াও যুগপৎ জন্মে 
না--অবিচ্ছেদে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে । কিন্ত অবিচ্ছেদে 
অতিশীঘূ এ সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়ায় উহার ক্রম থাকিলেও এ ক্রমের 
জ্ঞান হয় না, এজন্য উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্তন্ম অর্থাৎ একই ক্ষণে 
গামনাদি এ সমস্ত ক্রিয়। জন্মিতেছে, এইকপ ভ্রষ হয় । মহছি ইহ] নমর্থন 
করিতে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন--*“অলাতচক্রদর্শন'* | “অলাত* শব্দের অর্থ 
অঙ্গার, উহার অপর নাম উল্মুক৯ | প্রাচীন কালে মধ্যভাগে অঙ্গার 
সন্নিবিষ্ট করিয়া এক প্রকার যন্ত্রবিশেঘ নিম্সিত হইত। উহাতে অগ্সি 
সংযোগ করিয়। উদ্ছে নি:ক্ষেপ করিলে তখন (বর্তমান দেশপ্রপিদ্ধ 
আতসবাজীর ন্যায় ) উহ। অতি ভ্রতবেগে চক্র ন্যায় ঘুণিত হওয়ায় উহ) 
“অলাতচক্র'" নামে কখিত হইয়াছে | স্্রপ্রাচীন কাল হইতেই নানা শাস্ত্র 
নান। গ্রন্থে এ “অলাতিচক্র” স্টাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে | বুদ্ধবিশেষে 
প্ৰেরবোক্ত “অলাতচক্রের” প্রয়োগ হইত । “ধনুবেরদসংহিতা»য় এ “অলাত- 
চক্রে র উল্লেখ দেখা যায়ং। মহবে গোতম এই সূত্রের ছ্বার৷ বলিয়াছেন 
যে, “অলাতচক্রের'র ধূর্ণনকালে যেমন ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘুননক্রিয়া 
একই ক্ষণে জায়মান বলিয়৷ দেখ যায়, তজ্্প অনেক স্থলে ক্রিয়া ও বৃদ্ধি 
বন্তত: ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও একই ক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া বুঝা যায়। 
বস্ততঃ এবপ উপলব্ধি ত্রম । মহঘির তাৎপধা এই যে, “অলাতচক্রে'র 
বর্ণন ক্রিয়াহুন্য যে যে স্থানের সহিত উহার সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে 
প্রথম স্থানের সহিত সংযোগের অনস্তরই দ্বিতীয় স্থানের সহিত সংযোগ 
জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, পবর্বসংযোগের ধ্বংস 
ব্যতীত উত্তরদংযোগ জন্মিতে পারে না | সুতরাং পব্বসংযোগের অনস্তরই 
অপর সংযোগ, তাহার অনস্তরই অপর সংযোগ, এইক্সপে আকাশে নান! 
স্থানের সহিত ক্রমশঃই এর অলাতচক্রের বিভিন্ন নানা সংযোগ স্বীকার্ধ্য 
হওয়ায় এ সমস্ত বিতি্ন সংযোগের জনক যে অলাতচক্রের ঘূর্ণনক্রিয়), 


শশ্পপপশিপিস্পপিসপপাশিপীা পিল শা শি শি এ পাপী শশি্পিসিশল 





১। অলাতোহঙ্গারমূল্ম কং ।-__অমরকোষ, বৈশ্যবর্ণ ॥ 
২। গজানাং পব্ধতারোহণং অলাতচন্রণদিভিভাঁতিবারণং 1-_ধন্ক্ৰেদসংহিতা । 
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উহাঁও ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, ইহা একটিমারে ক্রিয়া নহে» 
ইহা অবশ্য ম্বীকাষ্য। তাহ। হইলে ত্র ধূর্ণনক্রিয়াপমূহের যে ক্রম আছে, 
ইহাও অবশ্য স্বীকারধ্য | কিন্তু এ অলাতচক্রের আশুদর অর্থাৎ অতিন্রত 
ধূর্ণন-প্রযুক্ত এ সমস্ত ঘূর্ণন-ক্রিয়ার ক্রম বুঝিতে পারা যায় না। এ ঘৃণন-ক্রিয়ার 
বিচ্ছেদ না থাকায় অবিচ্ছেদবুদ্ধিবশতঃ এ স্থলে চক্রের ন্যায় বৃদ্ধি জন্মে । 
সুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম 
ভ্বন্মে। অর্থাৎ একই ক্ষণে ত্র ধূর্ণনক্রিয়াসমূহ জন্মিতেছে, এইক্রপ ভ্রম জ্ঞান 
হইয়া থাটক। “'দোঘ?” ব্যতীত ভ্রম হইতে পারে না| ভ্রমের বিশেষ 
কারণের নাম দোঘ | তাই মহনি এই সত্রে পৃৰ্বোজ্ু ভ্রমের কারণ দোঘ 
বলিয়াছেন “আত্তপঞ্চার” । অলাতিচক্রের অতিক্রত সঞ্চার অর্থাৎ অতিক্র্ভ 
ঘুরনই তাহাতে যৌগপণ্য ভ্রমের বিশেষ কারণ, উহাই সেখানে দোঘ। 
এইক্সপ স্বনবিশেঘে যে সমস্ত বৃদ্ধি ও যে সমস্ত ক্রিরা অবিচ্ছেদে শীঘ 
শীঘ উৎপন্ন হয়, তাহার ব্রম থাকিলেও অবিচ্ছেদে অতিশীঘ উৎপত্তি. 
বশত: সেখানে এ সমস্ত ক্রিয়। ও বৃদ্ধির ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় তাহাতেও 
যৌগপদ্যের শ্রম হয়। ফলকথা, অলাতচক্রের ধূর্ণনক্রিয়। দৃষ্টান্তে পৰ্বপক্ষ- 
বাদীর কথিত একই' ব্যক্তির অধ্যয়ন, গমন, পথদশন প্রভৃতি অনেক 
ক্রিয়াও ক্রমশঃ জন্মে, এনং উহার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় এ সমস্ত প্রিয়] 
যগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে জন্মতেছে, এইবাপ ভ্রম জন্মে, ইহ। স্বীকাধ্য | 
প্র ক্রিয়াসমূহ ও বৃদ্ধিসমূহের 'যীগপদ্য ভ্রমের কারণ দোঘ-_-এ ক্রিয়াসমূহ 
ও বৃদ্ধিসমূহের «“আশ্ুবৃত্তিত্ব*” | ভাঘ্যকার উৎপত্তি অর্থেও ““বৃত”” ধাভু 
ও “বৃত্তি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন | অতি শীঘ্‌ যাহার বৃত্তি অর্থাৎ 
উৎপত্তি হয়, তাহাকে “'আশ্তবৃত্তি” বল! যায় । অবিচ্ছেদে অতি শীত্ধ 
উতৎ্পত্তিই “আশুবৃত্তিত্ব'* তত্প্রযুক্ত অনেক ক্রিয়াবিশেষ ও অনেক বৃদ্ধি- 
বিশেঘের যৌগপনদ্য ভম জন্মে। 


পৃব্বপক্ষবাদী অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন ষে, ক্রিয়াস্মৃহের ক্রমের জ্ঞান না। 
হওয়াতেই তাহাতে যৌগপদ্য শ্রম হয় অথব! ক্রিয়াসমহের বস্ততঃ যুগপৎ 
উৎপত্তি হয় বলিয়াই যুগপৎ অনেক ক্রিয়র উপলব্ধি হয়» ইহা কিন্ুপে 
বুঝিব ? এ বিষয়ে সংশয়নিবন্তক বিশেষ জ্ঞানের কারণ কিছুই বলা 
হয় নাই | তাঘ্যকার মহঘির সূত্রের তাৎ্পধ্য বর্ণন করিয়া, শেঘে নিজেই 
প্ব্বোক্ত প্রশ্ের উল্লেখপৃব্বক তদুত্ত€র বলিয়াছেন ষে, তিন ভিন্ন ইন্দ্রিরের 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য নানাজাতীয় নান। বুদ্ধি যে, ব্রমশঃই 
জন্মে১উহ। একই ক্ষণে জন্মে না, ইহ? পবের্বই উক্ত হইয়াছ ।. প্রত্যক্ষের এ 
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অযৌগপদ্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, উহা আত্বপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
উহ! মানস প্রতাক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই শ্রী অযৌগপদ্য বুঝিতে পার! যায় । 
“আত্ম” শব্দের ।ভ্বারা এখানে মন বুঝিলে “আত্মপ্রত্যক্ষ** শব্দের ছারা 
সহজেই মানপ প্রত্যক্ষের বিষয়, এইরূপ অর্থ বুঝ। যাইতে পারে। পৃৰ্ব- 
পক্ষবাঁদীর৷ শব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদা স্বীকার করেন না । তীহাদিগের 
কথা এই যে, যে স্থলে বিঘয়বিশেঘে একাগ্রমন। হইয়। সেই বিষয়ের 
দর্শনাদি করে, সে স্থলে বিলম্বে নানা জ্ঞান জন্নে, এবং সেইরূপ স্থলেই 
সেই সমস্ত নানা জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের ছ্বার। বুঝ। যায় । সব্বত্রই সকল 
জ্ঞানে এযৌগপদ্য মানস প্রত্যক্ষমিদ্ধ নহে । পরস্ত অনেক স্থলে অনেক 
জ্ঞান যে যূগপত্ই অন্ন, ইহা আমাদিগের মানস প্রভাক্ষসিদ্ধ | ভাষ্যকার 
এইজন্যট শেঘে মহঘি গোতমের সিছ্ধ'স্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রমাণ” 
প্রদশন করিবার ভন্য বলিধাচ্েন যে, দৃষ্ট ও শত বছ বিষয় চিন্ত। করিলে 
তখন ক্রমশ:ই নান! বুদ্ধি জন্মে, যুগপৎ নাঁন। বৃদ্ধি জান্য না, সুতরাং এ 
দৃষ্টান্তে সব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদা অর্থাৎ ক্রমিকত্ব অনুমানসিদ্ধ হয় । 
তাঘাকাব উদাহরণের উল্লেখপৃব্বক শেষে তীহার অভিমত অনুমান বুঝাইতে 
বলিষাছেন যে,--কেহ কোন বাক্যের উচ্চারণ করিলে, এ বাক্যাথবোদ্ধা। 
বাক্ির প্রথমে ক্রমশঃ এ বাক্যস্থ প্রত্যে+ বণের শ্রবণ হয়, তাহার পরে শত 
এক ব! অনেক বরকে এক একটি পদ বলিয়া নুঝে, তাহার পরে পদভ্ঞোনজন্য 
পনাথেব মরণ করে, তাহার পরনে সেই বাক্যস্থ সমন্ত পদগুলির জ্ঞান হইলে 
এঁ পদসমৃহকে একট বাক? বলিয়া বুঝে, তাহার পরে পৃৰ্বন্ঞাত পদাথগুলির 
পরস্পর যোগ্যতা সন্বন্ধের জ্ঞানপৃবর্বক খাক্যার্থ বোধ করে। পূর্বোক্ত 
বণজ্ঞান, পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান এবং পদার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞান, এই 
সমস্ত বদ্ধি যে ক্রমশতই জন্মে, ইহা অবর্বপম্মত | এ সমস্ত বৃদ্ধির আশু- 
বৃত্তিত্বপ্রযুত্ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদে শীঘ উৎপত্তি হওয়ায় উহা'দিগের ক্রম থাকিলেও 
এ ক্রম ৰুঝ। যায় না। সুতরাং এ সমস্ত বৃদ্ধিতে যৌগপদ) শ্রম জন্মে । 
প্ব্রোজ্ স্থলে বণজ্ঞান হইতে বাক্যারজ্ঞান পরাস্ত সমস্ত জ্ঞানগুলি বে, 
একই ক্ষণে জন্মে না, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে, ইহা। উভয় 
পক্ষের সম্মত, সুতরাং এ দৃষ্টান্তে অন্যান্য জ্ঞানমাত্রেরই ক্রমিকত্ব অনুমান- 
সিদ্ধ হয়! এবং পৃব্রবোভ্ত স্থলে বর্ণজ্ঞানাদি বুদ্ধিসমূছের ক্রমের জ্ঞান ন! 
হওয়ায় তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম হয়, ইহাও উভয় পক্ষের স্বীকাধ্, 
সুতরাং এ দৃষ্টান্ত অন্যব্রও বুদ্ধিসমূহ ও ক্রিয়াসমূহের যৌগপদ্য ভ্রম হয়,-- 
ইহ] অনুমানসিদ্ধ হয়। তাই ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহ অনাত্র বুদ্ধি ও 
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ক্রিয়ার যৌগপনা শ্রমের অনুমান অর্থাৎ অনমাপক হয় | ভাঘ্যকার শেঘে 
বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি মৃজসংশয় অথাৎ নি:সংশয় বা 
উভয় পক্ষের স্বীকৃত নহে । অর্থাৎ এক ক্ষণেও যে নান বৃদ্ধি জন্মে, ইহ 
কোন দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বার নিশ্চিত নুহ | সুতরাং উহার ছার এক 
শরীরে বহু মন আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না| ফলকথা, 
কোন স্থলে বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং 
বুদ্ধির যৌগপদাবাদী তাহার নিজ সিদ্ধান্তের অনুমান করিতে পাবে না । 
বাণী ও প্রতিবাদী উভয়ের শ্বীকৃত না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না । 
বৃদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না এবং ক্রমশঃ নান! বৃদ্ধি জন্মিলেও 
অধিচ্ছেদে অতি শীঘ উৎপত্তিবশতঃ ৰদ্ধির ক্রম বুঝা যায় না, স্বৃতরাং 
তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম জন্মে, ইহার পব্বোজরূপ দৃষ্টান্ত আছে। 
সুতরাং তদৃদ্বার৷ অনন্ত বুদ্ধিমাত্রেরই যৌগপূদ্যের অনুমান হইতে পাবে 11৫৮1| 


সুত্র। যধোক্তহেতৃত্বাচ্চাণু ।1৫৯।৩৩০। 
অনুবাদ । এবং যথোক্তহেতুত্ববশতঃ (মন ) অণু । 


ভাষ্য । অণু মন এককঞ্েতি ধর্মসমুচ্চয়ো জ্ঞানাযৌগগ্ভাৎ । মহত্বে 
মনসঃ স্বেক্দ্িযসংযোগাদ্ৃযুগপদবিষয়গ্রহণং স্যাদিতি | 


অনুবাদ । জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ মন অণু এবং এক, ইহা 
ধর্্মসমুচ্চয় (জানিবে )। মনের মহত্ব থাকিলে মনের সব্বেক্দ্িয়ের 
সহিত সংযোগবশতঃ যুগপৎ বিষয়জ্ঞীন হইতে পারে। 


টিপ্লনী ॥ পৃৰরসূত্রোক্ত জ্ঞানাযৌগপদ্য হেতুর দ্বারা যেমন প্রতিশরীবে 
মনের একত্ব সিদ্ধ হয়ঃ তজ্জরপ মনের অণুত্বও সিদ্ধ হয়। তাই মহঘি এই 
সূত্রে “যথোক্তহেতৃত্বাৎ” এই কথার ছার৷ পবর্বসৃত্রোক্ত হেতুই প্রকাশ করিয়া 
“চ। শব্দের ছারা মনে অণুত্ব ও একত্ব, এই ধর্মদ্বয়ের সমুচ্চয় ( সম্বন্ধ ) 
প্রকাশ করিয়াছেন | অর্থাৎ মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক১। প্রতি শরীরে 
বছ মন থাকিলে যেমন একই সময়ে নান৷ ইন্দ্রিয়ের সহিত নান। মনের সংযোগ- 


১। মহর্ষ চরকও এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন । “অণত্বমথ চৈকত্বং দো শুগো 
আনসঃ ক্মৃতে।”_ চরকনংহিতা--শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৭শ স্ট্রোক দ্রষ্টব্য । 
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বশতঃ নান প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তন্জরপ মন মহৎ বা বৃহৎ পদা 
হইলেও একই সময়ে সমস্ত ইন্তিয়ের সহিত ত্র একই মনের সংযোগবশতঃ সবর্ব- 
বিধ প্রতাক্ষ হইতে পারে | কিন্তু প্রত্যক্ষের যখন যৌগপদ্য নাই, জ্ঞানমাত্রের ই 
অযৌগপদ্য যখন অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তখন মনের অণুত্বও 
স্বীকার করিতে হইবে | মন পরমাণুর ন্যায় অতি সম্ম পদাথ হইলে একই 
সময়ে তিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ অনেক ইক্ক্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভবই হয়- 
না, আুতরাং ইক্দ্রিয়মনতসংযোগরাপ কারণের অভাবে একই সময়ে অনেক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহঘি গোতম প্রথম অধ্যায়ে যুগপৎ নানা 
প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তিই মনের অস্তিত্বের সাধক বলিয়াছেন | এ্রখানে এই 
স্ত্রের স্থার। তাহার প্ক্রোভ্ হেতু যে অণু অর্থাৎ অতি সৃক্ম মনেরই সাধক 
হয়, ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। মূলকথ।, অনেক সম্পৃদায় স্বলবিশেঘে 
জ্ঞানের যৌগপণদ্য স্বীকার করিলেও মহঘি কণাদ ও গোতম কত্রাপি জানের 
যৌগপদ্য স্বীকার ন। করায় প্রতি শরীরে মনের একত্ব ও অপুত্বই সমর্থন 
করিয়াছেন | জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তই পৃৰে্রবোক্ত সিদ্ধান্তের মূল। 
ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন অনেক স্থলেই এই দিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । 
উদ্‌ৃদ্যোতকর, উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রভৃতি ন্যায়াচাধ্যগণও মহঘি গোতমের 
সিদ্ধান্তানুসারে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন । প্রশস্তপাদ প্রভৃতি 
বৈশেঘিকাঁচাধ্যগণও এ সিদ্ধান্তই সমর্ধন করিয়াছেন । কিন্ত নব্য নৈয়ারিক 
রধুনাথ শিরোমণি “পদার্ধতত্বনিক্ূপণ” গ্রচ্থে নিরবয়ব ভূতবিশেঘকেই মন 
বলিয়াছেন১ । তিনি পরমাণু ও দ্বযণুক শ্বীকার করেন নাই । তীহার মতে 
পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর যাহ চরম অংশ, তাহ) প্রতাক্ষ হয়, অর্থাৎ যাহা 
“ত্রসরেণ্” নামে কথিত হয়» তাহাই সব্বাপেক্ষ। সূ স্ম, নিত্য, উহ হইতে 
সক্ম ভূত আর নাই, উহাই নিরবয়ব ভূত । মন এ নিরবয়ব ভূত “ত্রসরেণু- 
বিশেষ । সুতরাং তাহার মতে মনের মহত্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ আছে। 
তিনি বলিয়াছেন ষে, মনের মহত্ব প্রযুক্ত একই সময়ে চক্ষ্রিজ্রিয় ও ত্বগিক্দ্িয়ের 
সহিত যনের সংযোগ হইলেও অরৃষ্ট-বিশেঘবশতঃ তখন চাক্ষঘ প্রত্যক্ষই 
জন্মে । মনের অণুত্ব পক্ষেও ইহাই বলিতে হইবে । কারণ, ত্বগিল্জ্িয়ের 
সহিত মন£সংযোগ এ সিদ্ধান্তেও শ্বীকার্ধয। রধুনাথ শিরোমণি এইরূপ নবীন 
মতের স্থা্ট করিলেও আর কোন নৈয়ায়িক মনকে -ভূতবিশেঘ বলেন নাই। 


শা ২ ২ পাশশাশশীশীিটি তি ্ মি রী ২০ শি শীত পাট ৮ শি শশাাপ্পীশীশাপীশীশীট শশী তস্য 42, 
ভিটা - 


১। মনোহপি চাসমবেতং তৃতং ॥ অদম্্বিশেষোপগ্রহ্স্য নিয়ামকত্বাঙ্চ ইত্যাবয়োঃ 
সমানং।--পদাখতত্বনিরূপণ । 
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কারণ, শরীরমধ্যস্থ নিরবয়ব অসংখ্য ভূত বা অসংখ্য ত্রসরেণুর মধ্যে কোন্‌ 
ভূতবিশেঘ মন, ইহ নিশ্চয় করিয়। বল যায় ন।। সুতরাং এক্সপ অনন্ত 
তৃতবিশেষকেই মন বলিতে হয়। পরন্ত রধূুনাথ শিরোমণির এ নবীন মত 
মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ । মহঘি মনকে অণুই বলিয়াছেন এবং 
জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের এবং তাহার অণুত্বের সাধক বলিয়াছেন । অদৃষ্ট- 
বিশেঘের কারণত্ব অবলম্বন করিয়। জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিলে 
মহঘি গোতমের 'ব্বোস্ত যুক্তি উপপন্ন হয় না। পরস্ত মনের বিভূত্ব সিদ্ধান্ত 
ত্বীকারেরও কোন বাধ থাকে না। মনের বিভুত্বও অতি প্রাণীন মত। 
পাতগ্রন দর্শনের কৈবল্যপাদের দশম সূত্রের ব্যাসভাঘ্যে এই মত পাওয়। যায়। 
উদয়নাচার্ষয “*ন্যায়কস্থুমাঞ্জলি"র তৃতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায় 
মনের বিভুত্ব শিদ্ধান্তের অনুমান প্রদর্শনপৃৰ্বক বিস্তৃত খ্চারদ্বার এ মতের 
খণ্ডন করিয়া, মনের অণূত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । সেখানে তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে১, যদি মন বিভু হইলেও অর্থাৎ সবরদ। সব্বেন্দ্রয়ের সহিত 
মনের সংযোগ থাকিলেও অরৃষ্টবিশেষবশত:ই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জ্বন্মে, যুগপৎ 
নান] প্রতাক্ষ জনেম, না, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে মনের অস্তিত্বই সিদ্ধ 
হাঃ. নাঃ স্থুতরাং মন অগিদ্ধ হইলে আশ্রয়াপিদ্ধিবশতঃ তাহাতে বিভূত্বের 
অনুমানই হইতে পারে না | কেহ কেহ জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন 
করিতে বলিরাছিলেন যে, একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক জ্ঞানের 
সমস্ত কারণ থাকিলেও তখন যে ব্ঘিয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা জনিময়াছে, সেই 
'বিঘয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মে, জিজ্ঞাসাবিশেষই জ্ঞানের ক্রমের নিব্্বাহক। 
উদ্দ্যোতকর এই' মতের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
তাহা হইলে ষন স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাকে না । দর্থাৎ যদি 
জিজ্ঞাপাবিশেষের অভাবেই একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের 
উৎপত্তি ন৷ হয়, তাহা হইলে মন না থাকিলেও ক্ষতি নাই । পরন্ত যেখানে 
অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রতাক্ষেরই ইচ্ছা জন্মে, সেখানে জিজ্ঞাসার 'অভাব 
ন৷ থাকায় এ অনেক প্রত্যক্ষের যৌগপদ্যের আপূতি অনিবাধ্য | সুতরাং এ 
আপত্তি নিরাসের অন্য অতি সঙ্গম মন অবণ্য স্বীকাধ্য। উদ্দ্বযোতন্কর 'আর 
বিশেষ বিচারের দ্বারা মন এবং মনের অণুতসিদ্ধাতস্তর সমর্থন করিয়াছেন । 
(১ম অঃ, ১ম আঃ, ১৬শ সূত্রের বাত্তিক দ্রষ্টব্য )। জিজ্ঞাপাবিশেঘই জ্ঞানের 





১। যদি চ মনসো বৈভবেহপ্যদ্সবশাৎ ভ্রম উপপাদোত, তদা মনসোহসিদ্ধেরা- 
শয়াসিদ্ধিরেব বৈভবহেতুনামিতি ।-_ন্যায়কুস্মাজলি । 
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ক্রম নিবর্বাহ করে, এই মত উদয়নাচাধাও (মনের বিভুত্ববাদ খণ্ডন করিতে ) 
অন্যর্ুপ যুক্তির ছার। খণ্ডন করিয়াছেন । বস্ততঃ কেবল পব্রোজ্জ যুগপৎ 
নানাজাতীয় নান৷ প্রত্যক্ষের অনুৎপন্তিই মনের অস্তিত্বের সাধক নহে । স্মৃতি 
প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান মন না থাকিলে জন্মিতে পারে না । সুতরাং সেই 
সমস্ত জ্ঞানও মনের অস্তিত্বের সাধক । তাঘ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে ইহা। 
বলিয়াছেন | পরশু যুগপৎ নানাজ্জাতীয় নান! প্রত্যক্ষের অনুৎ্পত্তি মনের 
অণুহের সাধক হওয়ায় মহঘি প্রথম অধ্যায়ে উহাকে তীহার সম্মত অতিসঙ্ষ্ 
মন£পদাথের লিঙ্গ (সাধক ) বলিযাঁছেন । শেঘে এই মনঃপরীক্ষাপ্রকরণে 
তাহার অভিমত জ্ঞানাযৌগপদ্য যে সাক্ষার্থ সম্বন্ধে মনের এণৃত্বের এবং প্রতি- 
শরীরে একত্বেরই সাধক, ইহ। ব্যক্ত করিয়াছেন 11৫১ 


মন:পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত 11৬।। 
0 








ভাষ্য । মনসঃ খলু ভোঃ সেন্দরিয়স্ত শরীরে বৃত্তিলাভো নান্যাত্র 
শরীরাৎ, জ্ঞাতুশ্চ পুরুষন্ শরীরায়তনা বুদ্ধ্যাদয়ো বিষয়োপভোগো 
জিহাসিতহানমভীগ্সিতাবাপ্ডিশ্চ সর্ধ্বে চ শরীরাশ্রয়৷ ব্যবহারাঃ । তত্র 
খলু বিপ্রতিপত্ডেঃ সংশয়ঃ, কিময়ং পুকুষকণ্নিমিত্তঃ শরীরসর্গঃ? 
আহো ন্থিদৃতৃতমাত্রাদকম্মনিমিত্ত ইতি। শ্রীয়তে খন্বত্র বিপ্রতি- 
পত্তিরিতি । 


অনুবাদ ৷ ইন্ড্রিয়সহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয় অর্থাৎ 
শরীরের মধ্যেই মনের কার্য জন্মে, শরীরের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ 
হয় না। এবং জ্ঞাত। পুরুষের বুদ্ধি প্রভৃতি, বিষয়ের উপভোগ, 
জিহাসিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অভীগ্সিত বিষয়ের প্রাপ্তি শরীরাশ্রিত 
এবং সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত অর্থাৎ শরীর ব্যতীত পূর্বোক্ত কোন 
কাধ্যই হইতে পারে না। কিন্তু সেই শরীর-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত 
সংশয় জম্মে “এই শরীর-স্ষি কি আত্মার কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ 
অনৃষ্টবিশেষজন্য ? অথবা কর্ম্মনিমিত্তিক নহে, তৃতমাত্রজন্ত, অর্থাৎ 
অনুষ্টনিরপেক্ষ পঞ্চভূতজন্ত ? যেহেতু এই বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি শ্রুত 
কমু | 


$১৩ ৮ ম্যায়দ্শন ্‌ ৩অ০, আও 


ভাষ্য ৷ তত্রেদং তত্বং__ 
অনুবাদ । তন্মধ্যে ইহা তত্ব 


সুত্র। পুর্বকৃত-ফলান্ুবন্ধীৎ তদ্ুৎপত্তিঃ ॥৬০)।৩৩১।৯ 


অনুবাদ । ( উত্তর) পুর্র্বকৃত কণ্মফলের (ধর্ম ও অধন্ম নামক 
অৃষ্টের ) সন্বস্থপ্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি হয় ( অর্থাৎ শরীর-সথষট 
আত্মার কণ্ম বা অনৃষ্টনিমিত্তক, ইহাই তত্ব )। 


০০ 


শি পা পাপী 





* পুরবপ্রকরণে মহমি. মনের পরীক্ষা করায় এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পৃবেরীতক 
মনকেই সরলভাবে বৃঝা যায়, ইহা সত্য । কিন্তু মহষি যেরাপ যৃত্তির স্বারা পুক্তরপ্রকরণে 
মনের অগ্ত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মতে মন যে নিরবয়ব দ্রব্য, 
ইহা বুঝা যায়। মনের অবয়ব ন. থাকিলে নিরবয়ব-দ্রবাত্ব হেতর "বারা মনের 
নিত্যত্ই অনুমানসিদ্ধ হয় । মনের নিত্যত্ব হ্বীকার-পক্ষে লাঘৰও আছে। পরন্ত 
মহর্ষি গোতম পুব্বে মনের আত্মত্বের আশঙ্কা করিয়া যেরূপ যুত্তিত্র দ্বারা উহা খণ্ডন 
করিস্নাছেন, তদ্দদ্বারাও হার মতে মন নিত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, 
মনেকস উৎ্পতি শু বিনাশ থাকিলে মনকে আত্মা বলা যায় না। দেহাদির ন্যায় মনের 
অস্থায়িত্বের উল্লেখ করিয়া মহষি মনের আত্মতববাদের খণ্ডন করেন নাই কেন 2 হ্হা। 
প্রণিধান করা আবশ্যক । পরন্ত ন্যায়দর্শনের সমান তন বৈশেষিক দর্শনে মহষি 
কণাদের “তস্য দ্রব্ত্বনিত্যত্বে বায়না ব্যা্যাতে” 1৩1২২ এই সুত্রের দ্বারা মনের 
নিত্যত্বই তাহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। এই সমস্ত কারণে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি 
কোন ন্যায়াচাঙাই এই সূত্রে “তৎ* শব্দের দ্বারা মহষির পৃবেরাস্ত মনকে গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্ত মনের আশ্রয় শরীরকেই গ্রহণ করিয়া পৃব্বপ্রকয়ণের সহিত এই প্রকরণের 
সংগতি প্রদর্শন করিগ্লাছেন। মহথ্ের এই প্রকরণের শেষ সূুগ্রগুলিতে প্রণিধান 
করিলেও শরীরসৃষ্টির অদৃষ্টজন্যত্বই যে, এখানে তাহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝিতে পারা 
যায । অবশ্য শ্রুতিতে মনের সৃষ্টিও কথিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতির স্দারা সরল ভাবে বুঝা 
ষায়। কিন্ত ন্যায়াচার্যযগণের কথা এই যে, অনমানপ্রমাণের দ্বারা যখন মনের নিত্যত্ই 
সিদ্ধ হয়, তখন শ্রুতিতে যে মনের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, উহার অথথ শরীরের সহিত 
সর্বপ্রথম মনের সংযোগের সৃষ্টি, ইহাই ঘৃঝিতে হইবে । শ্রুতির এ্ররাপ তাৎপর্য; 
বৃঝিলে পৃর্বোজ্রাপ অনুমান ও যুক্তি শ্ুতিবিরুদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে যে, অনেক স্থানে 
এরাপ লাক্ষপিক প্রয়োগ আছে, ইহাও্ড অস্বীকার কক্রিবার পায় নাই । শ্রতিব্যাথা।কার 
আচার্যগণও নানা স্থানে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পরন্পুস্ত আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ মনের 
সাহাষ্যেই হইয়া থাকে । সুতরাং মুভ্যুর পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বীকার করা যায় 


ভিত হুড বাত্স্ায়ন ভা ৪১৭ 


ভাস্য। পুর্র্শরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্তলক্ষণা, তৎ 
পূর্ববকৃতং কন্মোক্তং, তন্ত ফলং তজ্জনিতৌ ধর্্মাধর্ম্ৌ, তৎফলম্তান্বন্ধ 
আত্মসমবেতস্তা বস্থানং, তেন প্রযুক্তেভ্যো ভূতেভ্যন্তস্তোৎপত্তিঃ শরীরম্তয, 
ন স্বতন্ত্রেভ্য ইতি। যদধিষ্ঠানোইয়মাত্মাইয়মহমিতি মন্যমানো যত্রাভি- 
যুক্তো যত্রোপভোগতৃষ্চয়া বিষয়ান্ুপলভমানো ধন্নীধশ্মৌ সংস্করোতি, 
তদস্ত শরীরং, তেন সংক্কারেণ ধণ্মাধশ্নলক্ষণেন ভূতসহিতেন পতিতে- 
ইস্মিন শরীরে শরীরান্তরং নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নস্ত চান্ত পূর্ববশরীরবৎ 
পুরুষারথক্রিয়া, পুরুষস্ত চ পূর্ব শরীরবৎ প্রবৃত্তিরিতি ৷ কর্মীপেক্ষেভো। 
ভুতেভ্াযঃ শরীরসর্গে সত্যেতছ্পপদ্যভে ইতি। দৃষ্টা চ পুরুষগুণেন 
প্রযত্বেন প্রযুক্তেভ্যো ভূতেভ্যঃ পুরুষার্থ-ক্রিয়াসমর্থানাং দ্রব্যাণাং 
রথপ্রভৃতীনামুৎপত্তিঃ, তয়ান্রুমাতব্যং *শরীরমপি পুরুবার্থক্রিয়াসমর্থমুৎ্ 
পদ্যমানং পুরুষস্ত গুণাস্তরাঁপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্য উৎপদ্যত” ইতি । 

অস্কুবাদ। পুববশরীরে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আরম্ত অর্থাৎ 
কন্মমরূপ যে প্রবৃত্তি, তাহা পুর্বকৃত কণ্ম উক্ত হইয়াছে, সেই কম্ম্রজনিত 
ধর্ম ও অধশ্্ন তাঁহার ফল। আত্মাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে 
বর্তমান ইয়া তাহার অবস্থান সেই ফলের “অন্ুবন্ধ” । তৎপ্রযুক্ত 
অর্থাৎ সেই পুর্বর্বকৃত কর্ম্মফলের অন্ুবন্ধ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে সেই 
শরীরের উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধর্্মাধন্রূপ অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ 
হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। *্যদধিষ্ঠান” অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত 
এই আত্মা "আমি ইহা” এইরূপ অভিমান করতঃ যাহাতে অভিযুক্ত 


না। মত্যুর পরেও যে মন থাকে, ইহাও শ্রুতিসিদ্ধ । মহষি কণাদ ও গোতম সুম্ষম" 
শরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই । ইহাদিগের সিদ্ধান্তে নিত্য মনই অদৃক্টবিশেষবশতঃ 
অভিনব শরীরের মধ্যে প্রবিস্ট্র হয়, এবং মৃত্যুকালে বহিগত হয়। প্রাচীন বৈশেষিকাচায্য 
প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে জীবের আতিবাহিক শরীর নামে এক শরীব্রের 
উৎপত্তি হয় ॥ তাহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া ভীবের মনই স্বর্গ ও নরকে গমন করিয়া 
শরীরাত্তরে প্রবিষ্ট হয়? (প্রশস্তপাদভাষ্য, কম্দলী সহিত, ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রজ্টব্য )। 
প্রশস্তপাদের উক্ত মতই বৈশেঘিকসং্্রদায়ের ন্যায় নৈ্লায়িক সন্দ্রদায়েরও জন্মত বুঝা 
প্রাগ্স। মৃত্যুকালে আতিবাহিক শরীরবিশেষের উৎপত্তি ধন্্শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে । 


সণ 


৪১৮ হ্যায়দর্শন ৩অ০ ২আ- 


অর্থাৎ আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের আকাঙ্জাপ্রযুক্ত বিষয় 
সমূহকে উপলব্ধি করতঃ ধর্ম ও অধর্্মকে সংস্কৃত করে অর্থাৎ সফল 
করে, তাহা এই আত্মার শরীর, এই শরীর পতিত হইলে ভূতবর্গসহিত 
ধন ও অধন্মরূপ সেই সংস্কারের ছারা শরীরান্তর উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন 
এই শরীরের অর্থাৎ পরজাত শরীরান্তরের পূর্ববশরীরের ন্তায় পুরুষাথ- 
ক্রিয়া অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনসম্পাদক চেষ্টা জন্মে, এবং পুরুষের 
পূর্বশরীরের ন্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। কর্্মসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের স্থষ্টি 
হইলে ইহা উপপন্ন হয়। পরস্ত প্রযত্বরূপ পুরুষগুণ-প্রেরিত ভূতবর্গ হহতে 
পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন-সমর্থ রথ প্রভৃতি 
দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়,_তদৃদারা পুরুবার্থক্রিয়াসমর্থ উৎপদ্যমান 
শরীরও পুরুষের গুণাস্তরসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমান 
কর! যায়। 


টিপনী | মহঘি পুব্বপ্রকরণে প্রতিশীরে মনের একত্ব ও অণুত্ব |সদ্ধান্ত 
সমর্থন করিয়া শেঘে এ মনের আশ্রয় শগীরের অনৃষ্টজন্যত্ব সমর্থন করিতে 
এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। পৃব্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের 
সংগতি প্রদশণ্নর জন্য ভাঘ্যকাব প্রথমে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সহিত মনের 
শরীরেই বৃত্তিলাত হয়, শরীরের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় 
এবং মনের বৃত্তিলাভ হয় না| থাণাদি ইন্ির এবং মনের দ্বারা যে বিষয় 
জ্ঞান ও সুখদুঃখাদির উৎপত্তি, তাহাই ইঞ্জ্রিয় ও মনের বৃত্তিলাত। পরস্ত 
পুরুষের বুদ্ধি, সুখ+ দুঃখ» ইচ্ছ। প্রত্ৃতি এবং বিষয়ের উপভোগ, অনিষ্ট-বত্এন 
ও ইঠ্টপ্রাপ্তিও শরীররূপ আশ্রয়েই হইয়। থাকে, শরীরই এ বৃদ্ধি প্রভৃতির 
আয়তন ব1 অধিষ্ঠান, এইরূপ পুকরুঘের সমস্ত ব্যব্হারই শরীরাশ্রিত। ভাঘ্য- 
কারের তা্পধ্য এই যে, পৃৰ্ৰপ্রকরণে মহঘি যে মনের পরীক্ষা করিয়াছেন, 
এ মন, ঘাণাদি ইন্িয়ের ন্যায় শরীরের মধ্যে থাকিয়াই তাহার কাধ্য সম্পাদন 
করে। শরীরের বাহিরে মনের কোন কাধ্য হইতে পারে না । শরীরই 
মনের আশ্রয় ॥ সুতরাং শরীরের প্ররীক্ষা করিলে শরীরাশ্রিত মনেরই 
পরীক্ষা হয়, এ জন্য মহঘি মনের পরীক্ষ। করিয়। পুনব্র্বার শরীরের পরীক্ষ। 
করিতেছেন ॥ তাৎপধ্যটাকাকার বলিয়ান্ছন যে, সব্্বতোভাবে ঈক্ষাই 
পরীক্ষা, স্থতর1ং কোন বস্তর শ্বরুপের পরীক্ষার ন্যায় এ বস্তর সম্বন্ধী অর্থাৎ 


৬০ সু» | বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪১৯ 


অধিকরণ বা আশ্রয়ের পরীক্ষাও প্রকারান্তরে এ বস্তরই পরীক্ষা । অতএব 
মহঘি পূব্বপ্রকরণে মনের স্ব্নীপের পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণে মে শরীর 
পরীক্ষা করিরাছেন, তাহা প্রকারাস্তরে মনেরই পরীক্ষা | সুতরাং যনের 
স্ব্ূপের পরীক্ষার পরে এই প্রকরণের আরম্ত অসংগত হয় নাই । অংশয় 
ব্যতীত পবীক্ষা হইতে পারে না ; দিগরমাব্রই সংশরপব্রবক, সুতরাং পুনবর্বান 
শরীরের পরীক্ষার মুন সংশয় ও তাহার কারণ বল! আবশ্যক 1 এ জন্য 
ভাঘ্যক'র বলিয়াছেন “য, নিপ্রতিপত্তিপ্রযৃক্ত শবীর-বিঘয়ে আরও একপ্রকার 
সংশর ভন্মে। নাম্তিকসম্পূদার খন্মাধশ্নবপ অদৃষ্ট স্বীকার করেন নাই, 
তাঁহারা বলিয়াছেন, “শরীরস্থ্টি কেবল ভূতঙন্য, অদৃষ্টজন্য নহে? । 
আস্তিক-সম্পৃদায় ব্লিয়াছেন,_“শরীর-স্ট্ি পূরুঘের পুব্বজন্মকৃত কন্দ্রকল 
অদৃষ্টজনা | সুতরাং নাস্তিক ও আস্তিক, এই উভয় সম্পুদায়ের পূর্বোক্- 
ব্ূপ বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত শরীর-স্থষ্টি বিষয়ে সংশর জন্যে যে, “এই শরীর-ত্হটি 
কি আত্থার পূর্ব কৃত-কন্্রকল-জন্য অথবা কল্নফল-নিরন্তপক্ষ ভূতমাব্রজন্য 7, 
এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মহঘি এই সূত্রের দ্বার প্রথম পক্ষকেই তত্বরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন । বস্ততঃ পৃব্বোভ্তরূপ সংশয় নিরাসের জন্যই মহি এই 
প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন । ইহার দ্বার প্রকারাস্তরে পৃক্বজন্ম এবং ধন্ম 
ও অধশ্বর্ূপ অদৃষ্ট এবং এ অপৃষ্টের আত্মগুণত্ব এবং আত্মার অনাদিত্ব প্রভৃতি 
সিদ্ধান্ত সমথন করাও মহঘির গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝা যায় | 

সূত্রে “পৃর্রবকৃত'” শব্দের দ্বারা পৃব্বশরীরে অর্থাৎ পরব্বজন্মে পরিগৃহীত 
শরীরে অনুটিত শুভ ও অস্ত কন্মই বিবক্ষিত। মহৰি প্রথম অধায়ে বাক্য, 
মন ও শন্গীরের দ্বারা আরন্ত অর্থাৎ শুভাশুভ কন্মক্রপ যে প্প্রবৃত্তি” বলিয়াছেন, 
পৃৰ্বশরীরে অনুষ্ঠিত সেই প্রবৃত্তিই পৃক্বকৃত কর্ম । সেই পুক্বকৃত কন্পজন্য 
বন্ধ ও অধশ্পই এ বনের ফল। এ ধন্ম ও অবর্ধরূপ কন্খমফল আত্মারই গুণ, 
উহা৷ আন্াতেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । আত্রা্তত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতিই 
এ কশ্মফলের “অন্বন্ধ?” | এ পুবর্বকৃত কর্মফলের “অনুবন্ধই”” পৃথিব্যাদি 
ভূতবর্গের প্রেরক ব' প্রয়োভক হইয়। তদৃদ্বার। শরীরের স্যষ্টি করে। স্বত্ব 
অর্থাৎ পুবেরবোভ্ত কর্খ্রফলানুবন্ধনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের স্থাষ্ট হইতে 
গাঁরে না| ভাঘ্যকার ইহ যুক্তির ছ্বার। সমথন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহা 
আব্বার অধিষ্তরান অর্থাৎ সুখদূঃখ ভোগের স্থান, এবং যাহাহত “আমি ইহা” 
এইরূপ অভিমান অথাৎ ভ্রমাত্বক আত্মবুদ্ধিবশতঃ যাহান্তত আসক্ত হইয়া 
যাহাতে উপভোগের আকাজ্ষায় বিষয় ভোগ করতঃ আত্বা-ধন্শ ও অধশ্ম্ের 
ফলভোগ করে, তাহাই শরীর । সুতরাং কেবল ভূতবর্গই পৃ্বোক্তন্ূপ শরীরের 
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উৎপাদক হইতে পারে” না। ভূতব্গ এবং ধর্ম ও অধশ্বরূপ সংস্কারই 
পৃববশরীর বিনষ্ট হইলে অপর শরীর উৎপন্ন করে । ই একই আত্বারই 
প্ৰ্বকৃত কর্মফল ধর্ম ও অধর্মরূপ সংস্কারজন্য তাহারই অপর শরীরের উৎপত্তি 
হওয়ায় পৃববশর্ীরের ন্যায় সেই অপর শরীরেও সেই 'াত্বারই প্রয়োজন- 
সম্পাদক ক্রিয়া জন্মে, এবং প্ব্শরীরে যেমন সেই আত্মারই প্রবৃত্তি 
( প্রবত্ববিশেঘ ) হইয়াছিল, তন্ধপ সেই অপর শরীরেও সেই আত্মাৎই প্রবৃত্তি 
জন্মে। কিন্তু পুকর্বকৃত কর্মীকলকে অপেক্ষা না করিয়।৷ কেবল ভূতবর্গ 
হইতে শরীরের স্যট্টি হইলে পৃর্বোক্ত এ সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না। 
কারণ, সমস্ত শরীরই কেবল ভূতমাত্রজন্য হইলে সমস্ত আত্বার পক্ষে 
সমস্ত শরীরই তুল্য হয় । সকল শরীরের সহিতঠ বিশ্বব্যাপী সমস্ত আহার 
সংযোগ থাকায়. সকল শরীরেই সকল আত্মার এুখদূঃখাদি ভোগ হইতে 
পারে । কিন্ত অদৃষ্টবিশেঘসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শলীরবিশেঘের স্থা্ট 
হইলে যে আত্মার পৃরর্ককৃত কক্ধীকপ অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শবীরের উৎপত্তি 
হয়, সেই শরীরই সেই আত্মার নিজ শরীর,--অদৃষ্টবিশেষ-জন্য 
দেই শরীরের সহিতই সেই আত্মার বিনক্ষণ সংযোগ জন্মে, জুতিরাং সেই 
শবীরই সেই আংঘ্বার স্ুখদুঃখাদি-ভোগের অধিষ্ঠান হয় । পব্বেভ সিদ্ধান্ত 
অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিবার জনা ভাঘ্যকার শেঘে হগিয়াভেন যেত 
পুরুঘের প্রয়ে'জন-নিবর্বাহে এমর্থ কা পুরুষের উপভোপুসম্পীনক পথ প্রভৃতি 
যে সদ্ল দ্রব্যের উৎপত্তি হয়ঃ তাহা কেবল ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় না । 
কোন পুরুষের প্রযত্ব ব্যতীত কেবল কাঞ্ঠের দ্বার! রথ প্রভৃতি এবং পৃ্পের 
দ্বারা মালা প্রভৃতি দ্রবা জন্মে না | এ সকল দ্রব্য সাক্ষাৎ বা! পরম্পরায় 
যে পুরুঘের উপভোগ সম্পাদন করে, সেই প্রুঘের প্রযন্ররপ গুণ-প্রেরিত 
ভূত হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইহ! দৃষ্ট | অর্থাৎ পুরুঘের গুণ- 
বিশেষ বে, তাহার উপূভোগজনক দ্রব্যের উৎপত্তিতে কারণ, তাহা সব্ব- 
সম্মত । রথাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ইহার দৃষ্টান্ত। ক্থুতরাং এ দৃষ্টান্তের ছারা 
পুরুষের উপভোগজনক শরীরও এ পুরুঘের কোন গুণবিশেসাপেক্ষ ভূত- 
বগ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহ] অনুমান করা যার১ | তাহা হইলে পুরুঘের 
শরীর যে এ পুরুষের পৃর্বকৃত কর্মফল ধর্শাধ্থুরপ গুণবিশেষজণায, ইহাই সিদ্ধ 

১। পুরুষবিশেষগুণপ্রেরিতভূত _ব্ব'কং শরীরং, কাহ্যত্ে দতি পুরচষাহক্রিয়াগামথ্যাৎ 
যু পুরুঃষাথক্রিস্াপমথং তৎ পুর্তঘবিশেষগ্ুপপ্রেরিততু হপুতকং দিষ্টং যথা রথাদি, 
ইত্যাদি ৷ ন্যায়-বাত্তিক। 


৬১ স্ু০] বাত্স্ায়ন ভাষু ৪২১ 


হয় । কারণ, শরীর স্থষ্টির পৃব্ৰে আত্মাতে প্রযত্ব প্রভৃতি গুণ ত্বনিমিতে 
পারে না। পৃব্বশরীরে আত্মার যে প্রযত্বাদি গুণ জন্মিয়াছিল, অপর 
শরীরের উৎপত্তির পৃবের্ব তাহ] এ আশ্বাতে থাকে না । সুতরাং এমন 
কোন গুণবিশেঘ শ্বীনার করিতে হইলে, যাহা পৃর্বশরীরের বিনাশ হইলেও 
এ আাগাতেই বিলামান খাকিয়া অপর শরীরের উৎপাদন এবং সেই অপর 
শরীরের সেই আদ্বারই দখদৃহখাদি ভোগ সম্পাদন করে । সেই গুণবিশেঘের 
নাম অদৃ্ট ; উহ! বর্ম ও শবনম নাষে দ্বিবিধ, উহা “সংস্কার” নামে এবং 
“কম” নামেও কথিত হইয়াছে । এ কম্ম অথাৎ অদৃষ্ট নামক গুণবিশেষ- 
সাপেক্ষ ভতবগ হইতেই শরীরের স্যট্টি হয় 11৬0।| 

ভাষ্য । অত্র নাস্তিক আহ-- 

অনুবাদ । এই সিদ্ধান্তে নাস্তিক বলেন, 


সূত্র। ভূতেভ্যো মূর্ত পাদানবভছুপার্দানং ॥৬১।৩৩২। 


অন্রুবাদ ৷ ( পূর্ববপক্ষ ) ভূতবর্গ হইতে ( উৎপন্ন ) “মৃত্তিদ্রব্যের” 
অর্থাৎ সাবয়ব বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তাহার (শরীরের ) 
গ্রহণ হয়। 

ভাষ্য । যথা কম্মনিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যো নিবব-্তা মূর্তয়ঃ সিকতা- 
শর্করা পাধাণ-গেরিকাঞ্জনপ্রভৃতয়ঃ পুরুযার্থকারিত্বাহুপাদীয়ন্তে তথা কন 
নিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যঃ শরীরমুৎ্পন্নং পুরুষার্থকারিত্বাছুপপাদীয়ত ইতি । 


অন্রুবাদ । যেমন অৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন সিকতা 
( বালুকা ), শর্করা ( কম্কর ), পাষাণ, গেরিক ( পর্রবতীয় ধাতৃবিশেষ ), 
অঞ্জন ( কজ্জল ) প্রভৃতি *মুত্তি” অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যসমূহ পুরুষার্থকারিত্ব- 
বশতঃ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয়, তদ্রূপ কর্ম 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন শরীর পুরুষার্থপাধকত্ববশতঃ গৃহীত 
হয় । 


টিপ্ননী | মহঘি পুব্বসূত্রের দ্বার তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়া, এখন 
নাস্তিকের মত খণ্ডন করিবার জন্য এই সূত্রের দ্বারা নাস্তিকের প্বর্ব পক্ষ 
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ঘলিয়াছেন। নাস্তিক পুক্্বজন্মাি কিছুই মানেন না, তাহার মতে অদৃষ্ট- 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শগীবের উৎপত্তি হয় | তাহার কথা এই 
যে, অনৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়াও ভূতবগ পুরুঘের ভোগপলম্পা্দ* 'অনেক 
মত্ত দ্রব্যের উৎপাদন করে | ঘেমন বালুকা পাঘ।এ প্রভৃতি তদৃষ্টানরপেক্ষ 
ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইরা পুরুঘের প্রয়োজনমাধন বলির। পুরুঘকর্তূ ক 
গৃহীত হয়, তন্রপ শবীরও অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
পুরুঘের ভোগসম্পাদক বলিয়৷ পৃরুষ ক গৃহীত হয়। ফনকথা, পাঘাণাদি 
দ্রব্যের ন্যায় অদৃষ্ট ৰাতীতও শরীরের স্থষ্ট হইতে পারে, শরীর ত্্টিতে 
অদৃষ্ট অনাবশ্যক এবং অদৃষ্টের সাধক কোন প্রমাণও নাই | সূত্রে “মৃত্তি” 
শব্দের দ্বার। মূত্ত অথাৎ সাবয়ব দ্রব্যই এখানে বিবক্ষিত বুঝ। যায় |৬১।। 


সুত্র। নসাধ্যসমত্বাৎ ॥৬২।৩৩৩)। 


অন্ুবাদ । ( উত্তর ) না, অথীৎ পূর্বেবাক্ত নাস্তিক মত প্রমাণসিদ্ধ 
হয় না; কারণ, সাধ্যসম | 


ভাষ্য । যথা শরীরোৎপত্তিরকন্ধননিমিত্তা সাধ্যা, তথা সিকতা- 
শর্করা-পাষাণ-গৈরিকারঞ্জনপ্রভৃতীনামপাকন্ম্মনিমিত্তঃ সর্গঃ সাধ্যঃঃ সাধ্য- 
সমতাদসাধনমিতি | “ভূতেভ্যো মৃর্ত্যপাদানব” দিতি চানেন সাধ্য ।* 


অস্ভুবাদ । যেমন অকর্দ্মনিমিত্তক অর্থাৎ অপৃষ্ট যাহার নিমিত্ত নহে; 
এমন শরীরোতপত্তি সাধা, তদ্রুপ সিকত', শর্করা, পাষাণ, ?গরিক, 
অঞ্জন প্রভৃতিরও আঅকর্্মনিমিত্তক স্প্টি সাধ্য, সাধ্যসমত্ব প্রধুক্ত সাধন 
হয় না। কারণ, ভূতবর্গ হইতে “মূর্ত দ্রবোর উপাদানের ন্যায়” ইহাও 
অর্থাৎ পূর্ববসৃত্রোক্ত দৃষ্টান্তও এই নাস্তিক কর্তৃক সাধ্য । 


টিগ্লনী। পব্রসূত্রোক্ত পৃব্বপক্ষের খণ্ডন কিতে মহঘি প্রথমে এই 
পত্রের দ্বার। বলিয়াছেন যে, সাধ্যণযত্তব প্রযুক্ত পৃব্বোক্ত মত প্রমাণাসদ্ধ হয় 


* এখানে কোন কোন পুন্তকে "সাম্যং এইরূপ পাঠ আছে। প্র পাঠে পরবস্তী 
সম্তের সহিত পৃব্রে'জ্ ডাষ্যের যোগ করিয়া “সাম্যং ন” এইরাপ ব্যাখ্যা করতে হইবে । 
এর্ধাপ পাঠই প্ররুত বলিয়া মনে হয়। 
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না। ভাধ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুলারে মহবির তাঁৎ্পধ্য বুঝা যায় যে, 
নাস্তিক, গিকতা প্রভৃতি দ্রবাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্র্ণ করিয়। যদি শহীর- 
টি অনৃষ্টদনা নহে, ইহণ অনুমান করেন, তাহা হইলে ই বনুমানের হেতু 
বলিতে হইবে । কেবন দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধা সিদ্ধ হইতে পারে না। 
পরস্ত এ দুষ্টান্তও উভয় পক্ষের শ্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ নহে । নাস্তিক যেমন 
শরীরস্্টি অদৃটজন্য নহে, ইহা সাধন করিবেন, তন্প দিকত। প্রভৃতির 
স্ষ্টিও অদৃষ্টজন্য নহে, ইহাও সাধন করিবেন। কারণ, আমর! উহা। স্বীকার 
করি না। আ'মাদিগের মতে শরীরের ন্যায় গিকতা প্রভৃতি দ্রবোর তটিও 
জীবের অদষ্টজন্য | কারণ, যে হেতুর দ্বারা শরীর স্থষ্টর অদৃষ্টজন্যত্য সিদ্ধ 
হয়, সেই হেতুর গ্থারাই সিকত৷ প্রভৃতিরও অদৃষ্টছন্যত্ব সিদ্ধ হয়। আমাদিগর 
পক্ষে যেমন রথ প্রভৃতি সবরবসন্মত দৃষ্টান্ত আছে, নাস্তিকের পক্ষে এরপ 
দৃষ্টান্ত নাই | নাস্তিকের পরিগৃহীত দৃষ্টাম্তও তাহার সাধোর ন্যায় অসিদ্ধ 
বিয়া “সাধাণম?ঃ ; সুতরাং উহা সাধক হইতে পানে না, এবং এ দৃ্টান্তে 
আাঁনাদিগের সাধ্যপধিক হেতুতে তিনি ব্যভিচার প্রদর্ণন করিতেও পারেন না। 
কারণ, গিকতা। প্রভৃতি দ্রবোও আমরা জীবের অদৃষ্টজন্যত্ব ম্বীকার 
করি ।।৬২।। 


সুত্র। নৌৎপত্তিনিমিততত্বান্মাতীপিত্রৌঃ ॥৬৩) ৩৩৭ 


অন্ুবাদ। না, অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তও সমান হয় নাই; কারণ, 
মাতা ও পিতার অর্থাৎ বীক্রভূত শোণিত ও শুক্রের ( শরীরের ) উৎ- 
পত্তিতে নিমিত্ততা আছে । 


ভাষ্য। বিষমশ্চায়মুপন্যাসঃ । কম্মাৎ ? নিব্বাজা ইমা মূর্তয় 
উৎপদ্যন্তে, বীজপূর্ধিবকা তু শরীরোৎপত্তিঃ। মাতাপিতণব্দেন লোহিত- 
রেতসী বীজভূতে গৃহোতে । তত্র সবস্ত গর্ভবাসান্ুভবশীয়ং কম 
পিত্রোশ্চ পুত্রফলানুভবনীয়ে কর্ধণী মাতুগর্ভাশ্রয়ে শরীরোৎপত্তিং ভূতেভ্যঃ 
প্রযোজয়ন্তীত্যুপপন্নং বীজান্ুবিধানমিতি । 


অনুবাদ । পরন্ত এই উপন্যাসও অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তবাক্যও 
বিষম হইয়াছে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) নিব্বাজ অর্থাৎ শুক্র ও 
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শোণিতরূপ বীজ যাহার কারণ নহে, এমন এই সমস্ত মূর্তি ( পাষাণাদি 
ব্রব্য ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি বীজপুরর্বক অর্থাৎ, 
শুক্রেশোণিতজন্য | “মাতৃ” শব্দ ও “পিতৃ” শব্দের দ্বারা (যথাক্রমে ) 
বীজভূত শোণিত এবং শুক্র গৃহীত হইয়াছে । তাহা হইলে জীবের গর্ভ- 
বাসপ্রাপ্তিজনক অৃষ্ট এবং মাতা ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্য় 
মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরোৎপন্তি সম্পাদন করে, এ জন্য 
বীজের অন্ুবিধান উপপন্ন হয় । 


টিপ্লনী । সিকত। প্রভৃতি দ্রব্য অনৃষ্টজন্য নহে, ইহা। ম্বীকার করিলেও 
নাস্তিক গর দৃষ্টান্তের দ্বারা শঙ্গীর ত্যা্ট অদর্টজনা নহে, ইহা বলিতে পারেন 
না। কারণ, এ দৃষ্টান্ত শরীরের তুল্য পদার্থ নহে | মহঘি এই সূত্রের ছারা 
ইহণই' প্রকাশ করিয়াছেন । ভাঘ্যকার মহঘির তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়া- 
ছেন যে, শরীরের উৎপত্তি শুক্র ও শোণিতরূপ বীজজন্য । সিকতা পাঘাণ 
প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ এ বীজজন্য নহে । সুতরাং সিকতা প্রভৃতি হইতে 
শরীরের বৈঘম্য থাকায় শরীর পসিকত। প্রভৃতির ন্যায় অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা? 
বল। যায় না। একপ বলিলে শরীর শুক্র-শোণিতজন্য নছে, ইহা বলিতে 
থারি। ফলকথা, কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত পৃব্বোভরূপ বিঘম দট্টান্তের 
ছারা শরীর অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা সাধন করা যাঁয় না। মাতা ও পিতা 
সাক্ষাৎসন্বদ্ধে গভাশয়ে শরীরোতপত্তির কারণ নহে, এ জন্য ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, সূত্রে “মাতৃ” শব্দের দ্বারা মাতার লোহিত অর্থাৎ শোণিত 
এবং “পিতৃ” শব্দের দ্বারা পিতাব রেত অর্থাৎ শুক্রং মহঘির ন্বিক্ষিত | 
বীভ্ভূত শোণিত ও শুক্রই গভাশয়ে শরীরের উৎপত্তির কারণ হয় । যে 
কোন প্রকার শুক্র ও শোণিতের মিশ্রণে গভ জন্মে না? ভাঘ্যকার শেষে 
গ্রভাশয়ে শরীরোৎপত্তি কিব্প অৃষ্টঅন্য, ইহা বুঝাইন্দে বলিয়াছেন যে, যে 
আত্ম। গভাশয়ে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই আত্মার গভবাসপ্রাপ্তিজনক, অৃষ্ট 
এবং মাতা ও পিতার পূত্রফলপ্রাপ্তিভনক অদৃষ্টদ্বয় মাতার গভাশয়ে ভূতব্গ 
হইতে শরীরের উৎপত্তির প্রযোজক হয় । নুতরাং বীজের অনুধাবন উপপন্ন 
হয়। অর্থাৎ গভাশয়ে শক্দীরের উৎপত্তিতে মাতা ও পিতার অদৃষ্টবিশেষও 
কারণ হওয়ায় সেই মাতা ও পিতারই শোণিত ও শুক্রবূপ ঝাজও যে কারণ, 
উহ? পিকতা৷ প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় নিব্বাজ নহে, ইহা উপপনন হয়। 
উদ্‌ৃদ্যোতকর শেঘে বলিয়াছেন যে, বীজের অনুবিধান প্রযুক্ত গভাশয়ে উৎপন্ন 
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সম্তানের মাতা ও পিতা যে জাতীয়, এ সম্তানও তজ্জাতীয় হইয়া থাকে । 
ভাঘ্যে “অনুভবনীয়** এই পয়োগে কত্বৃবাচ্য “অনীয়” প্রত্যয় 
বুঝিতে হইনে, ইহা তাৎপর্থাটাকাকার লিখিয়াছেন | অনুপৃবর্বক *ভূ*' 
ধাতুর দ্বারা এখানে প্রাপ্তি অথ বৃৰিংল “অনুভধনীয়ঠ শব্দের ছারা 
পাপ্তিদনক বা প্রাপ্তিকাতক, অইন্প অর্থ বুট যাইতে পারে ।  তাৎপরান 
শিকাকার অন্য এক স্থানে হিখিয়াহেল, “আনভবঃ প্রাপ্তি? । ১ম খণ্ড 
১৯৯ পর্ঠায় পাদটী? দ্র্টপ্য || ৬৩ ॥| 


সুত্র। তথাহারস্য ।৬৪।৩৩৫।। 


অনুবাদ । এবং যেহেতু আহারের ( শরীরের উৎপত্তিতে নিমিত্ততা। 
আছে )। 


ভাষা । “উৎপন্তিনিমিত্ততাপদিতি প্রকৃতং। ভুক্তং গীতমাহারত্তস্ত 
পক্তিনিবর্বত্তং রসদ্রব্যং মাতৃশরীরে চোঁপচীয়তে বীজে গর্ভাশয়ন্ছে 
বাঁজসমানপাকং মাত্রয়া চোপচয়ো বীজে যাবদৃব্যুহসমর্থঃ সঞ্চয় ইতি। 
সঞ্চিতঞ্চ কললাব্,দ-মাংস-পেশী কণগুরা-শিরঃপাণ্যাদিনা চ ব্যুহেনেক্দ্রিয়াধি- 
্টানভেদেন ব্যুহাতে, ব্যুহে চ গর্ভনাড্যাবতারিতং রসদ্ব্যযুপচীযুতে যাবৎ 
প্রসবসমর্থমিতি | ন চায়মন্নপানস্ত স্থাল্যদিগতস্য কল্পত ইতি। এতম্মাৎ 
গারণাৎ কম্মনিমিত্তত্বং শরীরম্ত বিভ্গ্ায়ত হতি। 

অনুবাদ । “উৎপত্তিনিমিত্তত্বাঘ” এই বাক্য প্রকৃত, অর্থাৎ পূর্ববন্ৃত্র 
হইতে এ বাক্যের অন্ুবৃত্তি এই শ্ৃত্রে অভিপ্রেত। ভূক্ত ও লীত 
“আহার” অর্থাৎ ভূক্ত ও গীত দ্রব্যেই স্যত্রে “আহার” শবের দ্বারা 
বিবক্ষিত। বীজ গৃরভাশয়স্থ হইলে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে শুক্র ও শো'ণিত 
মিলিত হইলে বীজের তুল্য পাক-বিশিষ্ট সেই আহারের পরিপাকজাত 
রসরূপ দ্রব্য মাতার শরীরেই উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
যে কাল পধ্যন্ত ব্যুহসমর্থ অর্থাৎ শরীরনিন্াণসমর্থ সঞ্চয় ( বীজ সঞ্চয়) 
হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত অংশতঃ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া বীজে উপচয় 
( বৃদ্ধি) হয়। সঞ্চিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে মিলিত বীজই কলল, 
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অর্বব,দ, মাংস, পেশী, কণুরা, মস্তক ও হস্ত প্রস্তুতি ব্যুহরূপে এবং 
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানবিশেষরূপে পরিণত হয়। এবং বু অর্থাৎ বীজের 
পুর্ববোক্তরূপ পরিণাম হইলে রূসরূপ যাবগকাল পর্য্যন্ত প্রসবসমর্থ হয়, 
তাব€কাল পর্যন্ত গর্ভনাড়ীর দ্বারা অব্তারিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ইস্থা অর্থাৎ পূর্বেবান্ত আহারের পূর্বোক্ত পরিণাম 
স্থালী প্রভৃতিস্থ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না । এই হেতু- 
বশতঃ শরীরের অনৃষ্টজন্যত্‌ বুঝ! যায় । 


টিপ্লনী। মহঘি সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত শরীরের বৈধর্ধ্য প্রদর্শন 
করিতে এই সূত্রের ছারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, মাতা ও পিতার 
ভক্ত ও পীত দ্রব্যরাপ যে আহার, তাহাও পবম্পরায় গর্ভাশয়ে শরীরোত্পত্তির 
নিমিত্ত | সুতরাং সিকত। প্রভৃতি দ্রবা শরীরের তুল্য পদার্থ নহে! পুর্্ব- 
সূত্র হইতে “উৎপত্ভিনিমিত্ৃত্াৎ+ এই বাক্যের 'অনুবৃত্তি করিয়া স্ব্াঁথ ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে | প্রকরণান্সারে শরীরের উৎপত্তি পুব্বসূত্রে “উৎপত্তি” 
শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। «আহার শব্দের দ্বারা ভোজন ও পানরুপ ক্রিয়া 
বৃঝা যাম। মহঘি আত্বনিতাত্বপ্রকরণে “প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ্। ইত্যাদি 
রে বরূপ অর্থেই “আহার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন ভাঘাকার 
 শ্রধানে “আহারের'ঃ পরিপাকজনা বসের শবীরেতিপন্তির নিযিভ্ততা বনাৰ্যা 
করিবার জন্য ভূড় ও পীত দ্রবাই এই সব্রোভ “আহার” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন | ক্ষুবা ও পিপাসা ন্বিত্তৰ জন্য যে দ্রবাাকে আহহ্ণ বা সংগ্রহ 
করে, এইদপ অর্থে জাল শব্দ সিদ্ধ হইলে ততদৃদ্বারা "অনাদি ও জলাদি 
দ্রব্যও বুঝা যাইল্ত পারে | ভাঘাকারের ন্যাখ্যানসারে এখানে কালবিশেঘে 
মাতার ভুক্ত অন্নাদি এবং পীত জলাদিই «“আহার” শব্দের দ্বার বিবক্ষিত 
বৃঝা যায়। এ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যক্রপ আহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভাশয়ে 
শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। এ জ্বন্য ভাঘ্যকার পরম্পরায় 
উহ্হার শরীরোৎপত্তিনিমিত্ততা ব্ঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে শুক্র ও 
শোণিতরূপ বীজ গরীখয়ে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে নিহিত হয়, তখন হইতে 
মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের *পন্ভিনিবর্বত্ত?ঃ অর্থাৎ পরিপাকজাত রস নামক 
দ্বব্য মাতৃশরীরে বদ্ধি প্রাপ্ত হয় | এ রস নামক দ্রব্য বীজসমানপাক অর্থাৎ 
মাতার শরীরে শুক্র ও শোণিতরপ বীজের ন্যায় তৎকালে এ রসেরও 
পরিপাক হয়। পূর্বোক্ত রদ এবং শুক্র শোণিতন্মপ বীজের তুপ্যভাবে 
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পরিপাকক্রমে যে কাপ পব্যন্ত উহাদিগৰ ব্যহ সবর্থ অর্থাৎ কমল, অব্ব্দ ও 
সাংগ প্রভৃতি পরিণাযযোগ্য শঞ্চর জন্মে, তঙ্কান পর্যন্ত “মাত্র বা অশ 
ক্রপে অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়। এ শুক্রশোশিতক্ূপ বীর বৃদ্ধ হইতে 
থাকে »। পরে এ সঞ্চিত বীঙ্ধই ক্রনশত কল, অব্র্দ, মাংস, পেশী, 
কওর], মস্তক এবং হস্তাদি বাহরাপে এবং ঘাণাদি ইন্দ্রিরবর্গের অধিষ্ঠান 5ত 
অঙ্গবিদ্বশঘরূপে পরিণত হয়। প্রাণ ব্য বং পরিণামবিশেৰ জনিমলে যে 
কাল পধ্যন্ত পৃৰ্বেত “রস* নানক দ্রব্য প্রপবপনর্থ অর্থ প্রপব ক্রিনার 
অনুক্ল হয়ঃ তাবৎ্কাল পধ্যন্ত এ “রস” নামক দ্রব্য গতনাড়ীর দ্বার। 
অবতারিত হইয়৷ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত অন্ন ও পানীর 
দ্রব্য ঘ খন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে থাকে, তখন তাঁহার রসের পব্ৰো একশ 
উপচয় ও সঞ্চয় হইতে পারে না, তজ্জন্য শরীন্ের উতপত্তিও হয় না | 
সুতরাং শরীর যে অদৃষ্টবিশেষ জন্য, ইহা বুঝ বায় । অর্থাৎ অবৃষ্টবিশেষ- 
সাতপক্ষ ভূতবর্গ হইতেই যে শদীরের উৎপত্তি হম, ইহা শরীরোৎপন্তির 
পব্রোক্তন্বণ কারণ প্রযুক্ত বুঝিতে পারা যায়। পরবস্তী ৬*শ সত্রত'যো 
ইহা তুব্যভত হইবে। এখানে তাৎপধাটীকাকার লিখিয়াহেন, যে কগল, 
কণ্ডরা, মাংস, পেশী €ভূতি শরীরের আরন্ভক শোণিত ও শুক্রের পারণ'য- 
বিতশ্ঘ। প্রচলিত সমস্ত ভাঘ্যপৃস্তকেই এখানে প্রথমে “অব্বুদেশর 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু বীজের প্রথম পরিণাম “অবর্দ?? 
নহে - গথম পরিণামবিশেঘের নান “ধলল?।। ছ্বিতীত্র পরিণামের না 
“*অব্ব দ” ॥ মহঘি যাভবঙ্ক্য গভের দ্বিতীর মাপে “অব দের” উৎপত্তি 
বলিয়া ছেন২ । কিন্তু গর্ভোপনিঘদে এক বাত্রে কলর” এবং সপ্তশাত্রে 
“বুদ্বদে*র উৎপত্তি বণিত হইয়াছে । যাহা হউক, গরাশয়ে মিলিত 
শুক্রশোখিতরূপ বীজের প্রথমে তরলতাবাপন্ন বে অবস্থাবিশেঘ জন্মে, তাহার 
নাম “কলল", উহার দ্বিতীয় অবস্থাবিশেঘের নাম “বৃদ্ধদ'' | উদ্েশতকর 
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১1 স্ঞতসংহিতার শংরীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারন্তে গভভীাশয্স্থ শুক্রশোণিত- 
(িশেষকেই “গর” বলা হইয়াছে। এবং তেজকে গ্র শুক্রশোণিতরাপ গভের পাচক 
এবং আকাশকে বদ্ধক বলা হইয়াছে । 

২। প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতো ধাতুব্বিমঙ্ছিতঃ । 

মাস্যব্ব,দং দ্ৰিতীয় তু ততীয়েহলেন্দিয়ৈযতিঃ 11 
_-যাজবক্কাসংহিতা, ৩য় অঃ) ৭৫ প্রোক। 

৩। খতুকালে সংপ্রয়োগ'দেকরাহোষিতং কললং ভবতি, সপ্তরান্রোষিতং বৃদছ্দং 

'বতি” ইত্যাদি ।-_-গভোপনিষৎ । 
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এবং বাচস্পতি মিশ্রও সব্বাণ্ধে “কললে*রই উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
“গর্ভোপনিঘৎ+ ও মহঘি যাজ্ঞবন্কোর বাক্যানুসারে ভাঘষ্যে “কললাব্বুদ!” 
এইরূপ পাঠই' প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছি । শরীরে যে সকল স্মায়ুণ্ডলির 
নাম আছে, তন্মধো বৃহৎ স্নাযুগ্ডুলির নাম “কওডরা?! । ইহাদিগের 
দ্বারা আকৃঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া যম্পন্ন হইয়। থাকে । স্ুখুতত বলিয়াছেনঃ 
“'ঘোড়শ কওরা?? | দুই চরণে চারিটি, দুই হস্তে চারিটি, 
গ্রীবাদেশে চারিটি এবং পৃষ্ঠদেশে চারিটি “কণুরা?” থাকে | 
সুশ্ন্তসংহিতায় স্ত্রীলি্গ “কও্ডরাঃ শব্দই আছে। সুতরাং ভাঘ্যে “কণ্ডর” 
ইত্যাদি পাঠ প্রকৃত বলিয়া, বোধ হয় না| স্থুশ্ত বলিয়াছেন, “পঞ্চ 
পেশী-শতানি ভবন্তি 1 শরীরে ৫০০ শত পেশী জন্মে ; তন্মধ্যে 8০০ 
শত পেশী শাখাচতুষ্টয়ে থাকে, ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে থাকে এবং ৩৪টি পেশী 
উদ্ধ জক্রতে থাকে | মহঘি যাল্ঞবন্ক্যও বলিয়াছেন, “পেশী পঞ্চণতানি চ 1” 
ভাঘষ্যোত্ত “কণ্তরা,ঃ “পেশী এবং শরীরের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ও 
প্রত্যজের বিশেঘ বিবরণ স্ুশন্তসংহিতার শারীরস্থানে দ্রষ্টবা 11৬৪|। 


সূত্র। প্রাপ্তৌ চানিয্রমাৎ ॥৬৫॥৩৩৬। 


অন্ুবাদ। এবং যে হেতু প্রাপ্তি ( পত্ী ও পতির সংযোগ ) হইলে 
( গর্ভাধানের ) নিয়ম নাই । 


ভাষ্য । ন সব্ধবো দম্পত্যোঃ সংযোগো গর্ভাধানহেতুদৃ শ্যিতে, 
তত্রাসতি কর্্মণি ন ভবতি সতি চ ভবতীত্যন্ুপপন্ো নিয়মাভাব ইতি । 
কম্মনিরপেক্ষেযু ভুতেষু শরীরোৎপন্তিহেতুষু নিয়মঃ স্তাৎ? ন হ্ত্র 
কারণাভাৰ ইতি । 

অনুবাদ । পত্রী ও পতর সমস্ত সংযোগ গর্ভাধানের হেতু দুষ্ট হয় 
না। সেই সংযোগ হইলে অৃষ্ট না থাঁকিলে (গর্ভাধান ) হয় না, 
অনৃষ্ট থাকিলেই (গর্ভাধান ) হয়, এ বিষয়ে নিয়মাভাব উপপন্ন হয় না। 
( কারণ ) কন্মনিরপেক্ষ ভূতবর্গ শরীরোৎপত্তির হেতু হইলে নিয়ম হউক ? 


যেহেতু এই সমস্ত থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোন্ত শরীরোৎপাদক ভূতবর্গ 
থাকিলে কারণের অভাব থাকে না। 
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টিপ্পনী । শরীর অদৃষ্টবিশেঘসাপক্ষ ভূতবর্গজন্য, অদৃষ্টবিশেষ বতীত 
শরীরের উৎপত্তি হয় না, এই' সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য মহঘি এই 
সূত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, পত্বী ও পতির সম্তানোৎপাদক 
সংযোগবিশেষ হইলেও অনেক স্থলে গভাধাঁন হয় না। গভীাধানের 
প্রতিবন্ধক ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, উপযুক্ত সময়ে পতি ও পত্বীর উপযুক্ত 
সংযোগও হইতেছে, কিন্ত সমগ্র জ্বীবনেও গভাধান হইতেছে না, ইহার 
বহু দৃষ্টাস্ত আছে । সুতরাং পত্ী ও পতির উপযুক্ত সংযোগ হইলেই 
গতাধান হইবে, এইক্সপ নিয়ম নাই, ইহা স্বীকাধধ্য | সতরাং গর্ভাধা্ন 
অদৃটবিশেঘও কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য। অদ্ট্বিশেষ থাঁকিলেই 
গভাধানের দৃষ্ট কারণদমৃহজন্য গর্ভাধান হয়, অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে 
উহা হয় না। কিন্তু যদি অদৃষ্টবিশেষকে অপেক্ষা না করিয়। পত্বা ও 
-পনিন সংযোগবিশেঘের পরে ভূতবগই' শরীরের উৎপাদক হয়, তাহ হইলে 
প্ব্বোন্তরূপ অনিয়ম অর্থাৎ পত্রী ও পতির সংযোগ হইলেই গভাধান 
হইবে, এইক্সপ নিয়যের অভাব উপপন হয় না। কারণ, গভাধানে 
অদষ্টবিশেঘ কারণ না হইলে পত্রী ও পতির সংযোগবিশেষ হইলেই অনা 
কারণের অভাব ন। থাকায় সর্বত্রই গরীাধান হইতে পারে । পত্বী ও পতি 
সমস্ত অংযোগই গর্ভ উৎপন্ন করিতে পারে | সুতরাং পত্রী ও পতির সংযোগ 
হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইন্ধপ নিরম হউক £ কিন্ত এরূপ নিয়ম নাই, 
এরূপ নিয়মের অভাব অনিয়মই আছে। গভাধানে অদ্ষ্টবিশেঘকে 
কারণবুধে স্বীকার ন৷ করিলে এ অনিয়মের উপপত্তি হয় না ।1৬৫|। 


ভাষ্য । অথাপি-- 


সুত্র। শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবং সংযোগোৎপর্ভি- 
নিমিতং কন্ম ॥৬১৬।।৩৩৭। 


অন্নুবাদ । পরন্ত কণ্ম ( অনুষ্টবিশেষ) যেমন শরীরের উৎপত্তির 
নিমিত্ত, তদ্রুপ সংযোগের অর্থাৎ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের 
বিলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তির নিমিত্ত । 


ভাষা । যথা খন্বিদং শরীরং ধাতুপ্রীণসংবাতিনীনাং নাঁড়ীনাং 
শুক্রোত্তানাং ধাতৃনাঞ্চ সসীযুত্বগন্থি-শিরাপেশী কলল-কগুরাণাঞ্চ শিরোবাহ্‌- 


৪৩০ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ০ 


দরাণাং সকৃথধ৯ কোষ্ঠগানাং বাতপিত্তকফানাঞ্চ মুখ-কণ-হৃদয়ামাশয়- 
পককাশয়াধ:-ক্রোতসাঞ্চ পরমছু£খসম্পাদনীয়েন সন্নিবেশেন ব্যুহিতমশক্যং 
পৃথিব্যাদিভিঃ কন্ধনিরপেক্গৈরুৎপাদয়িতুমিতি কর্্মনিমিস্তা শরীরোৎ- 
পত্তিরিতি বিজ্ঞায়তে। এবঞ্চ গুত্যাত্মনিয়তন্ নিমিতস্তাভাবামিরতি- 
শর .তুভিঃ সহন্ধণৎ ১ ব্বধাতুনাঞ% কমানৈঃ পুথিব্যাদিভির ৎপাদিতং শরীরং 
পৃথিব্যাদিগতস্ত চ নিয়মহেতোরভাবাৎ সব্বাতনাং স্ুখছৃঃখসংবিত্ত্যায় তনং 
সমানং প্রাপ্ত, । যু গত্যাত্বং ব্যবতিষ্ঠতৈ তত্র শরীরোৎপন্ভিনিমিত্তং 
কন্ধব্যবস্থাহেভুরিতি বিজ্ঞায়তে । পরিপচ্যমানো হি প্রত্যাত্সনিয়তঃ 
কথ্মাশয়ো বন্মিনাত্বনি বর্ততে তস্তৈবোপভোগায়তনং শরারমুৎপান্ 
ব্যবস্থাপয়তি। তবেদং “শরীরোৎপন্তিনিমিত্তবৎ সংযোগ নিমিত্ত কম্মেশতি 
বিজ্ঞায়তে । প্রত্যাত্মব্যবস্থানস্ত শরীরম্তাত্সনা সংযোগং প্রচস্মাহে 
ইতি । 

অনুবাদ ॥ ধাতু এবং প্রাণবায়ুর সংবাহিনী নাডাসমৃহের এবং 
শুক্রপ্যন্ত ধাতুসমূহের এবং স্ায়ু, ত্বক, অস্থি শিরা, পেশী, কলল ও 
কগুরাসমূহের এবং মস্তক, বাহু, উদর ও সকৃথি অর্থাৎ উরুদেশের 
এবং কোষ্ঠংগত বারু, পিত্ত ও শ্রেম্মার এবং মুখ, কথ, হৃদয়, আমাশয়ত, 
পর্কাশয়৪, অধোদেশ ও তোতঃ* অর্থাৎ ছিদ্রবিশেষসমূহের অতিষষ্ট- 


এ 








১। সমস্ত পৃস্তকেই “সকৃখাং” এইরূপ পাঠ আছে । কিন্ত শরীরে সকৃথি (উর) 
দুইটিই থাকে । “শিরোবাহ্দরসফুথাঞ্চ” এইরূপ পাঠই প্রক্ত, বলিয়া গ্রহণ করিলে 
কোন বক্তব্য থাকে না। ূ 

২1 আমাশয়, অগ্মাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি স্থানের নাম কোচ 1-__-স্থানান্যামা প্রি” 
পক্কানাং মুত্রহ্থ রুধিরস্য চ। হাদুণুকঃ ফুসুক্ষুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে 11” সূশ্ত, 
চিকিৎসিতস্থান 1, হম অঃ) ৯ম শ্লোক । 

৩। নাভি ও স্তনের মধ্যগত স্থানের নাম আমাশয় । “নাতিস্তনান্তরং জণ্ঞো- 
রাহরামাশয়ং বধাঃ” (শি সুতত॥। 

৪1 মলছারের উপরে নাভির নিম্নে পল্কাশয় ॥ অলাশয়েরই অপর নাম 
পকাশয় 

£। গপ্রোতসু" শব্দটি শরীরের অন্তর্গত ছিদ্রবিশেষেরই বাচক 1 সুস্রত অনেক 
প্রকার মোতের বণনা করিয়া শেষে সামান্যতঃ মোতের পরিচয় বলিয়াছেন।--«"মলাৎ 
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সম্পান্ভ ( অতিছুক্ষর ) সমিবেশের ( সংযোগবিশেষের ) দ্বারা ব্যুৃহিত 
অর্থাৎ নিশ্মিত এই শরীর অদৃষ্টানরপেক্ষ পৃথিব্যাদি ভূতকর্তৃক উৎপাদন 
করিতে অশক্য, এ জন্য যেমন শরীরোৎপাত্ত অনৃষ্টজন্য, ইহা বুঝ। যায়, 
এইরূপই প্রত্যেক আত্মাতে 1নয়ত নিমিত্ত ( অনৃষ্ট ) না থাকায় নিরতি- 
শয় ( নিবিবশেষ ) সমস্ত আত্মার সহিত ( সমস্ত শরীরের ) সম্বন্ধ 
(সংযোগ ) থাকায় সমস্ত আত্মার সঙ্বন্ধেই সমান পৃথিব্যাদি ভূত 
কর্তৃক উৎপাদিত শগীর পৃথিব্যাদিগত নিয়ন-হেতুও না থাকায় স্মস্ত 
আত্মার সমান সুখছঃখ ভোগায়তন আন্ত হয়,-[অর্থাৎ পুঝোক্ত 
প্রত্যাত্মুনিয়ত অৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সব্বজীবের সমস্ত শরীরই তুল্য- 
ভাবে সমস্ত আত্মার সুখছ্ঃখ ভোগের আয়তন ( অধিষ্ঠান ) হইতে 
পারে, সর্বশরীরেই সকল আত্মার স্ুখছ্ুঃখভোগ হইতে পারে | কিন্তু 
যাহা (শরীর ) প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, শরীরোৎপত্তির 
নিমিত্ত অদৃষ্ট সেই শরীরে ব্যবস্থার কারণ, ইহা বুঝা যায়। যেহেতু 
পরিপচ্যমান অর্থাৎ ফলোন্দুখ প্রত্যাঝ্মনিয়ত কম্মীশয় ( ধম্ম ও অধর্ম্ম- 
রূপ অনৃষ্ট ) যে আত্মীতে বর্তমান থাকে, সেই আত্মারই উপভোগায়তন 
শরীর উৎপাদন করিয়া ব্যবস্থপিন করে । সুতরাং এইরূপ হইলে কর্ম 
অথাৎ অদুষ্টবিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তক্রপ ( শরীর" 
বিশেষের সহিত আত্মবিশেষের ) সংযোগের কারণ, হহা বুঝা 
ষায়। প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থানহ অর্থাৎ সুখছ্খাদি ভোগের 
শিযামক সন্বন্বিশেষকেই € আমরা ) আত্মার সহিত শরারবিশেষের 
সংযোগ বলি। 

টিপ্ননী! শরীর পৃবর্বজন্মের কল্মকন অদৃষ্টবিশেঘজন্য, এই সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিয়), প্রকারাস্তরে আবার উহ। সমথন করিবার তন) এবং তদগ্বার 


খাদস্তরং দেহে প্রসৃতত্্রতিবাহি যৎ। আোতস্তদিতি বিডে়ং শিরাধমনিবজ্জিতং ॥% 
-শারীরস্থ/ন, নবম অধ্যায়ের শেষ। মহাভারতের বনপব্ব ১১২ অধ্যায়ে--১৩শ্য 
লোকের ( “ম্রোতাংস তষ্মাজ্জায়ন্তে সব্বপ্রাণেষু দেহিনাং 1”) টীঝায় নীলকণ্ঠ লিথিয়ঃ- 
ছেন, “আ্রোতাংসি নাড়ীমাগাঃ” । বনপব্বের এ অধ্যায়ে যোগীদিগের “পক্কাশয়: 
“আমাশয়” প্রভৃতির বর্ণন দ্রন্টব্য। 
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শরীরবিশেঘষে আত্মবিশেঘের জুখদঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা বা নিয়মের 
উপপাদন করিবার জন্য মহঘি এই সৃত্রের ছারা বলিয়াছেন যে, তদৃষ্ট- 
বিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্ধর্শ আতঘ্ুবিশেষের সহিত 
শরীরবিশেঘের সংযোগবিশেঘোৎপত্তির কারণ । অর্থাৎ যে আৃষ্টবিশেঘজন্য 
যে শরারের উৎপত্তি হয়, সেই অদৃষ্টবিশেঘেবক আশ্রয় আত্মবিশেঘের 
সহিতই দেই শরীরের সংযোগবিশেষ জন্যে, তাহাতেও এ অদৃষ্টবিশেষই 
কারণ। এ অৃষ্টবিশেষ আত্মবিশেঘের সহিত শরীর বিশেঘেরই সংযোগ- 
বিশেষ উৎপন্ন করিয়া, তিদৃগ্বারা শরীরবিশেষই আস্থার সুখদূঃংখতভোগের 
ব্যবস্থাপক হয় । ভাঘাকরি মহঘির তাৎ্পধ্য বণন করিতে প্রথমে “যথা” 
ইত্যাদি “কম্মনিমিত্তা শবীরোৎপত্তিরিতি বিজ্ঞায়তে" ইতাস্ত ভাঘ্যের দ্বার! 
সৃত্রোজ 'শিরীনোত্পত্তিনিমিস্তবৎ? এই  দৃষ্টান্ত-বাকেরর তাৎ্পধ্য বণন 
করিয়া পরে “এব” ইত্যাদি কসংযোগনিনিভ্তং কর্দেতি বিজ্ঞায়তে' 
ইত্যন্ত ভাঘ্যের দ্বার] সুত্রো “সংযোগোৎপত্তিনিমিন্তং কম্পু? এই বাকোর 
তাৎ্পর্ধা যুক্তির ছার৷ সমর্থনপৃর্বক বর্ণন করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের কথার 
সাব মন্দ এই নে, নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যজাশির যেদপ সন়িবেশের দ্বারা 
শবীর নিন্নিত হয়) এ সন্নিবেশ অতি দূকর। কোন বিশেষ কারণ 
ব্যতীত কবল ভুতবর্গ, শ্রগ্প অঙ্গ প্রতাঙদাদির সন্িব্শেকিশিষ্ট শরীর 
নৃষ্টি করিতে: পারেনা । এ জনা যেমন শরীন্রাত্পত্তি অদৃষ্টবিশেষজন্য, 
ইহা? সিদ্ধ হয়, তন্রপ প্রত্যেক আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শত্বীরবিশেঘে সুখ- 
দুঃখাদি ভোগের বাবস্থপিক অরৃষ্টবিশেঘ না থাকিলে সমস্ত শরীটেই 
সমস্ত আত্মার সমান তাবে সুখ দঃখাদি তোগ হইতে পারে, শরীরোৎপাদক 
পৃথিব্যাদি ভূতবগে সুখ দূঃখারি ভোগের ব্যবস্থাপক কোন গুণবিশেঘ ন। 
থাকায় এবং প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত এরঁক্ধপ কোন কাররণবিশেষ ন। থাকায় 
সমস্ত আত্বার সহিত সমস্ত শরীরেরই তুর্য সংযোগবশতঃ সমস্ত শরীরই 
সমস্ত আত্বার দুখ দুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠনৈ হইতে থারে । এ জন্য 
শরীরোৎপাদক অদৃষ্টবশেষ আত্ববিশেঘের সহিত শরীরবিশেঘের সংযোগ- 
বিশেষ উৎপন্ন করে, প্র অবৃষ্টবিশেষই এ সংযোগাঁবশেষের বিশেষ কারণ, 
ইছা সিদ্ধ হয় । এক আদ্র অদৃষ্ট অন্য আত্বাতে থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন 
আত্মাতে ভিন্ন ভিন শরীরবিশেষের উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেধই 
বাঁকে, আুতবরাত উহা শলীরদিশেঘেই আনুবিশোঘর অর্থাৎ যে শনীর ফে 
আত্বার 'আদষ্টজনা, দেই শরীরেই পেউ আত্মাক আুখ্দুঃখাদি ভোগের 
হু 


শি 


ব্যবস্থাপক হয়, ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতেং এ অদৃষ্টবিশেঘক্মপ কারণকে 
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“প্রত্যাত্বনিয়ত” বলিয়াছেন । কিন্ত যদি প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত অর্থাৎ 
যে আত্বাতে যে অদৃষ্ট জন্মিয়াছে, এ অদৃষ্ট সেই আস্মাতেই থাকে, অন্য 
আত্বাতে থাকে ন।, এইক্জাপ নিয়মবিশিষ্ট অদৃষ্টরূপ কারণ না৷ থাকে, তাহ। 
হইলে সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ নিবিবশেষ হইয়া সমস্ত শরীরের 
সম্বন্ধেই সমান হর। সমস্ত শরীরেই সমস্ত আত্বার তুল্য সংযোগ থাকায় 
“ইহা আমারই শরীর, অন্যের শরীর নহে” ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও 
উপপন্ন হয় ন। -“ব্যবস্থ।” বলিতে নিয়ম | প্রত্যেক আত্মাকে সুখদূঃখাদি 
ভোগে যে ব্যবস্থা আছে, তদৃদ্ধাপ্া শরীরও যে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যেক 
শরীরই কোন এক আত্বারই শরীর, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট, ইহ। বুঝা। যায় । 
স্থতরাং শরীরের উৎপত্তির কারণ যে অদৃ্টঃ তাহাই এ শরীরে পৃবেবাক্ত- 
রূপ ব্যবস্থার হেতু বা নিব্বাহক, ইহাই স্বীকাধ্য। অদৃষ্টবিশেঘকে 
কারণরুূপে স্বীকার না করিলে পুব্বোভক্বাপ ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে 
পারে না। শরীরোতৎপত্তিতে দদৃষ্টবিশেষ কারণ হইলে যে আত্মাতে যে 
অদৃষ্টবি."ঘ ফলোনমু' হইয়া তই আত্বাবই সুখদূঃখাদি ভোগসম্পাদনের জন্য 
যে শবীরাবশেষের হষ্টি বরে, এ শরীরবিশেষই সেই আত্মার আুখদুঃখাদি 
ভোগের অধিষ্ঠান হর । পৃব্বোক্ত অদৃষ্টবিশেষ, তাহার আশ্রয় আত্বারই 
সুখদুঃখাদি ভোগায়তুন শরীর স্থ্টি করিয়। পৃব্বোক্তরূপ ব্যবস্থার নিকবাহক 
হয়। 


এখানে ন্যয়িমতে আস্মা যে প্রতিশরীরে ভিন্ন এবং বিভু অর্থাৎ আকাশের 
ন্যায় সব্বব্যাপী দ্রব্য, ইহ) ভাঘ্যকারের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় । 
ইতঃপুব্রে আত্ব। দেহাদ হইতে তন্ন নিত্য দ্রব্যত ইহা সিদ্ধ হইয়াছে । 
সুতরাং আস্বা যে নিরবয়ব দ্রব্য, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, 
সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। নিরবয়ব দ্রব্য অতি সঙ্গম 
অথব। অতি মহৎ হইতে পারে । কিন্তু আত্বা অতি সুঙ্ম পদাথ হইতে 
পারে না। আত্বা পরমাণুর ন্যায় অতি সুন্দর পদাথ হইলে পরমাণুগত 
ব্রপাদির ন্যায় আত্বগত সুখদখাদির প্রতাক্ষ হইতে পারে না । কিন্ত 
«আমি সুবী"ত, “আমি দুখী” ইত্যাদি প্রকারে আত্বাতে জুখদুঃখাদির মানস 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । দেহাদি ভিন্ন আন্বাতে এক্সপ প্রত্যক্ষ স্বীকার না 
করিলে অথবা মানস প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমার্ণের কারণত্ব স্বীকার না করিলেও 
আত্মাকে পরমাণুর ন্যায় অতি সুক্ম পদার্থ বলা যায় না । কারণ, আত্ম 
অতি সম্ম পদাথ হইলে একই সময়ে শরীরের সব্বাবয়বে তাহার সংযোগ 


ক্টে 
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ঘ থাকায় সব্ব্াবরত্ৰ লৃখদুঃখাদির অনুতৰ হইতে পারে ৷ | যাহা অনু- 
ভন্তববর কর্ত।, তাহা শরীরের একদেশস্ব হইবে সবর্দেশে কোন অনুভব 
কর্পিতে পারে না| কিন্ত অনেক সমরে শরীরের সব্বাবয়হবও শীতাদি স্পশ 
এবং দুঃখাদির অনুভব হইয়া খাক। সুতরাং শরীরের সব্বাবয়বেই 
অনুভবকর্ত। আত্বার সংযোগ আছে, আঘ্ব। অতি সঙ্গম দ্রব্য নহে, ইহা 
স্বীকাধ্য | জৈনসমপ্রদায় আত্বাকে দেহথরিমাণ স্বীকার করিয়। আত্বার 
সংঘ্তকাচ ও বিকাস ম্বীকার করিয়াছেন ॥ পিপীলিকার আত্ব। হস্তীর 
শক্ীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার ৰিকাস্ধ ব৷ বিস্তার হওয়ায় হস্তীর দেহের 
তুল্য পরিমাণ হয়। হস্তভীর আত্বা পিধীলিকার শরীর পরিগ্রহ করিলে 
তখন উহার সংত্কাচ হওয়ায় খিপাঁলিকার দেহের তুলগ্পরিমাণ হয়, ইহাই 
তাহাদিগের সিষ্কান্ত। কিন্ত আত্মার মধ্যম থরিমাণ স্বাকার করিতে আত্মার 
ৰিত্যন্বের ব্যাধাত হয়। অতি সম্্পু অথবা অতি মহৎ, এই ছ্বিবিধ ভিন্ন 
মধাম পন্মিযাণ কোন দ্রব্যই নিত্য নহে । মধ্যমথরিমাণ দ্রব্য মাত্রই 
সাৰয়ৰ | সাঁষয়ব না হইলে তাহ] মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না। মধ্যম 
পরিমাণ হইয়াও দ্রব্য নিত্য হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই | পরন্ত আত্বার সংকোচ 
ও ৰিকাস ম্বীকার করিলে আত্মাকে নিত্য বলা যাইবে না । কারণ, 
সংঘকাচ ও বিকাস বিকারবিশেঘ, উহা] সাবয়ব দ্রববেঃরই ধন । আত্মা 
সববথ। নিৰ্বিকার খদাথ। অন্য কোন সমপ্রদায়ই আত্বার সংকোচ 
বিকাসার্দি কোনব্রপ বিকার স্বীকার কম্ুরন নাই । মূল কথা, পুব্বোভ্ত নানা 
যুক্তির দ্বার যখৰ আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং অতি সূক্ম মনের 
আত্বস্ব খণ্ডিত হইয়াছে, তখন আত্মা যে আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সমস্ত 
সন্ত দ্রষ্যের সহিতই আত্মার সংযোগ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
ভাহা হইন্বল সমস্ত আত্বারই বিভুত্ববশত: সমস্ত শরীরের সহিতই তাহার 
সংঘোগ আম্বছ, ইহা শ্বীকাধ্য । কিন্তু তাহা হইলেও আত্ববিতশঘের সহিত 
শরীরবিদ্বশঘের যে বিনক্ষণ সম্বদ্ধৰবিশেঘ দ্বন্মে, মহঘি উহাকেও “সংযোগ” 
নামেই উল্লেখ করিয়াছেন | সুতরাং আত্মার বিভুত্ববশত: তাহার পরিগৃহীত 
নিজ শরীরেও তাহার যে সামানাযসংযোগ থাকে, উহ] হইতে প্থকৃ আর 
একটি সংযোগ ঘেখানে জন্মে না, এরি পৃথক সংযোগ শ্বীকার করা ব্যর্থ, 
ইহ! মহঘির তাতপর্ষয বুঝা যাইতে থারে । তাহা হইলে আত্মার নি 
শরীর যে সংযোগ, তাহা বিশিষ্ট ৰা বিজাতীয় সংযোগ এবং অন্যান্য 
শরীর ও অন্যান্য সৃত্ত দ্রব্যে তাহার যে সংযোগ, তাহ। সামান্য সংযোগ, 
ইহা বনা। যাইতে গারে। অদৃষ্টৰিশেঘত্বন্যই খরীরৰিখেঘে আত্ববিশেঘের 
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বিজাতীয় সংযোগ জন্ম, এর বিজাতীয় সংযোগ প্রতোক আত্বাতে শরীর- 
বিশেঘে সুখদুখোদি ভোগের বাবস্থাপক হয় । ভাঘ্যকার স্বর্বশেষে ইহাই 
ব্যক্ত করিঘত বলিয়]ছেন যে, প্রত্যেক আস্থার শরীরবিশেষে সুখদূঃখ তোত্গর 
“ব্যবস্বান'? অথাৎ ব্যবস্থ। ব! নিয়মের নিব্বাহক যে সংযোগবিতশেষ, 
তাহান্কই এখানে আম্ব সংঘ্যাগ বলিয়াছি। সত্রে “সংযোগ” শব্দের 
হবার পৃৰব্বোজক্মপ শিশিষ্ট ব| বিজাতীয় সংযোগই মহথ্ির বিবক্ষিত। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য নব? নৈয়্ায়িকগণ পৃব্বোজ্ত সংযোগের নাম 
বলিয়ান্বেন “অবচ্ছেদকত। 1” যে আত্মার অনৃষ্টবিশেঘজন্য যে শরীতরর 
পরিগ্রহ হয়, সেই শরীরেই সেই আগার “অবচ্ছেদকতা” নামক সংষোগ- 
বিভ্বশঘ জন্মে, এ জন্য সেই আত্মাকেই মেই শরীরাবচ্ছিন্ন বল। হইয়। থাক | 
আত্মার বিতৃত্ববশতঃ অন্যানা শরীরে তাহার সংযোগ থাকিছলও এ সংযোগ 
খটাদি মূর্ত দ্রব্যের আাহত সংযোগের ন্যায় সামানা সংযোগ, উহ। 
*«অবচ্ছেদকতা”*র্রপ বিজাতীয় সংযোগ নহে | আজুতরাং আতা অন্যান্য 
শরীরে সংযুক্ত হইলেও অন্যান্য শরীরাবচ্ছিন্ন না হওরায় অন্যান্য সমস্ত 
শরীরে তাহার সুবরঃঘাদিভোগ হয় না । কারণ, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই 
সুখদূঃখাদিতেগ হটয়। খাকে। অদৃষ্টবিশেঘজন্য যে শাস্ব। যে শরীর পরিগ্রহ 
কন্তুর, সেই শরীরই' সেই আব্বার অবচ্ছহেদক বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে 3 সুতরাং 
সেই আত্বাই সেই শবীরাবচ্ছিন্ন । আতএব সেই শরীরেই সেই আম্মার 
সুখদূঃখাদি ভোগ হইয়। থাকে ॥ ৬৬ ॥ 


সূত্র। এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তিঃ ২ ৭৩৩৮! 


অনুবাদ । ইহার দ্বাগা ( পূর্ধবসূত্রের ঘারা ) “অনিয়ম” অর্থাৎ 
শরীরের ভেদ বা নানা প্রকারতা *প্রত্যুক্ত” অর্থাৎ উপপাদিত হইয়াছে। 


ভাষ্য । যোইয়কম্ম নিমিত্তে শরীরসর্গে সত্যনিয়ম ইত্যুচ্যতে, অয্ং 
“শরীরোৎপত্তিনিমত্তবৎ সংযোগোত্পত্তিনিমিত্তৎ কর্মে 
ত্যনেন প্রতুযক্তঃ। কম্তাবদয়ং নিজ্মঃ ? যখৈকন্তাতবনঃ শরীরং তথা 
সব্বেষামিতিঃ নিয়ম? ॥ অন্যন্ান্তযথাইন্যস্তাগ্তথেত্যনিয়মো ভেদে ব্যাবৃত্তি- 
বিবশেষ ইতি। দৃষ্ট। চ জন্মব্যাবৃত্তিরচ্চাভিজনো নিক্কপ্টাভিজন ইতিঃ_ 
প্রশস্তং নিন্দিমিতি, ব্যাধিবহুলমরোগমিতি, সমগ্রং বিকনমিতি, পীড়া- 
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বনুলং স্ুখবন্ুলমিতি, পুরুষাতিশয়লক্ষণেপপন্নং বিপরীতমিতি, প্রশত্ত- 
লক্ষণং নিন্দিতলক্ষণমিতি, পটিজ্রিয়ং মৃদ্ধিক্দ্িয়মিতি | সুক্ষ্শ্চ ভেদো- 
ইপরিমেয়ঃ। সোইয়ং জন্মভেদঃ প্রত্যাত্বনিয়তাৎ কন্মভেদাছুপপদ্ভতে। 
অসতি কর্মভেদে প্রত্যাত্মনিয়তে নিরতিশয়ত্বাদাত্মনং সমানত্বাচ্চ 
পৃথিব্যাদীনাং পৃথিব্যাদিগতন্ত নিয়মহেতোরভাবাৎ সব্র্বং সর্ববাত্ানাং 
প্রসজ্যেত, ন ত্বদমিথন্তুঁতং জন্ম, তন্মান্না ক্মনিমিত্ত। শরীরোৎপান্তিরিতি । 


উপপন্নশ্চ তায়োগ কর্মক্ষয়োপপত্তেঃ । কন্মনিমিত্তে 
শরীরসর্গে তন শরীরেণাত্মনো বিয়োগ উপপন্নঃ | কম্মাৎ? কন্মক্ষয়োপ- 
পত্তেঃ উপপঞ্ধতে খলু কর্ম্মক্ষয়ঃ, সম্যগ দর্শনাৎ প্রক্ষীণে মোহে বীত- 
রাগঃ পুনর্ভবহেতু কণ্ম কায় বাউঅনোভির্ন করোতি ইত্যুত্তরস্তান্থুপচয়ঃ 
পৃর্ববোপচিতুস্ত বিপাক প্রতিসংবেদনাৎ প্রক্ষয়ঃ । এবং প্রসবহেতোরভাবাৎ 
পতিতেহন্মিন শরারে পুনঃ শরীরাস্তরান্থুপপত্তেরপ্রতিসন্ধিঃ ৷ অকন্ম- 
নিমিত্তে তু শরীরসর্গে ভূতক্ষয়ান্ুুপপত্তেস্তদ্বিয়োগান্ু"পত্তিরিতি। 


অন্ুুবাদ। শরীরন্থষ্টি অকন্মননিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্টনিপেক্ষ ভূতজন্য 
হইলে এই যে “অনিয়ম,” ইহা উক্ত হয়,এই অনিয়ম “কম্ম যেমন 
শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত, তদ্রুপ সংযোগোৎপন্তির নিমিত্ত” এই কথার 
দ্বারা ( পুব্বস্থত্রের দ্বারা ) পপ্রতুযু্ত” অর্থাৎ সমাহিত বা উপপাদিত 
হইয়াছে । (প্রশ্ন) এই নিয়ম কি? (উত্তর) এক আত্মার শরীর 
যে প্রকার, সমস্ত আত্মার শরীর সেই প্রকার ইহা নিয়ম । অন্ত আত্মার 
শরীর অন্প্রকার, অন্য আত্মার শরীর অন্য প্রকার, ইহা অনিয়ম 
( অর্থাৎ) ভেদ, ব্যাবৃত্তি, বিশেষ । জন্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ শরীরের 
বিশেষ দৃষ্টও হয়ঃ (যথা) উচ্চ বংশ, নীচ বংশ। ভেদ বা 
প্রশস্ত, নিন্দিত । রোগবছুল, রোগশন্য । সম্পূর্ণাঙগ, অঙ্গহীন। 
ছুঃখবছুসঃ সুখবন্ছল। পুরুষের উৎকর্ষের লক্ষণযুক্ত, বিপরীত অর্থাৎ 
পুরুষেব অপকর্ষের লক্ষণযুক্ত। প্রশস্তলক্ষণযুক্ত, নিন্দিতলক্ষণযুক্ত ! 
পটু ইন্দ্রি়যুক্ত, মুছু ইন্দিয়যুক্ত । স্ক্ম ভেদ কিন্ত অসংখ্য । সেই 


৬. 
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এই জন্মভেদ অর্থাৎ শরীবের পূর্বোক্ত প্রকার স্তলভেদ এবং অসংখ্য 
সুল্সুভেদ গুত্যাত্মনিয়ত অবৃষ্টভেদপ্রযুক্ত উপপন্ন হয়। প্রত্যাত্বনিয়ত 
অদৃষ্টভেদ না থাকিলে সমস্ত আত্মার নিরতিশয়ত্ব ( নিবিবশেষত্ব )বশতঃ 
এবং পুথিব্যাদি ভূতবর্গের তুল্যত্ববশতঃ পরথিব্যাদিগত নিয়ম হেতু 
না থাকীয় সমস্ত আত্মার সমস্ত জন্ম প্রসক্ত হয়. অর্থাৎ অনৃষ্ট 
জন্মের কারণ না হইলে সমস্ত আত্মারই সর্বপ্রকার জন্ম 
£ইতে পারে । কিন্তু এই জন্ম এই প্রকার নচে অর্থাৎ সমস্ত আত্মারই 
এক প্রার জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, এতরাং শরীরে 
উৎপত্তি অকন্মনিমিন্তিক অর্থাৎ অৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য নহে। 


পরস্ত অনৃষ্ট বিনাশের উপপত্তিশতঃ সেই 'শরীরের সহিত আত্মার 
বিয়োগ উপপন্ন হয়: বিশদার্থ এই যে, শরীর স্ষ্টি অনুষ্টজন্য হইলে 
সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। ! প্রশ্ন) কেন" 
( উত্তর) অনৃষ্ট বিনাশের উপপন্তি বশতঃ। ( বিশদার্থ) যেহেতু 
অনৃষ্ট বিনাশ উপপন্ন হয়, তত্বসাক্ষাৎ্কার প্রযুক্ত মিথ্য। জ্ঞান বিনষ্ট 
হইলে বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়াভিলাধশূন্ত আত্মা শরীর, বাঁক্য ও মনের 
দ্বারা পুনর্জন্মের কারণ কন্ম করে না, এ জন্য উত্তর অদৃষ্টের উপচয় হয় 
না, অর্থাৎ নুতন অদুষ্ট আর জন্মে না, পূর্ববসঞ্চিত অদৃষ্টের বিপাকের 
(ফলের) প্রতিসংবেদন ( উপভোগ ) বশতঃ বিনাশ হয়। এইরূপ 
হইলে অর্থাৎ তত্বদর্শী আত্মার পুনর্জন্মজনক অনুষ্ট না থাকিলে জন্মের 
হেতুর অভাববশতঃ এই শরীর পতিত হইলে পুনব্র্বার শরীরান্তরের 
উপপত্তি হয় না, অতএব “অপ্রতিসন্ধি”১ অর্থাৎ পুনর্জন্মের অভাববূপ 


পিপি পািসপিিশীস্পসপীীলীিটি ৯ পপ্পীপাশশশি ও শিসপাশাপিশাশিসি 





১। প্রতিসন্ধি” শব্দের ভথ পৃনজ্জন্ম। সুতরাং “অপ্রতিগন্ধি' শব্দের সার 
পনজ্ন্মের অভাব বঝা যায়। ( পুব্ববস্তী ৭২ পষ্ঠাগ় নিয্নটীপপনী দ্রষ্টব্য । অত্যন্তা- 
ভাব সমাসে প্রাচীনগণ অনেক স্থলে পৃংলিঙ্গ প্রয়োগও করিয়াছেন । 'পিকরণাবলী” 
গ্রন্থে উদগ্ননাচার্য * বাদিনামবিবাদঃ” এই বাকো “অবিবাদঃ, এঈরাপ পুংলিঙ্গ প্রয়োগ 
করিয়াছেন । “শব্দশজি্প্রকাশিক।” গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার, উদয়নাচার্ষোর উত্ত 
প্রায়গ প্রদর্শন করিয়া উহার উপপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 
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মোক্ষ হয়। কিন্ত শরীরস্থষ্টি অকন্মনিমিত্তক হইলে অর্থাৎ কর্ম্ম- 
নিরপেক্ষ ভূতমাত্রজন্য হইলে ভূতের বিনাশের তনুপপত্তিবশতঃ সেই 
শরীরের সহিত আতার [বিয়োগের অর্থাৎ আত্মার শরীর সম্গন্ধের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তির ( মোন্দের) উপপত্তি হয় ন! ! 


টিপ্লনী। শরীর অদৃষ্টবিশেষজনা, এই 1 দ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহঘি 
শেঘে আর একটি যুতির খূঃনা করিতে এই মত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব ব্যবস্ছ(পনের ছার] *অনিরম়ের* সমাধান হইয়াছে। 
অর্থাৎ শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে দিয়মের আপত্তি হয়, সব্ববাদিসম্মত যে 
«অনিয়ম+, তাহার সমাধান বা উপপত্তি হইতে পারে না। ভাঘ্যকার 
স্রোত «অনিয়মের ব্যাখ্যরি জন্য প্রথমে উহার বিপরীত “নিয়ম” কি? 
এই প্রশব করিয়া, তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, মত্ত আত্মার এক প্রকার 
শরীরই “নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন আত্বার ভিন্ন ভিন প্রকার শরীরই “অনিয়ম” | 
ভাঘ্যকার “ভেদ"ঃ শব্দের হবার তাহার পৃবের্বাত “অনিয়মের” স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া, পরে প্ব্যাবৃত্তি”ঃ ও “বিশেঘ* শব্দের ছারা এ “ভেদেরই” 
বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভিন ভিন্ন আতা বা প্রতোেক আত্মার 
পরিগৃহীত শরীরের পরস্পর ভেদ অথাৎ ব্যাবত্ডি বা বিশেষই সুত্রে 
“অনিয়ম” শব্দের ছারা বিক্ষিত। এই “অনিয়ম অব্ববাদিসম্মত ; 
কারণ, উহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ | ভাঘ্যকাঁর ইহা বঝ!ইতে শেঘে জন্মের ব্যাবৃত্তি 
অর্থাৎ জন্ম বা শরীরের বিশেষ দৃষ্ট হয়, ইত্য।দি বলিয়াছেন । কাহারও 
উচ্চ কলে আনম, কাহারও নাচ কলে জন্ম, কাহারও শরীর প্রশস্ত, 
কাহারও ব1 নিন্দিত, কাহারও শরীর জন্ম হইতেই রোগবহুল, কাহারও 
বা নীরোগ ইত্যাদি প্রকার শরীরভেদ প্রত্যক্ষনিদ্ধ । শরীরসমূহের সঙ্গ 
ভেদও আছে, তাহা অসংখা। কল কথা, জীবের জন্মভেদ বা 
শরীর/ভদ সবর্ববাদিসম্মত | জীবমাব্রেরই শরীরে অপর জীবের শরীর 
হইতে বিশেষ বা বৈষম্য এাছে । পৃব্বৌক্তনুপ এই জন্মভেদই সুক্রোক্ত 
“অনিয়ম” | প্রত্যা্বনিয়ত তদৃষ্টভেদত্রযুক্তই গর ড্*মভেদ বা “অনিয়মের” 
উপপত্তি হয়। কারণ, অধৃষ্টের ভেদানুখারেই তঙ্জন্য শরীরের ভেদ 
হইত পারে । প্রন্ত্যক আঁত্বাতে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপাদক 
ষে ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেষ থাকে, তজ্জন্য £তে;ক আত্ব। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
শরীরই লাভ করে । অদৃষ্টরূপ কারণের বৈচিও্যশতঃ বিচিত্র শরীরেরই 
কটি হয় সকল আত্মার একপ্রকরি শরীরের সূটি হয় না। কিন্ত 
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পৃর্রোক্তরূপ অদৃষ্টবিশেঘ না থাকিলে সমস্ত আত্বাই নিরতিশর অর্থাৎ 
নিব্বিশেঘ হয়, শরীরের উৎপাদক পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের তুল্যতাবশতঃ 
তাহাতেও শরীরের বৈচিত্র্যসম্পাদক কোন হেতু নাই। সুতরাং সমস্ত 
শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর হইতে পারে। অর্থাৎ শরীরবিশেছের 
সহিত আত্মার বিশিষ্ট সংষোগের উৎপাদক (অদৃষ্টবিশেষ ) লা থাকায় 
সবর্বশরীরেই সমস্ত আত্মার সংযোগ সন্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের সমস্ত শরীরই সমন 
আত্মার শরীর বল। যাইতে পারে | ভাঘ্যকার শেঘে এই কথা বলিয়া তাহার 
পৃৰে্বোস্ত আপত্তিরই পুনরুল্লেখ করিয়ান্েন । উপসংহারে পৃৰব্রবোজি সিদ্ধান্ত 
সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, জন্ম ইথভ্তত নহে, অর্থাৎ সবর্বজীবের সমস্ত 
শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর নহে, এবং সমস্ত আধার শরীর এক প্রকারও 
নহে। স্বতরাং শরীরের উৎপত্তি অকল্পমনিমিত্তক নহে, অর্থৎ অন্্টনিরণেক্ষ 
ভূতবর্থ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না । ভাঘ্যে “জন্মনৃ” শব্দের স্বারা 
প্রকরণানুসারে এখানে শরীরই বিবক্ষিত বুঝ! যায় | 


শরীরের অদ্‌জন্যত্ব সমর্থন করিবার জনা ভাষ্যকার শে নিষ্বে আর 
একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীরের সৃষ্টি অনৃষ্টজন্য হইতলই সময়ে এ অদৃষ্টর 
বিনাশবশত: শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ অর্থাৎ আত্মার মোক্ষ 
হইতে পারে | কারণ, তত্বসাক্ষাৎকারজন্য আত্মার মিথ্যাজ্ঞান ৰিনষ্ট হইলে 
্ মিখ্যাজ্ঞানসূলক রাগ ও দ্বেঘের অভাবে তখন আর আত্মা পুনর্জন্যনক 
কোনব্বপ কল্ত্ ক্র না, সুতরাং তখন হইতে আর তাহার বশ্ব-কনযর়প 
অদৃষ্টের সঞ্চয় হয় না । ফলভোগ হার! প্রারন্ধ কর্শের বিনাশ হইলে, তখন 
ত্র আত্মার কোন অদৃষ্ট থাক না। সুতরাং প্নজ্ঞন্মের কারণ না থাকায় 
আর এ আত্মার শরীরান্তর-রিগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় যোক্ষের উপপত্তি হয়। 
কিন্ত শরীর অদৃষ্টজন্য না হইন্ৰ অথাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতন্য হইল এ ভূত- 
বন্র্থর আত্ান্তিক বিনাশ না৷ হওয়ায় পুনৰ্বার শরীরাস্তর-পরিগ্রহ হইতে 
পার । কোন দিনই শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ হইতে 


পান্তর না। অর্থাৎ অদৃষ্ট, জন্ম ব৷ শরীরোৎপত্তির কারণ না৷ হইনে কোষ 
দিনই কোন আত্মার মুজ্ি হইতে পারে না। 


তাৎ্পধ্যটাকাকার এই স্যত্রর অবতারণ। করি€ত বলিয়াছেন বে, “সাহারা 
বলেন, শরীরত্হটি অদৃষ্টন্বন্য নহে কিন্তু প্রক্ত্যাদিজন্য ; ধশ্শ ও অধস্থরপ 
অদৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়। ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিই স্ব স্ব বিকার ( মহৎ, 
অহঙ্কার প্রভৃতি ) উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিই ক্রমশঃ শরীরাকাষে 
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পরিণত হয়। ধর্ম ও অধর্মারূপ অদৃষ্ট প্রকৃতির পরিণামের প্রতিবন্ধনিবৃত্তিরই 
কারণ হয়। যেমন কৃষক জলপ্ন এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে হ্বল 
প্রেরণ কৰিতে এ জলের গতির প্রন্বিন্ধন সেতু-ভেদ মাত্রই করেঃ কিন্তু এ 
জল তাহার নিমগত্তিস্বভীববশততই তখন পর ক্ষত্রে যাইয়। এ ক্ষেত্রকে 
পরিপূর্ণ করে । এইবপ প্রকৃতিই নিন্জর স্বভাববশতঃ নানাবিধ শরীর সৃষ্টি 
করে, অনৃষ্ট শরীর স্যা্টর কাবণ নহে । অদৃষ্ট কুত্রাপি প্রকৃতির পরিণামের 
প্রবর্তক নহে" কিন্ত সব্বত্র প্রকৃতির পরিণামের প্রতিবন্ধকের নিবর্তক মাত্র । 
যোৌগদর্শনে মহঘি পত্গ্রলি এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন, যথা--“নিযিত্তম- 
প্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।”--( কৈবলাপাদ, তৃতীয় 
সূত্র ও ব্যাসভীঘা দ্রটবা)। পৃব্বোত মতবাদীদিগকে লক্ষা করিয়াই অর্থাৎ 
পৃৰের্বাক্ত মত-নিরাঁসের জনাই মহঘি এই স্ত্রটি বলিয়াছেন। তাৎপর্যয- 
টীকাকার এইরূপে মহঘি-সূত্রের অবতারণা করিয়। সূব্রোক “অনিয়ম শব্দের 
অর্থ বলিয়াছেন 'অবণণ্তি' | নিয়ম” শব্দের অথ ব্যাপ্তিঃ সুতরাং এ 
নিয়মের বিপরীত «অনিয়মণকে অবাপ্তি বল। যায় । সমস্ত আত্রার সমণ্ড 
শরীরবত্তাই “নিয়ম” | কোন আত্মার লোন শরীর, কোন আত্মার কোন 
শরীর, অর্থাৎ এক আনার একটী2 নিয়ত শরীর, অন্যান্য শরীর তাহার শবীর 
নহে, ইহাই “অনিয়যগ । তাৎপধ্যটাকাকার পৃন্বোজরূপ অনিয়মকেই 
সূত্রোক্ত "অনিয়ম" বলিয়া ব্যাখ করিলেও ভাঘ্যকার কিস্ক ভিন্ন ভিন্ন আত্মার 
ভিন্ন ভিয় প্রকার শরীর অথাৎ বিচিত্র শরীরবস্তাই সৃত্রোভ “অনিরম' বলিয়া 
ব্যাখা করিয়াছেন । শরীর অবৃষ্টজন্য না হইলে সমস্ত শরীরই একপ্রকার 
হইতে পারে, শরীরের বৈচিত্রা হইতে পারে না, এই কখা বলিলে শরীরের 
অনৃষ্টজন্যত্য সমর্থনে যুক্ত্যন্তরও বল| হয়। উদ্দ্যোতরও “শরীরভেদঃ 
প্রাণিনামনেকরা 1: ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাঘ্যকারোক্ত যুক্যন্তরেরই ব্যাখা। 
করিয়াছেন । যাহা হউক এখানে তাঁৎ্পধ্যটাবাকারের মতেেও «“এতেনা- 
নিয়ম: প্রত্যুক্তঃ” এইব্লুপই সৃত্রপাঠ বুঝিতে পার। যায়। “ন্যায়সূচী- 
নিবন্ধে”ও একূপই সব্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে । “ন্যায়নিবন্ধপ্রক!শে?! বদ্ধমান 
উপাধ্যায়, বৃত্তিকার বিশ্বনাঘ এবং এন্যায়স্ত্রবিবরণ'কার রাধামোহান 
গোস্বামী ভট্টাচাধ্যও এবপই সূত্রপাঠ গ্রহণ কবিরাছেন। কিন্ত ভাঘ্যকাঁর 
প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহঘি, শরীরের অদৃষ্টত্বন্যত্ব সমর্থনের দ্বার। ভাঘ্য- 
কারোক্ত “নিয়মে”র খণ্ডন করিয়া “অনিয়মে”রই সমাধান বা উপপাদন 
করায় “ অনিয়ম: প্রত্যুত১* এই কথার হ্বার। অনিয়ম নিরস্ত হইয়াছে, এইবূপ 
ব্যাখ্যা কর। যাইবে না। অন্যান্য স্বলে নিরস্ত অথে “প্রত্যক্ত'” শব্দের 
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প্রয়োগ থাকিলেও এখানে ব্রব্ূপ অর্থ সংগত হয় না। ন্যায়সূব্রবিবরণ*- 
কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; ইহা লক্ষ্য করিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
'প্রত্যুজ: সমাহিত ইতাথঃ” । অর্থাৎ শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমথনের দ্বারা 
অনিয়মের সমাধান ব৷ উপপাদন হইয়াছে ॥ শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে এ 
অনিয়মের সমাধান হয় না, পৃব্রবোক্তর্াপ নিষমেরই আপত্তি হয় | ভাঘ্যকারের 
প্রথমোক্ত “যোইয়ং” ইত্যাদি সন্দর্ভেও “অনিয়ম ইত্াচ্যতে”* এইবাপ পাঠই 
গ্রহণ করিয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে যে, শরীর অকন্মনিমিত্তক 
অর্থাৎ অদৃষ্টজন্য নহে, এই সিদ্ধান্তেও যে “মনিয়ম” কথিত হয়, অর্থাৎ 
শরীরের নানাপ্রকারতা বা বৈচিত্র্যবূপ যে “অনিয়ম” পৰর্ব পক্ষবাঁদীরাও 
বলেন বা স্বীকার করেন, তাহা শরীর অদৃষ্টজনা হইলেই সমাহিত হয় । 
পৃৰ্বপক্ষবাদীর মতে উহার সমাধান হইতে পারে না! পরন্ত (ভাঘ্যোক্ত ) 
নিয়মেরই আপত্তি হয়।1। ৬৭ || 


সুত্র। তদদৃষ্টকারিতিতি চে? পুনস্তৎপ্রসঙ্গোহ- 
পবর্গে ॥৬৮।৩৩৯)। 


অন্ুবাদ । ; পুর্ববপক্ষ ! সেই শরীর “আনুষ্ট কা(রত” অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত, ইহা যদি বল ! (উত্তর ) অপবর্গে 
অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ (শরীরোৎ- 


পত্তির আপত্তি ) হয়। 


ভাষ্য। অদর্শনং  হম্ঘৃষ্টমিত্যচ্যতে । অদৃষ্টকারিতা ভূতেভ্যঃ 
শরীরোৎপত্তিঃ। ন জাতুনুৎপন্নে শরীরে দ্রষ্টা নিরয়তনো দৃষ্যাং পশ্ঠতি, 
তচ্চাস্ত দৃশ্যং দ্বিবিধং, বিষয়শ্চ নানাতবঞ্চাব্যক্তাত্মনো:, তদর্থ শরীরসর্গঃ 
তন্রিন্নবসিতে চরিতার্থানি ভূতানি ন শরীরমুৎপাদয় স্তীতুযুপপন্নঃ শরীর- 
বিয়োগ ইতি এবঞ্েম্ন্যসে, পুনস্তৎপ্রসঙ্গোইপবর্গে, পুনঃ শরীরোৎপত্তিঃ 
প্রসজ্যতে ইতি । যা চান্ুৎপন্মে শরীরে দর্শানানৃৎপত্তিবদর্শনাভিমতা) 
যা চাপবর্গে শরীরনিবৃত্তৌ দর্শনাস্থুৎপত্তিরদর্শনভূতা, নৈতয়োরদর্শনয়োঃ 
কচিদ্বিশেষ ইত/দশনস্তানিবৃত্তেরপবর্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তি প্রসঙ্গ ইতি । 
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চরিতার্থতা বিশেষ ইতি চে? ন, করণাকরণয়োরা- 
রম্তদর্শনাৎ। চরিতার্থানি ভূতানি দর্শনাবসানান্ন শরীরাস্তরমারভস্তে 
ইত্যয়ং বিশেষ এবঞ্েছ্চ্যতে 1? ন, করণাকরণয়োরারস্তদর্শনাৎ। 
চরিতার্থানাং ভূতাঁনাং বিষয়ৌপলব্ধিকরণাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরারস্তো লৃ্ঠীতে, 
প্রকৃতিপুরুষয়োর্ননাত্বদর্শনস্তাকরণানিরর্থকঃ শরীরারস্তঃ পুনঃ পুনদৃশ্ঠিতে। 
তন্মাদকণ্মমনিমিত্তায়াং ভূতন্থক্টৌ৷ ন দর্শীনার্থা শরীরোৎপত্তিষুক্তা, যু্তা 


তু কর্্মনিমিত্তে সর্গে দর্শনার্থা শরীরোৎপত্তিঃ । কন্মবিপাক-সংবেদনং 
দর্শনমিতি। 


অন্কবাদ । অদর্শনই অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের 
অদশনই ( স্ৃত্রে ) “অনৃষ্ঠ” এই শব্দের ছারা উক্ত হইয়াছে। ! পূর্ববপক্ষ ) 
ভূতবর্গ হইতে শরীরে উৎপত্তি “অনৃষ্টকারিত” অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আদর্শন- 
জনিত। শরীর উৎপন্ন না হইলে নিরাশ্রয় স্রষ্টা অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির 
পূর্বে অধিষ্ঠানশৃন্ত কেবল আত্মা কখনও দ্ৃষ্ট দর্শন করে না। সেই 
মৃশ্ট কিন্তু ছ্বিবিধ, (১) বিষয় অর্থাৎ উপভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ও শব্দ এবং (২! অব্যক্ত ও আত্মার ( প্রকৃতি ও পুরুষের ) নানাত্ব 
অর্থাৎ ভেদ । শরীর স্য্টি সেই দৃশ্য দর্শনার্থ, সেই দৃশ্য দর্শন অবসিত 
( সমাপ্ত ) হইলে ভূতৰর্গ চরিতার্থ হইয়া শরীর উৎপাদন করে না, এ 
জন্য শরীর-বিয়োগ অর্থাৎ শরীরের সহিষ্ভ আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ 
বা মোক্ষ উপপন্ন হয়, এইরূপ যদি মনে কর? (উত্তর ; মোক্ষ হইলে 
পুনর্ববার সেই শরীর-প্রসঙ্গ হয়, পুনর্ববার শরীরোৎপত্তি প্রসক্ত হয়। 
(কারণ ) শরীর উৎপন্ন না হইলে দর্শনের অন্ুৎপত্তি যাহ! অদর্শন 
ভূত এবং মোক্ষে শরীর-নিবৃত্তি হইলে অন্ুৎপাত্ত যাহা অদর্শন ভূত; 
এই অনর্শনঘয়ের কোন অংশে বিশেষ নাই, এ জন্য মোক্ষে অদর্শনের 
নিবুত্তি না হওয়ায় পুনর্ববার শরীরোৎপত্তির আপত্তি হয়। 


( পুর্ব্বপক্ষ ) চরিতার্থতা বিশেষ, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, 
অর্থাৎ তাহা বলা যায় না। কারণ, করণ ও অকরণে (শরীরের ) 
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আরম্ভ দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) দর্শনের সমাপ্তিবশতঃ 
চরিতার্থ ভূতবর্গ শরীরাস্তর আরম্ভ করে না, ইহ! বিশেষ, এইরূপ যদি 
বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ মোক্ষকালে ভূতবর্গের চরিতার্থতাকে বিশেষ 
বলা যায় না। কারণ, করণ ও অকরণে ( শরীরের ) আরম্ত দেখ। যায় । 
বিশদার্থ এই যে, বিষয় ভোগের করণ-( উৎপাদন :-প্রযুক্ত চরিতার্থ 
ভূতবর্গের পুনঃ পুনঃ শরীরারস্ত দৃষ্ট হয়, (এবং) প্রকৃতি ও পুরুষের 
নানাত্ব দর্শনের অকরণ প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরীরারম্ত দৃষ্ট হয়। 
অতএব ভূতন্থ্টি অকর্ম্মনিমিত্তক হইলে দর্শনার্থ শরীরোৎপত্তি যুক্ত হয় 
না। কিন্তু স্থষ্টি কর্্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্টজন্ত হইলে দর্শনা্থ শরীরোৎপত্তি 
যুক্ত হয়। কন্মফলের ভোগ দর্শন । 


টিপ্নী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পৃরুষের তেদ সাক্ষাৎকারই তত্বদর্শন, 
উহই মুক্তির কারণ | প্রকৃতি ও পৃরুঘের ভেদের অদর্শনই জীবের বন্ধনের 
মূল | সুতরাং জীবের শরীরস্থষ্ট প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদের অদর্শনজনিত | 
ভাঘ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহঘি এই সূত্রে “অদৃষ্ট” শব্দের দ্বার। 
সাংখ্যসন্মত প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদের অদরশ্শনকেই গ্রহণ করিয়া, প্রথমে 
পৰ্ৰপক্ষ রূপে সাংখ্যমত প্রকাশ করিয়া, ত্র মতের খণ্ডন করিয়াছেন । 
ভাঘ্যক!র পৰ্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শরীরই আত্মার বিষয়- 
ভোগাদির অধিষ্ঠান ১ সুতরাং শরীর উৎপন্ন না হইলে মঅধিষ্ঠান না থাকায় 
দ্রষ্টা, দৃশ্য দর্শন +রিতে পারে না। রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় এবং 
প্রকৃতি ও পৃরুঘের ভেদ, এই দ্বিবিধ দৃশ। দর্শনের জন্যই শরীরের সৃষ্টি হয়। 
স্থতর'ং দৃশ্য দশন সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ চরম দৃশ্য যে প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ, 
তাহার দশন হইলে শরীরোৎপাদক ভূতব্গর শরীর স্যাষ্টির প্রয়োজন সমাপ্ত 
হ'য়ায় এ ভূতবর্গ চরিতার্থ হয়, তখন আর উহারা শরীর ত্াটি করে না। 
সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ দর্শন করিয়৷ কেহ মুভ হইলে চিরকালের 
জন্য তাহার শরীরের সহিত আত্যন্তিক বিয়োগ হয়, আর কখনও তাহার 
শরীর পরিগ্রহ হইতে পারে না। মসুতরাং শরীর সৃষ্টিতে অদৃষ্টকে কারণ না 
বলিলেও আত্মার শরীরের সহিত আত্যন্তিক বিয়োগের অনুপ্পত্তি নাই, ইহাই 
পৃৰ্রবপক্ষবাঁদীর মূল তাৎপধ্য। মহঘি এই মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 
যে, তাহা হইলেও যোক্ষাবন্থায় পুনবর্বার শরীর ত্ব্টির আপত্তি হয় । ভাঘ্য- 
বার মহঘির উত্তরের তাৎপধ্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুঘের 
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ভেদের দর্শনের অনুৎপত্তি অর্থাৎ এর হেদ দর্শন না হওয়াই “অদর্শন' শব্দের 
দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে 1! কিত্ত মোক্ষকাঁলেও শরীরাদির অভাবে কোনরূপ 
জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়'য় তখনও পৃব্বোক্ত এ অদর্শন আছে । তাহ] হইলে 
শরীর হ্টটির কারণ থাকায় মোক্ষকালেও শরীর-স্থ্টক্প কার্যোর আপত্তি 
অনিবাধ্ায | যদি বল, শরীর-স্ট্র পৃব্বে ষে প্রকৃতি ও পূরঘেব তেদের 
অদশন অর্থাৎ ত্ত্বদর্শনের পর্র্ববত্তাঁ যে প্.ব্বান্তবূপ অদর্শন, তাহাই শরীর- 
স্যটির কারণ ; সুতরাং মুক্ত পূরুঘের ত্র অদর্শন না থাকায় তাহার সম্বন্ধে 
ভূতবর্গ আর শরীর স্ষ্টি করিতে পারে না। ভাঘ্যকাঁর এই জনা বলিয়াছেন 
যে, শরীরোৎপত্তির পৰের্ব যে অদর্শন থাকে, এবং শরীর-নিবৃত্তির পবে অর্থাৎ 
মুজাবস্থায় যে অদর্শন থাকে, এইট উভয় অদর্শনের কোন অংশেই বিশেষ 
নাই। অুতরাং যেমন পব্রববস্তী অদশন শরীর স্ছাষ্টর কারণ হয়, তদ্ধপ 
মোক্ষকালীন অদর্শনও শরীর স্যষ্টর কারণ হইবে । প্রকতি ও পুরুদের 
ভেদ দর্শনের অনুৎপত্তিক্প যে অদর্শনকে শরীরোৎপত্তির কারণ বল 
হইয়াছে, মোক্ষকালেও এই কারণের নিবৃত্তি অর্থাৎ অভাব না৷ থাকায় মুক্ত 
পুরুঘের পুনব্ব'র শরীরোৎপত্তির আপত্তি কেন হইবে না ? 

পৃর্বপক্ষবাদী বপিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পৃরুঘের ভেদ দর্শনরূপ তত্ব- 
দর্শন হইলে তখন শরীরোৎপাদক্ক ভূতবর্গ চরিতার্থ হওয়ায় মুক্ত পুরুঘের 
সম্বন্ধে তাহাঁর৷ আঁর শরীর স্যট্ট করে না! যাহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে, 
তাহাকে “চরিতাথ্” বলে । তত্বদর্শন সমাগু হইলে ভুতবর্গের যে “চরিতাথতা” 
হয়, তাহাই তত্বদ্শনের পৃব্ববত্তঁ ভূতবর্গ হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভে্দক 
আছে । সুতরাং তত্বদর্শনের পৃব্বকালীন “অদর্শন হইতে মোক্ষকালীন 
“অদর্শনে''র বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় মো কালীন «“ অদর্শন?? মুক্ত পুরুষের শরীর 
স্ষ্টির কারণ হইতে পাবে না। ভাঁঘ্যকার শেঘে এই সমাধানের উল্লেখ 
করিয়৷ উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পৃবর্বশরীরে ব্রপাদি বিঘয়ের 
উপলব্ধির করণ প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবর্গও পুনঃ পুনঃ শরীরের স্ষ্টি করিতেছে 
এবং প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ দশনের অকরণপ্রযুন্ত অচব্রিতাথ ভূতবগণও পুনঃ 
পুনঃ নিরর্থক শরীরের স্ষ্টি করিতেছে । তাৎপর্য এই যে, ভূতবর্গ চরিতার্থ 
হইলেই যে, তাহার মার শরীর স্াষ্টি করে না, ইহ) বলা যাঁয় না। কারণ, 
পৃব্বদেহে ব্ুপাি বিঘয়ের উপলদ্ধি হওয়ায় ভূতবর্গ চরিতাথ হইলেও আবার 
তাহার! শ্ররীরের স্র্টি করে । যদি প্রকৃতি ও পুরুঘের তেন দর্শন না৷ হওয়া 
পর্যন্ত ভূতুবর্গ চরিচাণ্থ ন। হয়, অথাৎ প্রকৃতি ও প্কঘের ভেদ দশনই শরীর 
সথষ্টির প্রশ্নয়াজন হয়, তাহা হইলে এ পর্য7স্ত কোন শরীরের দ্বারাই এর প্রয়োজন 
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সিদ্ধ না হওয়ায় নিরর্থক শরীর ত্য হইতেছে, হহ। স্বীকার করিতে হয়। 
স্থরাং প্রকৃতি ও পূরুঘের ভেদ দশনই যে শরীর স্থাষ্টুর একমাত্র প্রয়োজন, 
ই51 বল। যায় না। ব্ুপার্দি বিষয় ভোগও শরীর স্ষ্টির প্রয়োজন। কিন্ত 
পৃক্বশরীরের দ্বারা এ প্রয়োজন শিদ্ধ হওয়ার চরিতার্থ ভূতবর্গও যখন 
পৃনবর্বার শরীর স্থাষ্ট করিতেছে, তখন ভূতব্্গ চরিতার্থ হইলে আর শরীর 
স্থা্ট করে না, এইব্ম্প নিরম বল। যায় না। ভাষ)কার এইবপে পৃব্বোক্ত 
যুভির খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, অতএব ভূতত্বষ্টি অদৃষ্টজন্য না হইলে 
দর্শনের অন্য থে শরীর স্ষ্র, তাহা যুক্তিযুক্ত হর না, কিন্ত স্যট্টি অদৃষ্টজন্য 
হলেই দর্শনের জন্য শরীর স্থষ্ট যুক্ডিযুক্ত হয় । দশন কি? তাই শেঘে 
বাসয়াছেন যে, বন্মকছের ভোগ অথাৎ অদৃষ্টজন্য সুখ দূঃখের মানস 
পরত্যক্ষই দ্দর্শন” ! ভাৎপধা এই যে, থে দর্শনের জন্য শরীর স্্টি 
হইতেছেঃ তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দন নহে । কর্মফল-তোগই' 
পব্রোভ্ত “দশবন” শব্দের ঘর) বিবক্ষিত। এ কম্মফল-ভোগরূপ দর্শন অনাদি 
কাল হইতে প্রত্যেক শরীরেই হইতেছে, আুতরাং কোন শরীরের ত্য্টুই 
নরর্থক হয় ন। প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদদশনই শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন 
হইলে পুৰ্ববর্তী সমস্ত শরীরের স্থষ্টিহ নিরথক হয়। মূলকথা, শরীর-স্যা্ট 
কশ্মাফলরূপ অদুষ্টগনিত হইলেই পুব্বোন্ত দথনাথ শরীর-স্যষ্টির ভপপত্তি 
»য়; প্রকৃতি ও পূরুঘের ভেদে অদশনরূপ অদৃষ্টজনিত হইলে পুনঃ পুন: 
শরীর-স্া্ট সাথক হয় ন। ; পরুস্ত মোক হইলেও পুনব্বার শরীরোতপ্তি 
হইতে পারে না । উদ্দে্যোতকর এখানে বিচার দ্বার। পুৰ্বোক্ত সাংখ্যমত 
সগ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি বল, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন 
বলিতে এ দশনের অভাব নহে* এ ভেদদর্শনের ইচ্ছাই “অবর্শন” শব্দের 
দ্বারা বিবক্ষিত-উহাই শরীর স্াষ্টির কারণ। মোক্ষকালে এ দিদৃক্ষা বা 
দর্শনেচ্ছা না খাকাণ পুনবর্বার আর শররীরোৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাহ। 
হইলে প্রকৃতির পরিণাম বা স্থা্টুর পৃব্রে এ দশনেচ্ছা না৷ থাকায় শরীর স্থ্ট 
হইতে পারে । শরীর স্বটির পূর্বে যখন ইচ্ছার উৎপত্তির জন্তাবন৷ 
নাই, তখন দশতনচ্ছ। শরীরোত্পন্তির কারণ হইতে পারে ন। | যদি বল, 
গমস্ত শক্তিই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকায় শভিরূপে বা কারণরূপে স্য্টর 
পৃবের্বও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছ। থাকে, সুতরাং তখনও শরীর স্থাষ্টর কারণের 
অভাব নাই। কিন্তু এইরাপ বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে এ দর্শনেচ্ছ। 
থাকায় পুনব্বার শগ্ীরোতৎপন্তি হইতে পারে, সুতরাং মোক্ষ হইতেই পারে 
না।। সাংখ্যমতে যখন কোন কালে কোন কাধষ্যেরই অত্যন্ত বিনাশ হয় 
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না, মূল প্রকৃতিতে সমস্ত কার্ধঃ বিদ্যমানই থাকে, তখন মোক্ষকালেও 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন হইলেও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছা৷ বিদ্যমান 
থাকে, ইহ। ম্বীকাষ্য। পরস্ত দর্শনের অভাবই যদি অদর্শন হয়, তাহ। 
হইলে মোক্ষকালেও এ দর্শনের অভাব থাকায় পুনব্বার শরীরোৎখতি 
হইফুত পারে । এ জন্য যদি মিথ্যাজ্ঞানকেই অদশন বল! যায়, তাহা হইলে 
স্ষ্টির পৃব্রে বুদ্ধি ব অণ্তঃকরণের আবির্ভাব না৷ হওয়ায় তখন বৃদ্ধির ধর্ম 
'মথ্যাজ্ঞান জন্মিতে পারে না, সুতব্রাং কারণের অভাবে শরাব স্যক্টি হইতে 
থখারে না| মূল প্রকৃতিতে মিথ্যাজ্জানও সব্বদ থাক, সময়ে তাহার 
আবির্ভাব হয়, ইহা বলিলে মোক্ষকানেও প্রকৃতিতে উহার সত্তা স্বীকার 
করিতে হইবে, সুতরাং তখনও শরীরোতপত্তির আপত্তি অনিবার্য । তাই 
মহঘি সাংখ্যমতের সমস্ত সমাধান্তনর খণ্ডন করিতে বলিয়াচ্ছেন, “'পুনস্তৎ- 
প্রসঙ্গোহপবণ্ে 1” 


ভাষ্য । তদদৃগকারিতমিতি চে? কস্যচিদৃদর্শনমনৃষ্টং নাম 
পরমাণুনাং গুণবিশেষঃ ক্রিয়াহেতুস্তেন প্রেরিতাং পরমাণবঃ সংযুচ্ছিতাঃ 
শরীরযুৎপাদয়ন্তীতি, তন্মনঃ সমাবিশতি স্বগুণেনাদৃষ্টেন প্রেরিত সমনস্কে 
শরীরে দ্রষ্ট রুপলন্বির্ভবতীতি । এতম্মিন বৈ দর্শনে গরণানুচ্ছেদাৎ 
পুনস্তত্প্রসঙ্গোহপবর্গে। অপবর্গে শরীরোৎপন্তিঃ, পরমাণুগ্জণস্তা- 
ষটন্তান্ুচ্ছেছ্ত্বাদিতি। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) সেই শরীর অনৃষ্টজনিত, ইহা যদি বল? 
বিশদার্থ এই যে, কাহারও দর্শন অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত, অনৃষ্ট 
পরমাণুসমূহের গুণবিশেষ, ক্রিয়াহেতু অর্থাৎ পরমাণুসমূহের ক্রিয়াজনক, 
সেই অধৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণুসমূহ “সংযুচ্ছিত* (পরস্পর সংযুক্ত) 
হইয়া শরীর উৎপাদন করে, প্বকীয় গুণ অনৃষ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়! মন 
সেই শরীরে প্রবেশ করে, সমনস্ক অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট শরীরে ভ্্রষ্টার 
উপলব্ধি হয়। এই দর্শনেও অর্থাৎ এই মতেও গুণের অন্ুচ্ছেদবশতঃ 
মোক্ষে পুনবর্বার সেই শরীরের প্রপঙ্গ হয় ( অর্থাৎ) মোক্ষাবস্থায় শরীরের 
উৎপত্তি হইতে পারে। ক্কার্ণ, পরমাণুর গুণ শৃষ্টের উচ্ছেদ হইতে 
পারে না। 


৬৮ স্মৃণ] বাহ্স্তায়ন ভাষ্ ৪৪৭ 


টিপ্ননা। ভাষ্যকার পৃক্বে সাংখ্যমতানুসারে এই সুত্রোক্ত পৃৰ্বপক্ষের 
ব্যখ্যা করিয়। “তাহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শেষে কক্লান্তরে এই 
সূত্রের দ্বারাই অন্য একটি মতের খণ্ডন করিবার জন্য মহঘির “্তদদ্‌ 
কারিতমিতি চেৎ” এই পূব্বপক্ষবোধক বাক্যের উল্লেখ করিয়া, উহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন দশনকারের মতে অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণ 
এবং মনের গুণ--এ অদৃষ্টই পরমাণুসমূহ ও মনের ক্রিয়া উৎপনল্প করে। 
এবং এ অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়৷ শরীরের 
উৎপাদন করে। মন নিজের শদৃষ্টকত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই শরীরে 
প্রবেশ করে, তখন সেই শরাঁরে দরষ্টার সুখ দূঃখের উপনল্ব্ধি হয় । ফলকথ!, 
থরমাণগত অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়া উত্পনন করিলে পরমাণুসমুন্তহর খরস্পর 
সংযোগ উৎপর হওয়ায় ক্রমশঃ শরীরের স্যার হয়, সুতরাং এই নন্বত খরীর 
অদৃষ্টকারিত অর্থাৎ পরম্পরায় অদৃষ্টজানত্র, কিন্তু আত্মার অদৃষ্টভনিত নষ্তহ ; 
কারণ এই মতে অদৃষ্ট আত্মার গুণুহ নহে । ভাঘ্যকার এই নতের খণ্ডন করিতে 
পৃৰেরোক্ত সুত্র ণেঘেত্ত “পুনস্ততপ্রসজে২পবর্গে” এই উত্তরবানকক্যর উল্লেখ 
করিয়া, এই মতেও সাংখামতের ন্যায় মোক্ষ হইলেও পুনব্ব!র শরীরোৎপত্তির 
আগতি হয়, এইক্সপ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন | তাঘ্যকারের তাৎপধ্য এই 
ষে, পরমাণু ও মন নিত্য পদার্থ, ুতরাং উহার বিনাশ ন। থাকায় আশ্রয়- 
নাশজন্য তদ্গত অদৃষ্টগুণের বিনাশ অসম্ভব | এবং পরমাণ ও মন সুখ 
দংখের ভোক্তা না হওয়ায় আত্মার ভোগজন্যও পরমাণু ও মতনর গুণ 
অনৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একের ভোগজনয অপরের 
অদৃষ্টের ক্ষয় হয় নাঃ ইহা। স্বীকাধ্য । এইব্রপ আত্মার তত্বজ্ঞানজন্যও 
রমা ও মনের গুণ অদষ্টের বিনাশ হইতে থারে না । কারণ, একের 
তত্বজ্ঞান হইলে অপরের অবৃষ্টের বিনাশ হয় না। পরস্ত যে প্রারন্ধ কর্ম 
ৰ। অনৃষ্টবিশেঘ ভোগমাব্রনাশা, উহাও পরমাণু ও মনের ও৭ হইলে 
আত্মার তৌগজন্য উহার বিনাশও হইতে পারে না। সুতরাং পৃব্বোজ 
মতে শরীরোৎপত্তির প্রযোভক অদৃষ্টবিশেষের কোনরণেই বিনাশ সম্ভব 
না হওয়ায় মোক্ষকালেও পরমাণু ও মনে উহা। বিদ্যমান থাকায় মুক্ত 
পুরুঘেরও পুনবর্বার শরীরোৎপত্তি অনিবাধ্য | অর্থাৎ পৃব্বব্ সেই অদৃষ্ট- 
বিশেষ কর্তক প্রেরিত হইয়৷ পরমাণুনমূহ মুক্ত পুরুষেরও শরীর ত্যা্টি 
করিতে পারে। ভাঘ্যকাঁর শেঘে কল্লান্তরে মহঘির এই সূত্রের পৃবেরবোক্ত- 
ব্ুণে ব্যাখ্যান্তর করিয়া, এই সূত্রের দ্বারাই পৃর্বেোক্ত মতান্তরেরও খণ্ডন 
করিয়াছেন | তাঘ্যকারের ব্যাখ্যার ছার পৃব্বোভ্ মতান্তরও যে, অতি 


৪৪৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ* 


প্রাচীন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার পরবতী সূত্রের দ্বারাও 
পৃব্রবোজ্ত মতাস্তরের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে তাহ। ব্যক্ত হইব । 


তাৎপধ্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে পুর্রোক্ত মতকে জেনমত 
বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, জৈন সম্পদায়ের মতে “অদৃষ্ট- পাথিবাদি 
পরমাণুসমূহ এবং মনের গুণ। সেই পাথিবাদি পরমাণুসমহ নিজের অদৃষ্ট 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শরীর ্ষ্টি করে এবং মন নিজের অদৃষ্টকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া সেই শরীরে প্রবেশ করে এবং এ মনই স্বীয় অদৃষ্ট- 
প্রযুক্ত পুদগলের সুখ দুঃখের উপভোগ সম্পাদন করে। কিন্ত জৃষ্ 
পূদ্‌গলের ধন্ম নহে | বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পৃব্বোক্ত মতকে জেন মত 
বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু আমরা উহ জৈন বলিয়া বুঝিতে পারি 
না। পরস্ত জেন দশনগ্রন্থের দ্বারা জেন মতে অদূষ্ট পরমাণু ও মনের গণ 
নহে, ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি । জৈনদশনের *প্রমাণণয়-তত্বালোকালক্ক রি”? 
নামক প্রামাণিক গ্রস্থে, যে স্ত্রেই আত্মার স্বরূপ বশিত হইয়াছে, এ সুত্রে 
আব্ব। যে অদ্ষ্টবান, ইহা! স্পষ্টই কথিত হইয়াছে; এ গ্রস্থের টাকাকার 
জৈন মহাদারশনিক রত্বপ্রভাচাধ্য যেখানে বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট আত্মাকে বদ্ধ 
করিয়াছে,__অদৃষ্ট আত্মার পারতশ্র্য বা বদ্ধতার নিমিত্ত, সুতরাং অৃষ্ট 
পৌদ্গলিক পদার্থ ॥। কারণ, বাহ পুদৃগন পদাথ, তাহাই অপরের বদ্ধতার 
নিমিত্ত হয়, যেমন শৃঙ্খল । গদৃষ্টও শৃহ্ঘলের ন্যার আতকে বদ্ধ করিয়াছে । 
তাই সূত্রে অদৃষ্টকে “পোদৃগলিক*' বলা হইথাছে। শাত্বা ই অদৃষ্টের আধার । 
রত্বপ্রভাচাধ্যের কথায় বুঝা যার যে, জেনমতে ন্যায় বৈশেঘষিক মতের 
ন্যায় অদৃষ্ট আত্মার বিশেষ গুণ নহে,_-কিন্তু অদৃষ্ট আত্মাতেই খাকে, আত্রাই 
উহার আধার | জেন দাশনিক নেমিচন্দ্রের প্রাকৃতভাষঘার রচিত ““দ্রব্য- 
সংগ্রহে*র “সুহদূঘ্খং পূদ্গল্কশ্নকলং প্রভুং জেদি" (৯) এই বাক্যের 
দ্বারাও জৈন মতে নাত্বাই যে, পুদ্‌্গল-কর্্ফল সুখ ও দুঃখের ভোভা, 
সুতরাং এ ভোগজনক অদৃষ্টের আশ্রয়, ইহ! বুঝিতে পারা যায়। ফলকথাঃ 
অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা জৈনমত বলিয়া কোন জেন দর্শনগ্রন্থে 
দেখিতে পাই না। ভাঘ্যকার ও বাত্তিককারও জৈন বলিয় এ মতের 
প্রকাশ করেন নাই । তাহারা যে ভাবে এ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন 
করিয়াছেন, তাহাতে এ মতে অদৃষ্ট যে, আত্মার ধর্মই নহে, ইহাই বুঝিতে 
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পপি শি পশলা পপ্পীস্পীশিীশী। 


১) “টৈতন্য/স্বরাপঃ পরিণামী কর্তা সাক্ষাদভোশ্গ স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিম্নঃ 
পৌদৃগিকাদৃক্উবাংশ্চাহুয়ং 1” প্রমাণনয়--৫৬শ সুত্র ॥ 








নি ডি বাতস্তায়ন ভাব্য ৪৪৯ 


পার! যাঁয়। সুতরাং উহা। জৈন মত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। 
জৈন দর্শন পাঠ করিয়া আমর। বুঝিতত পারি যে, জৈন মতে পদার্থ প্রথমতঃ 
দ্বিবিধ। (১) জীব ও (২) অজীব। চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্ই জীব । 
তন্মধ্যে সংসারী জীব দ্বিবিধ, (১) সমনস্ক ও (২) অমনস্ক॥। যাহার মন 
আছে, সেই জীব সমনস্ক | যাহার মন নাই, সেই .আীব অমনম্ক । সমনস্ক 
'্বীবের অপর নাম “সংস্ভী”” | হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের হন্য যে 
'বিচারণাবিশেষ, উহার নাম *“সংজ্ঞাঞ | উহ! সকল জীবের নাই £ সুতরাং 
জীবমাত্রই ““সংজ্ঞী'” নহে । পৃবের্বো্ত ভীব ও অন্সীবের মধ্যে অজীব 
পাচ প্রকার । (১) পুদৃগল* (২) ধন্ব, (৩) অবর্পশ, (8) আকাশ ও 
(৫) কাল। যে বস্তুতে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ থাকে, তাহা “পুদৃগলঃ 
নামে কখিত হইয়াছে১। জেনমতে ক্ষিতি, জল, তেভ ও বায়, এই 
চারিটি দ্রব্যেই দূপ, রস, গন্ধ ও স্পশ থাকে, স্রতরাং এ চারিটি দ্রব্যই 
পুদ্‌গল | এই পুদ্গল দ্বিবিধ-_অণু ও স্কন্ধ। (“অণবঃ ক্কন্ধাশ্চ | 
তত্বাথসুত্রঃ ৫1২৫। )। “পপুদ্ৃগলের”' সব্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র অংশকে অণু বা পরমাণু 
বলা হয়, উহাই অণু পুদৃগল। ছ্বযণুকাদি অন্যান্য দ্রব্য স্বন্ধ পৃদ্গল | 
জৈনমতে মন ছ্বিবিধ ! ভাব মন ও দ্রব্যমন | এ দ্বিবিধ মনই পৌদ্গনিক 
পদার্থ । কিন্ত জৈন দাশনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব “তস্বার্থরাজবাত্তিক” গ্রন্থে 
ইহ। স্পষ্ট বনিয়া'ও ত্র গ্রন্থের অন্যত্র (কাশীনংস্করণ, ১৯৬ পৃষ্ঠা ) বনিয়- 
ছেন যে, ভাব মন জ্ঞানস্বক্পপ । সুতরাং উহ আত্মাতেই অস্তভূত। দ্রব্য 
মনের রূপ রসারদি থাকায় উহা পুর্গল দ্রব্যবিকার । জেনদশতনর 
অধ্যাপকগণ পৃ'ব্বান্ত গ্রশ্থবিরোধের সমাধান করিবেন । পরন্ত এ “তস্বাথ- 
ব্রাজবত্তিক! গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেঘে জেন দাশনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব, 
ধর্ম ও হধন্মকেই গতি ও স্থিতির কারণ বলিয়া, ধন্ম ও অধন্মের অস্তিত্ব 
সমর্থন বরিয়াছেন। পরে “অদৃষ্টহেতুকে গতিস্থিতা ইতি চেন্ন পুদৃগলেঘু- 
ভাবাৎঠ (৩৭) এই সুত্রের ব্যাখ্যার তিনি বলিয়াছেন যে, জখ দুঃখ 

ভোগের হেতু অনৃষ্টনামক আত্বগুণই গতি ও স্িতর কারণ, ইহ] বল! 
যার না। কারণ, “পুদৃগল”” পদাথে উহা! নাই | “পুদৃগল” অচেতন 
পদাথ, সুতরাং তাহাতে পুণ্য ও পাপেব্র কারণ ন। থাকায় তজ্জন্য 
“পুদ্গলে*্র গতি ও স্থিতি হইতে পারে ন। । এইক্্রপে তিনি অন্যান্য 
যক্তির দ্বারাও পুণ্য অপুণ্য* গতি ও স্থিতির কারণ নহে উহা প্রতিথনন 


আপিল শশী শপ তি পিসি 


১7 *স্পর্শ_রস-গন্ধ-বণবস্তঃ পৃদ্গলাঃ ।”শজৈন পাশুত উমাস্থামিরুত “তত্বাথ- 
সম্ভ” 101২৩। 


১৪ 


২ শি শি ৯ শাশক্পপাাপপেশীী তীশিশ ২ শশা ই ৮৯০৯০০৭৭ ঞ টি 





৪৫০ হ্যায়দশন [ ৩অ০, ২আ* 


করিয়া, ধর্ম ও অধর্থই যে, গতি ও স্থিতির কারণ, ইহাই সমথন 
করিয়াছেন | তীহার বিচারের ছার জৈন মতে ধন্পম ও অধন্ম যে, অদৃষ্ট 
হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং শর অদৃষ্ট পরমাণু প্রভৃতি “পুদৃগল*' পদার্থে থাকে 
না, উহ] জড়ধর্ম নহে, ইহ] স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং জৈন মতে অদৃষ্ট, 
পরমাণু ও মলের গুণ, ইহা] আমরা কোনন্ুপেই বুঝিতে পারি না । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাৎপধ্যটাক!নুসারেই পৃব্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরস্ত জেনমতে পরমাণু ও মন 
পদ্‌গল পদার্থ । কিন্তু তাৎপধ্যটীকায় পাঠ আছে, “ন চ পুদ্গল- 
ধর্থ্োইদৃষ্টং 1 পুদৃগল শব্দের দ্বারা আত্মা বুঝা। যায় না৷ | কারণ, জেনমতে 
আত্ব। প্পূদ্গল* নহে, পৰস্ত উহার বিপরীত চৈঠনাস্বরূপ, ইহা পৃরেরেই 
লিখিত হইয়াছে । সুতরাং উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়াও মনে হয় না। 
আমাপশিগের মনে হয়ঃ অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা। কোন সুপ্রাচীন 
মত ।॥ এ মতের প্রতিপ!দক মুল গ্রন্থ বহু পৃব্ব হইতেই বিলুপ্ত হইয়। 
গিয়াছে । জৈনসম্পদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরে উক্ত মতের সমর্থন 
করিতে পারেন । কিন্তু বর্তমান কোন জেনগ্রস্থে উক্ত মত পাঁওয়। যায় ন|। 
স্থধীগণ এখানে তাৎ্পধ্যটীকা দেখিয়া এবং পৃরর্বলিখিত জৈনগ্রন্থের 
কথাগুলি দেখিয়। প্রকৃত রহস্য নিণয় করিবেন |৬৮।। 


সুত্র। মন্নঃকন্মনিমিত্তত্বাচ্চ সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ | 
|| ৬০।।৩৪০।।%৫ 
অন্লুবাদ। এবং মনের কন্মমনিমিত্তকত্ববশতঃ সংযোগাদ্দির উচ্ছেদ 
হয় না, [অর্থাৎ শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কম্মজন্য 
( মনের গুণ অনৃষ্টজন্ত ) হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে 


না]। 
ভাষ্য । মনোগুণেনাদৃনষ্টন সমাবেশিতে মনসি সংযোগব্যুচ্ছেদো ন 
স্যাৎ। তত্র কিং কৃতং শরীরাদপসর্পণং মনস ইতি। কম্মাশয়ক্ষয়ে তু 


-পেসপাস্পপা পাশাপাশি শশা 


* অনেক পম্তকে এই সুত্রের শেষে “সংযোগা নুচ্ছেদঃ” এইরাপ পাঠই আছে 
ন্যায়সূচীনিবন্ধে “সংষোগাদনুচ্ছেৰঃ” এইরূপ পাঠ আছে। মুদ্রিত “ন্যায়বাতিকে”ও 
এরূপ পাঠ থাকিলেও কোন ন্যারবাভিকি পৃস্তকে “নংযোগাব্যচ্ছেদঃ” এইরূপ পাঠই 
আছে । ভাব্যকারের “সংযোগব্যচ্ছেদো নস্যাৎ” এই ব্যাখ্যার স্দারাও গ্ররাপ পাঙই 
তাহার অভিমত বুঝা যায় । এখানে “আদি” শবন্দেরও কোন প্রয়োজন এবং ব্যাখ্যা 
দেখা যায় না। 








৬৯ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাব্য ৪৫৬ 


কণ্ধাশয়ান্তরাছিপচ্যমানাদপসর্পণোপপত্তিরিতি। অদৃগ্রা্দেবাপসর্পণ- 
মিতি চেৎ? যোইদৃষ্টঃ১ শরীরোপসর্পণহেতুঃ স এবাপসপ্গণছেতুরগীতি । 
ন একস্ত জীবনপ্রায়ণহেতুত্বান্ুপপত্তেঃ । এব সতি একোই- 
দৃষ্টো জীবনপ্রায়ণয়োর্থেতুরিতি প্রাপ্ত নৈতছ্পপঞ্ভতে। 

অন্নবাদ | মনের গুণ অনুষ্ট কর্তৃক ( শরীরে ) মন সমাবেশিত 
হইলে সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সেই মতে শরীর হইতে 
মনের অপসর্পণ ( বহির্গমন ) কোন্‌ নিমিত্রজন্য হইবে? কিন্ধ 
কন্মাশয়ের (ধন্ম ও অধর্ম্মের ) বিনাশ হইলে ফলোন্ুখ অন্তা কর্্মা- 
শয়প্রযুক্ত (শরীর হইতে মন্রে) অপসর্পণের উপপত্তি হয়। 
৪ পরবপক্ষ ) ) অনুষ্ঠবশতঃই অর্থাৎ অদৃষ্ট কোন পদার্থপ্রযুক্তই অপসর্পণ 


১। এখানে সমস্ত পৃত্ভকেই পূংলিঙ্গ "'অদৃত্ত” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ন্যায়- 
বাতি কেও গ্ররূপ পাঠ দেখা যায় ॥। পরবভীঁ ৭১ সূত্রের বান্তিকেও “অণুমনসোরদ্‌ উঃ" 
এইরাপ পাঠ দেখা যায় । সুতরাং প্রাচীন কালে “আদৃঙ্ট” শব্দের ষে পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ 
হইত, ইহা বুঝা যাইতে পারে । পরন্ত জৈন দার্শনিক ভট অকলকঙ্কদেবের “"তত্বা্থ_ 
রাজবাতি'ক” গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যেখানে আত্মগুণ অদুষ্তই গতি ও স্থিতির 
নিমিত্ত এই পুব্বপক্ষের অবতারণা হইয়াছে, সেখানে এ গ্রন্থেও “অদুষ্ট্টো নামাজ্ম 
গুণোহস্তি,”' এইরাপ প্রয়োগ দেখা যায় । সুতরাং জৈনসম্পুদায় আত্মগ্ুণ অদৃষ্ট বুঝাইতে 
পংলিজ “অদ্্ট" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা বুঝা যায় ॥ কিন্ত তাহাদিগের মতে 
এ অনৃষ্ট ধর্ম ও অধন্্র হইতে ভিন্ন. ইহাও গ্র গ্রহ্থের দ্বারা স্পন্ট বুঝা যায়।__যাহার। 
অদষ্টকে মনের গুণ বলিতেন, তাহারা “আদুষ্ট” শব্দের পংলিজেই প্রয়োগ করিতেন, 
তদন্সারেই ভাষ্যকার ও বান্তিককার এখানে “অদুষ্ট” শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন, এইরাপও কল্পনা করা যাইতে পারে | কিন্তু পৃব্রোজ্ঞ জৈন গ্রন্থে "'অদুক্টো নামাত্ম- 
শুণোহস্তি” এইরূপ কেন হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে । জৈনসম্পুদায়ের 
ন্যায় ধশ্প ও অধশ্্শ ভিন্ন কোন অদৃষ্ট পদাথথই এখানে “অন্‌” শব্দের দারা 
বিবক্ষিত হইলে এবং উহাই মনের শুণ বলিয্ষা পৃব্বপক্ষবাদীর মত বৃঝিলে এখানে 

এ অথে পূংলিজ “অপুল্ট” শব্দের প্রয়োগও সমথন করা যাইতে পারে । কিন্ত এই 
সত্রে “মনঃ-কল্-নিমিত্তত্বাচ্চ” এই বাক্যে “কম্পন” শব্দের দ্বারা কম্ধ অথাৎ কম্মফল 
ধন্ম' ও অধশ্মরূপ অদৃক্টই যে, মহধির বিবক্ষিত এবং এ অদুষ্টই মনের গুণ নহে, 
ইহাই তাহার এই সন্ত্রে বক্তব্য, ইহাই সরলভা!ৰ ব্ঝা যায় । তবে যাহারা ধঙ্গ ও 
অধশ্থারাপ অদন্টকেই মনের গুণ বলিতেন, তাহারা গতি” শব্দের পংলিজ প্রয়োগ 
করিতেন । তদন্সারেই ভাষ্যকার ও এ বাস্তিককার প্ররূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও 
কল্পনা করা যাইতে পারে । স্যীগণ এখানে প্ররুত তত্বের বিচার করিবেন । 


৪৫২ হ্যায়দশন [ ৩অ*, ২অ০ 


হয়, ইহা! যদি বল? বিশদার্থ এই যে, অৃষ্ট পদার্থ শরীরে ( মনের ) 
উপসর্পণের হেতু, তাহাই অপসর্পণের হেতুও হয়। ( উত্তর) না, অর্থাৎ 
তাহা হইতে পারে না, কারণ, একই পদার্থের জীবন ও মরণের 
হেতৃত্বের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে একই 
অনুষ্ট পদার্থ জীবন ও মরণের হেতু, ইহা প্রাপ্ত হয়, ইহা উপপন্ন 
হয় না। 


টিগ্রনী। শরীরের স্থট্টি অদৃষ্টজন্য, এই সিদ্ধান্ত সমন করিয়।, মহঘি 
এখন মনের পরীক্ষা সমাপ্ত করিতে শেঘে এই সূত্রের দ্বারা শরীর মনের 
কন্মনিমিত্তক নহে অর্থাৎ অদৃষ্ট মনের গুণ নহে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়ছেন। ভাঘ্যকার মহঘির সূত্রের দ্বারাই তাহার পৃবে্বোক্ত মত বিশেঘের 
খণ্ডন করিবার জন্য সু-্রতাৎ্পধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মন যদি তাহার 
নিজের গুণ অদৃষ্টকর্তৃক শরীরে সমাবেশিত হয় অথাৎ মন যর্দি নিজের 
অদৃষ্টবশতঃই শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহ। হইলে শরীরের সহিত মনের 
সংযোগের উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না । কারণ, শরীর হইতে মনের 
যে অপসর্পণ, তাহা কিনিমিত্তক হইবে 1? তাতৎপধ্য এই যে, অদৃষ্ট মনের 
গুণ হইলে এ অদৃষ্টের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, আত্বার 
ফলভেগজন্য যনের গুণ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে না। অদৃত্টুর বিনাশ 
না হইলে সেই অদৃষ্টজন্য শরীরের সহিত মনের ষে সংযোগ» তাহারও বিনাশ 
হইতে পারে না। নিমিত্তের অভাব না হইলে নৈমিত্তিকের অভাব 
কিরূপ হইবে ? শরীর হইতে মনের যে অপসর্পণ অর্থাৎ বহির্গমন ব। 
বিয়োগ, তাহার কারণ অৃষ্টবিশেঘের ধ্বংস, কিন্তু অদৃষ্ট মনের গুণ 
হইলে উহার ধ্বংস হইতে না পারায় কারণের অভাবে মনের 
অপসর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু অদৃষ্ট আত্বর গুণ হইলে এক 
শরীরের আরম্তক অদৃ্ এ আত্মার প্রারদ্ধ কল্প ভোগজনা বিনষ্ট 
হইন্ল তখন ফলোন্মুখ অন্য শরীরাম্তক অদৃষ্টবিশেঘ প্রযুক্ত পৃৰ্বশরীর 
হইতে মনের অপদপণ হইতে পারে । ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, 
যদি বল, অদৃষ্টবিশেঘবশত:ই শরীর হইতে অপসপণ হয়, অর্থাৎ যে 
অদৃষ্ট শরীরের সহিত মনের সংযোগের কারণ, সেই অদৃষ্টই শরীরের 
সহিত মনের বিয়োগের কারণ, সুতরাং সেই অদৃষ্টবশতঃই শরীর 
হইতে ম্নর অপসপণ হয়, কিন্তু ইহাঁও বলা যায় না| কারণ, একই 
পদার্থ জীবন ও মরণের কারণ হইতে পারে না । শরীরের সহিত মনের 
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সংযোগ হইলে তাহাকে জীবন বণনা যায় এবং শরীরের সহিত মনের 
বিয়োগ হইলে তাহাকে মরণ বন! যায়। জীবন ও মরণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
পদার্থ, উহা একই সময়ে হইতে পারে না| কিন্ত যদি যাহা জীবনের 
কারণ, তাহাই মরণের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই কারণজন্য একই 
সময়ে জাবন ও মরণ উভয়ই হইতে পারে । একই সময়ে উভয়ের কারণ 
খাকিসে উভয়ের আপত্তি অনিবাধ্য । সুতরাং একই অদৃষ্টের জীবনহেতুত্ব ও 
মরণহেতুত্ব স্বীকার করা যায় না। ফল কথা, অদৃষ্ট মনের গুণ হইলে এ 
অদৃষ্টের বিনাশ জন্তব না হওয়ায় তজ্জন্য শরীরের সহিত যে মনঃনংযোগ 
জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ হইতে পারে না, ইছাই এখানে ভাঘ্যকারের মুল 
বন্ব্য । অদৃষ্ট আত্মার গুণ হইলে পৃব্বোজ অনুপপত্তি হয় না কেন ? ইহা 
পবের্ব কথিত হইয়াছে । কিন্তু প্রাণ ও মনের শরীর হইতে বহিগগমনক্প 
“অপনর্পণ*” এবং দেহান্তরের উৎপত্তি হইলে পুনব্বার সেই দেহে' গমনবরূপ 
“উপদপূণ'' যে আম্মার অদৃষ্টজনিত, ইহা বৈশেঘিক দশনে মহঘি কণাদ 
বলিয়াছেন১ ! অবশ? একই অদৃষ্ট “অপনর্পণ'” ও “উপপপণে”র হেতু, 
ইহ] কণাদের তাপ 7 নহে 11৬১|| 


সুত্র। নিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চ প্রায়ণান্ুপপত্তেঃ ॥৭০1৩৪১। 


অন্থুধাদ। পরন্ত *“প্রায়ণে”্র অর্থাৎ মৃত্যুর উপপত্তি না হওয়ায় 
( শরীরের ) নিত্যত্বাপত্তি হয় । 

ভাষ্য । বিপাকসংবেদনাৎ কন্মাশয়ক্ষয়ে শরীরপাতঃ প্রায়ণং, 
কম্্াশয়ান্তরাচ্চ পুনজ্জন্ম। ভূতমাত্রাত্ত কন্মনিরপেক্ষাচ্ছরীরোৎপত্তৌ 
কন্ত ক্ষয়াচ্ছররপাতঃ প্রায়ণমিতি। প্রায়ণানুপপত্তেঃ খলু বৈ নিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গং বিন্নঃ । যাদৃচ্ছিকে তু প্রায়ণে প্রা়ণভেদান্থুপপত্তিরিতি । 

অনুবাদ । কম্মফল ভোগ প্রযুক্ত কন্ধাশয়ের ক্ষয় হইলে শরীরের 
পতনরূপ প্প্রায়ণ'' হয় এবং অন্ত কম্মাশয় প্রযুক্ত পুনজ্ঞন্ম হয় । 
কিন্তু অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতমাত্রপ্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হইলে কাহার 


পো এ পাপা পিপাসা 


১। অপসর্পণমুপসপণমশিতপীতসংযোগাঃ কা ব্যান্তর সংঘে।গাশ্চেত্যদুক্টকারিতানি । 
৫, স্২) ৪১৭ 1 
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অন্থুপপত্তিবশতঃই ( শরীরের ) নিত্যত্বাপত্তি বুঝিতেছি। প্রায়ণ যাদৃচ্ছিক 
অর্থাৎ নিনিষিত্তক হইলে কিন্তু প্রায়ণের ভেদের উপপত্তি হয় ন।। 


টিপ্পনী। পৃক্বসূত্রে বলা ইয়া্ছে যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগ 
মনের কর্মনিমিত্তক অর্থাৎ মনের গুণ অদৃষ্টজন্য হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ 
হইতে প্রারে না ! ইহাতে প্ৃব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে৯, তাহাতে ক্ষতি 
কি? এই জন্য মহঘি এই সূত্রের ছ্বার। বলিয়াছেন যে, শরীরের সহিত মনের 
সংযোগের উচ্ছেদ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং 
শরীরের নিত্যত্বের আপত্তি হয় । তাঘ্যকা'র মহঘির তাৎপর্ধা বর্ণন করিরাছেন 
যে, কশ্ফলভোগঙ্জন্য প্রারন্ধ কর্শ্ের ক্ষয় হইলে বে শরীরপাত হয়, 
তাহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্তু শরীর যদি এ কর্পন্য না হয়, যদি 
কল্পনিরপেক্ষ ভূতমাত্র হইতেই শরীরের স্ষ্টি হয়, তাহা হইলে 
কন্ধক্ষয়ব্ূপ কারণের অভাবে কাহারই মুত্যু হইতে পারে না, সুতরাং 
শরীরে নিত্যত্বাপত্তি হয় অর্থাৎ কারণের অভাবে শব্দীরের বিনাশ 
হইতে পারে না। শরীর-বিনাশ বা মৃত্যু বাদৃচ্ছিক অর্থাৎ উহার কোন 
কারণ নাই, বিনা কারণেই উহা হইয়া থাকে, ইহা বলিলে মতু।র ভেদ 
উপপয় হয় না। কেহ গ্তস্ব ₹ইয়াই অরিতেছে, বেহ জন্মের পরেই 
মরিতেছে, কেহ কুমার হইয়া মরিতেছে, ইত্যাদি বহুবিধ মৃত্যুভেদ হইতে 
পারে না। সুতরাং মৃত্যুও অদৃষ্টবিশেঘজন্য, ইহ স্বীকার করিতেই 
হইবে । যাহার কারণ নাই, তাঁহ। গগনের ন্যায় নিত্য, অথব। গগনকস্তমের 
ন্যায় অনীক হইয়। থাকে | কিন্ত মৃত্যুও নিত্যও নহে, অলীকও 
নহে 11৭011 


ভাষ্য । “পুনস্ততপ্রসঙ্গোইপবর্গে” ইত্যেতৎ সমাধিৎসুরাত 

অন্নুবাদ। “অপবর্গে পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয়” উহা 
অর্থাৎ এই পুর্বেোক্ত দৌষ সমাধান করিতে ইচ্ছ,ক হইয়া ( পূর্ববপক্ষবাদী ) 
বলিতেছেন,_ | 


সুত্র। অণুশ্যা'মতান্ত্যত্ববদেতৎ স্তাৎ ॥৭১।৩৪২) 
অনুবাদ । ( পুরবপক্ষ ) পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্বের হ্যায় 
ইন1 হউক ? 


১ 1 নন ভবতু সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ, কিং নো বাধাত ইত্য 5 আহ শরীরস্য “"নত্যত্ব- 
প্রসঙ্গশ্চ” ইত্যাদি ।__তাণপধ্যটীকা । 
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ভাষ্য । যথা অণোঃ শ্যামতা নিত্যাইগ্রিসযোগেন প্রতিবদ্ধা ন 
পুনরুৎপগ্ভতে এবমদৃষ্টকারিতং শরীরমপবর্গে পুননে€পন্ভত ইতি । 

অন্ধুবাদ। যেমন পরমাণুর শ্যাম রূপ নিত্য অর্থাৎ কারণশৃন্ত অনাদি, 
( কিন্তু) অগ্নি সংযোগের দ্বারা প্রতিবদ্ধ (বিনষ্ট ) হইয়া পুনর্ববার 
উৎপন্ন হয় না, এইরূপ অপৃষ্টজনিত শরীর অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলে 
পুনর্ববার উৎপন্ন হয় না । 

হিপ্লণী। মোক্ষ হইলেও পুনবর্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, এই 
পৃব্রবোভ আপত্তি খণ্ডন করিতে পৃবৰপক্ষবাদীর কথ। এই যে, পরমাণুর 
শাম রূপ বেন নিত্য অথাৎ উহ্ান কারণ নাই, উহা পাখিব পরমাণুর 
স্বাভাবিক গুণ, কিন্ত পরমাণত্তে অগ্নিসংযোগ হইলে তজ্জন্য এ শ্যাম 
কূপের বৈনাশ হয়, আর উচ্গার পুনরুৎপত্তিও হয় না, তন্রপ অনাদি কাল 
হইতে অক্ার মে শর্সীরসন্বন্ধ হইতেছে, মোক্ষাবস্থায় উহা বিনট হইলে 
নার উহার পনরুৎপত্তি হইবে না | -উদ্দোতকর তাত্পর্ধ; বন কগিরাছেন 
যে, যেমন প্ৰনাগুর শ্যান কপ নিত্য ( নিকারণ ) হইলেও এগ্িসংযোগ ছারা! 


বিনট হম, তজ্রপ পরমাণু 9 এন গুণ অদৃষ্ট নিত্য হইলেও ততজ্ঞান 
দ্বারা উহ্থার বিনাশ হয় 1 তিত্বজ্ঞানের দ্বারা গর অদষ্ট একেবারে বিনষ্ট 
হছে আর খোক্ষাবস্থার পুনববার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে না । পরমাণু 
ও মনের হবদুঃএভোগ না হহলেও আত্মার তন্বজ্ঞনদ্ন; পক্বপক্ষবাদীর 
মতে পন্নাথু ও মনের গুণ অমস্ত অদৃষ্টই চিরকালের জন্য বনষ্ট হহবে, 


ইহাই উদ্দ্যোতক্রের তাঁঙ্পিধ্য বুঝা যায়। পরমাণুর শ্যাম ক্রপের নিত্যত্ব 
বশিতে এখানে নিক্ষারণত্বই বিবকিত। পরবতী সূত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি 
'মশ্রের কথার দ্বার ইহ। ম্পষ্ট বুঝ যায় । চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকের 
'শঘভাগে "অণুশ্যাম তানিত্যত্ববদ্ধ।”” এই সূত্র দ্রষ্টব্য 1৭311 


গুত্র। নারুতাভ্যাগম-প্রসঙ্গাৎ ॥৭২)৩৪৩॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) না অর্থাৎ পুেবাক্ত দৃষ্টান্ত বলা যায় না। 
কারণ, অকৃতের অভ্যাগম-গ্রসঙ্গ অর্থাৎ অকৃত কন্মের ফলভোগের 
আপত্তি হয় । 

ভাম্তা। নায়মস্তি দৃষ্টান্ত কম্মাৎ? অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গাৎ। অকৃতং 
প্রমাণতোইন্ুপপন্নং তন্যাভ্যাগমোহভ্যপপত্তিব্যবসায়ঃ, এতচ শ্রনদ্দধানেন 


৪৫৬. শ্যায়দশশন [ ৩অ০, ২আঞ্ 


প্রমাণতোহন্পপন্নং মস্তব্যং | তম্মান্নায়ং দৃষ্টান্তো ন প্রত্যক্ষং ন চানুমানং 
কিঞ্চিছুচ্যত ইতি । তদিদং দৃষ্টাত্তস্য সাধাসমত্মভিধীয়ত ইতি । 

অথবা নাক্ৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ্, অথুশ্যামতাৃষ্টান্তেনাকন্মমনিমিত্তাং 
শরীরোৎপত্তিং সমাদধানস্তাকৃতাভ্যগমপ্রসঙ্গঃ ৷ অকৃতে সুখহ্ঃখনেতৌ 
কম্মণি পুরুষস্ত স্খং হৃঃখমভ্যাগচ্ছতীতি প্রসজ্যেত। ওমিতি ব্রুবতঃ 
'পত্যক্ষান্ুমানাগমবিরোধহ | 

প্রত্যক্ষবিরোধস্তাব€ ভিন্নমিদং সুখছুঃখং প্রতাাত্মবেদনীয়ত্বাৎ প্রতাক্ষং 
স্ববশরীরিণাঁং। কো ভেদ? ? তীব্রং মন্দং, চিরমাশু, নানা প্রকারমেক- 
প্রকারমিতোবমাদিবিবশেষঃ 1 ন চাঁস্তি প্রত্যাত্মনিয়তঃ স্ুখহ্ঃখহেতুবিশেষ:5 
ন চাভ্তি হেতুবিশেষে ফলবিশেষে দৃশ্যতে ৷ কর্ধমনিমিত্তে তু শখছুঃখযোগে 
কন্মণাং তীব্রমন্দতাপপন্ভেঃ, কন্ধসঞ্চয়ানাঞ্যোৎকর্ষাপকর্ষভাবান্নানা- 
বিধৈকবিধভাবাচ্চ কন্রণাং সুখছৃঃখভেদোপপত্তিঃ। সেহয়ং তেতুঁভেদাভা- 
বাদদৃষ্ট: স্খছুঃখভেদে। ন স্যাদিতি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। 


অথাইনুমানবিরোধঃ০ দৃষ্টং হি পুরুষ গণব্যবস্থানাৎ সুখহঃখব্যবস্থানং | 
যঃ খলু চেতনাবান্‌ সাধননির্ববর্তনীয়ং স্ুুখং বুদ্ধা তদীগ্দন সাধনাবাপ্তয়ে 
প্রধততে, স স্থুখেন যুজ্যতে, ন বিপরীতঃ। যশ্চ সাধননির্ববর্তনীয়” ছুঃখং 
বৃদ্ধা তজ্জিহাস্ত্ঃ সাধনপরিবঙ্ঘনায় যততে, স চ ছুঃখেন ত্যজাতে, ন 
বিপরীত: । অন্তি চেদং যত্রমন্তরেণ চেতনানাং স্ৃখছুঃখব্যবস্থানং, তেনাপি 
চেতনগ্ণান্তরব্যবস্থাকৃতেন ভবিতব্যমিত্যন্থমানং | তদেতদকণ্ধ্নিমিত্তে 
স্থখছুঃখযোগে বিরুধ্যত ইতি। তচ্চ গুণান্তরমসংবেছত্বাদদৃষ্টং বিপাঁক- 
কালানিয়মাচ্চাব্যবস্থিতং । বুদ্ধাদয়স্ত সংবেষ্ভাশ্চাপবগিণশ্চেতি। 

অথাগমবিরোধ:,_বনু খন্বিদমার্ধমুষীণামুপদেশজাতমন্ুষ্ঠানপরিবজ্জনা- 
শয়মুপদেশফলঞ্চ শরীরিণাং বর্ণীশ্রমবিভাগেনানুষ্ঠানলক্ষণা প্রবৃত্তিত, 
পরিবর্জনলক্ষণা নিবৃত্তিঃ, তচ্চোভয়মেতস্যাং দৃষ্টৌ১ “নাস্তি কণ্ন সুচরিতং 
ছুশ্চরিতং বাইকম্নিমিততঃ পুরুষাণাং খখেযোগ” ইতি বিরুধ্যতে ূ 


চপল 








১ "দজ্ট” শব্দের স্বারা ঈনিক তারের ন্যায় দর্শন শাদ্তও ঝা যায় ॥, 
প্রাচীন কালে দর্শনশান্ অর্ধেও দর্শন” শব্দের ন্যায় “দক্তি” শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে ॥. 


সং বাৎস্তায়ন ভাত ৪৫৭ 


সেয়ং পাপিষানাং মিথ্যাদৃষ্টিরকর্্মনিমিত্তা শরীরস্থপ্টিরকর্্মনিমিত্বঃ 
ছঃখ ছুঃখ যোগ ইতি । 


ইতি বাৎস্যায়শীয়ে ন্যায়ভাঘ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়মাহ্নিকমূ । 
সযাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োই্ধ্যয়: ॥ 


অনুবাদ । ইঠা অর্থাৎ পূর্ববস্ূত্রোক্ত পরমাণুর নিত্যত্ব, দৃষ্টান্ত হয় না । 
(প্রশ্ন । কেন' (উত্তর) যেহেতু অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়! 
 বিশদার্থ ) “অকৃত” বছিতে প্রমাণ দ্বারা অন্নুপপন্ন পদার্থ, ভাঙা 
“অভ্যাগম” বলিতে অজ্তযপপত্তি, বাবসা অর্থাৎ স্বীকার। ইহা! অর্থাৎ 
পূর্ধবস্ঞাত্রাক্ত পরমাণুর শ্যাম রূপের নিতাত্ব যিনি স্বীকার করিতেছেন, 
তৎকত্তুক প্রমাণ দ্বারা অন্নুপপন্ন অর্থ।ৎ মপ্রানাণিক পদার্থ স্বীকাধ্য। 
অতএব উহা দৃষ্টান্ত হয় না। ( কারণ, উক্ত বিয়ে ) প্রত্যক্ষ প্রমাণ কথিত 
হইতেছে না. কোন অনুমাণ প্রমাণও কথিত হইতেছে না। ন্ৃতরাং 
ইহ দৃষ্টান্তের সাধা্মত্ব কথিত হইতেছে । 


অথবা ( অর্থান্তর ) না, অর্থাৎ পুবেবাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। 
কারণ, অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর 
শ্যাম রূপ দৃষ্টান্তের ছারা শরীরোৎপত্তিকে অকন্মননিমিন্তক বলিয়া ধিনি 
সমাধান করিতেছেন, তাহার মতে অকৃতের অভ্যাগম দোষের আপত্তি 
হয়। (অর্থাৎ ) স্বখজনক ও দুঃখজনক কর্ম্ম অকৃত হইলেও পুরুষের 
সখ ও দুঃখ উপস্থিত ভয়, ইহা প্রসক্ত হউক? অর্থাৎ উক্ত মতে 








এই সন্বন্ধে এই আহিকের সব্বপ্রথম সুন্রের ভাষ্যটিপপনীর শেষে কিছু আলে'চন। 
করিয়াছি । আরও বজ্তব্য এই যে, মনুসংহিতার শেষে 'যা বেদবাহ্যাঃ জ্মতয়ো 
যাশ্চ কাশ্চ কুদৃক্টয়ঃ” (১২৯৫ ইতাদি গ্রোকে দশন শান্তর অথেই “দ্ৰস্টি” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে! চাব্বাকাদি দর্শন বেদবাহ্য বা বেদবিরুদ্ধ | এ জন্য প্র সমস্ত 
দর্শনশাস্রকেই “ কুদৃষ্টি”” বলা হইয়াছে । টীকাকার কুন্নুক ভট্ট প্ররুতিও উত্ত শ্লোকে 
চাব্বাকাদি দর্শন শাপ্রকেই 'কুদুন্টি' শব্দের ছারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বস্ততঃ 
উক্ত শ্লোকে একুদৃন্তি"' শব্দের দ্বারা শাপ্রবিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। সৃতরাং 
সপ্রালীন কালেও যে, দর্শনশাস্র অথে “দৃষ্টি” শব্দের প্রয়াগ হইয়াছে, ইহা আমরা 
ববিতে পারি । 


৪৫৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ০ 


আত্মা পূর্ব্বে কোন কন্ধম না করিয়াও স্থুখ ও ছুঃখ ভোগ করেন, ইহা 
স্বীকার করিতে হয় । ওম” এই শব্দবাদীর অর্থাৎ ঘিনি “ওম্১ শব্দ 
উচ্চারণপূর্ববক উহা স্বীকার করিবেন, তাহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগমের ( শাস্তপ্রমাণের ) বিরোধ হয় । 
প্রত্যক্ষ বিরোধ ( বুঝাইতেছি )_বিভিন্ন এই সুখ ও ছুঃখ প্রত্যেক 
আত্মার অন্ুঁভবনীয়ত্ববণতঃ সমস্ত শরীরীর প্রত্যক্ষ । (প্রশ্ন) ভেদ 
কি? অর্থাৎ সর্বশরীরের প্রত্যক্ষ স্থখ ও ছুঃখের বিশেষ কি? (উত্তর) 
তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, অচিরস্থায়ী, নানাপ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি 
প্রকার বিশেষ । কিন্তু ( পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) প্রত্যাত্মনিয়ত সুখ ও 
ছুঃখের হেতু বিশেষ নাই । হেতু বিশেষ ন! থাকিলেও ফলবিশেষ দুষ্ট 
হয় না। কিন্তু খ ও ছুঃখের সম্বন্ধ বন্ঠানিমিত্তক হইলে কর্মের তীব্রতা ও 
মন্দতার সত্তাবশতঃ এবং কর্দুসঞ্চয়ের অর্থাৎ সঞ্চিত কন্মসমূহের উৎকৃষ্টতা 
ও অপকৃষ্টতাবশতঃ এবং কর্দ্মসমূতের নানাবিধত্ব ও একবিধতববশতঃ সুখ ও 
ছ্রঃখের ভেদের উপপন্তি হয়। ( পুববপক্ষবাদীর মতে) হেতুভেদ না 
থ'কায় দুষ্ট এই সুখ ছুঃখভেদ হইতে পারে না, ইহা! প্রত্যক্ষ বিরোধ । 
অনন্তর অনুমান বিরোধ ( বুঝাইতেছ '- পুরুষের গুণনিয়মবশতঃই 
স্রখ দুঃখের নিয়ম দুষ্ট হয়। কারণ, যে চেতন পুরুষ স্থকে সাধনজন্া 
বুঝিয়া সেই সুখকে লাভ করিতে ইচ্ছা করতঃ ( এ মুখের ) সাধন 
প্বির জন্য যতু করেন, তিনি সুখযুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ 
যিনি সুখসাধন প্রাপ্তির জন্ত যত করেন না, তিনি সুখবুক্ত হন না। 
এবং যে চেতন পুরুষ ছুঃখকে সাধনজন্য বুঝিয়া সেই দুঃখ ত্যাগে ইচ্ছা 
করতঃ ( সেই দুঃখের ) সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্ব করেন, তিনিই 
ছুঃংখযুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ যিনি দুঃখের সাধন পরিত্যাগের 
জন্য যত্র করেন না, তিনি ছুঃখমুক্ত হন না। কিন্তু যত্র ব্যতীত চেতন- 
সমূহের এই সুখ-ছুঃখ ব্যবস্থাও আছে, সেই সুখ-ছুঃখ ব্যবস্থাও চেতনের 
অর্থাৎ আত্মার গুণান্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, ইহা অনুমান । সেই 
এই অনুমান, সুখ ছুখেসম্বন্ধ অকর্ম্ম নমিন্তক হইলে বিরুদ্ধ হয়। সেই 


এ২ স্যগ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪৫৯ 


গুণাস্তর অপ্রত্যক্ষত্ববণতঃ অৃষ্ট, এবং ফলভোগের কাল নিয়ম না 
থাকায় অব্যবস্থিত। বুদ্ধি প্রভৃতি অর্থাৎ আঁয্সার জ্ঞান ইচ্ছা ঘ্বেষ 
প্রভৃতি গুণ কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপবগী অর্থ+ৎ আশুবিনাশী । 

অনস্তর আগম বিরোধ ( বুঝাইতেছি ),_ অনুষ্ঠান ও পরিবর্জনা- 
শ্রিত এই বু আর্ধ ! অর্থাৎ) খধিগণের উপদ্েশসমূহ (শান্তর) 
আছে । উপদেশের কল কি শরীরীদ্িগের অর্থাৎ মানবগণের বণ ও 
আশ্রমের বিভাগান্থুসারে অনুজগনরূপ প্রবৃত্তি এবং পরিবর্জনরূপ নিবৃস্তি। 
কিন্ত সেই উভয় অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি এই দর্শনে 
( পুর্ব্বোক্ত নাস্তিক মতে ) প্পুণ্য কথ্ম ও পাপ কম্ম নাই, পুরুষসমূহের 
স্থখ ছুঃখ সম্বন্ধ অকন্মনিমিত্তক,” এ জন্য বিরুদ্ধ হয়। 

“শরার সি কন্ধনিমিত্তক নঙ্গে, সুখ ছুঃখ সম্বন্ধ কন্মমনিমিস্তক নহে” 
সেহ ইভা পাপি্দিগের  নাভ্তিকাঁদগের ) মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ 
মিথ্যাজ্ঞান। 

বাৎ্্যারন-প্রশীত ন্যায়ভাঘো তুর অধ্যায়ের দ্বিতীর আছ্িক সমাপ্ত। 
হুতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


উপল 28১ 


টিগ্রনী। পব্বোন্ড পর্ব পক্ষের উত্তরে মহঘি এই চতম সূত্রের দ্বারা 
ব্িয়ান্তছুন ঘে, পৃব্বোভ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, পৃব্বোক্ত মতে 
জীবের অকৃত কনের ফলভোগের অংপত্তি হয়। ভাঘ্যকার প্রথমে 
সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূব্বসূত্রোড্ দৃষ্টান্ত সিদ্ধ নহে, উহ। সাধ্যসম, 
সুতরাং উহা৷ দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, পরশাণুর শ্যাম রূপের যে নিত্যত্ব 
( কারণশূন্যত্ব ), তাহা “অকৃত” অথাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে । পরশ্ড পরমাণুর 
শ্যাম ন্রুপ যে কারণজন্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ১ । সুতরাং পরমাণুর শ্যাম 
রূপের নিত্যত্ব ন্বীকার করিয়া উহাকে দৃষ্টাস্তর্ূথে গ্রহণ করিলে অকৃত 
অর্থাৎ অপ্রামাণিক পদাথের স্বীকার করিতে হয়। পরমাণুর শ্যাম ক্পের 
নিত্যত্ব বিঘয়ে প্রত্যক্ষ অথব৷ অনুমান প্রমাণ কথিত ন। হওয়ায় উহা সিদ্ধ 


এ শী শশা শি শশী পাশাশিশট শিশির 


১1 নচ পরমাণুশ্যামতাপ্যকারণা পাথিবরূপত্বাৎ লোহিতাদিবদিত্যনমানেন 
তন্যাপি পাকজত্বাভ্যুপগমাদিতি ভাৰঃ 1--তাৎপষা টীকা । 


টি ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২অ৯ 


পদার্থ নহে | সুতরাং উহ] সাধ্য পদার্থের তুল্য হওয়ায় “সাধ্যসম” ॥ 
ভাঘ্যকারের প্রথম পক্ষে মহঘি এই সূত্রের ছ্বার। পুর্ব সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের 
সাধ্যসমত্ব প্রকাশ করিয়। উহা৷ যে দৃষ্টান্তই হয় না, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন! 
এই পক্ষে সূত্রে “অকৃত” শব্দের অর্থ অপ্রামাণিক। “অভ্যাগম” বলিতে 
«অভ্যুপপত্তি,” উহার অপর নাম “ব্যবসায়””। ব্যবসায় শব্দের দ্বারা এখানে 
স্বীকারই বিবক্ষিত ) “প্রসঙ্গ” শব্দের অর্থ আপত্তি । তাহ। হইলে সূত্রে 
“*অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ' শব্দের ছারা বুঝ। যায়, অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকারের 
আপত্তি । 

“অকৃতঃ শব্দের ছারা অপ্রামাণিক, এই অথ সহজে বুঝা যার না । 
অকৃত কল্মই «*অকৃত”” শব্দে প্রদিদ্ধ অর্থ । তাঁই ভ'ঘ্যকার শেষে বঙ্লাশ্তরে 
যথাশ্রুত সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সূত্রের উল্লেখপুব্বক তাপধা 
ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, যিনি পরমাণুর শ্যাম কূপকে দৃষ্টাম্তক্পে আশ্রয় 
করিয়া শরীর-স্থট্টি কর্দনিমিভক নহে, ইহা সমাধান করিতেছেন, তাহার 
মতে অকৃত কর্মের ফলভোগের আপত্ত হয়। অর্থাৎ সুখজনক কন 
না করিলেও পুরুঘের সুথ ও দুঃখ জনি্মতে পারে, এইন্ধপ আপত্তি হয়। 
উহ? স্বীকার করিলে তাহার মতে প্রত্যন্ঃ অনুমান ও আগম প্রমাণের 
বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পৃব্বোত্ত মতবাদীর এ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ, অনুযমানবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় | প্রত্যক্ষ-বিরোব বুঝাইতে ভাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ ও দুঃখ সব্বজীবের মানব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
তীব, মন্দ, চিরস্থারী, আতশ্ুস্বায়ী, নানাপ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি প্রকারে 
স্থখ ও দূংখ বিশিষ্ট অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের পৃর্বোভ্তরূপ অনেক ভেদ বা! বিশেঘ 
আছে । কিন্ত যিনি সুখ ও দুঃখের হেতু কর্মফল বা অদৃষ্ট মানেন না, 
তাঁহার মতে প্রত্যেক আন্মাতে নিয়ত সুখদুঃখজনক হেতুবিশেষ ন। থাকায় 
সুখ ও দূঃখের পব্বোক্তরূপ বিশেষ হইতে পারে না। কারণ, হেতুবিশেষ 
ব্যতীত ফলবিশেষ হইতে পারে না । কন্ম বা অদৃষ্টকে সুখ ও দুঃখের 
হেতুবিশেষরূপে স্বীকার করিলে গর কর্মের তীবুতা ও মন্দতাবশতঃ সুখ 
ও দ:খের তীব্রতা ও মন্দতা উপপন্ন হয়। কর্মের উৎকর্থ ও অপকর্ষ 
এবং নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও দঃখের পৃব্বোক্ত ভেদও উপপন্ন 
হয় । কিন্তু জুখদূঃথসন্বন্ধ অদৃষ্টজন্য না হইলে পৃব্বোভ স্ুখদুখেভেদ 
উপপন্ন হয় না। সুতরাং পৃব্বোক্ত মতে সুখ ও দুঃখের হেতুবিশেষ ন! 
থাকায় দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পৃৰ্বোক্তবূপ সুখদুঃখতেদ, তাহা হইতে 
পারে ন), এ জন্য প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষ হয়। 


২ স্ব ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪৬৬ 


অনুমান-বিরোধ বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, পুরুঘের গুণের 
নিয়ম প্রযুকতই সুখ ও দুঃখের নিয়ম দেখ। যায়। সুখাথাঁ যে পুরুষ জুখসাধন 
লাভের জন্য যত্ব করেন, তিনিই সুখ লাভ করেন, তাহার বিপরীত পুরুষ 
সখ লাভ করেন না এবং দুঃখপরিহারাখাঁ যে পুরুঘ দূঃখসাধন বঙ্ভনের জন্য 
যত্ব করেন, তাহারই দূঃখপরিহার হয়, উহার বিপরীত পুরুষের দূঃখ পরিহার 
হয় না। সুতরাং পৃব্বোক্ত স্থলে সুখ এবং দুখনিবৃস্তি আন্বার প্রযত্বরূপ 
গুণজন্য এবং কেহ' সুখী, কেহ দুঃখা, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও আম্মার 
গুণের ব্যবস্থা প্রযুক্ত, ইহা দেখ যায় । কিন্তু অনেক স্থলে প্রযত্ব ব্যতীতও 
সহস। সুখের কারণ উপস্থিত হইয়া সুখ উৎপন্ন করে এবং সহস; দুঃখ 
নিবৃত্তির কারণ উপস্থিত হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি করে। স্তকছার। সত্যের 
অপলাপ না করিলে ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; চিস্তাশীল মানব- 
মাত্রই জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনুভব করিয়াছেন । তাহ। হইলে একপ স্থলে 
আত্মার কোন গুণান্তরই স্ুুখদূঃখের কারণ ও ব্যবস্থাপক, ইহা স্বীকাধ্য | 
কারণ, সুখ দুঃখের ব্যবস্থা বা নিয়ম যখন আত্মার গুণব্যবস্থাপ্রধৃক্ত, ইহ] 
অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তখন তদৃদৃষ্টান্তে প্রযত্ব ব্যতিরেকে যে জুখদুঃখব্বস্থা আছে, 
তাহাও আত্মার গুণাস্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত, ইহা অনুমান প্রমাপদ্বার৷ সিদ্ধ হয়| 
ফল কথা, ব্যবস্থিত যে সুখ ও দূঃখ এবং এ দুঃখের নিবৃত্তি, তাহ। যে, আত্মার 
গুণবিশেঘজন্য, ইহ] সব্ববসম্মত । যদিও সব্বত্রই আত্বগুণ অদৃষ্টবিশেষ এ 
স্ুখাঁদির কারণ, কিন্তু যিনি তাহ) স্বীকার করিবেন না, কেবল প্রধত্ব নামক 
গুণকেই যিনি সুখাদির কারণ বলিয়! স্বীকার করিবেন, তিনিও অনেক 
স্থলে প্রযত্ব বাতীতও সুখাদি জন্যে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ 
বপ স্বলেও এ সুখাদির কারণরূপে আত্মার গুণান্তর স্বীকার করিতে বাধ্য । 
অদৃষ্টই সেই গুণীস্তর | উহা প্রত্যক্ষের বিষয় ন। হওয়ায় উহার নাম “অদৃষ্ট”, 
এবং উহার ফলভোগের কালনিয়ম ন। থাকায় উহা অব্যবস্থিত। বৃদ্ধি, সুখ, 
নখ, ইচ্ছ। প্রভৃতি আত্বগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তৃতীয় ক্ষণে উহাদিগের 
বিনাশ হয়। কিন্ত শদৃঈ নামক আত্মগুণ অতীব, এবং ফব্রতভাগ না 
হওয়। পর্য্যন্ত উহ। বিদ্যমান থান্তক। কোন্‌ সময়ে কোন অদৃষ্টের করভোগ 
ছুইবে, পেই সময়ের নিয়ম নাই ॥ কন্মকলদাতা স্বয়ং ঈশৃর ভিন আর কেছ 
হাহা জানেনও না | যিনি ঈশুরের অনুগ্রহে উহ। জানিতে পারেন, তিনি 
মান্ঘ নহেন | উদৃদ্যোতকর এখানে “ধন্ম ও অধন্বানামক কম উৎপন্ন হইয়া 
তখনই কেন ফল দান করে না? এই পূব্বপক্ষের অবতারণ। করিয়। 
বলিয়াছেন যে, কন্মের ফল-ভোগকালের নিয়ম নাই । কোন স্থলে ধন্ন ও 
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অধন্থ উৎপন্ন হইয়া অবিলঘ্বেও ফল দান করে। কোন স্থলে অনা কর্মফল, 
প্রতিবন্ধক থাকায় তখন সেই কন্মের ফল হয় না । কোনস্থলে সেই কম্মের 


সহকারী ধর্ম বা অধন্মরূপ অন্য নিমিত্ত না থাকা তখন দেই কন্মের ফল 
হয় না অথব৷ উহার সহকারী অন্য কন্ম প্রতিবন্ধক থাকায় উহার ফল হয় 
না, এবং অন্য জীবের কন্খ্বরবিশেঘ প্রতিবন্ধক হওয়ায় অনেক সময়ে নিজ 
কন্মের ফলভোণ হয় না। এইন্বপ নানা কারণেই ধন্মশ ও অধন্মর্ূপ কল্প 
সব্বদা ফলজনক হয় না। উদ্দ্যোতকর এইবরূপে এখানে অনেক সারতত্ 
প্রকাশ করিয়া শেঘে এ বিষয়ে অতি সুন্দর ভাবে মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, “দৃবিবজ্ঞেয়। চ কল্মগতি, সান শক্যা ননুঘধন্মণাইবধারয়িতুৎ্ ॥ অথাৎ 
কর্মের গতি দুর্জয়, মানুঘ তাহা অবধারণ করিতে পারে না। মুলকথাঃ 
সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি অদুষ্টজন্য, এবং কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, ইত্যাদি 
প্রকার ব্যবস্থাও এ অদৃষ্টের ব্যবস্থাপ্রয:, ইহা পক্র্বোন্ত অনুমান প্রমাণের 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। নুতরাং ধিনি জীবের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধকে অদৃষ্টজন্য বলেন 
না, তাহার মত পৃব্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হয়। 

আগম-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিহিত কশ্মের অনুষ্ঠান 
ও নিঘিদ্ধ কর্্ের ব্জ্নের কর্তব্যতাবোধক খধিগণের বহু ব্ছ যে উপদেশ 
অর্থাৎ শাস্ত্র আছে, তাহার ফল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। ব্রান্মণাদি চতুব্ব ও 
বন্ধচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগানুসারে বিহিত কর্শের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি ও 
নিঘিদ্ধ কম্ম্নের বজ্জনবূপ নিবৃত্তিই এ সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন । কিন্তযাহার 
মতে পুণ্য ও পাপ কশ্ম নাই, জবর সুখদঃখ সম্বন্ধ *অকর্মনিমিত্ত” অথাৎ 
প্ববকৃত কন্মজ্তন্য নহে, তাহার মতে শাস্ত্রের পৃৰ্ৰোক্ঞ প্রয়োদ্ন বিরুদ্ধ হয়» 
অর্থ!ৎ উহা উপপন্নই হয় না । কারণ, পুণ্য ও পাপ বা ধন্ম ও অধশ্্ নামক 
অদৃষ্ট পদাথ ন৷ থাকিলে পৃৰ্বোভ্ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা বা! নিয়ম 
কোনরূপেই সম্ভব হয় না; অবর্তব্য কর্পেও প্রবত্তি এবং কর্তব্য কঙ্ষেও 
নিবৃত্তির সমথন করা যাঁয়। সুতরাং খাঘিগণের শাস্ত্র প্রণয়নও ব্যথ হয়! 
ফলকথা, পৃৰ্বোভ্ত মতের সহিত পৃব্বোত্তক্ূপে আগমের বিরোধবশতঃ উক্ত 
মত স্বীকার করা বাঁয় না| পৃব্বোভ যতবাদী নাস্তিকেরও শান্্প্রামাণ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ তিনিও আর কোনরূপে পুবের্বা প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তির ব্যবস্থার উপপাদন করিতে পারিবেন না । পরস্ত ধন্্ ও অধন্ম- 
রূপ অদৃষ্ট না থাকিলে জগতে স্ুখদূ:খের ব্যবস্থা ও নানা প্রকারভেদও 
উপপাদন কর! যায় না, শরীরাদির বৈচিব্রযুও উপপাদন কর! যায় না, 
ইত্যাদি কথাও পূর্ব কথিত হইয়াছে । তাৎপধ্যটীকাকার এখানে তীহার 
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পৃবের্বাক্ত মতানুলারে তাঘ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, পরমাণুগত অদৃষ্ট শগীরস্থষ্টরি কারণ হইলে এ অদৃষ্ট নিত্য, উহা কাহারও. 
কৃত কশ্পজন্য নহে, ইহ! স্বীকার করিতে হয়| তাঁহ। হইলে পূর্বোক্ত মতে 
আবগণ অকৃত ক্পেরই ফলভোগ করে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়| কিন্ত 
তাহা হইলে আসন্তিকগণের শ্াস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি ও শান্ত্রনিঘিদ্ধ কন্ে 
নিবৃত্তি এবং থঘিগণের শান্্প্রণয়ন, এই সমস্তই বার্থ হয় ! কিন্তু ত্র সমস্তই 
ব্যর্থ, ইহ! কোনবূপেই সমর্থন করা যাইবে না। সুতরাং অদৃষ্ট আত্বারই 
গুণ এবং আত্মার বিচিত্র শরীরস্যটি ও সুখদূঃখ ভোগ অদৃষ্টজন্য | পৃৰবজন্নের 
কম্মভন্য ধঙ্দ্ু 'ও অবন্দ নায়ক অদুষ্টবশতঃই আনার অভিনব শরীর পরিএুহ 
করিতে হয় এবং এ অদষ্টানুসারেই সুখ দূঃখের ভোগ ও উহার ব্যবস্থার 
উপপত্তি হয়৷ 

এখানে লক্ষ্য করা খিশেঘ আবশ্যক যে, মহুঘি এই অধ্যায়ে শেঘ 
প্রকরণের দ্বারা জীবের বিচিত্র শরীরত্যা্ট যে, তাহার পৃব্বজন্মকৃত কন্ম- 
ফলজন্য, পৃব্বজন্মকৃত কম্মের ফল অদৃষ্ট ব্যতীত আর কোনরূপেই যে, 
এঁ বিচিত্র স্য্টর উপপত্তি হইতেই পারে না, ইহা বিশেঘরূপে সয়থন 
করায় ইহার দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব ও অনাপিকাল হইতে শরীরপরিগ্রহ 
সমধিত হইয়াছে । সুতরাং বঝা যাঁয় যে, আত্মার নিত্যত্ব ও পৃব্বজন্মাদি 
তত্ব, তাহা মৃমুক্ষর প্রধান জ্ঞাতব্য এবং ন্যায়দশনের যাহা একটি বিশেষ 
প্রতিপাদ্য, তাহার সাধক চরন যুক্তিও মহঘি শেঘে এই প্রকরণের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু যাঁহার। অদৃষ্টবাদ স্বীকার করেন ন।, নিজ 
জীবনেই সহসবার অনষ্টবাদের অকাট্য প্রমাণ প্রকটমৃত্তিতে উপস্থিত 
হইলেও যাহারা উহ] দেখিয়াও দেখেন না, সত্যের অপলাপ করিয়৷ নান। 
কতর্ক করেন, তাহাদিগকে প্রথমে অদৃষ্টবাপ আশ্রয় করিয়া আত্মার নিত্যত্ব 
সিদ্ধান্ত বুঝান যায় না। তাঁই মহঘি প্রথম আহিকে আত্মার নিত্যত্ব- 
পরীক্ষ।-প্রকরণে উক্ত বিষয়ে অন্যানা যুক্তিই বলিয়াছেন। যথাস্থানে 
সেই সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যাত হইঠাছে । তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ যুক্তি 
এই যে, আত্বা নিত্য না হইলে আত্মার পৃবর্বজন্ম সম্ভবই হয় না। 
পৃর্বন্ম না থাকিলে নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্য পানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় 
না। কারণ, পৃর্বজন্মে শুন্য পানের ইষ্টসাধনত্ব অনুভব না করিলে 
নবজাত শিশুর তথিঘয়ে স্মরণ সম্ভব না হওয়ায় এ প্রবৃত্তি জনিষতেই 
পারে না । কিন্ত মৃগাদি শিশুও জন্মের পরেই অননীর স্তন্যপানে স্বয়ং 
প্রবত্ত হয়, ইহ] পরিদৃষ্ট সতা। অতএব স্বীকাধ্য যে, আত্ম নিত্য, 
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অনাদি কাল হইতেই আত্মার নানাবিধ শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। 
পৃৰ্বজন্মে সেই আত্মাই স্তন্যপানের ইষ্টপাধনত্ব অনুভব করায় পরজন্মে 
সেই আত্মার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতেছে । আত্ম! নিত্য না হইলে 
আর কোনর্নপে উহ সম্ভব হয় না৷ । ভগবান শঙ্করাচার্ষেযের শিষ্য পরমজ্ঞানী 
সুরেশুরাচাধ্যও “মানসোল্লান” গ্রন্থে ( শঙ্করাচায্যকৃত দক্ষিণামৃত্তি-ক্তোত্রের 
টাকায় ) আত্মার নিতা'ত্ব প্রতিপাদন করিতে পৃব্বোক্ত প্রাচীন প্রসিদ্ধ যুক্তিই 
-সরল সুন্দর দুইটি শ্বোকের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন১। 


বস্ততঃ মহঘি গোতমের পৃবের্বাক্ত ন|ন। প্রকার যুক্তির ছারাও যে, সকলেই 
আত্মার পৃব্বজন্মাি বিশ্বাস করিবেন, ইহাও কোন দিন সম্ভব নহে। 
স্ুচিরকাল হইতেই ইহকালপব্বস্ব চাব্বাকের শিঘ্যগণ কোনব্মপ যুক্তির 
গ্বারাই পরকালাদি বিশ্বাস করিতেছেন না! | আর এই যে, বছ কান 
হইতে ভারতবর্থ এ অন্যান্য নান! প্রদেশে এক বিরাট সম্পুদায় (থিওসফিইু ) 
আত্মার পরলোক ও পুক্বজন্মারি সমন করিতে নখান ভাবে নানারূপ 
যুক্তির প্রচরি করিতেছেন, আত্মার পরলোকাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়। 
সব্বত্র ঘোঘণ। করিতেছেন, তাহাতেও কি সব্বদেশে সকলেই উহ। স্বীকার 
করিতেছেন ? বেদাদি শান্তে প্রকৃতবিশ্বাস ব্যতীত এ সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্তে 
প্রকৃত বিশ্বাস জন্নিতে পারে না ॥ যাহার শাস্ত্রবিশ্বাসবশতঃ প্রথমতঃ শাস্ত্র 
হইতে এ সমস্ত তত্বের শ্রবণ করিয়া, এ শ্রবণপন্ধ সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য 
নান৷ যুক্তির দ্বারা এঁ সমস্ত শত তত্বের মনন কৰিতে ইচ্ছ ক, তাহাদিগের 
ত্র মনন-নিব্্বাহের জন্যই মহঘি গৌতম এই ন্যায়শান্ত্রে ত্র সমস্ত বিষয়ে 
নানাবুপ যুক্তি ও বিচার প্রদশশন করিয়াছেন । সুতরাং যাহারা বেদ ও 
বেদমূলক শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারাই পব্বোক্ত বেদোপব্ষ্ট মননে অধিকারী, 
সুতরাং তাহারাই এই ন্যায়দর্শনে অধিকারী । ফলকথা, শ্রদ্ধা ব্যতীত 
এ সমস্ত অতীন্ড্রির তত্বের জ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। শান্্রাথে 
দঢ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা | পরন্ত সাধূসঙ্গ ও ভগবগুজনাদি ব্যতীতও কেবল 
দর্শনশাস্রোক্ত যুক্তি বিচারাদির দ্বারাও এ সমস্ত তত্বের চরম জ্ঞান লাভ 


পপি পাপী প্প্পীসপাপসী পাটি পিসি শিপ পিছ 





এশাশিাপািশি পাশ্পীপাপীিশিস্তি 





শপে শা পপি 


১1 প্রব্বজন্ম৷নুভূতাথ-সমরণাণমগশাবকহ । 
জননীস্তন্য-পানান্স স্বমেব প্রবর্ততে |) 
তস্মামিশ্টীয়তে স্থায়ীত্যাআ। দেহান্তরেঘপি । 
স্মৃতিং বিনা ন ঘটতে ত্তন্যপানং শশোধতঃ 1--“মানসেোল।স" 
৭ম উঃ 1৬15 


৬ ধাগ্ায়ন ভাথ। যা 


কর যায় না ॥ কিন্ত তাহাতেও সব্বাথে পব্বোক্ত শ্রদ্ধা আবশাক | তাই 
শান্ত বলিয়াছেনঃ «আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঞ্গোইথ ভদনক্রিয়]! ইত্যাদি । 
কিন্তু ইহাও চিন্তা কর আবশাক যে, কাল-প্রভাবে অনেকদিন হইতে 
এনেশেও আমাদিগের মধ্যে কুশিক্ষা। ও কতকের বহুল প্রচারবশতঃ জন্বাস্তর 
ও অদৃষ্ট প্রভৃতি বৈদিক দিদ্ধান্তে বদ্ধমূল সংস্কার ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। 
'ই সংগারে ও সমাজে ক্রমে নানারপ অশান্তির বৃদ্ধি হইতেছে । মহথি 
গোতযের পৃত্ব্্ষান্ত বিচারের সাহায্যে “আমার এই শরীরাদি সমস্তই আমার 
পব্রঞজন্মকৃত কর্মফল অদৃষ্টগনা, আমি আমার কর্মফল ভোগ করিতেই এই 
দেশে, এইকাগ্তল, এই কূলে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইগাছি, আমার কর্মফল 
'গামার অবশ্য €তাগা'” এইরাপ চিষ্তার গ্বারা এ পুরাতন সংঙগার রশি 
হয় । কেন সসয়-বিশেঘে কর্তৃত্বাভিযাতনর একটু হাস সম্থাণন কৰিব 
এর সংস্কার চিত্তগুদ্ধিরও একটু সহায়তা করে ; তাদ্পত সয়ে একটু 
শান্তিও পাওয়া ধায়, নচেৎ সংসারে শাস্তির আর কি উপায় আছে? 
“অশান্তগ্য কৃত: সুখং 1 অতএব পৃর্রোন্ত বৈদিক দিদ্ধাতঘমূছে পুরাতন 
সংস্কার রক্ষার ্বনাযও এ সকল বিঘয়ে আখাদিগের দর্শনশাস্ত্োজ। যুকি, 
সমৃহের অনুশীলন করা আবশ্যক 11৭২।। 


শরীরাদৃষ্টিনপাদ্যত-প্রকরণ লমাপ 11৭11 
হিতীয় আহিক সমাপ্ত || 





এই অধ্যায়ের প্রথম তিন স্তর (১) ইজত্জিসন। ওরেকাসুত্রকরশ ॥ 
তাহার পরে তিন সূত্র (২) শরীরবাতিরেকাত্ত্প্রকরণ। তাহার পরে 
৮ সর (৩) চক্ষুরহ্বৈত-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্র (8) যনোব্যতিরে* 
কাত্প্রকরণ। তাহার প্র ৯ সূত্র (৫) আত্বনিতাত্বপ্রকরণ ॥ তাহার 
পরে ৫ সুত্র (৬) শরীরপরীক্ষা-প্রকরণ | তাহার পরে ২০ সূরর (৭) 
ইক্ড্রির়ভীতিকত্বপরীক্ষপ্রকরণ | তাহার পর ১০ সূত্র (৮) ইন্দিয়নানাবব- 
প্রকরণ । তাহার প্র ১২ সূত্র (৯) অথ-পরীক্ষা-প্রকরণ। ৭৩ সুত্র ও 
৯ প্রকরণে প্রথম আহক সমাপ্ত । 

(২) স্বিতীয় আহিওকর প্রথম ৯ সুর (১) বুদ্ধানিত্যতা-পকরণ | 
তাহার প্র ৮ সূত্র (২) ক্ষণতঙ্গ-প্রকরণ। তাহার প্র ৭২ স্তর (৩) 


৪৬৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আ, 


বৃদ্ধ্যাত্ুগুএত-্প্রকরণ | তাহার পরে ৪ সূত্র (8) বৃদ্ধাৎপল্লাপর্বগিত্ব-প্রকরণ। 
তাহার পরে ১০ সূত্র (৫) বুদ্ধিণগীরগুণব্যতিরে কপ্রকরণ| তাহার পরে 
৪ যুত্র (৬) মনঃপবীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পর ১৩ সূত্র (৭) শরীরা- 
দৃ্টনিপাদাত-প্রকরণ। ৭২ সূত্রে ও ৭প্রঃরাণ দ্বিতীয় আহিক সমাপ্ত। 
১৩ প্রকরণ ও ১৪৫ সত্রে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


টিগ্লনী ও পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রস্থসমূহের সূচী 


গ্রন্থ 


এখবকোষ 


আত্মতত্ববিবেক 


নাত্বতত্ববিবেক নিকা 


আত্বতত্ববিবেক 
মাথুরী নিকা 
উপনিঘং 
উপস্কার 
কঙ্ঠোপনিষৎ 
কণাদ রহস্য 
কণাদ স্তর 
কিরণাবলী 
কেবলানুষানমান 
কুমারসন্ভব 
কুস্তুমাঞ্জলি-প্রকাশ 
হ্বমাঞ্ডলি ব্যাখ্যা 
গণকারিকা 
গর্ভোপনিঘং 
গীত। 
গীতা-সিকা 


চরকসংহিত 
ছান্দোগোযোপনিঘং 
জাগদীশি টিকা 
তত্ব-চিস্তামণি 
ততস্থাথথত্র 

৩০ 


গ্রন্ছকার 


অমবাসং্হ 


উদয়নাচার্ধা 
রথুনাথ শিরোমণি 


মথুরানাথ তর্কবাগীশ 


শক্কর মিশ্র 


শঙ্কর মিশ্র 
মহঘি কণাদ 
উদয়নাচারধ্য 
গঙ্গেশ উপাব্যার 


মহাকবি কালিদাস 


বদ্ধমান উপাধ্যায় 
হু'রিদাপ 
ভাসববজ্ঞ 


বেদব্যাস 


আনন্দগিরি 'ও মধুস্থদন 


সরশ্বতী 
চরক প্রভৃতি 


জগদীশ তর্কালঙ্কার 


গঙ্গেশ উপাধ্যায় 


উমাস্বাধী ও উমাস্বাতি 


পৃষ্াঙ্ক 
১৫০, »২-৭১ 
৩১৫, ৩৩৬, ৩৪১, 
৪০৯ 
৫, ২৩৩, ২৮৩ 
২৮৩) 


২৩৬. ২৮, 
8০৫, 


৫, ২৮১, 8০২ 

টি 

3797 -১১8-89৭ 

৫, ১০৯, ১১১, *₹৮৩ 
১৩২, ১৩৫, ১৩৬. ৩৩৩ 
১২২৭ ১২৫. ৩৬৬, ৩০১৩৭ 
২৩৬৩, ২৮২, ২৮৫, 8৪৩৭ 
৪ ১৩ 

৯৭ 

৩৪৫ 

৩৪৬ 

২৯ ১ 

8২৭ 


১১৪ 


১১৩) 
০২62২ 
১২৪, ১০৫ 

৭৫, ৩৯১ 

১৩৬; ১৬৮, ৪১৩ 
৪88৯ 


গর ধক 


তীৎপর্থা টিক। বাচম্পতি মিশর 


তাঁতপর্য্য পরিশ্রদ্ধি উদয়নাঁচাধা 
ভাকিক রক্ষা বরদরাজ 

দীধিতি টীকা রঘুনাথ শিরোমণি 
দীপিকা প্রকাশ নীলকণ্ঠ 
দ্রব্যসংগ্রহ নেমিটাদ 

বুবেবদ সংহিতা 

নিক্ষণ্টক টীকা মল্লিনাথ 
ন্যায়কন্দলী শীধর ভট্ট 
ন্যায়কুম্মাঞ্জলি উদয়নাচার্য্য 


ন্যায়তত্বালোক নব্য বাচস্পতি মিশ্র 
ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশ বর্দমান উপাধ্যায় 
ন্যার পরিশিঃ 

না প্রবোধগিদ্ধি উদয়নাচার্যা 
ন্যায়প্রকাশ 


পন 


৭৪৯, 8৫১ 


৪, ৯, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪, ৩৮, 
৫0, ৬ষ্, ৭৫১ ৭৬, ৮৩১ ৮৮, 
১০৩, ১০৫১ ১১৪, ১২১, ১২৫, 
১২৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৭৭, 
১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, 
২০১, ২০৬, ২১২, ২৪৯, ২৫৪, 
২৫৭, ২৬৮, ২৯১, ২৯৩, ২৯৯, 
৩০০, ৩১০, ৩২২, ৩২৫, ৩২৯, 
৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪৪, 
৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৯, 
৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭৫১ ৩৯২, 
8০0৫) ৪২৮, ৪৩৯, ৪৪০, 8৪৮, 
8৫০, ৪৫৪, ৪৫৯. ৪৬২ 

২৫৪, ২৯৬, ৩৩৩, ৩৪৪ 

২১৪ 

২৮, ১৬৮, ১৬৯, ৩৯১ 

8৩১ 

৪৪৮ 

8০৯ 

২১৪ 

২৩৩, ৩২০, ৩৯২ 

১০০, ১০১, ৩৪৬, ৪১৪, 
৪১৫ 

৫০0, ১২২, ১৪০ 

২১৬, ২৫৪, ৩৩৪, 88০0 


৪৯৩ 
২০০ 


টিগ্পনী ও পাদটাকায় উল্লিখিত গ্রশ্থসমূহের সুচী ৪৬৭ 


গ্রন্থ গ্রন্ছকার 
ন্যায়মঞ্জরী জয়ন্ত ভট্ট 


ন্যায়বান্তিক উদ্দোতকর 


ন্যারস্থচীলিবন্ধ বাচসম্পতি মিশ্র 


ন্যারস্থত্রবৃত্তি বিশ্বনাখ ন্যায়পর্ানন 


ন্যায়স্ত্রোদ্ধার নব্য বাচম্পতি মিশ্র 
ন্যায়স্থত্র বিবরণ বাধাঁমোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্য্য 


পদার্থতত্বনিকূপণ রঘূনাখ শিরোমণি 


পৃষ্ঠাস্ক 


১৬৪, ১৯৪, ১৯৬, ২৮২, ৩২, 
8০৫ 

টে, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৯, ৪৮, 
৫০, ৭০, %৭, ৮৩, ১০৫, 
১০৯, ১২১, ১২২, ১২৫, ১৩২, 
১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৫০. 
১৫১৯, ১৬২, ১৬৪, ১৭৪-১৭৫, 
১৭৭,১৮১, ১৮৬, ১৯০, ১৯১, 
১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০১, 
২০২, ২৫৩, ২৫৪, ২৬১, 
২৬২, ২৮০, ২৮১, ২৯২, 
২৯৬, ২৯৯, ৩২২, ৩৩২, 
৩৩৩, ৩৫০, ৩৭২, ৩৮২, ৩৮৬; 
৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪১৩, 
৪১৪, ৪২০১ ৪২৪, ৪২৭, 88০, 
88৪৫১ 8৫০, ৪৫৫, ৪৬১, ৪৬২ 


২৯, ৪৭১) ৫৫, ১২২, ১৪০, 
১৬৪, ২০২, ২১৬, ২৫৪, ২৯৬, 
৩২২, ৩৩৮, ৩৮২. ৩৯১, ৩৯৭, 
8৪০ 

৪৭, ৪৮১ ৫৫, ১১৭, ১২০, 
১২২১ ১২৬, ১২৮, ১৮৯, ২০৩, 
২৩১১ ২৫৪, ৩১৯, ৩২২১ ৩৩৩, 
৪০১, 8৩৫১ 8৪8০, 8৪৪৮, 8৫০ 


১৪০, ২০৩, ৩২২১ ৩৩৮ 


৫৫, ২০৩, ৩১০, ৩১৯১ ৩৮২, 
8৪০১ ৪৪১ 


২১৪১ ৪১৩ 


৪৬৮ 


ত্চ্ছ ছোস্ছকার 


পাঁণিনি সুত্র 
পুববমীমাংস। দর্শন মহঘি জৈমিনি 


পোটঠপাদস্ত্ত (পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ) 
প্রপঞ্চহৃদয় 
প্রমাণনয়-তত্বানোকা- 
লঙ্কার জৈন বাদিদেৰ স্ছরি 

প্রমেরকমলমার্তণ্ড €জন প্রভাচন্্র 
প্রশ্রস্তপাদভাধা প্রশ্রস্তদেব 
প্রশস্তপাদ 
প্রশ উপনিঘৎ 
ফেলোশিপের 

লেকচার চক্দরকান্ত তকালঙ্কার 
ভামতী বাচস্পতি মিশ্র 
মণিপ্রভা 
মন্ুনংহিতা মু 
মহাভারত মহঘি বেদবাস 
মহাভাঘ্য পতগ্জলি 
মাধ্যমিক কারিকা নাগাভ্ভ্ুন 
শানসোল্ল।স স্ুরেশবাচার্য7 
মিলিন্দ পঞ্ছ 
মুণগ্কোপনিঘৎ 
মৈত্রার়ণী উপনিষদ 
মেদিনীকোঘ মেদিনীবর 
যাল্বন্ধা সংভিতা 
যোঁগদর্শন মহঘি পতগ্লি 
যোগবান্তিক বিজ্ঞান ভিক্ষু 
যোগদর্শন ভাগ ব্যাসদেব 
সত্বসিকা ভাসব্বন্ত 


চ্যায়দশন 


পৃষ্ঠা 


৯, ১৫১ ১৯* 
২০০ 

১০, ১১ 
২৮২৩৩, 


১৫০১ ৪৪৮ 
১৫০ 
৩৩), 
৩২০, 
১০৯ 


৩১০, ৩৯২, ৩৯২৩» ৪১৭ 
৩২৫ 


১১২ 

১২১, ১২৩, ১৭১, ২০৭, ২৮২ 
০২০ 

৯৯, ২০৭, 8৫৭ 

২০৮, ৩৩৬, ৪৩১ 

৯৯ 

৭0, ৭১, ১০৬ 

৪৬৪ 

১১ 

১১০-১১১ 

২৮৩ 

২৮, ১৩৮, ২৬৮ 

৪২৭ 

৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০৭, ২৫০. 
২৯১, ২৯৩, ২৯, ৩০৬, ৩২০, 
880 

২৫০, ২৯৩, ২৯৫ ৩২০ 

১৫১ ৪80 


২৯ ৯ 


টিপ্পনী ও পা্দটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থলমূহের সৃচী 


পোদ 


বত্তাকরাবতারিকা 
বামায়ণ 
লধুশব্দে ন্দুশেখর 
লঙ্কবতার সুত্র 
বাক্যপদীয় 
বাহস্পত্্য সূত্র 
ব্যাসভাষ্য 
বিবেক বিলাস 
বিশুকোঘ 
বিষ্পুরাণ 
বৃহদারণ্যক 
উপনিঘদ 
বেদাস্তসার 
বেদান্ত দশ ন 
ইবশেঘিক দর্শন 


বোধিচিভ বিবরণ 
বৌদ্ধাবিকার 
(বীদ্ধকারিক। 
শব্দশত্তি- 
প্রকাঁশিকা। 
শারীরক ভাঘ্য 
শাস্ত্রদীপিকা 
শিশুপাল বব 
শ্নতি 
পোকবাত্তিক 
শতাশ্বতরোপ- 
নিঘং 
সব্বদর্ণন সংগ্রহ 


গ্রন্থকার 


জেন বত্বপ্রভাচার্বা 
মহঘি বাছ্মিকী 
নাগেশ ভট্ট 


ভর্তুহরি 


সদানন্দ যোগী 
বাদরায়ন 
কণাদ 


উদয়নাঢাষ 7 
উদ্যোতকর 


জগদীশ তর্কালঙ্কার 
শক্করাচাযয 
পার্থসারখি মিশ্র 


মাঘ 


কুমারিল ভট্ট 


মাধ্বাচার্ধ; 


৪৬০ 


পৃষ্ঠা 


১৫০ 

৮৭ 

২০০ 

৫ 

২৩ 

৩৩৫, ৬৪০ 
৩০৬; ৩২, 
১) 


১১ 


২৮ ৬ 


১০৯১ ৩৫০ 
৬৯, ১২৪ 
১৪১ ১০৮ 
১১০, ১২২, ১২৩, ১৩২, ১৩৫ 
১৬৬, ২১৪. ২১৫, ৩৩৩, ৩৯২ 


৪১৬, ৪৫৩ 
১০ 


১১৩, ২৮২ 
৭১ 


২১৪, ৪৩৭ 

১৭১, ২৩৩, ২৮২ 
২০০, ২৮২ 

১, ৯ 

২৮৪ 

৩২৫ 


১১১৪ ২৮৩ 
৯, ২০২, ২৯১, ৩৫০ 


৪৭* : স্যায়দর্শন 


গ্রন্থ গ্রন্থকার পৃষ্ঠান্ক 
সব্বাভিসময় সুত্র 
( বৌদ্ধ গ্রন্থ) ১০) ৭০ 
সাংখ্যকারিকা ঈশৃরকৃঞচ ২৩০ 
সাংখ্যতত্ব কৌমুদী বাচম্পতি মিশ্র ১৯, ১৯৪ 
সাংখ্যশ্ুত্র ১৩, ১১০, ২৩০ 
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বিশ্বনাখ ন্যায়পঞ্চানন ১, ১৩২, ১৩৬, ১৯৬, ২১ 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী 
টীকা মহাদেব ভষ্ট ১৩২ 


সু ত সংহিতা স্ুশ্্ত ২০৭, ৪২৭, 8২৮, 8৩০১ 8৩১ 


পৃষ্ঠা 


্ে 


১৫ 
১৭. 


৬০ 


৩১ 


৩২ 
৩৩ 


গওক্তি 


শোষ 
২১০) 
ঘ)১ 
০) 


সু 
১৮ 


শুদ্ধিপত্র 


সস 

পুবেবা 

ত্রপরে 
ন্যায়বাত্তিক 
“তম শন্দেরস 
প্রিদ্ধি প্রয়ো? 
করিতেছি,?* | 
ক্রয়ার 

পদা কে 
পদা-বিঘর- 
স্পর্শ ন 

চক্ষরাদি 
নানাবিধ অখ 
অথে 

একচে নগত 
কতৃত্বসি দ্ধ 
প্রাণহত্যাকাৰী 
বৌদ্ধধিকৃকারের 
দেহাদির সংঘাতশাত্র 
সে 

পববপক্ষ 
মহঘি-সত্রের 
প্রাণিভিত 
ব্রোজরূপ 
ফলভোগ না হওয়া! 
অ ণাৎ 
কন্মানষ্ঠান 
পুবেবাক্ত 

হাসা 
প্ুববপক্ষের 


শুদ। 


পুবেবাক্ত 

অপূরে 
ন্যায়বাত্িক 
তমস শব্দের 
প্রসিদ্ধ প্রয়োগ 
করিতেছি”? 
ক্রিয়ার 

পদাথকে 

পদার্ধ-বিঘয়ক 
স্পার্শ ন 
চক্ষুাদি 
নানাবিধ অর্থ 
অর্থে 
একচেতনগত 
কর্ভৃত্বসিদ্ধ 
প্রাণিহত)াকা রী 
বৌদ্ধধিক্কারের 
দেহাদিসংঘাতমাত্র 
যে 

(0 
মহঘি-হ্ত্রের 
প্রাণিভত 
পুবেবাক্তবাপ 
ফলভোগ না হওয়ায় 
অর্থাৎ 

কন্মাস্ছষ্ঠান 
পুবেবাক্ত 

হিংসা 
ররবপক্ষের 


৪৭২ 


১৪ 
৪৫ 
৪৬ 


১৭ 


৪৮ 


৫১ 
৫৫ 


৫৬ 


6৯) 
৬০ 


৬. 
৬৫ 


পঙক্তি 


৩ 
৩০ 
৩ 
২৭ 
২৪) 
৬ 
-0 


শেষ 


সায়দশন 


অশুদ্ধ 


ঘক্রোঞ্ 
কণ্তুতনা 
প্রতিসিন্ধরূপ 
দ্বাহা। 
এবং কখার 
চক্ষুরাক্য়ের 
বুক্ষেয় 
দইীটি 
চক্ষর 
গঢ় 
অবগীডনপ্রব ভু 
সাহত 
চক্ষুরীন্দগয়ের 
গাঁবকল্রচক্ষু 
চক্ষু 
দ্বিত্বখ বে 
চক্ষিঘ 
অনভব 
স্থতাবঘয়স্য 
'"ন্যায়তস্ালেকে ও 
ছিজ্ঞাসমাসশ্চিরম- 
ভাসহাহ্ধ্যবস্যত্যজ্ঞা- 
সিঘমিতি 
পৃব্বে 
বর্তমান 
পুব্বে 
পৰে ক্তবূপ 
পুববজ্ঞাত 
[বঘর 
জ্ঞাম 


শুদ্ধ 


স্থপ্রোক্ত 
কম্ততুলা 
প্রতিমন্ধিক্নীপ 
দ্বারা 
এই কখার 
চক্ষরিক্দ্রিয়ের 
বৃক্ষের 
ছুইীনি 
চক্ষুর 
গা 
অবগীড়নপ্রবুক্ত 
সহিত 
চক্ষুরিক্দিয়ের 
এগবিকলচক্ষু 
দ্বিচক্ষু 
দিত্বখওনে 
চাক্ষুষ 
জন্ুভব 
স্মৃতিবিঘয়প্য? 
*ন্যায়তত্বালোকে ও 


জিজ্ঞাসম1নশ্চিবমক্ঞাত। 


পুব্বে 
বর্তমান 
পুব্ে 
পুবের্ব জজ রাপ 
পুর্ব জ্ঞাত 
বিষয় 

জ্ঞান 


পৃষ্টা 


৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 


৬৯ 


৭০9 
৯১ 


৪ 
৯৬ 
৪৭ 


পঙ্ক্তি 


শেঘ 
২৫ 
8 
টিন 
২) 
২৪ 
৩২. 
১৮/১১ 
১৪ 
১ 
২৪ 


শেষ 
প্রথম 
০ 


শুদ্ধিপত্র 


ছশুক 


কর্তা, মন্ত। তাহার 


খত 


শুদ্ধ 


কর্তা, মস্ত, ও তাহার 


“মাত্বপ্রতিপত্তিহেতনাং “মাত্বপ্রতিপত্ভিহেতুনাং 


করুণাত্তর 

একই সময়ে জ্ঞান 
তৈগ্ডি 

১ম অনু, ১ম মত্রর 
নাসমিত্যুখিতসা 
£হ]”+ বলিয়'ছেন 
পুনের 
প্রবেবাঃ 
বাংসায়ন 
সব্বসন্মতঃ 
হঘাদির 

এ বিভাগকেই 
পব্ৰান্থভ্ত 
অমর্ত 

প্রবন্তিলিজ 
জীবের 
কন্মফলকে 
পুববজন্মাদি 
তদপসপণন্‌ 
শয়স্কাস্তাভিগমন 
পুনর্জন্ম অর্থ 
পনজ্জন্ম 
“দ্বরোজ্জ ্মনোঃ 
হর 1 

পৰ্বশরীর 
বিদঘোহপি 

ক্ষের 


বু 


পূব্বজদমা্ু তে 


করণাস্তর 

একই সমরে অনেক জ্ঞান 
তৈত্তি 

১ম অনু, ১ম মন্ত্র 
নাসমিতুিতস্য 
«ন]” বলিরাছেন 
পুব্বোভ 

প্রবোবঃ 
বাতস্যায়ন 
সব্বসম্মত 
হর্ষাদির 

এ বিভাগকেই 
পুবর্বানুভূত 
অমূত্ত 
প্রবৃত্তিনিঙ্গ 
জীবের 
কন্মফলকে 
পৃববজন্মাদি 
তদপসর্প নর 
অয়স্কান্তাভিগমন 
পৃনজ্জন্শ অর্থও 
পুনজ্ভান্ম 
““দ্বয়োজ্ভ মনো 
হয় । 

পুরর্বশরীর 
বিছুঘোইপি 
বৃক্ষের 
পৃৰর্বজন্ম।সুভত 


৪৭৪ 


পৃষ্টা 


১৮ 


পওক্ি 


২. 
৪ 
শেষ 
প্রথম 
১৭ 
৫ 
১৮ 


১৯ 
১৮ 
৪ 

৭ 
১৪ 


চি 
৫ 
৩০ 
শেঘ 
শেঘ 
৩ 
৬ 
৬৫ 
১৪ 
১৩ 
১৬ 
5) 
১৩ 
স) 
চ 


চ্যায়র্শন 
অশুয্ধ 


পব্বজন্ম 

উদ্বদ্ধ 

বাত 

পঁরস্পরা 

দৃষ্টান্ত প্রদন পৃৰ্বক 

তখাপি 

ন সংকল্লনিমিত্ৃত্বা- 

দাগা 

রাগাঁদির ,ল 

ইহাঁও ঝিতে 

এই সকল কথায় 

১৪শ স্ত্রের 

আত্বাস্তরগুণানামা- 

ত্রান্তরে কাঁরণত্বাৎ 

বলিয়া বা 

১৪শ হৃত্রের 

কণাদো নেতি 

ম ঘ্য 

অন্মংবোগা 

উৎপঞ্তি 

উপপন্ন 

বকাঁরের লয় 

সত্র 

কারণতাবচ্ছেদকের 

দ্রব্যত্বই 

ঝতৃদ্ধয়ের 

পৃবেবাক্ত 

সত্তাপ্রঘ্ক্ত 

উদ্তৃতম্পশমন্ুুত- 
রাপ 


শী 


দারা 

উদ্ব, দ্ধ 

বার্ত। 

পরম্পরা 
দৃ্টান্তপ্রদানপৃর্বক 
অথাপি 

ন সংকল্পনিমিত্ৃত্বাচ্চরাগা 


রাগাদির মূল 
ইহাও বুঝিতে 
এই সকল কথার 
১৪শ শ্রোকের 
আত্মাস্তরগুণানামাড়াত্তারেহ 
কারণত্বাৎ 

বলিয়া বুঝা 
১৪শ শোকের 
কপিলো নেতি 
ম্ছুঘ্য 
অগ্ুসংযোগ 
উৎপত্তি 

উপপন্ন 
বিকারের লয় 


সত্র 


কারণতাবচ্ছেদকের 
ড্রব্যত্বই 
থাতুগ্বয়ের 
পুবের্বাজ্ 
সত্তা প্রযুক্ত 
উদ্ভতম্পশ মচুসূতরা'প 


১৩৮ 
১৩৯ 
১৪০ 


১৪১ 
১৪২, 
১৪৩ 


$ 


১৪৭ 


১৪৯ 
১৫০ 
১৫৬ 
১৫৮ 
১৬১ 


১৬ 
১৬৪ 
১৬৫ 


১৬৬ 


পঙক্তি 


৪) 


শেঘ 
৫ 
শেষ 


০9 
১৬ 
২৫ 


শুদ্ধিপত্র 
অশু্ক 


সিদ্ধান্তযুক্তাবলী 
নির্মানে 
পূরুষার্থ-তন্ত্ 
ন্যায়বাত্তিকে- 
জবাযভিচারী 
ন্যায়তত্বলোক 
ব্যাভিচারী 
চাক্ষর 
মহদনেক দ্রব্য 
বত্তাদ্রপ 
ববস্থত্রে পুবলা 
দেখা ঘার 
অ .পলন্ধি 
উপপন্ন রূপ 
সাহাফো নিরপে- 
ক্ষতা 
মাত্বনোইন্যচ্চ 
ন তহ্বমিতি 
আখুভুক 
উষ্তস্য 
সক্ষম 
ঘায় ] 
স্বভাব-নিয়ম- 
প্রযুক্তিই 
চক্ষর 
অভ্রপলাদির 
অপ্রতিধাত 
কাচাদি-ব্যবহিত 
“ইন্দ্রিয়ার্সনিকধঘণ। 


৪৩৭৫ 


আদা 


অস্ুভ্ভতরূপ 
সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী 
নিন্মাণে 
পুরুঘার্থ -তন্্ 
ন্যার়বাত্তিকে '“অব্যাভিচার 


ন্যায়তত্বালোক 
ব্যভিচারী 

চাক্ষুষ 
মহাঁদনেকদ্রববত্থাক্ধেপ 


পুববসুত্রে বলা 

দেখা যায় 
অন্চপলব্ধি 

উপপন্ধ রাপা 
সাহাঁযা-নিরপেন্কত। 


মাতবনোইহশ্যন্চ 

ন তত্বমিতি 

গাখুভুক 

উষ্ণস্য 

মু 

যায়] 
স্বভাব-নিয়ম-প্রযুক্তহ 


চক্ষুর 
অভ্রপটলাদির 
অপ্রতীঘাত 
কাঁচাদি-ব্যবহিত 
ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিক ধর! 


৪৭৬ 


পৃষ্ঠা 


১৬৬ 
১৬৭ 


১৬৮ 
১৬৯ 


টি 


১৭৭ 
১৭৮ 


ই 


১৯০ 
১৯১ 


১১৪ 
১৪৫ 
১১৬ 
২১১৭ 


১৭৯ 


২০২ 
২০১৩০ 


0৫ 


ী, 
তে 49755 


১5] 


৫5 


১০৪ 
১৫ 


৬০ 
৫ 
স্১৭. 
স১৮ 


9 
৮৫ 
৪ 


শ্যায়দশন 
অশুদ্ধ 


সন্নিকঘই 
যুজ্ির 
সিন্ধান্তরূপে 
জানজন্য 
অদ্ভুত 
পূর্বপক্ষ 
সাংখামতবিশেঘ 
পৃৰর্বন্থব্রবান্তিকে 
ছুরান্তিকাস্ু- 
বিবান 

পুর্ব 

র্‌ 
অঁকে 
সত্রে 
চক্ষরিন্দ্রের 
অধিষ্টান 
ইক্ডদ্রিরনানা ত্ব- 

পরীক্ষা 

পাখিব 
পুবের্বহ্ত্রে 
পুবের্ব/বার, 
তস্ত্রং 
রসাদিব 
নির্ধারণেইপ্যুপপনা 
বাত্তিকারও 
শ্বরস্যাওগামিন। 
উদ্ধৃত। 
ওণ 
ভাষ্য 
কখা 
তাংপর্থ্য 


শা 


সন্নিকঘহ 

যুক্তির 

সিদ্ধান্তরূপে 
জ্ঞানজন্য 

৩ 

পুবর্বপক্ষ 
সাংখ্যমতবিশেঘ 
পুরর্বনথ ব্রবাত্তিকে 
দবরান্তিকাচ্মুবিধান 


পুবের্বাকত 

অগ্ধকে 

স্গত্রে 

চক্ষুরিক্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠান 
ইক্ড্রিয়নানাত্ব-পরীক্ষা 


পাথিৰ 
পুকরবসথত্রে 
পুরর্ব/বায় 
তশ্ত্রং 
রসাদির 
নির্ধারণেইপাপমার্থ 
বাত্তিকাকারও 
শম্বরস্যাশুগামিনা 
উদ্ধৃত 
গুণ 
তাধ্য 
কখ। 
তাত্পর্ঘ) 


পৃষ্ঠা 


০0৮ 


২১০ 
১৫ 
১৫ 


২১৬ 


২১ 
*্স্৬ 
স্১২৮ 
-১০9 


২৬৩১ 
৩৭ 


২৩) 
-৬৪ 


২৩৭ 
২১১৯ 


২৪ 
২৪৩ 


২৪৬ 


পডক্তি 


৭. 
শেঘ 
১৮ 
৮ 
স্৪ 
শেষ 
সস 


১৯ 
-২২-*১৩) 


১৮ 


৬. 
১০১ 


শেন 


সত 
-১৪) 


১৫) 


১১৯ 
১৮ 
৪8-৫ 


গুদ্ধিপত্র 
জশুগ্ধ 


এতাঘামিক্ড্রিয় 
মেক্ষেধর্্ 
পাথিব 
“সদ্ধাভ্তমুক্তাবলী 
বিট্্ব 
স্পশই 
সংসর্ণচ্চানেক- 
গুণ 
যেহেতু স্বগুণ 
পখিব)াদি 
বদ্ধিতে 
“ছেতুমদনিতা- 
হ্রমব্যাপি+? 
[বশ্নাথ 
“অন্যোন্যপ্রভা- 
নীকানি 
স্বর্পাপবর্গসাধন- 
এক পদার্থের 
প্রতিসন্ধান 
কোন কু 
পবেরোক্ত 
পদাখ 
ধন্ম 
বিভিন্ন 
ভ্তিমান 
তি রাভাব 
এবটি 
পাণিচন্দ্রমসো 
ব্যবধান 


৪৭ 
শুদ্ধ 


এতাবানিন্তিয় 
মো ফধর্্ট 
পাথিব 
“সিদ্ধান্তযুক্তাবলী 
বিষ্স্ব 
স্পর্শই 
সংসর্মাচ্চানেক 3৭ 


যেহেতু সগুণ 
পৃথিব্যাদি 

বুদ্ধিতে 
“হেতুমদনিত্যমব্যাপি?ঃ 


বিশ্বনাখ 
£আভন্যোন্যপ্রত্যনীকাঁনি 


স্বর্গীপবর্শীপাধন- 
এক পদার্থে প্রতিসন্ধান 


কোন পুরুষ 
পুবের্বাক্ত 

পদার্থ 

ধর্ম 

অভিন্ন 

বৃক্তিমান 

তিরোভাব 

একটি 
পাণিচন্দমসৌর্ববধান 


৪৭৮ 


২৪৭ 


২৪৬ 
৫০ 
২৫, 
১৫৪ 


৫৫ 
স্৫৬ 
৫৭ 
২৬১ 
২৬২ 
৬১৪ 


১৬৫ 
২৬৭ 


পঙক্তি 


-১ 


১২ 


২৮ 
৩০ 
২৮/২১ 
২০ 
২০ 


২১ 
১৭ 


হ্যায়দর্শন 
অশুদ্ধ 


নান! বিষয়ের 
প্রতাক্ষ 

অতিসঙ্ষ্ণ 

সকৃত 

আচা পা 

যথাখ 

তাতৎ্পর্যটীকাকার 

মাঁন 

পক্ভিনিবর্বতৃত্ত- 

স্যাহাররসস7 

শকার্ধা 

অঙ্ুমা 

বখ1/স্কাটিক 

পব্বপক্ষনাদীর 

সত্রে'ও 

আধারশনা 

অচ্কুন্তিই 

1১ 11২৮৬ 

পরমাণ্‌ 

দব্যান্তরোতপ্তি- 
দশন 

গা 

ব্হ 

যুচ্ছিতা 

শন 

নব্য বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ 

সশ্দ 

সামর্থ ই 

উহা 


ত। 


নান! প্রত্যক্ষ 


অতিসুঙ্ধ 

স্বীকৃত 

'আচার্ধা 

যথার্থ 
তাতপর্যানিকাকার 
মনে 
পক্তিনিব্বভসাহাররমস 


স্বীকার্ধ্য 

অন্থমান 

যথা /স্ক টিক 
পূর্বপক্ষবাদীর 
স্ত্রেও 

আঁবারশূন্য 
অন্থৎপন্তিই' 
|1১৫।1২৮৬ 
পরমাণু 

দব্যান্তরৎপন্তি দর্শন 


গু? 

ব্যুহ'ঃ 

মৃচ্ছিতা। 

এণ্ডন 

তাহার পরবত্তশ নবা 
বৌদ্ধ দাশনিকগণ 

সু 

সামখর্যই 


উহ? 


পৃষ্ঠ 
-৭৪ 
৭৫ 
২৭৬ 


২৮০ 
৮১ 


৮২ 


২৮৬ 
১৮ 


৮৫ 


ষ্৮৮ 
৯১ 


২৯৪ 

২৪৫ 
*১১৪ 
৩০২ 


গঙাক্ 


৭ 
১৫৬. 
১৪ 
৩১ 


৩০ 
শেঘ্‌ 


১ 
৫ 


৬৩০ 
১১ 

সস 
-্৬ 


১৮ 


১ 
৩০ 


১৭ 


৬ 
স্ 


৮ 


শুদ্ধিপত্র 
অশুদ্ধ 


বাজের 
বাজের 
পুবেবাক্ত 
বীজপরাদের্ধল্লা- 
ক্ষাদ্যবসিচাতে 
আপা 
ঘলিরাছেন 
সন্ত 
নির্মণল 
উভযবাদিসন্মত 
ক্ষনিক 
মববশেঘ 
নৈয়ারকের 
পদাঁ্ইি 
সত্র 
ব্যরস্থিতো। 
এইকপ 
*নৈবাত্বা দর্শন 
মৃতু 
যুহূত্তে। 
সংযে গক্প 
পঠ/ভাসবর্জ্ঞের 
নিন্মাণ 
বিভু বলিলে 
ইচ্ছক 
যোগা 
ক্ঙ্ 
কায়ব্যহ 
প্রমাণমস্তীত্য +ঃ 
ন কারণস্য 
অতি ক্ষ 


৪৭৯ 


শুদ্ধ 


বীজের 

বীজের 

পৃর্ববোক্ত 

বীজপ্রা দের্থ্লাক্ষদ্যব- 

সিচ্যতে 

আপত্তি 

বলিয়াছেন 

সত্ব 

নিন্মল 
উভয়বাদিসম্মত কোন 
ক্ষণিক 

সকর্বশেষ 

নৈয়ায়িকের 

পদার্থই 

স্তর 

ব্যবস্থিতো 

এইকপে “*নৈবান্দর্শন 


যৃহর্ত 
মুহর্তো 
সংযোগরবাপ 
পাঠ/ভাসবর্বজ্ঞের 
নির্মাণ 
বিত,বলিলেও 
ইচ্ছক 
যোগী 
সক 
কায়কুহ 
প্রমাণমস্তীতাথ : 
ন কারণসা। 
অভি কক্ষ 


৪৮০ 


৩৯৪ 


৩৯৭ 


২৬ 49 


পঙক্ষি 


২১ 
২৩ 
৭ 
২০/শেঘ 


১৬ 
২৬/২৭ 
স্‌ ৭. 


১৩) 
১৪/১৫ 


১৫ 


৬ 
১ 
৫শঘ 


১৫ 
১১ 


-৫ 
-9 


ন্যায়দর্শন 


অশুদ্ধ 


সব্বব্যাপা 
মৃতযর পর্বে 
স্্মর্ঘয়া 
পূর্বোক্ত 
যৌগপাদ্য 
সত্রস্থ 

উহ' 

সমতি 

ইখন্তুত 
শাত্বার (পৃব্রোক 
প্রকার সামথা) 
নছেঃ 

নানা জ্ঞান 
জনমাইতে 
অর্থাৎ প্রাতিভ 
ক্রানেরও 
পর্বোক্ত 
ভাব্যকারের 
সাখ্যমতে 
বিষয়ে 
তাংপর্ধযনিকা- 

করের - 

*প্রধুপ্ত "শব্দের 
পাথিবাদি 
চতষ্ঠিব শরীরই 
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